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পলায়ন 


শ্বধ্য ও বিলাসের লীলা-শিকেতন প্যারিসের 
রু ম্যাকেবরে নামক রাজপথে লি ছোটেল সেন্ট 
জ্বলিযেন নামক যে ক্ষুপ্র হোটেলটি অবস্থিত, তাহার 
মালিকের নাম পিয়ের ম্যাল।ঙ। পিয়েব য্যালা$ 
গ্রথম যৌবনে কুস্তিগীর ও বিখ্যাত মুষ্টিষোদ্ধা ছিল। 
সেই সময় সে ব্যাযাম-ক্ষেত্রে জুফ ম্যালাঙ নাষে 
পরিচিত ছিল। এক বাধ সে ফৌজদাবীর আসামা 
হইয়া বহু কষ্টে মুক্তিলাত করিয়াছিল। যে রমণীর 
অঙ্গে ম্যাল সেই ফ্যাসাদ হইতে পরিত্রাণ 
পাও করিয়াছিল, সে স্ইে যুবতীকে বিবাহ করিয়া 
গীবন্রে গতি পরিবত্তিত কর্যাছিল। 

পিয়েব ম্যালার্ড তাহার আফিস-খর হইতে 
কয়েকখানি সংবাদপন লইযা ছোটেলেন একটি 
কক্ষে প্রবেশ করিল; সেই কক্ষে তাহার কোন 
ইং৫|জ অতিথি শয্যাপ্রান্তে বসিযা একখানি ইংরাজী 
সংবাদপত্র পাঠ কবিতেছিলেন। ইনি সুবিখ্যাত 
ইংধাজ ডিটেকটিভ মিঃ রবাট ব্রেক) তাহার 
সহকারী স্মিথকে সঙ্গে লই প্রয আধ ঘণ্টা পূর্বে 
তিনি সেই ছেটেলে আশ্রথ গণ করিয়াছিলেন । 

ম্যালাউকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়। 
মিঃ ব্রেক কাগন্তখানি কোলের উপর ফেলিয়। রাখিয়া 
বলিলেন, খবপ কি ম্যাল।$ ?” 

পিয়ের ম্যালাঙ বলিল, “মলিয়ে ব্রেকঃ আপনি 
যে ছুইখানি সান্ধ্য দৈনিক চাহিয়/ছিলেন, একখানি 
“লি ইতইল' অশ্যখানি 'মুতেল্লি ডু সয়ার'- আপনার 
জন্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনলাম ।”--জানালার কাছে 
এ$খানি গোল টেবিল ছিল। ম্যালাঙ কাগজ 
দুইখানি সেই টেবিলে রাখিল। 

ম্য।'লার্ড সেই কক্ষের চারি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া বণপিল। “মসিয়ে ব্রেক। এখানে আপনার 
কোন অসুবিধা হইতেছে না ত?” 

মিঃ ব্রেক হাসিয়া বলিংলন, “না, কোন অনুবিধ। 


নাই, দিব্য আরামে আছি।”-_তিনি পুনর্বর 
সংবদপতের মনঃস্যোগ করিলেন। ম্যালাঙ 
সেই কক্ষ ত্যাগ ক লি। 

কয়েক মিনিট পবে ন্মিথ পাশের একটি কক্ষ 
হইতে মিঃ ব্রেকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে 
বলিল, “কর্তা, ব্যাগ হইতে ছুই চারিটি দরকারা 
জিনিস মাত্র বাহিব কবিয়াছি) অবশিষ্ট সকল 
জিনিসই ব্যাগে আছে ।» 

মিঃ বেক বলিলেন, “সেগুলি ব্যাগেই থাক, 
আমাদিগকে হথ ত শীঘ্রই প্যাবিস ত্যাগ করিতে 
হুইবে।” 

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, “কেন কর্তা? আমরা 
ত অল্পকাল পূর্বে এখানে আমিলাম, আজই 
প্যারিস ত্যাগ করিতে হইবে? ফরাসী কাগজে 
নৃতন কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি?” 

মিঃ রে? বলিলেন, “এখনও দেখা হয় নাই) 
দেখিতেছি !”-তিনি ইংরাজী সংবাদপত্রখানি 
টেবিলে ফেলিয়া রাখিয়া টেবিল হইতে প্রসিদ্ধ 
ফরাপী দৈশিক “লি ইতইল ডি প্যারে' খানি হাতে 
তুদিযা লইলেন। 

শ্সিগের মন খত খুঁত কবিতেছিল, সে দ্দিন 
তাহার প্য'রিসে আসিবার ইচ্ছা ছিল না; তাহার 
পবিচিতা কোন সম্ান্তবংশীযা তরুণীকে সেইদিন 
অপরাহে লণ্ডনেব কোন শ্রেষ্ট রেস্তরীয চা পান 
করাইা বায়ঞ্ষোপ দেখাইতে লইয়া যাইবে-- 
এইরূপ গ্রিব করিয়াছিল; সেই বায়স্কোপ- 
কোম্পাশী মিঃ ব্রেকেরই গোয়েন্নীগিরির বতকগুলি 
দৃখ্য চলচ্চিত্রে প্রদর্শন করিতেছিল। ম্রিঃ 
রেকের গোয়েন্দাগিরি-সংক্রান্ত অনেকগুলি উৎকুষ্ঠ 
উপন্যাস দেশ-দরশাস্তরের 'বায়স্কোপে' প্রদনিত 
হইতেছে; এমন কি, আজ কাল কলিকাতারও 
কোন কোন রঙ্গালয়ে মিঃ ব্রেক, ম্মিথি ও 
মিমেদ্‌ বার্ডেল প্রভৃতির অভিনয় দর্শন করিয়! 
কলিকাতার বু পাঠক আনন্দ উপভে'গ 
করিতেছেন। সুতরাং ম্মিথ তাহার তরুণী 
সঙ্গিনকে লইয়া তাহাদেরই অস্থঠিত অসাধ্য 


৪ দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


সাধনের চিত্রাভিনয় দেখিবার জন্ত কিরূপ 
উৎন্ুক হইয়াছিল, তাহা সকলেই বুঝিতে 
পারিয়াছেন 3 কিন্তু মি: ব্রেক হঠাৎ তাহার সকল 
সম্থল্প ব্যর্থ করিয়া! তাহাকে লইয়া প্যারিসে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন '--মিঃ ব্রেক যে ইংরাজী কাগজখানি 
রাখিয়া দিলেন, সেই কাগজখানি পাঠের জন্য 
স্মিথের অত্যন্ত আগ্রহ হইল; তাহার মনে হইল 
এই কাগঞজখানর সহ্তি তাহার স্বদেশের শেষ 
স্বৃতি বিজড়িত হইয়াছে । 

মিঃ ব্রেক কি উদ্দেশ্যে নহসা প্যারিসে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন-তাহা স্মিথের অজ্ঞাত ছিল। কিন্থ 
শ্মিথ টেবিলস্থিত ইংরাজী দৈনিক পাঠ করিয়া 
তাহার প্যারিসে ন্মাসিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল; 
কারণ সে সেই কাগজের এক স্থানে দেখিল, একটি 
গ্রাবন্ধের মাথায় লেখা ছিল ;--প্যারিসে অস্ত্রধারী 
কয়েদীব পলাধন |৮__ন্মিথ সেই প্রবন্ধে? নিন্নে 
ইহার যে বিস্তৃত বিবরণ পাঠ কিল» তাহা 
এইরূপ, 

“গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় প্যারিসের মণ্টম'টি 
' অঞ্চলে বিষম হৈ-চৈ উপস্থিত হইধাছিল ; কারণ 
সেই সময় হঠাৎ শুনিতে পাওয়। গেল_জেটি ডি 
পেসার নামক স্থানে সীন নদের তীরে ম্যাল্মাইলন 
কারাগার নামক যে কারাগার আছে, সেই কারাগার 
হইতে একজন কয়েদী একটি বন্দুক সংগ্রহ কবিষ। 
পলায়ন করিয়াছে । পু 

“এই পলাতক কযেদীর শাম *াকি পাস্মিথ; 
সে একজন এংগ্লে! অ'মেরিকান। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ 
আরম্ভ হইবার কিছুদিন পূর্বেরবে সে দীর্ঘকালের জন্য 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল; কারণ সে একটি ঝুট! 
যৌথ কারবার খুলিযা লিও ও মাসেঁলের অনেকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাঁঞ্নকে সর্বস্বান্ত করিয়াছিল, প্রতারণ! 
পূর্বক তাহাদের সর্বস্ব আত্মস্মৎ করিয়া তাহাদিগকে 
পথে বসাইয়াছিল। 

«এই কয়েদী কারাগার হইতে কি কৌশলে 
পলায়ন করিয়াছিল--তাহা এখন পধ্যন্ত ঠিক 
জানিতে পারা যাঁয় নাই) তবে শুহিতে পাওয়। 
গিয়াছে, যে না কি দেউড়ীর দুইদন প্রহরীকে 
গুলী মারিয়! হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া দেউড়ীর 
ফটক খুলিয়! দিতে বাধ্য করিয়াছিল। 

দ্যাহ! হউক, এই ভাবে সে মুক্তিলাভ করিয়! 
কারাগার-সন্মিহিত পথ দিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ 
করে। সেই সময় সেই পথ দিয়া একখা্ট ট্যাক্সি 
যাইতেছিল, পলাতক কয়েদী ট্যাক্িওয়াশাকে 


গুলী করিবার ভয় দেখাইয়া ট্যাক্সি থামাইতে বাধ্য 
করে; তাহার পর ট্যাক্সিতে উঠিয়া গারে ভূর 
অভিমুখে ধাৰিত হয়। ট্যাক্সিওয়াল! প্রাণভয়ে 
তাহার আদেশে ট্যান্সিখানা বায়ুবেগে চালাইতেছিল। 

“সেই ট্যাকার যিনি আরোহী ছিলেন, তাহার 
নাম যসিয়ে মারসা) তিনি লিগুর রেশম-ব্যাবসায়ী। 
পলাতক কয়েদী তাহার ট্যান্সিতে উঠিয়া, তাহাকে 
হত্য। করিবার ভয় দেখাইয়। তাহার ওভারকোট ও 
হ্যাট কাডিয়া লইয়াছিল। মসিযে মার প্রাণভয়ে 
ব্যাকুল হইথা লা প্লেদ ভি লা হেস্পিল্টিক নামক 
স্থানে সেই চলন্ত টাল্সি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া 
আহত হইয়াছেন । 

“মসিয়ে মার্স ট্যাক্সি হইতে পে পড়িয! 
আহত হইলে, চত্ান্দকে সোরগোল উথিত হইল) 
একদল পুলিশ ও কাঁরারক্ষী উত্তর বিভাগের ষ্টেশন 
অভিমুখে ধাবিত হইল। কিছুকাল পরে তাহার! 
জানিতে পারিল, পলাতক কয়েদীর মত একজন 
লোক লা সাঁপেল বিভাগের একটি দোঁকনে গ্রাবেশ 
করিয়া টাকার দাবী করে, এবং টাকা না! দিলে 
তাহাকে গুলী করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। 
লোঁকট এই উপায়ে দোৌঁকান্দারের নিকট কিছু 
টাক! আদায় করিয়া রু মাসল নামক পথ দিষা 
মন্তমাত্রে অতিমুখে দ্রতবেগে পলায়ন করিয়াছিল! 

"যথারীতি অন্ুদন্ধান আরম্ভ করিবার পূর্বেই 
একদল পুলিশ এই পল্লা ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। 
তাঞার কি ফল হইয়াছে, তাহা এখনও জাঁনিতে 
পারা খায় নাই; তবে পলাতক কয়েদী যে ধরা 
পড়িবে-_এইরূপই আশা করা যাইতেছে। 

“অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে॥ঃ কয়েদী 
নাম্মিথের স্বাস্থ্য তাল ছিল নাঃ এবং সম্ভবতঃ সে 
দীর্ঘকাল কারাধস্ত্রণা সহ করিতে পারিত না। 
তাহার ভগ্ন-স্বাস্ত্যের জন্তই তাহাকে টৌলুসের 
কারাগার হতে মাল্মাইসনের কারাগারে প্রেরণ 
করা হইয়ছিল। টৌলুসের কারাগার হইতে অন্কে 
বাবসে নানা কৌশলে পলায়নের চেষ্টা করায় 
কারাগারের কর্তৃপক্ষেন ধারণা হুইয়াছিল--€লাঁকটা 
অত্যন্ত দুর্দান্ত ; এই সকল অপরাধে তাহার দণ্ডের 
পরিমাণ বর্ধিত হইয়।ছিল। 

“পলাতক কয়েদী কি উপায়ে টোট।!ভরা পিস্তল 
সংগ্রহ করিয়াছিল, কারাগারের কর্তৃপক্ষ জানিতে 
পারেন নাই।+ 

শ্মিখ লগ্ডনের দৈনিকে ফরাসী-রাজধানীবক্ষে 
সংঘটিত এই সংবাঁদটি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে 


বন্দিনী রঙ্গিণী ৫ 


প'ঠ করিল ।-_মিঃ ব্রেক এই সংবাদটি পাঁঠ করিয়াই 
শ্মিথকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডন হইতে সেইদিনই তাড়া 
তাড়ি প্যারিসে উপস্থিত হইয়।ছিলেন। হ্াটন্‌ 
গার্ডেনের বিখ্যাত জহরত-ব্যবলায়ী মিঃ মেয়ারের 
হত্যাকাণ্ডের ও তাভার দোকান লুস্ঠিত হইবার পর 
মিঃ রেক একাল পর্যন্ত ওল্গা নাস্মিথ ওরফে লোলা 
ভি গাইসের কো সংবাদ জানিতে পারেন নাই। 
মিঃ মেথারের হত্যাকাণ্ডের ও তাহার দোকান 
লুনের বিশ্মঘনকর বিবরণ 'কুহকিনী রঙ্গিণী' নামক 
উপপ্ভাসে প্রকাশ্তি হইয়াছে । মিঃ রেকের ধারণা 
হইয়াছিল, নাস্ম্থের পলায়নের সহিত তাহার কন্তা 
বঙ্গিণী ওল্গার নিশ্চযই কোন সঙ্গন্ধ আছে এবং তিনি 
প্যারিসে উপস্থিত হইলে রঙ্গিণীর সন্ধান পাইবেন। 
রঙ্দিণী অত নুদ্ধিংকৌশলে কি ভাঁবে তাহাকে 
প্রতারিত করির! তীহার গৃহ হইতে পলায়ন 
করিয়াছিল-_-তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই, এবং 
সেই চত্রুরা মুগবা! নারীর সহিত বুদ্ধির যুণ্ধ পরীজিত 
হইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তিনি ব্ডই 
অদীর হইযাছিলেন। রঙ্গিণী শ্দ্রা-উতৎ্পাদক গ্যাসের 
সাহাযো মিঃ রেককে তন্দ্রাভিভূত করিয়া তাহার 
রুদ্ধদ্বার গৃহ হইতে পল'য়ন করিলে, তিনি গুনের 
ন[না স্বানে তাহার অন্ুসপ্ধান করিয়াছিলেন ; কিন্ত 
সে যেন বাতাসে মিশিয়া গিবাছিল! তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিবার জন্য ইন্ষ্পেক্টৰ হ।কারেরও সকল 
চেষ্ট। বিফল হইয়াছিল। বস্ততঃ যে কয়েদী 
কারারক্গীগণের হজ্ঞত উপায়ে পিস্তল সংগ্রহ করিয়। 
গ্াারিসের ঝরাগার হইতে পণায়ন করিয়াছিল-_ 
সেষে গঙ্গিণা ওল্গাঁর পিতা, এবং তাহার প্রতি 
অত্যাচারের প্রতিফল প্রদানের জন্যই রঙ্গিণা 
ইংলগের বিভিন্ন স্থানে দন্লাবৃত্তি করিয়াছিল--হইহা 
লগুনের ও প্যারিসের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, 
কেবল মিঃ ব্লে+ই এই সকল কথ! জানিতেন। 
জেনোফন নাস্মিথ অর্থ|ৎ পঙ্গিণী ওল্গার 
পিত।র প্রকৃত পরিচষ লণ্ডন ও প্যারিসের পুলিশের 
অব্যক্ষগগণের অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু মিঃ বেক জানিতেন 
জেনোফন নাস্মিথ গাধু পুকষ 'ন! হইলেও তাহান 
বুদ্ধি ও গ্রাতিতা অসাধারণ ছিল; তথাপি সে যে 
যৌথ কাঁরবারে যোগদান করিয়া তাহান্তে তাহার 
সর্ববন্থ ঢালিয়। দিয়াছিল, সেই ক রবাঁরের অধ্যক্ষ 
একজন প্রকাড প্রতারক, তাহা সে বুৰিতে পারে 
নাই; কারবারের অধ্যক্ষ নাস্মিথের ঘাড়ে সকল 
দোষ চাঁপাইয়া কাঘবারটিকে নষ্ট করিয়াছিল, এবং 
কারবারের সমস্ত অর্থ অপহরণ করিয়া টাকার জোরে 


নাইট” খেতাবের অধিকারী হইয়াছিল! মিঃ ব্লক 
আরও জানিতেন, নত্তকী নাড1 সিলেনক্কির গ্জে 
জেনোফন নাস্মিথের যে কন্তা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, 
সে তাহার পিতার প্রতিতা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তার এবং 
তাহার মাতার রূপ ও প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তিণ 
উত্তয়াধিকারিণী হইয়াছিপ। রঙ্গিণী ওল্গা নাম্মিথ 
তাহার পিতৃশক্রর সর্বস্ব লুণ্ঠন কবিয়া, তাহাকে 
বিধ্বস্ত করিয় , পিতার গ্রতি অত্যাচারের প্রাতিশোধ 
প্রদান করিবে--ইহা! সে স্বয়ং ব্রেকের নিকট প্রকাশ 
করিয়াছল। এইজন্য রঙ্গিনী দন্াদল সংগঠন 
করিয়া সার এন্লর নাথানের বিভিন্ন কারবার হইতে 
নানা কৌশলে বহু অর্থ লুষ্ঠন করিয়াছিল। কিন্ত 
ইংলণ্ডের পুলিশ কোন দিন এই দশ্াদলকে গ্রেপ্তার 
করিতে প'রে নাই, বঙ্গিণীকেও কোন দিন সান্দহ 
করিতে পারে নাই। রঙ্গিনী মিঃ ব্রেকের নিকট এ 
কথাও প্রকাশ করিয়াছিল যে, সে তাহার পিতাকে 
কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া জীবনের অবশিষ্ট 
কাল তাহাকে সুখে রাখিবার জন্য 'প্রাণপণ চেষ্টা 
করিবে এবং যদি তাহার পিতা! নির্হিদ্বে ইউরোপে 
বাস করিতে ন। পারে পুনর্ধধার তাহার ধর! পড়িবার 
আশঙ্কা থাকে_-তাভা হইলে তাহাকে লইয়া বিষুব- 
রেখা অতিক্রম করিয়! যেজেলান গ্রণালীতে উপস্থিত 
হইবে এবং সেই স্থান হইতে জাপানের পথে 
সাইবেরিয়া ঘুররয়। শ্বেতসাগরে গমন করিবে, তথাপি 
তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিবে না। 

'ইজন্/ই মিঃ ব্রেক লণ্ডনের দৈনিকে ন'ন্মিথের 
পলায়ন-সংবাদ পাঠ করিয়া রঙ্গিণী ওল. গা ও তাহার 
পল।তক পিতার সন্ধানে তাডাতাড়ি প্যারিসে 
আপিয়াছিলেন, এবং রু ম্যাকেত্রের সেপ্ট জুলিয়েন 
চোটেলে বাসা লইয়া নুযোগের প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন। 

শ্বিথ কাগঞজখানি রাখিয়া বলিল, "আর কোন 
নৃতন সংবাদ পাইলেন কি? পুলিশ কি নামমিথকে 
গেঞ্চার করিতে পারিয়াছে ?” 

মিঃ রেক বলিলেন, হ্যা” । 


দ্বিতীয় তরঙ্গ 
যুক্তি তর্ক 


মিঃ ব্লকের উত্তর শুনিয়া শ্মিথি সোৎসাহে 
উঠিয়! দাড়াইল, এবং আগ্রহ ভরে বলিল,_“বলেন 
কি কর্তা! নাস্মিথ ধরা পড়িয়াছে ? 


৬ দীনেন্দ্রতগ্রস্থাবলী 


মিং ব্রেক বলিলেন, “মাম ত বলিয়াছি 
লহ 

ম্মিথ বলিল,--“কখন ?” 

মিঃ ব্রেক--“আ।জ সকালে ।” 

শ্রিথ-পগ্রেপ্তাব হইয়।ছে ?” 

মিঃ ব্রেক মাথা নাটিল্নে। 

ম্মিথ বলিল, “তবে ?--সে কি ইচ্ছ' করিয়া 
ধর! দিয়াছে ?” 

মিঃ ব্রেক--শা |” 

স্মিথ বিস্মিত ভাবে বলিল, "্ইহাও নয়, 
উঠাও নখ! তবে ব্যাপার কি কর্তা? এখন সে 
কোথায়? 

মিঃ ব্রেক কাগজ হইতে মুখ না৷ তুলিয়া 
বলিলেন, “জেলখানার মডিঘরে |” (যে ঘরে 
মুতদেহ রক্ষিত হম) 

শ্মিথ বলিল, “কি সর্বন!শ! আপনি কি 
বলিতেছেন --সে মারা গিরাছে ? সেকি পুলিশের 
সঙ্গে যুদ্ধ কবিতে গিযা তাভাদের গুলীতে নিহত 
হইয়াছে?” 

মিঃ রেক বলিলেন, “তাহাও নয়। তাহার 
বিকৃত দেই পশ্চিম লাইনের ভাসেলে শাখাব 
কুর্বেভয়ের নিকটস্থ রেলের রাস্তার উপর পাওয়া 
গিয়াছে ।” 

শ্মিণ মুহ্র্তক।ণ চিন্তা করিয়। বলিল। “শেষে 
কি লোকটা এইভাবে আত্মহত্য! করিল?” 

মিঃ রেক বলিলেন, “পুলিশ এইরূপই ত্মুমান 
করিয়াছে । ইতইলের বিশেষ-সংবাঁদদাতা সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন ন।স্মিথ যে সময় রেলের লাইন পার 
হইয়া পলায়ন করিতেছিল--ঠিক সেই সময় 
একখানি ট্রেণ সেই স্থানে আঁসিযা পড়ায় সে ছুই 
লাইনের মধ্যে পড়িয়া চাকার নীচে পিষিয়। 
গিষাছে ; হইতেও পারে ।» 

শ্মিথ আর কোন কথা! ন| বলিয়া টেবিলের 
কাছে গিষা 'ম্থুভেল্লি ডু সয়ার' নামক দৈনিক- 
পত্রিকাখানি দেখিতে লাগিল। নাস্মিথের মৃত্যু 
সম্বন্ধে লি ইতইলে' যাহ! প্রকাশিত হইয়াছিল, 
'নুভেল্লি'ভেও তাহাই ছিল; কেবল “আত্মহত্যা'র 
সিদ্ধান্তটি নুতন। তাহাতে এ কথাও লিখিত 
হইয়াছিল যে, এখনও প্রকৃত রহস্তের 
উত্তেদ হয় নাই; এই ভীষণগ্রকৃতি ছুরদাস্ত দস্যু 
কিরূপে টোটাভরা পিস্তল সংগ্রহ করিয়াছিল, 
তাহাও জানে পারা যায় নাই; আরও বিস্ময়ের 
বিষয় এই যে টে!টাভরা পিস্তলট। তাহার মৃজ্তদেছের 


পাশেই পাওয়া গ্যাছে । অনুমান হয় সে কোন 
স্বযোগে সেই পিস্তলটি সংগ্রহ করিয়াছিল, এবং 
তাহার সাহায্যে মুক্তিলাভে রুতসঙ্কল্প হইয়' 
জেলখান! হইতে বাহির হইযাছিল। 

"এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, 
নাস্মিথ পলারনের পূর্বে কোনরূপ উদ্যেগ 
আয়োজন করিবার সুযোগ পায় নাই। কারাগারে? 
ভিতরে বা বাহিরে তাহার কোন সহযোগীও ছিল 
না। তাহার শরীর অসুস্থ ছিল, সেই অবস্থায় সে 
ল'-স্যাপেল হইতে কুরবেভয় পর্যন্ত উ্শ্বীসে 
দৌড।ইয়। অত্যন্ত গলদঘর্শশ ও পরিশ্রান্ত হইযাণছল, 
এবং অবিল-ম্ব ধরা পড়িতে হইবে--এই আশঙ্কায় 
ব্যাকুল হইয়া হতাশ হৃদয়ে সে চলন্ত ট্রেণের 
সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে আহ্ম- 
হত্যায় চ্ই হতভাগা পলাঁ*% কয়েদীন ইহুলীলার 
অবসান হইয়াছে।” 

স্মিথ ফণাসী ভাষায় সুপপ্ডিতি না! হইলেও 
ঘ্রাপী দৈনিকখানি পাঠ করিয' বণিত বিষযের 
মন্ম বুঝিতে পারিল। এই প্রসঙ্গে সম্পাদক 
লিখিযাছিলেন, তিনি তাহার একজন সহকারীকে 
কারাগারে পাঠাইয়া সণল সংবাদ সংগ্রহ করিবেন; 
তবে পলাতক কয়েদী যে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া 
কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, সেই 
পিস্তলের কোন মালিক কারাগাঁবে খুঁজিয়! পাওয়া 
যাব নাই, এজন্য অনুমান হয়, পিস্তলটি সে বাভি 
হইতে পইযাছিল। 

“নে! ওভেলে* পত্রিকার একজন সংবাদদাতা 
লিখিয়াছিলেন)_-কাপাগাবেব এক জন রক্ষীকে 
সন্দেহ হওয়ায় কারাপ্যক্ষ তাহাকে জের! 
করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহার উত্তর 
সন্তোষজনক না হওয়ায় তাহাকে থানায় প্রেরণ 
করা হইয়াছিল। পুলিশের সন্দেহ, সেই কারারক্ষী 
যখন নান্মিথের কামবাঁয় উপস্থিত হইয়াছিল-_ 
তখন সে অত্যন্ত মাতাল; তাহাকে বেহ'স দেখিয়াই 
হউক ব| তাহার সহিত যড়যন্ত্র করিয়াই হউক, 
নাস্মিথ কারাকক্ষ হইতে মুক্তিলাত করিয়াছিল। 
কিন্তু কারারক্ষী নিজের নির্দোষিতা প্রতিপন্ন 
করিবার জন্য অবশেষে বলিয়াছিল যে, সে 
নাস্মিথের কামরায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে সেই 
কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিল; সে সেই 
কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় দ্বারের চাবির গোছ। 
তাঙ্'য় লাগাইয়া রাখিয়া গিরাছিল। কয়েদী 
তাহাকে দেখিয়া ছুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করায় 


বন্দিনী রঙ্গিণী ৭ 


সে তাহার প্রপ্নের উত্তর দিতেছিল; সেই সময় 
হঠাৎ তাহার ঢুলুনী আসিয়াছিল। সেই সুযোগে 
কয়েদী তাহীর কামর! হইতে বাহির হইয়! উর্দাশ্বাসে 
দৌড়াইতে আরস্ত করে) কারারক্ষী তাহার অস্থুসরণ 
করিবার জন্ট সেই কক্ষের বাহিরে গিয়। তাহার 
সন্ধান পায় নাই! দরগ্ার চাবিও সে দেখিতে 
পায় নাই। কয়েদী দরজা-সংলগ্ন তাল! হইতে 
চাবির গোছা খুলিয়া লইয়া মুহুত্তে অপৃশ্য হইয়াছিল । 

কারাগারের অধ্যক্ষ এবং পুলিশ তাহার এই 
গল্প বিশ্বাস করেন নাই! কয়েদী-নাস্মিথের প্রশ্নের 
উত্তর দিতে দিতে হঠাৎ প্রহরীর টুলুনী আসিয়াছিল, 
সেই সুষে'গে কয়েদী তাহার কামরা হইতে পলায়ন 
করিল, কারারক্ষী তাহার অনুসরণ করিয়।ও 
ত।হাকে আর দেখিতে পাইল না-_-এরূপ অসম্ভব 
কথ তাহারা কি কবিয়া বিশ্বাস করেন ?-_কিন্ত 
কারারক্ষী অশ্রপূর্ণ নেত্রে শপথ করিয়া বলিয়া ছিল__ 
তাহার এটি কথাও মিথ্যা নহে। উপসংহারে 
ংবাদদ।তা এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়'ছিলেন যে, 
কারারক্ষীর কথা সত্য হইলে স্বীকার করিতে 
হইবে-_কয়েদী নাম্মিথ কোন কৌশলে তাহাকে 
সম্মোহিত করিয়া সেই কচ হইতে পলায়ন 
করিয়াছিল। কারাগাণ হইতে পূর্বে সে ব্ভ্বার 
পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল। 

স্মিথ এই সংবাদ পাঠ করিয়া ক্ষণকাল গুভ্তিত 
৩|বে বসিয়া বভিপ, তাহার পর মিঃ ব্রেককে 
বণিল, "কর্ত', নাস্মিথ কি কৌশলে তাহার 
কাণকক্ষ হই৫৩ পলায়ন করিয়াছিল-_তাহাঁ কি 
কাগজ পড়িযা জ'ঠিতে পারিয়াছেন ?” 

মিঃ রেক বলিলেন “ন|, এ সম্বন্ধে অসুসন্ধান 
হইতেছে-_-এই মাত্র জানিতে পাবিযাছি।--এ 
কথ! জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?” 

স্মিথ বলিল, “এই কাগজখানার এই অং 
পাড়িয়া দেখুন কতত| 1”-_সে কাগজখানি মিঃ ব্েকের 
হতে দিয়া [নর্িষ্ট স্থানটি উপর অঙ্গুলি প্রসারিত 
কারিল। 

মিঃ ব্রেক কাগঞ্জের গেই অংশটুকু পাঠ করিয়া 
জ কুঞ্চিত করিলেন; তাহার পর বলিলেন, “ইহা 
হইতে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছ ?” 

স্মিথ বলিল, আমাদের 
নুবিবেচনাপ কাজ হইয়াছে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, অর্থাৎ?” 

স্মিথ বলিল, “অর্থাৎ নাসযিথের পলায়নে 
ত15।% বন্তা। রঙ্গিণী ওল্গাঁর সহায়তা স্পষ্ট বুঝিতে 


এখানে আস 


পারা যাইতেছে। কারারক্ষীর হঠাৎ, ঢুলুনি 
আমিবায় কারণ কি, তাহা আপনি নিশ্চয়ই 
বুঝিতে পাৰিয়াছেন। 


মিঃ ব্রেক বলিলেন, প্ঘুম-পাড়াইবার গ্যাস ?” 

স্মিথ বলিল, “তাহা ভিন্ন আর কি? ওয়ার্ডার 
বেচারা মিথ্যা কথা বলে নাই; কিন্তু কয়েদী 
নান্মিথের সহিত কথ| কহিতে তাহার হঠাৎ ঢুলুনী 
আসিল কেন, এবং কয়েক মিনিটকেই বা কেন সে 
এক মুহু্ধ মনে করিয়াছিল, তাহ! সে জানিত না। 
মেয়ারের জহরতপূর্ণ সিন্দুক পাহারা দেওয়ার সময় 
লেসেলী কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল? না, 
আপনার ঘর হইতে র্গণী যখন অদৃশ্য হইয়াছিল, 
তখন আপনিই তাহ। বুঝিতে পারিয়াছিলেন ?-- 
ওয়ার্ডার নান্মিথের কাঁরাকক্ষে 'পবেশ করিলে 
নাস্মিথ কথ! কহিতে কহিতে তাহার অজ্ঞাতসারে 
গ্যাসের সেই বোমাটি তাহাব পদগ্রান্তে নিক্ষেপ 
করিবামাত্র তাহা চুণ হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে 
ওয়াঞ্রের নিদ্রাকর্ষণ। এবং সেই সুযোগে 
নাস্মিথের পলায়ন ;--কাজটা তাহার পক্ষে বঠিন 
হয় নাই কন্ত:!” 

মিঃব্লেক বলিলেন, “গ্যাসের প্রভাবে কেবল 
ওযাারটারই ঢুলুনী আসিল, নাস্মিথের নাসারছ্ে, 
সেই গ্য।স প্রবেশ করিল না ?” 

স্মিথ বলিল, “না, সে নিশ্বাস বন্ধ কারয়াই ৮ম্পট 
দান করিয়াছিল।” 

মিঃ রেক বলিলেন, "গ্যাসের বোমা সে কিরূপে 
সংগ্রহ করিয়াহিল ?” 

শ্মিধ বলিল, “যেরূপে সে পিস্তলট। সংগ্রহ 
করিয়াছিল। এঙ্গিণীর পক্ষে এ কাজ কঠিন 
হইয়াছিল--এরূপ মনে করিবার কি কোন কারণ 
আছে? প্রয়োজন হইলে সে ছু'চের হিদ্রের 
ভিতর হাতী পুরিতে পাপে, ইহা ত আপনি 
জানেন।” 

মিঃ রেক কৌশ কথা বলিলেন না, ঈষৎ হাসির 
কাগজখানি দেখিতে লাগিলেন। 

কয়েক মিনিট পরে তিনি মাথা তু'লয়। বলিলেন, 
“কাগজে  স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছে-_নাস্মিথের 
পলায়নে সাহায্য করিতে পারে- কারাগারের 
ভিতরে বা বাহিরে এরূপ লোক একজনও ছিল না। 
পুলিশ কাগজের রিপোর্টারদের নিকট এ কথা 
স্বীকার করিয়াছে ।” 

শ্মিথ বলিল, “পুলিশের দৃষ্টিশক্তি কিরূপ তা” 
ইহ! তাঁহারই প্রমাণ |* 


৮ দীনেন্দর গ্রস্থাবলী 


যিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি বলিতে চাও-_রঙ্গিণী 
ওল্গ! তাহার পিতার পলায়নের ব্যবস্থা! ক'রয়া- 
ছিল?” 

স্মিথ বলিল, “এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ |” 

মিঃ বেক বলিলেন, “তাহা হইলে তুমি স্বীকার 
করিতেছ--রঙ্গিণী তাহান পিতাকে কারাগার 
হইতে বাহিরে আনিবর ভন্ত যেটু কৌশল 
অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিল, চেই-টুকক 
কৌশলের শাায্য গ্রহণ করিয়াই সরিয়া 
দাড়াইয়াছিপ ; অর্থাৎ তাহার পিতা কারাগারের 
বাহিরে আসিয়া শির্কিদ্ধে পলায়ন করিতে পারিবে, 
কি ধর! পড়িবে, সে চিন্ত" তাহার মনে স্থান পায় 
নাই? বূড়া নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লয়__ 
ইহাই রঙ্গিণীর ইচ্ছা ছিল?” 

স্মিথ মাথা নাড়িয়া বলিপ, “কৈ, আমি ত সে 
কথা আপনাকে বলি নাই !” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু কায্যতঃ কি খা 
যাইতেছে? কাধ্যতঃ দেখা যাইতেছে--বৃদ্ধ 
নাস্মিথ পথে আসিয়া গুপা করিব!র ৩য় দেখাইয়া 
একখানি ট্যাকা থাম|ইয়াছিল, এবং সেই ট্যাক্সিতে 
উঠিয়া ট্যাকাচালককে বায়ুবেগে টাক্সি চালাইতে 
বাধ্য করিয়াছিল।-_পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে 
কাগজেই এ কথা লেখা হইয়াছে, ইহা মিথ্যা বলিয়া 
অগ্রাহথ করিবার উপায় নাই ।” 

ন্মিখ বলিল, “ই, এ কথা সত্য |” 

মিঃ ব্রেক বলিলেশঃ বেশ কথা; কিন্তু থে 
কাজের শেষ ফল অনিশ্চিত, সেই রকম কাচা কাজে 
ক রঙ্গিণী ওল্গাকে কখন হস্তক্ষেপণ করিতে 
দেখিয়াছ ?” 

স্মিথ বলিশ, “হা, আমি স্বীকার করি, রঙ্গিণী 
কখন এ রকম কাচা কাজ করে না। নাস্যিথ 
ধরা পড়িবার ভয়ে যে তাবে দৌড়াইতে আর্ত 
করিয়াছিল-_তাহীতে মনে হয় বটে কারাগারের 
বাহিরে কাহারও নিকট তাহার সাহায্য লাভের 
আশা ছিল না, পুলিশেরও সেইরূপই ধারণা; 
কিন্তু--” 

মিঃ ব্রেক বাধা দিয়া বলিলেন» “কিন্থট! মুলতুবি 
রাখিয়' আমার একট! প্রশ্ের উত্তর দ:ও)-- 
রঙ্গিণী ওল্গার দলতুক্ত দুর্দীস্ত দস্থ্যরা যাহাকে 
প্রাণপণে সাহায্য করিতে প্রস্তত, তাহাকে কি 
পলায়নের ব্যবস্থা করিবার জন্য পরের ট্যাকিতে 
উঠিয়। ট্যাক্সির আরোহীর কোট ও টুপি কাড়িয়া 
লইবার প্রয়োজন হয়? না, কিছু টাকা সংগ্রহের 


জন্ঠ কোন দৌোকানদারের দোকানে প্রবেশ করিয়া 
তাহাকে ওভাবে গুলী করিয়া মারিবার তয় 
দেখাইতে হয়? বঙ্গিণী ওল্গা কি জানিত না, 
তাহার পিত। বৃদ্ধ ও রুগ্ন?--তবে সে কোন 
বিবেচনায় তাহার পিতাকে পদক্রজে দৌড়াইয়। 
পালাইতে দিল? একপাল কুকুর যে ভাবে 
আতঙ্ক বিহ্বল খরগোসের অন্্সরণ করে 
পুলিশ সেইভাবে তাহার পলাতক পিতার 
অনুসরণ করিবে, ইহা জাশ্য়াও সে তাহার 
গ্রাণরক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন রহিল? তাহার 
পিতার জীবন কি তাহার নিকট এতই তুচ্ছ? 
কেবল তাহাই নছে) রঙ্গিণী কি তাহার পিতার 
প্রতি এতই মমতাহীনণ যে, পুনর্বার ধরা পডিয়। 
কারারুদ্ধ হইবে, এই ভষে সেই বুদ্ধ লপ্ত দেহে ভগ্ন 
হদয়ে পলায়ন করিতে গিয়! রেলের টেণেব নীচে 
চুরণ হইল, তথাপি সে তাহাকে রক্ষা করিবার কোন 
ব্যবস্থা করিল না? যে রঙ্গিণী তাহার পিতার 
উত্পীণকদের বিধ্বস্ত কবিবার জন্য নিজের জীবন 
পয্যন্ত বিপন্ন করিতে কুন্তিত হয় নাই, সে তাহার 
কুগ্ন পিতাকে কোন কৌশলে কারাগারের বাহিরে 
আনিয়া তাঁহার জীবন বিপন্ন করিল, 
তাহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার কোন 
ব্যবস্থা করিল না, ইহা! কিরূপে বিশ্বাম করিব? 
এই জন্তই আমার বিশ্বাস, বুদ্ধ নাদ্মিথ রর্শিণা 
ওল্গার জ্ঞাতসারে জেলখানা ইইতে পলায়ন করে 
নাই। রঙ্গিণী তাহার পলায়নে সাহাধ্ায খিলে 
কখন তাহাকে প্র তাবে মরিতে হইত ন. |” 

স্মিথ বলিল, “আপনার এই অনুমান সম্পূর্ণ 
সঙ্গত; কিন্ধ আমার মনে হয় রঙ্গিণী তাহার পিতার 
পলায়নের যথাযোগ্য ব্যবস্থ। করিয়া রাঁখিলেও 
তাহার অনুচরবগের ক্রটিতে বা অন্য কারণে, 
তাহাদের মধ্যে হয়ত কোনরূপ বিরোধ হওয়ায়, 
রঙ্গিণীর আদেশ কাধ্যে প্রিণত হয় নাই-_এরূপ 
অনুমান করাও অসঙ্গত নহে । যাহারা নাস্মিথের 
উদ্ধারের জন্ঠ নিধুক্ত হইয়াছিল--তাহারা৷ যথাসময়ে 
যথাস্থানে তাহার সাহায্যের জন্ত উপস্থিত ন৷ থাকায় 
তাহাকে এ ভাবে বিপন্ন হইতে ইইয়াছিল। আপনি 
মনে করিয়।ছিলেন, রঙ্গিণী ওল্গ! তাহার পিতার 
জন্ট কোন মোটসকার পাঠ|ইয়াছিল. এবং গাড়াখানি 
জেস্থানাণ বাহিরে কোন নির্দিষ্ট স্থানে তাহার 
প্রতীক্ষ! করিতেছিল।” 

নিঃ ক্েক বলিলেন, “আমি ও. কথ মনে করি 
নাই, এবং তাহা তোমাকে বলি নাই |” 


বন্দিনী নন্দিণী ৯ 


স্মিথ বলিল, “আপনি তাহা মনে না করিলেও--- 
এইরূপই করা ত.হার পক্ষে স্বাভাবিক--ইহা! ত 
আপনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বৃদ্ধ 
নাস্মিথ যদি সেই গাড়ীতে উঠিতে পারিজ, তাহা 
হইলে রঙ্গিণী তাহাকে এক ঘণ্টার মধ্যে দশাস্তরে 
পাঠাইতে পারিত; রঙ্গিনীর ন্যায় শক্তিশালিনী 
দন্যুদপ-নেত্রীর ইহা অসাধ্য নহে। রঙ্গিণী সম্ভবতঃ 
এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছিল; কিন্তু তাহার 
অন্ুচরবর্গের ক্রটিতে তাহার সকল আয়োজন পণ্ড 
হইয়! গিয়াছে । সেই ত্রুটির প্রকৃত কারণ অনুমান 
করা আমাদের অসাধ্য ।--গাড়ীখনি যে সময় 
যেখানে রাখিতে বল! হইয়াছিল, সেই সময় সেখনে 
হয়ত তাহা প্রেরিত হয় নাই। এ অবস্থায় নাস্মিথ 
আত্মরক্ষ।র জন্য যে উপাষ অবলম্বন করা প্রয়োজন 
মনে করিয়াছিল__তাহাই মে অবন্ম্বন করিয়াছিল; 
এবং তাহার যে *ল হইয়াছে-_তাঁছা আমাদের 
অজ্ঞাত নহে। আপনি সম্ভবতঃ আমার এই যুক্তির 
সমর্থন করিবেন না 3 কিন্ধ--” 

মিঃ বেক বলিলেন, “তোমার এই যুক্তি সমর্থনের 
অযোগ্য, এ কথা আমি ত বলি নাই; কিন্তু ইহা 
সঙ্গত কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিব |” 

স্মিথ বলিল, “আপনে কি পুলিশ-আফিসে 
টেলিফোন কবিয়া মসিযে তাঁবলেনকে এ সম্বন্ধে 
কোন কথা ভিজ্ঞ।সা করিবেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তে কথাও চিন্তা কবি 
নই) এ সম্বন্ধে কি কনা] উচিত--তাহা ভাবিয়া 
দেখিতে হইবে ।” 

অতঃপর তিনি পরিচ্ছদ খুলিষ! রাখিয়া পাইপে 
তামাক সাজিয়া লইলেন, এবং শধ্যায বসয়া 
ধূমপান করিতে করিতে গভীর চন্তাধ নিমগ্ন হইলেন; 
তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে শ্মিথেব 
সাহস হইল না । 

গভীর রাত্রি, চতদ্দিক |*স্তবন্ধ| মিঃ ব্রেকের 
শয়ন-কক্ষ তাত্কুট-ধুমে সগচ্ছন্ন। তিনি তখনও 
জাঁগিয! বসিয়া ছিলেন ; পহসা সে কক্ষের দ্বার 
ঠেলিয়৷ বিবি ম্যালার্ড মাথা বাড়াইয়৷ দিল। সে 
মিঃ ব্লেককে বলিল “মসিয়ের কোন অসুবিধা হয় 
নাই ত? আপনার আর কোন জিনিসের দরকার 
আছে কি ?” 

মিঃ ব্রেক কোন কথা না বলিয়া! মাথ! নাডিলেন। 

বিবি ম্যালার্ড বলিল, “আপনার অন্থমতি হইলে 
এখন আমি শুইতে যাইতে পারি; নমন্কার 
মসিয়ে 1” 


বিৰি ম্যালার্ড দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। 
একালে ইউরোপের কোন হোটেলের কন্রা 
অতিথিগণের প্রতি এরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শনে অভ্যস্ত 
নহে, ইহা সেকেলে নিয়ম; কিন্তু বিবি ম্যালার্ড 
শয়নের পূর্ব্বে অতিথিগণের তন্বতল্লাস লইয়া ও 
বিশ্রামের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাহাদিগকে 
আপ্যারিত করিত। 

ক্রমে আরও এক ঘণ্টা অতীত হইল, মিঃ ব্রেক 
তখনও চিন্তামগ্ন ; তিনি শুন্ত দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে 
চাহিয়া শয্যায় বসিয়া ছিলেন। ম্মিথ সেই কক্ষের 
এক কোণে বসিয়া একখানি ফরাসী উপন্তাস প1ঠ 
করিতেছিল। হঠাৎ সে পুম্তকখানি টেখিলে 
নিক্ষেপ করিয়া হাই তুলিল) তাহার পর উঠিয়া 
দাড়াইল। 

মিঃ রেক বলিলেন, “তুমি এখন শুইতে যাইবে 
নাকি? 

স্মিথ বলিল, “হা কর্তা! 
ইইযাঁছি।” 

মিঃ বেক বলিলেন, “আমি এখনই শুইয়া পড়িব। 
কাল সকালে ভারলেনের সঙ্গে দেখা করাই স্থির 
করিলাম । শব-ব্যবচ্ছেদেব পময় আমাকে এখানে 
উপস্থিত থাকিতে হইবে ।” 

স্মিথ বলিল, ন|স্মিখেন শব-ব্যবচ্ছেদের 
সময় ? 

মিংরেঞ বলিলেন, “হ্যাঃ তাহার তিন্ন আর 
কাহার? 

শ্মিথ পার্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিল) সেই ক্ষুদ্র 
কক্ষটি তাহার শয়ন-কক্ষ। মিঃ ব্লেকও ধূমপান শেষ 
করিয়া আলোক নির্বাপিত করিলেন, এবং শয়ন 
মাত্র নিদ্রাভিভূত হইলেন। 

প্রায় এক ঘণ্ট। পরে তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বারে 
কাহাব কাঁবাঘাত-শব্দ শুনিয়া হঠ!ৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ 
হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শখ্যাষ উঠিয়া বসিলেন, 
রুদ্ধ দ্বারের দিকে চাহিয়া মৃহ্স্বরে বলিলেন, “কে 
এত রাত্রে দরজায় ধার! দিতেছে ?-কে তুমি? 
কি চাও? 

উত্তর হইল, “আমি, পিয়ের ম্যালার্ড, মসিয়ে 
ব্রেক !” 

মিঃবেক সেই গভীর রাত্রে হোটেলের 
অধ্যক্ষকে তীহার সহিত সাক্ষাতের জন্ত 
উৎ্স্ক দেখিয়! বিশ্মিত হইলেন) তিনি *মুইচ' 
টিপিয়া আলো! জ্বালিলেন, ঘড়ির দিকে চাহিয়। 
দেখিলেন, ছুইটা বাজিয়া গিয়াছে! তিনি উত্বন্ঠিত 


বড়ই পরিশ্রান্ত 


১০ দীনেন্দ্র-গ্রশ্থাবলী 


তাবে উঠিয়' দ্বার খুলিয়া দিলেন। মুহুর্ত পরে 
মধিয়ে ম্যাল। মিঃ ব্লেকের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ 
করিল; একটি পুরু ড্রোসং-গাউনে তাহার সর্থবাঙ্গ 
আচ্ছাদিত, মৌজাবিহীন পাষে কার্পেটেব চটি জুতা। 
মিঃ ব্রেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে 
পারিলেন কোন কারণে তাহার মন অত্যান্ত চঞ্চল 
হুইয়া উঠিয়াছে, তাহার চক্ষুতেও তিনি কৌতুহলের 
আভাস দেখিতে পাইলেন। 

মিঃ ব্রেক বলিলেন,“এত রাত্রে কি সংবাদ যপিয়ে 
ম্যালার্ড ?” 

ম্যাল!র্ বলিল, “মসিয়ে ব্রেক, এই রাত্রেই 
একজন আ'পনার দর্শনপ্রাথা। -সে অফিপ-ঘরে 
আপনার প্রতীক্ষা! করি.তছে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “এই অসময়ে আমার সঙ্গে 
দেখা করিতে আপিয়াছে__কে সে? তাহার নাম কি? 

পিথের ম্যালা্ড গু স্বরে বপিল, “সে আমার 
নিকট তাহার নাম প্রকাশ করিতে অসম্মত ৮ 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমার পরিচিত ?” 

ম্যালর্ড বলিল, “সে বলিল, আপনার সহিত 
তাহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে ।” 

মিঃ রেক হব কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, প্ধনিষ্টতা 
আছে ? সে যুবক, না বৃদ্ধ ?” 

ম্য।লার্ড দস্ত-কোৌমুদী বিকাশ করিয়া! বলিল, 
“যুবকও নহে, বুদ্ধও নহে ।-সে পরমানুষ্দরী তরণী, 
বয়স তাহার কুড়ি বাইশ বৎসরের অধিক নহে; 
তাহার রূপে আমার আফিস-্ঘর আলোকিত 
হইয়াছে । এই মধ্যপাত্রে সেই রূপসী নারী 
আপনার দরশশনপ্রাথিণী। হাহা, হী হী! 


তৃতীয় তরঙ্গ 
বিনা-মেঘে বজাঘাত 


মিঃ ব্রেক বিস্ময়-প্রদীপ্ত নেত্রে মসিয়ে ম্যালার্ডের 
মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।-_ মুহূপ্তকাল নীরব 
থাকিয়া তিনি কৌতুহল ভরে বলিলেন, “পরযানুন্দরী 
তরুণী তোমার হোটেলে এই রাত্রি ছটোর সময় 
আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে? আশ্চর্য্য 
বটে 1” 

মপিয়ে ম্যালার্ড মিঃ ব্রেকের ভাবতঙ্গি দেখিয়। 
বড় আমোদ বোধ করিল। সে মিঃ ব্লেকের উপর 
বিদ্রুপপূর্ণ কটক্ষ নিক্ষেপ করিয়! বলিল। “হ্য। ধসিয়ে 


ব্রেক !--এমন মুন্দরী নারী--কতৃ নাহি দেখেছি 
নয়নে! খাঁহার বয়স কুড়ি কি বাইশ, দেখিয়া 
মনে হইল স্বর্গ হইতে পরী পথ ভুলিয়া আমার 
হোটেলে উপস্থিত হইয়াছে! আবার তখনই মনে 
হইল তাহার ত পাখা নাই, তবে নর্ভকীর পপাঁষাক 
আছে বটে। সে মসিয়ের পত্রী ব' এঁ রকম আর 
কিছু নয় ত?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আঃ, কি যে বল তার ঠিক 
নাই! তুমি কি জান না আমি চিরকুমাঁর, একাল 
পথ্যন্ত বিবাহ করি নাই ?” 

মসিয়ে ম্যালার্ড বলিল, “সেইজগ্টই ত আপনাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম_-পত্বী না হউক, এ রকম আর 
কিছু কি না?” 

ঘিঃ ব্রেক ভ্র কুঞ্চিত কিয়া বলিলেন, “আমান 
চরিত্র সম্বন্ধে তোমার ধারণ! তেমন উচ্চ নয় 
ম্যালার্ড! সে কথা যাঁক্‌, সেই যুবতী তোমাকে 
কি বলিল?” 

ম্যালা বলিল, “সে বলিল, তাহার কথা 
শুনিলেই আপনি আফিস-ঘরে গিয়া তাহার সঙ্গে 
দেখা করিবেন '* 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “নাঃ এখন আমার আর 
নড়িবার ইচ্ছা নাই। যদ আমার সঙ্গে দেখা 
করিবার ভন্য তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে তাহাকে এখানেই পাঠাইয়! দিতে 
পার।” 

ম্যালাড সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্রেকের মুখের দিকে 
চাহিয়া বণিল, “এখানে? আপনর এই শয়ন 
কক্ষে ?--তা বেশ। আরম তাহাকে এ কথা 
জানাইব; কিন্তু যাদ সে এই গভীর রাজ্রে 
আপনার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে সম্মত না হয়?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমার সঙ্গে দেখা করিব।র 
জন্য তাহার আগ্রহ থাকিলে সে এখানে আপিতে 
নিশ্চয়ই কুন্তিত হইংব না। যাও বন্ধু, যাহা 
বলিলাম-_তাহাই কর।” 

ম্যালার্ড প্রস্থান করিলে মিঃ ব্রেক তাড়াতাড়ি 
একট কোটে দেহ আবৃত করিলেন। কৌতুহলে 
তাহার চক্ষু উজ্জল হইয়া উঠিল। তিনি ম্ালার্ডের 
কথা শুনিয়! বুঝিতে পারিয়া্িলেন ফরাপী তে 
পরমানুন্দরী তরুণী কেবল একজনই থাঁকিতে 
পারে-শ্যে মধ্যরাত্রে তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ 
করিতেও কুন্ঠিত হইবে না) কারণ রঙ্গিণী ওল্গা 
পূর্বেও একদিন এইরূপ গভীর রান্রে তাহার শয়ন- 
কক্ষে প্রবেশ করিয়া! বুদ্ধির যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত 


বন্দিনী রঙ্গিণী ১১ 


করিয়াছিল। তাহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্ত সে সকল 
কর্মমই করিতে পারিত; এবং কি উদ্দেশে সে কখন 
কি কাঁজ করে--মিঃ ব্রেকেরও তাহা বৃঝিবার শক্তি 
ছিল না। সেই ছলনাময়ী নারী কি উদ্দেশে এই 
অসময়ে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, তাহা 
তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না। তিনি 
আগ্রহভরে সেই পরম! সুন্দরী তরুণীর" প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। 

কযষেক মিনিট পরে পি:.এ ম্যালার্ড মিঃ ব্রেকেব 
শয়ন-কক্ষের দ্বার-প্রাস্ত হইতে বলিল, “মসিয়ে ব্রেখচ, 
আপনার তরণী বান্ধবী আসিয়াছেনত তহার 
অতার্থনা করূন।” 

রঙ্গিণী ওল্গ! নাসমিথ মসিয়ে য্যালার্ডের সহিত 
সেই কক্ষে গ্রবেশ কবিল। মিঃ ব্রেক তাহার মুখের 
দিকে চাহিযা বঝিতে পাক্লেন তাহার অন্মান সত্য, 
রূপসী তর'ণী রঙ্গিণী ওল্গাই বটে; কিন্ধ তাহাব 
মান মুখ দ্রেখিয়া তিনি বিশ্মিত হইলেন। 
তাঁহার চক্ষতে আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা ফুটিযা 
উঠিযাছিল। সন্ধ্যার তপনরাগে বিকশিত শতদলের 
যে শোভা পরিলক্ষিত হয়, তাহার চিন্তাক্রিষ্ট 
বিষঞ্ন মুখখানি তখন সেইরূপ স্বন্দর দেখ|ইতেছিলে। 
তাহার পর্িধানে বহুমূল্য মখমলের পরিচ্ছদ, 
হীরকালঙ্কার-ভূষিত শুন্র হাত দুইখানি তাঁহার 
কণ্ঠে সংস্থ'পিত ছিল। তাহার পরিচ্ছদের 
বিশেষত্থ দেটিয়া মিঃ ব্রেডেণ ধাবণা হইল সে কোন 
রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিতেছিল-েই অবস্থায় তাড়া- 
তাড়ি হব নিকট উপাস্থিত হইয়াছে, পরিচ্ছদ- 
পবিবর্তনেরও বিলম্ব সহে নাই ! 

মপিয়ে ম্যালার্ডকে পশ্চাতে বাঁখিযা রঙ্গিণী 
ওল্গ| মিঃ ব্লেকের সম্মুখে অগ্রপর হইল; কিন্ত 
তাহার মুখের গর্বিত ভব না দেখিয়াঃ এবং 
বেদনাতরা করণ দৃষ্টিতে তাহাকে তীহার মুখেব 
দিকে চাহিতে দেখিয়া তিনি বিশ্মিত হইলেন। 
তাহীর এই কাতরতা, এই ব্যথাভরা অশ্রসজল 
দৃষ্টি আন্তরিক, না! তাহাকে প্রতারিত করবা 
জন্য অভিনয় মাত্র, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন 
না; কিন্ত তিনি কোন কথা বলিবার পূর্বেই 
রঙ্গিণী ওল্গা বিনীতভাবে বলিল, “মিঃ ব্রেক, 
আপনি, ঘুযাইতেছিলেনঃ এ সময় আপনার 
বিশ্রীমের ব্যাঘাত বরিতে হইল_-এজন্য আমি 
আন্তরিক দুঃখিত ।” 

মিঃ ব্রেক বপিলেন, “হা, আমি ঘুমাইতেছিলাম। 
আর এ সময় কৌন ভদ্রলে'কের সঙ্গে দেখা করিতে 


যাওয়া অনুচিত, ইহাও তোমার অজ্ঞাত নহে) 
তথাপি তৃমি আসিয়াছ দেখিতে ছি 1” 

এঙ্গিণী ওল্গা বলিল, “আমি কি আপনার 
শান্তিতর্গ করিয়াছি ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, 
বলিয়। দিতে হইবে ?” 

রঙ্গিণী বলিল, “হা, আমি তাহা বুঝিতে 
পারিয়াছি; আপনি আমার ধৃষ্টত! মাজ্জনা করুন, 
নিতান্ত দাষে পড়িয়াই এই অসমযে আপনাকে 
বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।--মআমার সকল কথ! 
শুনিলে আপনি আমার অপরাধ নিশ্চয়ই মাজ্জনা 
কবিবেন।” 

মিঃ ব্রেক হাসিয়! বলিলেন, তোমার অনেক 
অপরাধই আমি মাজ্জনা করিয়াছি, এবারও মার্জনা 
করিতে কুন্তিত হইব না; কিন্তু তোমার কি 
বলিবার আছে, শীদ্তর বল। আম অত্যন্ত পরিশ্রাস্ত, 
তাহার উপর ঘুমে আমার চক্ষু জড়াইয়া 
আমিতেছে।” 

রঙ্গিণী তাহার পরিচ্ছদের গলার বোতাম 
খুলিল, তখন তাহার শু ক অনা্ত হইল; 
তাহার মর্শর-শুন্র খধন্ধেরও কিয়দংশ মিঃ রেকের 
দৃষ্টিগোচর হইল; তাহার শুল্র ফ্রক জালিকাটা 
চির্বণ বস্ত্র নিশ্মিত ; তাহা! তাহার ভাম্ুর উদ্ধভাগ 
পর্য্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। তাহাকে সেই বেশে 
দেখিযা মিঃ ব্রেকের মনে হইল--কোন গ্রীক 
ভাঞ্চরের খোদিত মহিমমধী নাবীমুত্তি তাহার সম্মুখে 
দাীডাইয়। আছে। মিঃ ব্রেক বহুদিন পূর্ববে তাহার 
জননী নাডা সেলেনস্কিকে মন্ষৌ নগরের ব্যাট 
থিয়েটারে বৃত্য করিতে দেখিয়াছিলেন, এতক্ষা 
পরে সে যেন তরুণী নপ্তকীর বেশে তীহার সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়াছে !_রঙ্গিণীও যে পারিসের কোন 
রঙ্গালয়ে নৃত্য করিতে করিতে হঠাৎখ সেখান হইতে 
পলায়ন করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হ্ইয়াছে-_ 
ইহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। তাহার 
নৃত্যু-কৌশলে মুগ্ধচিত্ত অগণ্য রসলুব্ধ দর্শকের মোহ 
ভঙ্গ করিয়া, তাহাদিগকে নিরাশ করিয়!সে কি 
উদ্দেশ্তে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে-- 
তাহা জানিবার জঙ্য তিনি অত্যস্ত উৎন্ুক 
হইলেন। 

রিণী হঠাৎ, বলিল, “আমি একটু বগিতে 
পারিকি? 

মিঃ ক্লক দেখিলেন_-তাহার সর্বাঙগ কীপিতে- 
ছিল; সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। তিণি কোমল স্বরে 


“তাহাও কি তোমাকে 


৬১২ দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


বলিলেন, “হা, ইচ্ছ! হইলে অনায়াসে বসিতে পার। 
তুমি বসিবে--তাহাতে আমার আপত্তির কোন 
কারণ নাই মিস্‌ নাস্মিথ 1” 

মসিয়ে ম্যাল। দূবে দাড়াইয়া উভয়ের 
কথাবার্তা শুনিতেছিপ। রঙ্গিনীর মত সুন্দরী 
তরুণীর সহিত আলাপে মিঃ ব্রেকের গান্ভীর্ধ্য এবং 
সংযতভাব দেখিযা সে বিস্মিত হইল। সে বুঝিতে 
প|রিল_-তাহার সন্দেহ অমূলক) এই তক্ণী 
অভিসারিকা নহেও মিঃ (কও সেভাবে তাহার 
অভ্যর্থনা কবিলেন না। এই ঘুবতীর অপরূপ 
রূ্পরাশি তাহার মনে বিন্দুমাত্র প্রভাব-বিস্তার 
করিতে পারে নাই ।-ম্যালার্ড মিঃ ব্রেকের 
ব্যবহারে বিশ্মিত হইয়া সেই কক্ষের মধ্যস্থানে 
উপস্থিত হইল, এবং রঙ্গিণীকে মিঃ ব্রেকের সম্মুখে 
উপবিষ্ট দেখিযা বিনীততাবে বলিল, মাদ।মঘসেলিকে 
বড়ই পরিশ্ান্ত দেখিতেছি,_যদি এক পেয়ালা 
কাফি কি আর কিছু পান করিয়া একটু-_-” 

মিঃ রেক বাপ! দিযা বলিলেন, “না, ওসব 
হাঙ্গামার গ্রযোঁজন নাই পিয়ের! তুমি দয়া 
করিয়া এই কক্ষ ত্যাগ করিলে আমি উহ্ান 
কথাগুলি শুনিতে পাপি। তোমার সাক্ষাতে 
সকল কথা বলিতে হয় তত উহার একটু সক্কেচ 
হইতে পারে।” 

কিন্তু রঙ্গিণা ওল্গা মিঃ ব্রেকের কগায় কর্ণপাত 
শ| করিয়া পিয়েব ম্যালার্ডকে অনুনয়ের স্বরে 
বলিল, ধন্যবাদ মসিযে! আমি সত্যই বড 
পরিশ্রান্ত; আমার জন্ত এক পেযালা গরম গব্ম 
খুব কডা কফি আনিয়! দিলে বড়ই বাধিত 
হইব ।” 

প্হা, নিশ্চয়ই আনিয়া দিব।-_-এত আঁমাখই 
কাজ।*--বলিয়া মাল|ড তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ 
পরিত্যাগ ঝরিল।--এরূপ রূপবতী তরুণীর প্রতি 
মিঃ ব্লেকের ব্যবহার দেখিয়া তাহার ধারণা হইল 
মিঃ ব্রেক নিতান্ত অরসিক, তিশি নারীর মধ্যাদ। 
রক্ষা করিতে জানেন নাঃ জানোয়ার তার কি! 
(ক্র) 

মসিয়ে ম্যাল!ঙ গরম গরম কড়া কফি আনিতে 
গেল দেখিয়া! বঙ্গিণী ওল্গ। উঠিয়া চেয়ারখানি 
অগ্নিকুণ্ডের নিকট টাঁনিয়া লইয়! বসিল, এবং হাত 
দু'খানি অগ্রিকাণ্ুর আগুনে উত্তপ্ত করিয়া মিঃ 
ব্লেককে বলিল, “বাহিরের ঘরখানা কি তয়ানক 
ঠাণ্ডা! আমার সর্বাঙ্গ হিমে আড়ষ্ট হইয়া 
গিয়াছে।” 


মিঃ ব্রেক বলিলেন, প্রাত্রি প্রায় শেষ হইয়! 
আসিল, এখন খুব শীত পড়িতেছে কি ন! |” 
তিনি কোটের পকেট হইতে সিগারেট-কেসটি 
বাহির করিয়া র্দিনীকে ছ্িজ্ঞাসা করিলেন, "ধূমপান 
করিবে কি ?” 

রঙ্গিণী বলিল, “না! থাক, ধন্যবাদ ।”--সে 
অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, মুখ না 
ফিরাইয়াই একথা বলিল । 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সত্যই কি তোমার 
ধুমপানেব ইচ্ছা নাই? ইচ্ছা থাকিলে বল, একটা 
পিগারেট দ্রিই।” 

ররঙ্গিণী বলিল, “ন!, আম।র ইচ্ছা নাই।” 

মিঃ ব্রেক একটি সিগারেট লইষা ধূমপানে প্রবৃত্ত 
হইলেন; তাহার পর খাটের ধারে পায়ের উপর 
পা রাখিয়া! বসিলেন, এবং রঙ্গিণীকে বলিলেন, 
“আমি প্যাবিসে আপিয়াছি--এ সংবাদ কোথায় 
প(ইলে ?” 

রঙ্গিণী হাঁসিয়! বলিল, “ভেড়াব পাল খোয়াডে 
ঢুকিল কি না__তাহা তাহাদের রক্ষী কুকুব কিরূপে 
জানিতে পারে? আপনি দেউড়ী দিয়! প্যারিসে 
পবেশ কবিয়াছেন কি না।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কোন্‌ দেউড়ী ?” 

রঙ্গিণী বিল, “ইংলগ হইতে যে দেউড়ী দিয়া 


প্যারিসে প্রবেশ করিতে হয়--গাবে ডি 
নর্ড |” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তুমি সেখানে ছিলে 
ন। কি?” 


বঙ্গিণী বলিল, “শা, আমি ছিলাম না; আমার 
বন্ধবান্ধবেরা সেখানে ছিল। তাহারা আপনার 
অনুসংণ করিয়া জানিতে পারে-_-আঁপনি এইখানে 
আসিয়! বাসা লইয়াছেন। তাহাদের কাছেই আপনার 
সংবাদ পাইয়াছি। তাহারা জানিত আপনার 
সংবাদ জানিবার জন্ত আমার আগ্রহ আছেঃ এজন্য 
আমার আদেশ না পাইলেও তাহারা আমাকে সন্ধ!ন 
জানাইয়াছিল।” 

মিঃ ব্রেক দেখিলেন আগুনের উত্তাপে তাহার 
মুখের মলিন ভাব অস্তিত হইয়াছে । তাহার গাল 
ছু'খানি রা! হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ক্লান্তি 
দূর হইয়াছে বুঝিয়! মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কি উদ্দেশ্তে 
এই অসময়ে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ 
--তাহা ত বলিলে না। আর কতক্ষণ জাগিয়া 
বসিয়৷ খাকিব? এই রাত্রেই তোমাকেও ত বাসায় 
ফিরিতে হইবে ।” 


বন্দিনী রঙ্গিণী ১৩ 


রঙ্গিণী বলিল, আপনি লগ্ন হইতে হঠাৎ আজ 
প্যারিসে আঁসিলেন কেন আগে বলুন ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, সে কথা জানিয়াও 
আমা.ক জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? হাঃ তৃমি 
নিশ্চয়ই তাহা জান। আমি তোমাকে আগে যে 
প্রশ্ধ করিয়াছি-_-তাহারই উত্তর আগে চাই। 
গ্রশ্নের উত্তরের পরিবর্তে আমি প্রন শুনিতে চাহি 
না। বল, এসময়ে কেন আমার সঙ্গে দেখা করিতে 
আসিয়াছ ?” 

রঙ্গিণী ধীরে ধীরে বলিল, “আপনার এখানে 
আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, এই কথা বলিতে 
আসিয়াহছি।--শাপনি জানিতে পাঁরিয়।ছেন-- 
আপনার শ্রম অনর্থক হইয়াছে । আপনি যে উদ্দেশ্টে 
আসিয়াহিলেন-_ তাহা সফল হইবার আর কোন 
আশা নাই; কারণ আপনি অনেক বিলক্ষে প্যারিসে 
'আসিয়াছেন। পিঞজরের পাশী পিঞ্জর হইতে উঠিয়া 
গিয়ছে--তাহা ত আপনি জানেন।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তোমার কথা বুঝিতে 
পরিলাম না; হেয়ালী ছাড়ি। তোমাথ মনের 
কথা খুলিয়া! বল 1” 

রঙ্গিণী মিঃ ব্রেকের চক্ষু দিকে চাহিয়া বলিল, 
“তবে শুন্থন। আমাদের কথ!-কাঁট|কাটি করিয়। 
সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আজ ধাত্রে 
আমার মনও ভাল নাই । কিরূপ দুর্ঘটণ! ঘটিয়াছে-_ 
তাহা পূর্বেই আপণি জানিতে পারিয়!ছেন। 
কারণ অপনি সংবাদপত্র পড়েন নাই--এ কণ। 
বিশ্বাসের অধোৌগ্য |” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “শংবাদপত্রে কি পড়িয়াছি 
বলিতেছ 1--তোমার পিতার পলায়নের সংবাদ ?” 

রঙ্গিণী বলিপ, “সেই সংবাদ ভিন্ন কি আব কোন 
বান জানিতে পারেন নাই? কুরভিবয়ে কি 
সর্বনাশ হইয়াছে, তাহা শুণিতে পান নাই-_-এই 
কথা আমাকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “শা, তাহা! তোমাকে 
বিশ্বাস করিতে বলি ন|। আমি সেই সংবাদও 
কাগজে পড়িয়াছি, কিন্ত” 

মিঃ ব্রেকের কথা শে হইবার পূর্বেই রঙ্গিণী 
ব্যগ্রভাবে বলিল, “তাহা হইলে ত আপনি 
নিঃসন্দেহই হইয়াছেন।--হা, সব শেষ হইয়া 
গিয়াছে। সব শেষ!--এখন আমি মুক্ত। সেই 
কথাই আপনাকে বলিতে আপিয়াছি। আমার 
দলের লোকেরা *আম!র মনের কথা জানে) 
বাহিরের লোকের মধ্যে কেবল একজনকেই আমার 


মনের কথা বলিবার জন্য আগ্রহ হইয়াছে, সেই 
একজন আপনি। আপনি ত জ।নেন--আমি কি 
উদ্দেশ্য দস্্যুবৃত্তি আরম্ত করিয়া আপনার বিগাগেব 
পাত্রী হইয়াছিলাম।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, প্রতিহিংসা । তোমার 
পিতাকে যাহারা উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত ও কারারুদ্ধ 
করিয়াছিল--তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করাই তোমার 
উদ্দেশ্য ছিল--একথা তুমিই আমাকে বলিয়াছিলে ; 
কিন্তু সে কথা সত্য কিনা কিরূপে বলিব ?--দন্যুর 
কাজ দেখিয়া তাহাঁর সম্বন্ধে ধারণা করিতে হয়__ 
তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহ] জানিয়া লাভ নাই) 
তাহা! জানিবার জন্যও আমরা আগ্রহ প্রকাশ করি 
না। প্রতিহিংসা তোমার উদ্দেশ্য হইতেও পারে-- 
তাহ।তে অন্তের কি যায় আসে ?” 

রঙ্গিণী দৃঢস্বরে বলিল, “আপনি যাহাকে 
পতিংস! বলিতে'ছন-__-আমি তাহার অন্য নাম 
দিতে চাই। আপনাদের ইংলগ্ডের অনিন্যসুন্দর 
আইনে বিধান অনুসারে নরহস্তার প্রাণদণ্ড হয়, 
পরম্বাপ্হারক দস্তা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়।-- 
আপনাদের আইনে কি এই কার্ধা প্রতিহিংসা বলিয়' 
গণ্য ভর? না, আপনাদের আইনে ইহার নাম 
বিচাপ। কোন নরহস্তার গ্রাণদণ্ড হইলে 
আপনারা বলেন-- সুবিচার হইল ।--কিন্তু কথার 
অর্থ লইয়া আপশার সহিহ তর্ক বিতর্ক করি, ইহা 
আমার ইচ্ছা! নহে ।-_তবে যদি আপনার কথাই 
ম[নিয়! লই, এ্রতিহিংসার জন্তই যদি আমি একাল 
পধ্যস্ত দন্থযবৃত্ি করিয়া থাকি-_-তাহা হইলে আর 
তাহ।র প্রয়োজন নাই । এখন প্রতিহিংসা! নিক্ষল। 
আমি গ্রতিপদক্ষেপে জীবন বিপন্ন করিয়াছিলাম -» 
কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধির ভান্ত কোন দিন বিপদকে 
আলিঙ্গন করি নাই। ধঝছার জন্য এ কাজ 
করিয়াছিলাম--তিনি কেঃ তাহা আপনি জানেন; 
কেন আজ আমার কাজ শেষ হইয়াছে, তাহাও 
আপনি, জানিতে পারিয়াছেন; তবে আরকি? 
মাজ আমি মুক্ত ।” 

রাঙ্গণী সবেগে দণ্ডায়মান হইল। 

মিঃ ব্রেক তীক্ষদৃষ্টিতে রঙ্গিণীর মুখের দিকে 
চাহিয়া বলিলেন, “তুমি কি সত্য কথ! বলিতেছ ?1-- 
এখন হইতে সংপথে চলিবে--একথা কি আমি 
বিশ্বাস করিতে পারি ?” 

রঙ্গিণী বলিল, “আমার কাজ শেষ হইয়াছে 
বলিয়াছি, যে উদ্দেশ্তে যাহা করিতেছিলাম--তাহার 
প্রয়োজনীয়তাও শেষ ছ্ইয়।ছে; ন্ুতরাং আমি 
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এখন নিক্রিয়। ইহাকে যদি আপনি সৎপথ বলিয়! 
সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে আপনার সহিত আমার 
মততেদ নাই। হা, আপনার কথিত সৎপথই এখন 
আমার অবলম্বনীয় |” 

মিঃ ব্রেক বপিলেন, “তোমার পিতার মৃত্যুতে 
তোমাপ মতি পরিবন্তিত ভ্ইয়াছে? তুমি তোমার 
পিতাকে উদ্ধার করিতে গিয়! অকৃতকার্য হইয়াছ, 
মৃত্যু কবল হইতে ঠহাকে রক্ষা করিতে পার নাই 
- এজন্য তুমি পাপের পথ ত্যাগ করিবে, আর 
কোন অন্যায় কাজ করিবে না-ইহাই কি তোমার 
নৃতন সঙ্গলল মিস্‌ নাস্যিথ! এত দ্রিনে সত্যই কি 
তোম!র সুমি হুইল ?” 

রঙ্গিণী কোন কথা না বলিয়া অবনত মস্তকে 
দাড়াইয়া রহিল। 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কিন্ত প্রকৃত ব্যপার কি, 
তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই ।” 

রঙ্গিণী বলিল, “আমি সত্পথে চলিব কি না, 
আমার স্ুমতি হইরাছে কি না, ত'ছা আপনি 
বুঝিতে পাবেন নাই বলিতেছেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “শা, আমি বলিতেছি, 
তোমার শক্তি অসাধারণ, তুমি অসামান্ত বৃদ্দিমতী, 
তথাপি তুমি তোমা? পিতার উদ্ধাগের জন্য যে 
ষড়মন্ত্র করিয়াছিলে, তাহা কি কারণে ব্যর্থ হইল? 
তোম|র পিতার এপ শোচণায় পরিণামের ক রণ 
কি-এবং এপন্য কে দায়ী, তাহা আমি বৃঝ্সিতে 
পারি নাই।” 

রঞ্গিনী বিচলিত স্বরে বলিল, “সেই জন্যই কি 
আপনি আমাকে তিণঙ্কার করিতেছেন? গঠত 
কয়েক খণ্ট! ধরিয়। আমি যে উদ্বেগ ও যন্থণ। সহ 
করিয়াছি, তাহাই কি যথেষ্ট নহে? আপনি আমার 
মনের কষ্ট বুঝিতে পারিলে এভাবে তিরন্ক'র ক্গিতে 
কুন্ঠিত হইতেন। আপনি পিদ্রিত ছিলেন, তাহা 
জানিয়াও এই অসময়ে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত 
করিতে আপিয়াছি ; কিরূপ বিপদে পড়িয়া আমাকে 
আপনার নিকট আসিতে হইয়াছে, তাহা ত আপনি 
জানেন না, সে কথা শুনলে আপনার মনে শিশ্চয়ই 
দয়ার সঞ্চ(র হইবে।” 

রঙ্গিণী তৎক্ষণাৎ তাহার দেহের আবরণ-বস্ত্র 
খুলিয়া! ফেলিল। সেই বহিরাবরণের নীচে নর্তকীর 
পরিচ্ছদ ছিল, সে মিঃ ব্লেককে সেই পরিচ্ছদ 
দেখাইয়া আবেগতরে বলিল, “আমার এই বেশ 
দেখিয়া আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না কোথা 
হইতে আমি এখানে আসিয়াছি? আমি বয়েল 


থিয়েটারে নাচিতেছিলাম ) আমার নৃত্য-কৌখলে, 
হাঁসির উচ্ছাসে, আর আমার ভশড়ামিতে তরলমতি 
দর্শকগণ মোহিত হইয়াছিল, সেই সকল হতভাগ্য 
মুগ্ধ দর্শক হা করিয়া যেন আমাকে গ্রাস করিতে 
উদ্যত হইয়াছিল! তাহাদের ধারণ! আমি বিখ্যাত 
নর্ভকী বীমা! নালিফ.।| ই, আমি এই নামেই 
প্যারিসে পরিচিতা। অ'মার নাচের তালে তালে 
মধুবৃষ্টি হইতেছিল 3; আমার হাসিতে যেন অমুত 
ঝরিতেছিল ; কিন্তু আমার হাপির অন্তরালে কি 
ব্ক-ফাটা অশ্রুর তরঙ্গ উলিয়া উঠিতেছিল-_তাহা 
কি মুহূর্তের জন্যও কেহ বুঝিতে প|ৰিয়াছিল ?” 

রঙ্দিণী এইসকল কথা বলিয়া শ্রান্তভাবে 
একগানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল, এবং ছুই ছাতে 
মুখ ঢ কিয়া নিঃশব্ে রোদন কহিতে লাগিল। 

মিঃ ব্রেক নীরবে তাহার মুখের দিকে চাঁহিযা 
রহিলেন। তিনি সেইদিন সায়ংকাঁলে রঙ্গিণীর এই 
অবস্থা দেখিলে বিচলিত হইতেন; কিন্তু তখন 
তাহার মনের ভাব অন্য রকম হইয়াছিল। তিনি 
দীর্ঘকাল মনে মনে তর্কবিতর্ক করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়!ছিলেন যে, মডিখানায় কয়েদীর পরিচ্ছদাবৃত 
যে বিকলাঙ্গ মুতদেহটি সমাক্ত করিবাব উদ্দেশ্টে 
ফেলিষ|। রাখা হইয়াছিল-তাহা' ভেনোফন 
নাদমিথের মৃতদেহ নহে। তাহার মনে হইল-_ 
রঙ্দিণী তাহার সহানুভূতি লাভের অ!শায় যে সকল 
কথা বলিল. যেরূপ কাতর্ত! প্রকাশ করিল, তাহ! 
অভিনয় ম।ত্র, তাহা বাহিক উচ্ছ্বাস) কিন্ত এরূপ 
স্বাঙ্গনুঙ্গর অতিনয় তিনি কোন দিন কোন 
রঙ্গালয়ে দেখিতে পান নাই; রঙ্গালয়ের বাহিরে 
কোন নারী এরূপ অভিনয় করিতে প্রারে__ইহাও 
তিনি জানিতেন না। রঙ্গিণীর কথ| শুনিয়া, ও 
ভাঁবভঙ্গি দেখিয়। তিনি মনে মনে তাহার অসাধারণ 
শক্তির প্রশংসা! করিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিচলিত 
হইলেন না, তাহার দুঃখে তাহার হৃদয় বিগলিত 
হইল না। 

রঙ্গিণী হঠাৎ মুখ হইতে হাত দুইথানি নামাইয়া 
নিনিমেষ নেত্রে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিল। 
তাহার পর মিঃ ব্রেকের মুখের দিকে চহিয়৷ বলিল, 
“হা, আমি রঙ্গমঞ্চে নাচিতেছিলাম ) পাগ.লিয়াকৃসির 
ভাঁড়ের মত হা হা হী হী করিয়া হাসিতেছিলাম। 
দর্শকগণ ফুলের তোড়া হাতে লইয়া আমাকে 
সেগুলি উপহার দেওয়ার ন্ুযোগের প্রতীক্ষা 
করিতেছিল; এবং তাহারা 'আমার অবসরের 
প্রতীক্ষায় ্টেজের দরজায় উকি দিতেছিল। পেই 
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সময় আমি তাহাদের ভ'ড় ঠেলিয়া এখানে পলাইয়া 
আসিলাম; কিন্তু তাহারা আর কোন দিন রীমা 
নাপিফের নাচ দেখিতে, তাহাকে ফুলের তোড়া 
উপহার দিয়' ধন্য হইতে থিয়েটারে যাইবে না। 
তাহারা আর কখন প্যারিসে আমাকে দেখিতে 
পাইবে না। আমি স্থানান্তরে যাইতেছি ; হা, 
এখনই আমি চলিয়! যাইব ।» 

রঙ্গিণী উঠিয়া দাড়াইল, এবং বিবর্ণ মুখ 
অভিণগেব ভঙ্গীতে বলিতে শাগিল, “একক সময় 
প্যারিস খুবই ভাল লাগিত, এত দিন আমি এই 
ফনানীরাজধানীর বড়ই পক্ষপাতিনী ছিলাম, কিন্তু 
এখন? এখন প্যারিস আমার পক্ষে বিষবৎ 
পরিত্যজ্য, প্যাঁণিস আমার অসহা ছইধা উঠিধাছে 
এখানে আর এক মুহূর্ত আমার থাকিতে ইচ্ছা নাই। 
এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি প্যারিস ত্যাগ করিব, আর 
কখন এখানে আসিব না। এই জন্ঠই আমি আপনার 
সঙ্গে দেখা করিতে হসিলাম ; অশময়ে আপনার 
নিঘ্াভঙ্গ করিয়া শান্তির ব্যাঘাত ঘটাইলাম। 
প্যারিস ত্যাগ করিলে আর ত আপনার সঙ্গে আমার 
দেখা হইবে না। কেন আপনা সঙ্গে দেখা করিতে 
আসিয়াছি, তাহা এখনও আপনাকে বলা হয নাই। 
আপনার নিকট দন্থ্ুতস্করগণের নাযের যে তালিক! 
মছে-সেই তালিকায় আপনি আমার নামও 
লিখিয়া রা[খয়াছেন। আপনি আমার নঞ্ল কথাই 
শুনিলেন। সেই তালিকা হইতে আমার নামটি 
অপসারিত করুন-ইহাই আমার অন্রোধ | 
আপনি কি অগ্মার এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন না? 

মিঃ বেক কি বলিবেন, হঠাৎ তাছা স্থির করিতে 
পারলেন না) তাহাকে স্তন্ধভাবে বসিয়া থাকিতে 
দেখিযা, রঙ্গিণা ব্দায় প্রার্থনায় তাহার সন্মুখ হাত 
বাড়াইণ। মিঃ ব্রেক তাহার মুখে মৃদু হামি দেখিতে 
পাইপেন। সে হাসি বর্ধার অপরাহ্রের 
তপনালোকের স্ঠ।/য় ক্ষীণ। মিঃ ব্রেক অতান্ত 
অস্বস্তি অন্ুতব করিতে লাগিলেন। সেই সমর 
পেই কক্ষের বাহিরে কাহার পদশব্দ হইপ। মিঃ 
ব্রেক একটু আশ্বস্ত হইলেন; মনিয়ে মাল! কফি 
আনিয়াছে বুঝিয়া তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন, “ভিতরে এস।” 

পিয়ের ম্যালার্ড একখানি ট্রের উপর কফির 
পেয়ালা লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। পে 
দেখিল, তরুণী নেই কক্ষত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া 
তাহার গাত্রাবরণ্ের বোতাম আ'টিতেছে--কফি 
আনিতে অনেক. বিলম্ব হইয়াছে বুঝিয়া ম্যাল|্ 


বিনীত ভাঁবে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। 
রঙ্গিণী ওল্গ! তাহাকে ক্ষুব্ধ হইতে নিষেধ করিয়া মিঃ 
ব্লেকের নিকট শেষ বিদায় প্রার্থনা করিল। 

পিয়ের ম্যালার্ড রঙ্গিণীকে প্রস্থানোছ্য তা দেখিয়া 
সবিনয়ে বলিল, “কিন্ত মাদামইসেল! আপনি দয়া 
করিয়া কফিটুকু পান করিয়া যান। বাহিরে ভয়ঙ্কর 
ঠাণ্ডা; কফিটা খুব গরম আছে, আপনি ইহা পান 
করিলে--” ৃ 

মসিয়ে ম্যালার্ডের কথা শেষ হইবার পূর্বেই 
কফির পেম়্াল। ও পার লমেত ট্রে-খানি তাহার হাত 
হইতে খসিয়! সশব্ধে মেঝের উপর পড়িয়! গেল। 
সঙ্গে সঙ্গে সে কাতর আর্তনাদ করিয়া, ছুই হাতে 
গল ধরিয়' ধরাশায়ী হইল । 

এই কা মুহ্র্তমধ্যে ঘটিয়া গেল) সেই 
মুহূর্তেহ সুশীতল বাযু-হিল্লে।ল জাশালার ভিতর দিয়া 
সেই কক্ষে প্রবাহিত হইল। জানালার সম্মুখে 
তেপায়ার উপর চীনামাঁটার একটি বুছৎ ফুলদানী 
ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাঁও মেঝের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া! 
চূর্ণ হইয়াছিল। 

রঙ্দিণী ওল্গা সতয়ে আর্তনাদ করিয়া এক 
ল/ম্ফ লণিয়া গেল, এবং দেওয়ালের আড়ালে আশ্রয় 
গণ করিল । মিঃ ব্রেক তুলুন্তিত মসিয়ে ম্যালার্ডের 
পাশে বসিয়।-পড়িয়৷ তাহার দেহ পরীক্ষা! করিতে 
লাগিলেন। তিনি দেখিলেন--মপিয়ে ম্যালার্ডের 
ঘাড় গুলীর আঘাতে ফুট। হইয়া প্রবল বেগে রক্ত 
বারিতেছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষের 
পশ্চান্ভাগে অবস্থিত জানালার দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলেন; তাহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। 
তাহার চক্ষুতে উদ্বেগ ঘনাইয়৷ আসিল। 

স্মিথ পাশের কক্ষে ঘুযাইতেছিল, মিঃ ব্রেকের 
শয়ন-কক্ষের ঝন্‌-ঝন্‌ শবে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। 
গে এক লন্কফে মিঃ বর্রেকের সম্মুখে আসিয়া দেখিল--" 
হোটেলওয়াপা পিয়ের ম্যালার্ড আহত হইয়া 
শোণিত-স্োতে তালিতেছে, এবং রঙ্গিণী ওল্গা 
নাম্মিথ আডষ্টভাবে দেওয়ালের পাঁশে দীড়াইয়া 
কাপিতেছে ! তাহার মুখ মৃতের হ্যায় বিবর্ণ ।--স্মিথ 
কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি ছইয়! মিঃ ব্রেকের 
মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাঁহার মুখে কথা সরিল 
না । 

মিঃ ব্রেক মুখ তুলিতেই সম্মুখে স্মিথকে দেখিতে 
পাইলেন, তাহ'কে বলিলেন, “মসিয়ে ম্যালার্ডকে 
কে গুলী করিয়াছে! তুমি শীদ্র দোতালায় গিয়া 
বিবি-ম্যাল[কে ডাকিয়। আন। তাহার পর 


১৬ দীনেন্্-গ্রস্থাবলী 


পোষাক পরিয়া একজন ডাক্তারের সন্ধানে 
যাও।” 

রঙ্গিণী ওল্গ। দেওযাঁলে ভর দিয়। দাঁড়াইয়া 
থর থর করিয়। কাপিতেছিল, এতক্ষণ পরে সে কথা 
কহিল; ক্ষ'ণস্বরে বলিল, “না, নাঃ উহাকে ডাক্তার 
ডাঁকিতে হইবে শ!। মাদাম ম্যাল।কে এখানে 
কিয়! আনিবার ব্যবস্থা করুন, আমিই ডাক্তার 
আণিতে যাইতেছি !” 

রঙ্গিণা মি রেক্কে কথা বলিবার অবসর না 
দিরাই সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া রুদ্ধ শিশ্বাসে 
দৌড়াইতে লা'গণ। সে সেই অট্রালিকা হইতে 
নামিয়! অন্ধক|রাচ্ছনন পথে অদৃশ্য হইল। 

কয়েক মিনিটের মধ্যে স্ই নিস্তব্ধ হোটেলে 
আতঙ্ক-কোলাহল উখিত হইল। বিবি-ম্যালার্ড 
তাহার দ্বিতলম্থ শরন-কক্ষ হইতে নয়া মিঃ 
রেকের শযণ-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই আভত স্বামীকে 
রক্তশেতে ভাপিতে দেখিল। স্বামীর শোচনীয় 
অবস্থা দেখিয়৷ সে উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিল। 
তাহার মুচ্ছার উপগ্রম হইল; কিন্ধু সে অবিলম্বে 
আত্মসংবরণ করিয়া দ্ররতবেগে পথে উপস্থিত হইল, 
এবং ডাক্তার ও পুলিশের সন্ধানে চারি দিকে 
ছুটাছুটি করিতে ল।গিল। 

কয়েক মিনিট পরে পুপিশের একজন কন্ষ্টেবল 
মিঃ (কের শয়ন-কক্ষে গ্রবেশ করিল; একজন 
বিদেশাকে আহত হোটেলওয়ালার দেছেব নিকট 
উপবিষ্ট দেখিয় তাহার মুখ অত্যন্ত গন্ভীর হইল; 
সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্রেকের মুখের দিকে চাহিয়া 
শীরস স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “এ সকল কি ব্যাপার ? 
মসিয়ে ম্যাল|ঙ রক্তে ভাসিতেছেন দেখিতেছি) 
কে উহাকে গুলী করিয়াছে ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সে সকল কথা তুমি একটু 
পরে শুনিও, আগে একজন ভাক্তার ডাকিতে 
ইইবে ; কেহ কি ডাক্তারকে খবর দ্য়াছে ?” 

ছুই এক মিনিট পরে আর একজন পুলিশম্যান 
আসিয়া জুটিল; মুহ্ত্-পরে আর একজনও 
আসিল। তাহার পশ্চাতে একজন ডাক্তার 
হাপাইতে হাপাইতে সেই কক্ষে ওবেশ করিঘেন। 
[তিনি মসিয়ে ম্যাশার্ডের দিকে চাহিয়া ব্যগ্রভাবে 
বলিলেন, “একি ব্যাপার? পিয়ের ম্যালার্ড কি 
গুলীতে জখম হইয়খছে ?” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হা মহাশর ! উহার গলার 
কাছে গলী বিধিয়াছে। অত্যন্ত ভয়ানক কাণ্ড! 
--আপনার এখানে আসিতে বিলম্ব হইতেছিল 


দেখিয়া আমি নিগ্জেই একটু ডাক্তারী করিয়াছি, 
রক্তআাবটা আপাততঃ বন্ধ করিয়া দিয়াছি; 
এখন যাহা করিতে হয় আপছি করুন। আপনাকে 
কে ডাকিতে গিয়াছিল ডাক্তার 1৮ 

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ কোট ও হাতের দস্তান৷ 
থুলিয়! ফেলিয়া মসিয়ে ম্যালার্ডের মাথার কাছে 
বপিরা পড্ডিলেন, তাহার পর মিঃ ব্রেককে 
বলিলেন, “একজন পুলিশম্যানের নিকট এই 
সংবাদ পাইয়! তাড়াতাড়ি এখানে আসিলাম |” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সেকি! একটি তরণী 
আপনাকে ডাকিতে যায় নাই ?” 

ডাঞ্গার বলিলেন, “শ1। এখন জেবা ব 
রাখুন, আগে আমি ক্ষত পরীক্ষা করি।” 

ডাক্তার মসিয়ে ম্যালারের ক্ষতমুখে অস্ত 
চালাইয়া ক্ষত পরীক্ষ/! করিতে লাগিলেন ! মিঃ 
ব্রেক উঠিথা সেই কক্ষের জানালার নিকট 
উপস্থিত হইলেন, এবং জানালাব শাণি খুলিয়া 
দিলেন। তিনি শাখি পরীক্ষা করিয়া শাণির 
সর্বনিম্ন অংশে গুলার একটি ছিদ্র দেখিতে 
পাইলেন। সেই জানালার পশ্চ।তেই রাজপথ । 
পথের অন্ত ধারে একটি দ্বিতল অ্রালিকা। মিঃ 
ব্রেক জানাল! দিয়া মাথা বাড়াইয়। পথেব দিকে 
চাহিলেন, কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে জন্গ্রাণাকে 
দেখিতে প|ইলেন না। তিনি আশ। করিয়াছিলেন 
বঙ্দিণী ওল্গা সেই কঞ্ছে প্রত্যাগমন করিবে) 
কিন্ধ সে আর সেখানে ফিরিল না। রু ম্যাকাত্রেতে 
আব তাহার সন্ধান মিলিল না। 


চতুর্থ তরঙ্গ 
অভিযুক্ত 


মিঃ ব্রেক চিরদিন স্বদেশীয় বিচার-প্রণালীর 
পক্ষপাতী । তাহার ধারণা, ইংরাজের আইনে 
যেমন নিরপেক্ষ ভাবে নিক্তির তৌলে স্তববিচার হয় 
_ইউরোপের অন্ত কোন দেশে সেরূপ নিরপেক্ষ 
বিচারের আশ! নাই । এইজন্ত ফরাসীদেশ-প্রচলিত 
বিচার-পক্ধতির:গ্র তি তাহার তেমন শ্রদ্ধা নাই। 
ফরাসীদেশের আইনে অনেক খুত আছে, এবং 
সুবিচার সর্বত্র স্বলত নহে বলিয়াই তাহার ধারণ]। 
তিনি ডিটেকটিভ, এজন্য পুলিশের সহিত পরোক্ষ- 
ভাবে তহার সম্বন্ধ আছে; গোয়েন্দাগিরি উপলক্ষে 


বন্দিনী রঙিশী ১৩ 


তাঁহাকে ইউরোপের নান! দেশে যাতায়াত করিতে 
হয়, কিন্ত তিনি স্বদেশীয় পুলিসের তদস্ত-পদ্ধতিই 
নিখুত বলিয়া বিশ্বাস করেন। ফরাসী-পুলিশের 
তদন্ত-প্রণলীর অনেক খু'ত তাহার চোখে পড়িত। 
-_ ইংলগ্ডে কেহ কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত 
হইলে বিচারালয়ে তাহার জেরা পধ্যস্ত নিষিদ্ধ ; 
সে অপরাধী কি নিরপবাধ--ইহাই তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করা৷ হয়। ফরিয়াদী-পক্ষকেই তাহার 
অপরাধ সপ্রমাণ করিতে হয় ; কিন্তু ফরাসীদেশে যে 
ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়--ফরাগা-পুলিশ গু তাঁর চোঁটে 
তাঁহাকে “বাবা” বলায়! ছলে বলে বা কৌশলে 
তাহাকে দিয়া অপরাধ স্বীকার করাইয়া লয়, এবং 
তাহার সেই স্বীকাবোক্তি বিচারাঁলয়ে অকাট্য সত) 
বলিয়া গৃহীত হয়; সুতরাং বিচা-কাধ্য অতি 
সহজেই সুসম্পন্ন হয় । বিচার শেষ করিতে অধিক 
সময় লাগে না, সরকারের অর্থব)যও অল্প হইযা 
থাকে । ফরাশী-পুলিশ শ্রবিচারের না হউক, 
বিচারকের সহায়, তাহার শ্রম লাখব করে। 
এদেশের অনেক ডেপুটা-হাকিমও পুলিশের হস্তের 
ক্রীড়া-পুত্তলিক বলিয়! খ্যাতি অজ্ঞন করিয়াছেন) 
তাহারা বদলী হইলে স্থানীয় পুলিশ শোকাভিভূত 
হইয়া তাহাদের বিদায়-উপলক্ষে পিঘুনন্দনের'ও 
ব্যবস্থা করিয়। থাকে ! 

কিন্ধ ইংবাজের বিচাব-প্রণালা সম্পূর্ণ বিতিন্ন। 
ইংরাজের আইন অন্ুসাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 
প্রথমেই সতর্ক করা হয়ে যেন বুবিযা-সুজিয়া 
কথা বলে, কারণ সে যাহা বলিবে তাহা তাছার 
বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। 
এতঘিন্ন, সে যাহাতে শিরপেক্ষ বিচারে বঞ্চিত না 
হয, এ জন্য তাহাকে আত্মসমর্থনের সুযোগ দেওযা 
হয়, সে সুদক্ষ উকীল-ব্যারিষ্টারের সাহাধ্য গ্রহণ 
করিতে পারে । এমন কি, কোন মামলায় গ্বর্সেণ্ট 
ফরিয়াদী হইলেও আদ।লতে আসামীর আত্মসমর্থনের 
অধিক!র অক্ষুণ্ন থাকে ; কিন্তু ফরাসী দেশে পুলিশের 
কাছে একবার দৌষ' স্বীকার করিলে বিচারালয়ে 
তাহার নিষ্কূতি লাভের উপায় নাই। ইংরাজের 
আইনের মত নিরপেক্ষ আইন পৃথিবীতে নাই; 
ভবে যে মধ্যে মধ্যে বিচাঁর-বিভ্রাট ঘটে-- সেজন্য 
আইন দায়ী নহে। এদেশেও বিচার-ব্যভিচার 
চাক্ষিত হই! থাকে £ কারণ বিচারক অন্রাস্ত নছেন, 
এবং বর্ণবৈষম্য অনেক সময় সুবিচারের পরিপন্থী 
হইয়া থাকে। ইহার ফলে “মাকড় মারিলে 
ধোকড় হয় !' 


৩. 


যাহা হউক, ফরাসী দেশে ফৌজদারীর আসামী 
হওয়! যে ঝড়ই বিড়ম্বনাজনক--এ বিষয়ে সন্দেছেন 
অবকাশ নাই ।--মিঃ ব্লেককে ফরাসী দেশে আসিয়। 
কখন কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইতে হয় নাই) 
কিন্ত তিনি মসিয়ে ম্যালার্ডের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, 
সেই রাত্রে পুলিশের সুনজরে পড়িয়া যেরূপ বিড়ন্বনা 
ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা ৰোধ হয় 
চিরজীবন তীহার স্মরণ থাকিবে । ফরাসী পুলিশ 
যাহাকে অপরাধী বলি! সন্দেহ করে--তাহাকে 
পুলিশের হস্তে কিরূপ শিগৃহীত হইতে হয়, সেই 
ম্মরণীয় ঘটনার রাঞ্জে তিনি তাহার অকাট্য প্রমাণ 
প।ইলেন। 

যে সময ডাক্তান মসিয়ে ম্যাশার্ডের ক্ষত পরীক্ষা 
করিতেছিলেন--সেই সময স্থানীয় থানার একজন 
ইন্সপেক্টর সেই কক্ষ উপস্থিত হইল । লোকটার 
প্রকাণ্ড মাগা, এবং কাতলা! ম|ছের মত আকর্ণ- 
বিশ্রান্ত হা। তাহার মেজাজ দেখিলে সন্দেহ হইত 
ক্ষিপ্ত কুঝুবের দংশনে সে জশাতঙ্ক রোগে (5৭1০- 
710018) ভুগিতেছেঃ তাহার উপর তাহার দশ্তের 
পরিচয় পাইলে মনে হইত ফরাসী-সাধারণ-তন্ত্ের 
প্রেসিভেণ্ট অপেক্ষাও তাহাব পদমর্যাদা অধিক ।-- 
লোকটির চেহারা দেখিয়াই মিঃ ব্রেকের ধারণা হইল 
_ এই ইন্স্পেক্টরটি দ্বিপদ গ্দিত। তাহার অন্ত 
দুইথানি পা দৃষ্টিপ অগোঁচর থাকিলেও তাহার 
কণ্ঠস্বরে গর্দভকণ্ঠেব মাধুধ্য সুপরিদ্ফুট। 

মিঃ ব্রেক ও স্মিথ মসিয়ে ম্যালার্ডের আততায়ী- 
সন্দেহে ধৃত হইয়া স্থানীর- থানায় প্রেরিত হইলেন ; 
ছুইজন পুলিশ প্রহরী তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া 
লইয়া চলিল। তাহাদের সঙ্গে যে 'পাসপোর্ট' 
ছিল, থানার একখানি বড় খাতায় প্রথমেই তাহা 
নকল করিয়া লওয়া হইল; যেন গেই ছাড়-পত্রেই 
তাহাদের অপরাণ সপ্রমাণ হইবে ! *পর 
তাহাদিগকে যে ভাবে জেবা করা হইল, তাহা 
অতীব কৌতৃছলোদ্বীপক ) সেই জেরার নমুনা 
মিঃ ব্রেকের “ভায়েরী' হইতে নিয়ে উদ্ধত হইল। 

ইন্সপেক্টর রাসতবিনিন্দিত স্বরে বলিল, প্হুম্‌! 
তারপর, যা” খাটি সত্য কথা--তাহাই বলিবে, 
না চকি-কলে তুলিষাঁ সে কথা তোমাদের মুখ দিয়া 
বাহির করিয়া লইতে হইবে ? সেই মেয়ে মাচুবটি 
কে বল দেখি বাপধন !” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সে কথা ত তোমাকে 
পূর্বেই বলিয়াছি। তোমার স্মরণশক্তি যখন 
অতথানি ক্ষীণ তখন পুলিশের চাকরী না করিয়া 


১৮ 


বাবুচ্চগিরি করিলেই বেশ মানাইত। সেই মেয়ে 
মানুষটি কোন বাঁজে স্ত্রীলোক নহেঃ রুডিলি 
এন্ভার্সএ যে নাচঘব আছেঃ সে সেই নাচঘরের 
নর্তকী_-তাহার নাম মাদামইসেল নালিফ.।” 
ইন্সপেক্টর বলিণেন, পৰে, তাহার নাম 
পূর্ব্বেই বলিয়াছ ; কিন্তু তাহার সহিত তোমাদের 
কি সম্বন্ধ তাহা ত বল নাই; আজ রাত্রি দুইটার 
সময় সে আচম্বিতে তোমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ 
করিল__এ কিরূপ তামান' জানিতে চাই ।” 
মিঃ রক বলিলেন, “সে তাহাব ঘরোয়া কোন 
কোন কথার আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে সেখানে 
দেখা করিতে গিয়াছিল । তাহ।র ঘরোয়া ব্যাপারের 
সহিত পুলিশের কোন সম্বন্ধ নাই; তাহা জাঁনিবার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ তোমার পক্ষে অনধিকারচচ্চ1।” 
ইন্স্পে্র মুখ বিকৃত করিষ! রুক্ষস্থবে বলিল, 
“তুমি যে ভারি লম্বা ল্থা কথা বলিতে আন্ত 
করিলে ! আমার কাঁছে ও বকম ফুটুনী (150107,০) 
চলিৰে না। সোজা হইয়া আমার কথার জবাব 
দাও, না দিলে-_” ইনৃস্পেক্টব কথা শেষ না করিয়া 
কর-পল্লব মুষ্টিবদ্ধ করিল। 
মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ইন্সপেক্টর তদ্র তাবে 
কথা বল।-_আমি তোমার প্রশ্নের উত্ত? দিশ্বাছি।” 
ইন্সপেক্টর দাত বাহির করিয়া! বিকট মুখওঙ্গি 
করিল। ম্মিথ তাহান ভঙ্গি দেখ্য়া! দুই হাতে মুখ 
ঢ[কিয়। একবার প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া €ইল। 
ইনৃন্পেকটর মুহ্ত্তকাল কি ভাবিয়া লইয৷ বলিল, 
«তোমার সঙ্গে তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। কে 
প্রথমে ঝগডা আর্ত করিয়াছিল, তৃমি না সে? 
ঝগড়ার কথ। আমার কাছে অস্বীকার করিয়া লাভ 
নাই। আমি জানি তোমরা ঝগড়া করিয়াঞ্িলে।” 
মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমরা ঝগডা করিয়াছিলাম 
তাহ! তুমি জান?--ইহ! তোমার জানা থাকিলে 
কে প্রথমে ঝগড়া করিয়াছিল তাহাও তুমি জীন।” 
ইন্স্পেক্টর মাথা নাঁডিয়া বলিণ, “শুধু কি 
ঝগড়া? মুখোমুখি শেষ হইলে সে চটিয়।-মটিয়া 
পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়াছিল £ তুমি 
বেগতিক দেখিয়া তাহার হাত হইতে পিস্তলটা 
কাড়িয়া লইতে উদ্যত ছইয়'ছিলে। তোমাদের 
ঝগড়া শুনিয়া হোটেলের মালিক মসিয়ে ম্যা_ 
ম্যালারড তোমার শয়ন-কক্ষে আসিয়াছিল। তুমি 
চুড়ির হাতিয়ার কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলে 
টোটাভরা পিস্তলট৷ হঠাৎ আওয়াজ হইয়া গেল। 
মসিয়ে ম্যাল|ঙ অদূরে দীড়াইয়া ছিল, পিস্তলের 


দীনেন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


গুগী বে| করিয়া বাহির হইয়া সেই বেচারার গলায় 
বিধিল। সে তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর পড়িয়া 
গেল। হাঁ, হু, পুলিশের কাজে চুল পাকাইলাম, 
এই সেজা কথাটা বুঝিতে পারি নাই মনে 
করিতেছ ? যাহা হউক, ছু'ড়ি মান্থুব থাল করিয়া 
প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। কেমন, সত্য কি না? 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সব টুকু সত্য নয়। ছুই 
একটা কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছে।” ইন্সপেক্টর 
থুসী হইয়া বলিল, “বটে বটে! তা কোন্‌ কথাটা 
বাদ পড়িয়াছে বল। তুমি সত্যবাদী ইংরাজ, 
নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিবে না ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, প্পিস্তল হইতে গুলী বাহির 
হইবার সময় শব্ধ হয় নাই, গুলীটা নিঃশব্দেই 
বাহির হইয়াছিল ।” 

ইন্স্পেক্টর অবিশ্বীস ভরে মাথা নাড়িগ্না বণিল, 
“না, তা” হইতেই পারে না, গুলী চলিল, শব্ধ 
হইল না-এ-ও কি এটা কথা? তুমি বি 
কালা ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমি কাঁলাও নহি, 
কানাও নহি; অর্থাৎ সকলই দেখিতে শুনিতে 


পাই। আমি সত্য কথাই বণিয়।ছি। পিস্তলের 
শব্ধ শুনিয়াছে--এরূপ কোন সাঙ্গী হাজির 
করিতে পার?” 


ইন্সপেক্টর মুখ শিট্কাইয়া বলিপ, “সাক্ষী 
হাজির করা না করা আমার ইচ্ছা। তোমার 
আর কি বলিবার আছে?” র 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, প্মাদামইসেল নাণিষের 
সঙ্গে আমার ঝগডা হইয়াছিল-_সে কথা ত বলিলে, 
কিন্তু একটা কাজের কথা বলিতে তুল করি"্ল 
কেন ?” 

ইন্সপেক্টর বলিল, “কোন্‌ কথাটা বলিতে ভুল 
হইয়াছে ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “মাদামইসেল নালিষ., 
বাহিরে গিয়! জানালার ধারির উপর উঠিয়া বসিল, 
এবং শাশি বন্ধ থাকিলেও* এমন তাকে পিস্তল 
ছুড়িল যে, পিস্তলের গুলী শাণি ফুটা! করিয়া পিয়ের 
মালাডের গলায় বিধিল। সেই যুবতী এঁ ভাবে 
গুলী না চালাইলে কি জানালার শা্ি ফুটা হইত ?” 

ইন্সপেক্টর সবিস্ময়ে বলিল, গুলীতে শাশি 
ফুটা হইয়াছে? ও আবার কি কথা? নাঃ না, 
তুমি কল্পন! করিয়া এ কথ! বলিতেছ !” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, আমার কল্পনায় শাশি 
ফুট! হইযাছে, কি পিস্তলের গুলীতে ফুটা হইয়াছে, 


বন্দিনী রঙ্গিণী ১৯ 


' তাহা! প্রীক্ষা করিয়া! দেখিলেই বুঝিতে পারিবে । 
আমার কথ! তৃমি কেন বিশ্বাস করিবে ?” 

ইন্মস্পেক্টর একজন সাজ্ঞে্ট ও দুই জন 
কন্ষ্টেবলকে নিমস্বরে কি বলিল; একজন 
কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ তাগ করিল; 
মিঃ বেক বৃঝিলেন যে, উহার শয়ন-কক্ষেন শাশি 
পরীক্ষা করিতে চলিল। 

কন্ষ্টেবেল প্রস্থান কধিলে ইনৃস্পেক্টর খিঃ 
ব্রেককে বলিল, এখন, " "মার কথাগুল। মন দিয়! 
শোন দোস্ত! তৃমি হাতে হাতে ধরা পড়িয়া 
গিয়াছ--তাহ। নুঝিতেই পারিতেছ। এখন স্কল 
কথা স্বীক্গার না কবিলে তোমাৰ বীাচিবার উপায় 
নাই। তবে গিলটিনে “তামার মাথ! কাটা যাইবে, 
সে আঁশঙ্ক। নাই, কাধণ পিয়ের খ্যালাডকে তুমি 
গুলী করিয়াছ--ইছাঁর কৌন প্রমাণ নাই, আমিও 
তাহা বিশ্বাস কবি ন'। আর সেই নর্তকীর সঙ্গে 
গ্রেম-ওটা পুরুষে স্বাভাবিক ধর্ম। তোমবা 
ইংরাজরা সকলেই একরকম প্রকৃতির লোক। 
দেশে তোমার বৌধ হষয মান স্ম্রম আছে, কিন্তু এ 
দেশে সাধারণ খুলি-মজুরের সঙ্গে তোমার কোন 
তফ্ৎ নাই। তুমি মনে করিয়াছ কেলেস্কারীট। 
অনেক দুব গড়াইবে, এ সংবাদ লগুনে পৌছিবে, 
এবং তোমার স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধবের কর্ণগাচর হইবে ; 
এই ভগ্যই তুমি সত্য কথা গোপন করিতে উৎসুক 
হইয়াছ ; তোমাদের দেশের যে সকল মহাত্মা ডুব 
দিয়া জল পান করেন, ত।হারা তোমান কেলেঙ্কারীন 
কথ! শুনিয়াঞ্কানে হাত দিয়! ছি ছি করিবেন-- 
ইহাই তোমার প্রধান ভগ, তাহা কি বুঝিতে 
পারি নাই? কিদ্ছ আমীর কথায নিওর করিষা 
তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পাঁর, কোন কথাই প্রকাশ 
হইবে না, সমস্তই আহি গোপন বাখিবাব ব্যবস্থা 
ক।রুব ঃ বুঝিধাছ ? তুমি অপরাধ স্বীক!র করিলেই 
সকল গোলমাল মিটিদা যাইবে । আরমান্তি! এই 
আসামী অপরাধ স্বীকার করিবে, তুমি উচার 
কথাগুলি লিখিয়! লও ।” 

মিব্রেক বলিলেন, “তুমি ত অনেক কথাই 
বলিলে, এখন আমি যাঁহা বলি-_সেই কাজটি 
করিৰে কি? তুমি পুলিশ-আফিসে টেলিফোন 
করিয়। জিজ্ঞাসা কর আমার বন্ধু মসিয়ে ভারলেন 
সেখানে আছেন কি নাঃ যদ তিশি সেখানে 
থাকেন, তাহা হইলে আমি আমার সকল কথা 
তীহাকেই বলিব। তিনি সেখানে না থাকিলে 
পুলিশের অধ্যক্ষকে বল-_রবার্ট ব্রেক লণ্ডন হইতে 


আসিয়াছেন, কোন জরুরী কাজের জন্ত তাহার 
সঙ্গে একবার দেখা করিবেন। যদি কোন 
ফ্যাসাদে পড়িতে না চাও, তাহা হইলে আমার 
কথা-মত কাজ কর; আমার কথা অগ্রাহ্হ করিলে 
এমন বিপদে পড়িৰে যে, তোমার চাকরী ব্জায় 
রাখাই কঠিন হইবে ।” 

মিঃ ব্রেক এরূপ দৃঢতার সহিত কথাগুলি 
বলিলেন যে, ইনৃম্পেক্টর তীহার অন্থরোধ উপেক্ষা 
করিতে সাহস করিল না। সেযিঃ ব্লেককে কায়দা 
করিতে না পারিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; 
এবং একজন সার্জেণ্টের কানে কানে কি ৰলিয়। 
অগত্যা টেলিফোনের কলের কাছে উপস্থিত 
হইল। 

মিঃ ব্রেক স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া একটু 
হাসিলেন মাত্র । সেই এক রাতে যে সকল ঘটনা 
ঘটিল__-তাহার আলোচনা করিয়! ত|হার মন অত্যন্ত 
চঞ্চল হুইয়া৷ উঠিয়াছিল। নিরীহ পিয়ের ম্যালার্ড 
হঠাৎ কোন অজ্ঞাতনামা আততায়ীর পিস্তলের 
গুলীতে আহত হইল, সে বাঁচিবে কি না সন্দেহ ), 
অথচ কে কি উদ্দেশ্তে তাহাকে গুলী কবিল। তাহ! 
বৃঝিবার উপাষ ছিল না। তাহার উপর তাহাকে 
অকারণ ফৌজদারীর দামী হইতে হইল! অতঃপর 
তিনি কি করিবেন, তাহ! স্থির করিতে পারিলেন 
না। পিয়ের ম্যালার্ডের হত্যার চেষ্টার কারণ স্থির 
করিতে না পারিয়া তিনি অধিকতর চঞ্চল হইলেন। 
তাহাকে ভত্যা করিয়! কাহার কি লাত হইবে, তাহা 
তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাহার ধারণা হইল, 
সেই গুলী তাহাকে বা রঞ্গিণী ওল্গকে লক্ষ্য 
করিয়াই নিগ্প্ত হইয়াছিল। জানালার নিকট 
চীনা-মাটাব ষে ফুলদানীট! মেঝের উপর পড়িয়া! চূর্ণ 
হইয়াছিল, তাহাতে বাধা পাইয়। গুলীটা লক্ষ্যষ্ট 
হইয়াছিল, এবং ছিট্কাইয়৷ মসিয়ে ম্য'লার্ডের কণ্ঠে 
বিদ্ধ হইয়াছিল। গুলী লক্ষ্যন্র্ হওয়ায় তাহার 
ও রঙ্গিণী ওল্গার জীবন-রক্ষা হইয়াছে বটে, কিন্ত 
পিয়ের ম্যালডের জীবন-সংশয় | 

রঙ্গিণী ওল্গ! ভাক্তার ডভাকিবার ছল করিয়া 
পলায়ন করিয়াছিল; সে মিঃ ব্রেকের নিকট 
প্রত্যাগমন না করায় তাহার সন্দেহ হইয়াছিল-- 
তাহার ইঙ্গিতেই তাহার কোন অন্নুচর লক্ষ্য কিয়া 
গুশী চালাইয়াছিল; কিন্তু তাহাকে হত্য। করিবার 
ইচ্ছা! থাকিলে রঙ্গিণী কি তাহার "দুঃখের কথা 
বলিবার জন্ত সেই গভীর রাত্রে তাহার সঙ্গে দেখা 
করিতে আস্তি? তাঁহার অনুমান হইল রঙ্গিণী 


১৬, 


প্রাণতয়েই পলায়ন করিয়াছিল; সম্ভবতঃ সে 
বুঝিয়াছিল--তাহাকেই গোপনে হত্য। শরিবার জঙ্থ 
সেই গুলী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। রঙ্গিণী তাহার 
সকল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পলাঁয়ণ করায় তিনি 
দুঃখিত হইলেন।” 

অল্পকাঁল পদ্দে ভ'ক্তান থাণায় আসিলেন। 
তাহাকে দেখিয়া মিঃ ব্রেক বলিলেন, পিয়ের 
ম্যালার্ড এখন কেমন আছে ডাক্তার!” 

ডাক্তার বললেন, প্ভীবনের আশঙ্কা নাই; 
কিন্তু এ যারা খুব ঝচিয়া গেল বটে, (70৮10 এ৪3 
৪1210 ০5০৫1০ ) গল! হইতে গুলীটি বাহির 
করিতে পারিব কি না সন্দেহ ছিল; অনেক কষ্টে 
তাহা বাহির করিয়াছি। গুলীটা সাধাএণ গুলি নহে; 
ইহার অকার ভসাধারণ।৮ ( 00৪৪] ঠ ) 

মিঃ রে বলিলেন, “গুলীট! আমাকে 
দেখাইবেন কি?” 

ইন্স্পেক্টর ব্যগ্র স্বরে বলিল, “না, না, উহ্বাকে 
দিবেন না। আমীর হাতে দিন।” 

ডাক্তার ইন্স্পেক্টরের আদেশ অগ্রাহ করিয়া 
বলিলেন, "উহার হাতে দিলে উনি কি গুলীটা 
গিলিয়া ফেলিবেন? এটা কি কলা? তুমি পাগল 
হইয়াছ না কি?” 

ডাক্তার গুলীটা পকেট হইতে বাহির কবিয়া 
মিঃ ব্রেকের হাতে দিলেন। মিঃ ব্রেক গুলীটা 
পরীক্ষা করিতে করিতে ভ্র কুঞ্চিতি করিলেন। 
গুলীটির পশ্চান্ভাগ সাধারণ গুলী অপেক্ষা! গ্রশস্ততর 1 
মিঃ ব্রেক কোন দিন কোন টোটার এরূপ গুলী 
দেখিতে পান নাই, সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের গুপী ! 

ডাক্তার মিঃ ব্রেকের নিকট হইতে গুলীটি ফেরত 
লইয়া ইন্স্পেরের হাতে দিলেন, তাহার পর 
তাহীকে বলিলেন, ৭গুলীটা সাবধানে রাখিৰেন 
ইনম্পে্ট?! এ বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার ! বৃদ্ধ ম্যালার্ড 
দীর্ঘ কাল হইতে আমার পরিচিত; তাহার মত 
নির্বিবোধ শীস্ত শি লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি; 
তাহাকে হত্যা করিবার ভন কাহারও আগ্রহ হইতে 
পাঁরে-_ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য ; তথাপি তাহাকে 
এই তাবে আহত হইতে হইল! কে কি কারণে 
তাহাকে গুলী করিল বুঝিবার উপায় নাই। গুলীটা 
এ দেশের জিনিস নয়। শুনিয়াছি পিস্তল হইতে 
গুলী বাহির হইবার সময় শব হয় নাই। সমস্ত 
ঘটনাই রহন্াবুত বলিয়া! যনে হইতেছে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “মসিয়ে ম্যালার্ড আমার 
শয়ন-কক্ষে আসিয়া এই গুলীতে আহত হইয়াছিল, 


দীনেন্্র্গ্রন্থাবলী 


আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম; পিস্তলের 


আওয়াজ হয় নাই-_-এ কথা সত্য ।” 

এই ভাক্তারটি বিজ্ঞ ও বহুদর্শা চিকিৎসক; তিনি 
বহুদিন পুলিশ-সাঙ্নের পদে নিযুক্ত ছিলেন। .তিশি 
কথায় কথায় ম্যাল্মাইসন কারাগার হইতে পলাতক 
কয়েদীর আকম্মিক মৃত্যুর কথা উত্থাপিত করিয়া 
বলিলেন কুর্ধেভয়ের রেলের লাইনে যে বিকলাঙ্গ 
মৃতদেহটি পাওয়া গিয়াছে--তাহা! তিনি না 
দেখিলেও সে সম্বন্ধে অনেক কথা শুণিয়াছেন। 
অবশেষে তিনি বলিলেন, “নর্দারণ হাসপাতালের 
ডাক্তার রেনর্ড অল্পবয়স্ক চিকিৎসক হইলেও তাহার 
সহিত আমার বন্ধুত্ব আছে। আজ রাত্রে আমি 
তাহার সঙ্গে একত্র আহীর করিয়াছিলাম। সেই 
সময় গে কয়েদীর মৃতদেহ সম্বন্ধে অনেক কথা 
'আমাকে বলিয়াহিল। রেনার্ডের বয়স অল্প হইলেও 
ছোকরা খুব চতুর; তাহার কথা শুনিয়া আমার 
মনে হইল যদি আমরা পুলিশের বশীভূত হইয়া 
তাহাদিগকে সাহায্য কবিতে ইচ্ছা করি, তাহা 
হইলে আমরা যে কোণ মামলা শৃতন করিয়া গড়িয়া 
তুলিতে পারি! রেলের কর্শচারীরা বলিয়াছিলেন 
উক্ত দুর্ঘটণার পূর্বে একখানি মাত্র ট্রেণ সেই 
লাইনের উপর দিয়! চলিয়া গিয়াছিল। লাইনের 
সিগন্ঠালমান বলিয়াছিল--রাক্রি সাড়ে বারটার 
সময় লোকট' রেলের লাইনে আসিয়া ট্রেণে কাটা 
পড়িয়াছিলঃ কিন্ু রেনার্ড বলিতেছিল-রাজ্তি 
বারটার অনেক আগেই লোকটার মৃত্যু 
হইয়াছিল।” 

মিঃ ব্রেক ডাক্তারের কথা শুণিয়া অত্যন্ত 
বিশ্মিত হইলেন, শ্মিথও বিশ্ময়বিষ্ষারিত নেত্রে 
তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ ব্রেক 
ডাক্তারকে বলিলেন, “আপনি যে বড়ই অদ্ভুত কথা 
বলিতেছেন! ট্রেণে কাটা পড়িবার অনেক পূর্বের 
লোকটার মৃত্যু হইয়াছিল? ডাক্তার রেনার্ডের এরূপ 
সিদ্ধান্ত করিবার কারণ কি?” 

ডাক্তার বলিলেন, পরেনার্ড মৃতদেহ পরীক্ষণ 
করিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। রেনাের 
বিশ্বাস-উ লোকটা কোন রোগে মারা গিয়াছিল। 
সম্ভবতঃ সে রেলের লাইনের উপর আদ্দিবামাত্র 
অবসন্ন-দেহে পড়িয়! গিয়া! সেই স্থানেই মারা যায়__ 
তাহার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরে ট্রেপখানি সেই 
লাইনে আসিয়া তাহার মৃতদেহের উপর দিয়! চলিয়!] 
গিয়াছিল।--ডাক্তার রেনার্ড এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিলেও, পুলিশ বল়্াছে, কয়েদীটাই লাইন 
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হইয়৷ পলায়ন করিতে গিয়া চলন্ত ট্রেণে কাটা 
পড়িয়াছে।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, ণ্বডই বিচিত্র কথা! 
ডাক্তার রেনার্ড কি তাহার অভিমত পুলিশের গোঁ্চর 
করিয়াছেন ?” 

বৃদ্ধ পুলিশ-সাজ্জন মাথ! নাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া 
বলিলেন, “শা, পুলিশের কাছে সে একথ প্রকাশ 
করে নাই। তাহার বয়স কম; সুতরাং সে যাহা 
সিদ্ধান্ত করিষাছে--তাহা অনন্ত বলিয়া ঘোষণ! 
করিবার মত মনের বলও তাহার নাই। এজন্য 
তাহার দোষ দিতে পারি না, তরুণ 
চিকিৎসকদের আম্মনিভরেব শক্তি অল্প । বিশ্যেতঃ 
মৃতব্যক্তিন মৃত্যুঘোষণাই (0০019181101) 01 
4০26১) তাহার কাজ ঃ সেকি সিদ্ধান্ত করিয়াছে 
মৃত্যসম্বন্ধে তাহাব ধারণ! কিরূপ-_তাহা! সে প্রকাঁশ 
করিতে বাধ্য নহে। কাল মৃতব্যক্তির শব- 
বাবচ্ছে.দব দ্রিন। বৃদ্ধ ডাক্তার লিফিভারকেই 
এই কাজ করিতে হইবে |-_ডাক্তার লিফিভারের 
যোগ্যতায় পুলিশের অগাধ বিশ্বাস; কিন্তু ডাক্তারী 
বাবসাধে লিফিতাবের মত গর্দতভ কদাচিৎ দেখিতে 
পাওয়! যায়|” 

স্মিথ পুণিশ-সাঞজ্ঘনের কথ শুনিয়া হো হো শব্দে 
হাসিয়া উঠিল; তাহার হাসি শুনিযা একজন প্রহবী 
তাছাকে ধমকাইতে উদ্যত হ্ইযাঁছে, সেই সময 
প/াবিস-পুলিশের ডেপুটা অধ্যক্ষ মাঁসয়ে ভারলেন 
সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়া 
সাজ্বেপ্ট, প্রহরী প্রহৃতি সদম্মানে অভিবাদন নিয়া 
সরিষা ঈড়াইল। মসিষে ভারঞ্জেন স্লদেছ, 
খর্বকায় মানুষ ; তাহার চক্ষহুটি অসাধারণ উজ্জল ; 
নাজোড়াট] কেশ বহুল, তাহা! চোখের উপর ল্তাইমা 
পড়িখাছিল, এবং তাহার অন্তরালে চক্ষতাবকা৷ দুইটি 
ধবক ধবক কিয়; জলি.-তছিল। কর্তব্যনিষ্ঠ ও কডা 
উপরওযালা বলিষা পুলিশের অধস্তন কর্মচাবীরা 
তাহাকে অত্যন্ত ভঘ করিত। 

মসিয়ে ভারলেন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া 
প্রথমেই মিঃ ব্রেককে দেখিতে পাইলেন, তিনি 
তাহার সম্মুখে গিয়া দক্ষিণহত্ত প্রসারিত করিলেন, 
হাসিয়া বলিলেম, “মসিয়ে ব্রেক, আপনি এখানে? 
আপনাকে এখানে অপ্রত্যাশিততাবে দেখিয়! অত্যন্ত 
বিশ্মিত হইয়াছি বটে, কিন্ত তাহার শতগুণ অধিক 
সুখী হইয়াছি। বহুদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা 
হইল; কিন্তু আপনি, নিশ্চয়ই কোঁন কাজের তার 
লইয়া এখানে আসিয়াছেন।--ব্যাপার কি বন্ধু!” 


যে ইন্ম্পেক্টর মিঃ ব্রেককে অশিষ্টভাবে জেরা 
করিতেছিল, পুলিশের ছোট কর্তার সহিত তাহার 
ঘন্ষিতার পরিচয় পাইয়া সে অশ্তিত তাবে 
ঈাড়াইয়া রহিল। তাহার অবস্থ। তখন অতান্ত 
শোচনীয় । 

মিঃ ব্রেক মসিয়ে ভারলেনকে বলিলেন, 
“আপনার এ ইন্স্পেক্টরকে টেলিফোনে পুলিশ- 
আফিসে সংবাদ দিতে বলিয়াছিলাম ) ইন্সপেক্টর 
কি আপনাকে কোন কথ! বলে নাই 1”--তিনি 
তীব্র দৃষ্টিতে ইন্স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিলেন। 
সে বেচার! জিহ্বাদ্বরা শু ওষ্ঠ লেহন করিয়া কি 
বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু তাহার অবসর না দিয়া 
মসিয়ে ভারলেন মিঃ ব্রেককে বলিলেন, “আমি 
আফিসে ছিলাম না, এজন্য আপনাব আগমন 
বাদ জানিতে পারি নাই। মণ্টমা্টিতে একটা 
তদন্তে গিযাছিলাম ; সেখান হইতে আমাকে প্লেস 
ডি লা গ্র্যার্ডিতে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে 
একটি স্ত্রীলোক একজন পুরুবকে গুলী করিযা 
মরিযাছে। এই হত্যাকাওট। একটু অস্বাভাবিক 
বলিয়াই আমার মনে হইল।” 

মসিয়ে ভাবলেন একখানি চেযারে বসিয়া 
পড়িলেন, তাহাৰ পর আর একখানি চেয়ার 
দেখাইয়। মিঃ ব্রেককে তাহাতে বসিতে অনুরোধ 
করিলেন।  পুলিশ-ইন্ম্পে্টর মিঃ ব্রেকে 
আসাশীশ্রেণীতুক্ত করাঘ এতক্ষণ পর্যন্ত বসিতে বলে 
নাই। 

মিঃ ব্রেক মসিয়ে তাঁরলেনের পাশে বসিয়। 
বলিলেন, “হত্যাকা1গুট1 অস্বাভাবিক বলিষা মনে 
হইবার কারণ কি?” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “একখান মোটর- 
কার জানাল! বন্ধ করিষা পথ দিয়া যাইতোছিল ঃ 
সেই গাড়ীর খোলা দরজ! দিয়! একটি স্ত্রীলৌককে 
পুরুষটির সহিত ধর্বস্তাধস্তি করিতে দেখা গিয়াছিল ; 
(00০7 %/০1০ 3০০ 00 17১০ 908551106 ) 
কিছুকাল পরে পুরুষটি গাড়ীর ভিতর হইতে পথে 
পড়িয়! গেল, শ্বীলোকটিও তাহাকে জডাইয়া 
ধরিয়া নীচে পড়িল; কিন্তু মুহুর্তপবেই সে 
লাফাইয়! গাড়ীতে উঠিল। তাহার পর গাড়াখানি 
দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। একজন ঝাড্দার (৪ 
30056 ০0198179? ) ও একজন পিযন তাহাদিগকে 
গাড়ী হইতে পথে পড়িতে দেখিমাছিল। তাহাদের 
ধারণ! হইযাছিল--পুরুষটিকে ছোর! মারিয়া খুন 
করা হইয়াছিল; কিন্ত তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া 
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জানিতে পার! গিয়াছে-_তাহার মৃত্যু হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু ছুরিকাঘাত হয় নাই।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “বটে !_তাহা! ভইলে 
লোকটা মরিল কিরূপে ?” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “গুলার আঘাতে ! 
তাহাকে গুলী করা হইয়াছিল” 

মিঃ ব্রেক ত্র কুঞ্চিত করিঘা বণিলেন, “গুলী 
কর! হইয়াছিল ?” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “হা, মুতদেহ 
পরীক্ষা! করিয়। তাহাই জানিতে পারা গিয়াছে 
কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, গুলী করা হইলেও 
পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। 
ঝাড়দার ও পিঘন উভয়েই বলিয়াছে- লোকটা 
নিহত হুইয়! গাড়ী হইতে যগন পথে নিক্ষিপ্ত হয় 
তখন তাহারা পিস্তলের শব্দ শুনিতে পায় নাই। 
আমি তাহার্দের কথা অবিশ্বাস করিতে পারি 
নাই। যদি পিস্তলের আওয।জ হইত, তাহা 
হইলে পেই শব শুনিয়া আরও অনেক লোঁক 
সেখানে দৌড়াইয়' যাইত ।” 

ডাক্তার ও শ্মিথ মসিয়ে ভারলেনের কথাগুলি 
শুনিতেছিলেন। সকল কথা শুনিয়। ডাক্তার 
অত্যন্ত অধীর ইইয়! উঠিলেন ; তিনি কি বলিতে 
যাইতেছিলেন, কিন্তু মিঃ ব্রেক তাহাকে নীরুৰ 
থাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন; তাহার পর 
মসিয়ে 'ভারলেনকে বলিলেন, “হাঃ অদ্ভুত ব্যাপার 
বটে, বড়ই বিচিত্র কাণ্ড [_কি জন্য ইহা বিচিত্র 
বলিলাম-তাহা৷ আপনি এখনই শুনিতে পাইবেন ; 
কিন্তু তাহার পূর্বে আপনার সকল কথা শেষ 
করুন।” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “আমার আর 
কিছুই বলিবার নাই; আমরা সেই গাড়ীখানির 
নম্বর সংগ্রহ করিতে পারি নাই । লোকটা মরিয়া 
গিয়াছে, নুতরাং তাহার নিকট কোন কথা 
জানিবার উপায় নাই। এই রহস্তের কোন 
সত্র আবিষ্কার কর! অত্যন্ত দুরূহ যনে হইতেছে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “পুরুষটা ত মরিয়াই 
গিয়াছে, কিন্তু পেই স্ত্রীলোকটার কোন সন্ধান 
হইল ন? তাহার আকার প্রকার কিরূপ 
জানিতে পারেন নাই ?” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “শ্বীলোকটার 
আকার প্রকার কিরূপ, তাহা সেই 
ঝাড়,দারটাকে এবং পিয়নটাকেও জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম। রাব্রিকালের ঘটনা, বাড়দারট! 


দীনেন্্রগ্রন্থাবলী 


রাতকাণ! ;--দ্নীলোকটার আকার কিরূপ, তাহার 
দেহে কিরূপ পরিচ্ছন ছিল--তাহা €ঘস বলিতে 
পারে নাই; পিয়নটার নিকট যতদূর সংবাদ 
পাইয়াছি, তাহাঁও নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় ন) 
সে বলিল-স্ত্রীলোকটি পরমানুন্দরী, বৎস অল্প; 
তাহার পোষাক দেখিয়া পিয়নের ধারণ! হইয়াছিল-_ 
সেকোন রঙ্গালয়ের অভিনেত্রী । তাহার নর্ভকীর 
পরিচ্ছদ দেখিয়া পিয়ন অনুমান করিয়াছিল সে 
থিয়েটার হইতে ফিরিয়া যাইতেছিস। তাহার 
মাথায় টুপি ছিল না; নীলবর্ণ ঝহিরাবরণে (৪ 
01০ ০1921.) তাহার পরিচ্ছদ আবৃত ছিল। 

হিঃ ব্রেক অতিকষ্টে তীহার মনের ভাব গেপন 


করিলেন। এই দুর্ঘটনার পরই কি রঙ্গিণী ওল্গা 


ম্যালার্ডের হোটলে তীহার সঙ্গে দেখা করিতে 
গিয়াছিল? সে কি পথিমধ্যে কোন শক্রকর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়াছিল? গাড়ীর ভিতর যে লোকটি 
(পিস্তলের গুলীতে নিহত হইয়াছিল, সে কে? কে 
তাশ।কে গুলী করিয়া মারিয়াহিল? রঙ্গিণীকে 
হত্যা কবাই কি আততায়ীর উদ্দেশ্য ছিল? মিঃ 
রেক খিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্তস্ভিততাবে বসিয়া 
বহিলেন; আশঙ্কা ও উদ্দেগেন ছায়া শাহাব 
চক্ষুতে ঘনাইয়া আসিল। 


হেল ক্রয়ে 


পঞ্চম তরঙ্গ 
দুর্ভেগ্ভ রহস্য যবনিকা। 


ঘুবতী পরমা শুন্দরী, তাহার পরিচ্ছদের 
বহিরাবরণ নীলবর্ণ_-এই কথা শুনিয়া স্মিথ প্রশ্নস্থচক 
দৃষ্টিতে মিঃ ব্রেকের মুখের দ্রিকে চাহিল; কিন্তু সে 
মুখে উদ্বেগ ও আশঙ্কার চিগ্ন দেখিয়া কোন কথা 
বলিতে সাহস করিল না। মসিয়ে ভারলেনও মিঃ 
ব্রেকের আকম্মিক ভাবান্তর লক্ষা করিয়া বিশ্মিত 
হইলেন; তীহাকে বলিলেন, ণ্মসিয়ে ব্রেক, 
হঠাৎ আপনার কি হইল? আপান ও ভাবে 
চাহিয়া আছেন যে!” 

মিঃ বেক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মৃহুস্বরে 
বলিলেন, “সেই যুবতী কে, তাহা বোধ হয় 
আপনাকে বলিতে পারিব ।--কিন্তু আপনার সকল 
কথা শ্মাগে শুনিয়া লই।” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “আমার যাহা 
বলিবার ছিল, তাহা! বলিয়াছি।” 


বন্দিনী রিণী 


মিঃ ব্রেক বলিলেন “কিন্তু আপনি যতটুকু 
জানতে পারিয়াছেন-_-তাহ! হইতে কি সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন? 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “ই", সিদ্ধান্ত অ-্যই 
একট| করিযাছি, এবং তাহাই সঙ্গত মনে হইতেছে । 
_আমার বিশ্বাস, সেই পুরুষটাকে গাড়ীর ভিওর 
অনেক পূর্বেই গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। 
স্ীলোকটি এইরূপ আকম্মিক হত্যাকাণ্ডে ভীত 
হইয়া পথের একটি জনব্্লি অংশে গাড়ী 
থামাইয়াছিল; প্রেম ডি লা! গ্রাণ্ডি অন্যান্ত প্রধান 
পথ অপেক্ষা অনেকটা নিজ্জন। মোটর-কার 
সেই পথে প্রধেশ করিলে স্ত্রীলোকটি গাড়ী থামাইয়া 
মৃতদেহ পথে নিক্ষেপ করিয়াছিল ।” 

মসিয়ে ভারলেন এই পধ্যন্ত বলিয়া গম্ভীর 
াবে গেঁরে তা৷ দিলেন; এই সিদ্ধান্ত অকাট্য 
বলিয়াই তাহার ধারণ! হইযাছিল। 

মিঃ ব্রে+ বলিলেন, “কিন্ত আপনি বলিয়াছেন 
_ স্্বীলৌকটিকে সেই পুরুষটির সঙ্গে ধ্বস্তাধবস্ত 
করিতে দখা গিয়াছিল। যরা মানুষের সঙ্গে 
তাহার ধ্বস্তাধবত্তি করিবার কি প্রয়োজন ছিল ?” 

মসিষে ভারলেন বলিলেন, “বোধ হয় হিল শা) 
বিন্ক সেই পিয়ন-ছোড়া ও ঝাড়,দারট। বলি: [হল 
_-তাহারা গাড়ীর খোলা দরজা দিয়া স্ত্রীলৌকটাকে 
পুর্ণষটার সঙ্গে ধ্বপ্তাধধপ্তি করিতে দেখিয়াছিল । 
পূর্বেই বণিরাছি ঝাড়,দারট' রাতকাণা, পিয়নটাও 
তাহাদিগকে ঠিক কি অবস্থায দেখিয়াছিল--তাহা 
সে নিশ্র করিয়া বলিতে পারি ছে কি না সন্দেহ। 
আমার মনে হষ-_মৃতদেহটি গাড়ীর ভিতর হুইতে 
নীচে ফেলিবার জন্ত তাহা লইয়! স্ত্রীলোকট] খে 
ভাবে টানাটাশি করিতেছিল, তাহা দেখিয়া, 
তাহাদের মধ্যে ধ্বস্তা।ধবস্তি চলিতেছিল-_হঠাৎ এরূপ 
মনে ইওয়া অসঙ্গত নহে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তা বটে !”- মসিষে 
ভারলেনের সকল কথা শুনিয়৷ তাহার কৌতুহল 
প্রবল হইয়াছিল, তিনি একটু উত্তেজিতও হইয়া- 
ছিলেন। তিনি আগ্রহপূর্ণ কৌতুহল ( ০৪৫০: 
00110310 ) দমন করিতে না পারিয়া মসিয়ে 
ভারলেন্নকে বলিলেন, “দেখুন মসিয়ে ভারলেনঃ যে 
ব্যাপারের তদন্ত উপলক্ষে আমাকে এই থানায় 
ধরিয়া আনা হইয়াছে-সে সম্বন্ধে আপনি কিছু 
জানেন কি ?-_-আপনি আফিসে ছিলেন না॥ আমি 
এখানে নীত ইহয়াছি--তাহাও জানিতেন না) 
তবে আপনার এখানে আিবার কারণ কি?” 


২৩ 


যসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “আপনাকে কি 
উদ্দেশ্তে এখানে ডাকিয়া আনা হইয়াছে, তাহা 
এখনও জানিতে পারি নাই ; তবে বুঝিয়াছি আপনি 
কে তাহা না জানিয়া আপনাকে এখানে লইয়া 
আসিয়া এই ইনৃস্পে্রটির যে অবস্থা হইয়াছে 
তাহ! অনেকটা! সাপের ছু'চে! ধরার মত 1--আমি 
সংবাদ পাইলাম রু ম্যাকাব্রেতে একজন লোক 
পিস্তলের গুলীতে আহত হইয়াছে । এই সংবাদ 
শুনিয়। আমি আফিসে না গিয়া সোজা এখানে 
আসিয়াছি।--আঁপনি কি সেই গুলী-মারা ব্যাপার 
সম্বন্ধে কোন কথ! জানেন ?” 

মিঃ ব্রেক হাসিয়া বলিলেন, “জানি বৈকি! 
আপনার এ ইনুস্পেক্টরটি প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান না 
পাইয়া নিজের কাঁধ্যদক্ষতা দেখাইবার জন্য 
আমাকেই এখানে গ্রেপ্তার করিয়।৷ আনিয়াছে।” 

মিঃ ব্রেকের কথা শুনিয়া মসিয়ে ভারসেন 
লাঁধইয়! উঠিলেন, এবং এবপ ক্তুদ্ধ দৃষ্টিতে বাচাল 
ইনৃস্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিণেন যে, তাহার সেই 
তীব্র দৃষ্টির দাহিকাশক্ত থাকিলে সেই বেচারা 
তৎক্ষণাৎ ভন্মে পরিণত হইত; কিন্তু সে পুড়িয়া 
মরিল না, সভয়ে মসিয়ে তারলেনের মুখের দিকে 
চাহিয়৷ চক্ষ অবনত করিল। তাহার মুখে কথা 
সরিল না। 

মসিয়ে তারলেন অধীর স্বরে বলিলেন, 
“আপনাকে অপরাধী-সন্দেহে গ্রেপ্ধার করিয় 
আনিয়াছে? কি বিড়ম্বনা 1- আমি ভাবিয়াছিলাম 
-উহার অনুরোধে আপনি স্বেচ্ছায় এখানে 
আসিয়াছেন।- আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি 
শা! কাগখান! কি, খুলিয়া বলুন।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ডাক্তার মহাশয় এখানে 
উপস্থিত, উনি সকল কথাই জানেন। উনিই 
আপনার কৌতুহল শিবৃত্ত করিতে পারিবেন।” 

ডাক্তার মসিয়ে ভারলৈনের নিকট সকল কথা 
বলিবার জন্য প্রথম হইতেই উৎসুক ছিলেন 
এতঙ্গণ পরে কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া তিনি 
পূর্ব্োন্ত দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সকল কথাই মসিয়ে 
ভারলেনের নিকট প্রকাশ করিলেন। পিয়ের 
ম্যালাডের জীবন কিরপ সন্ধবটাপন্ন হইয়াছিল, এবং 
তিনি কিরূপ দক্ষতার সহিত ম্যালার্ডের আহত ক 
হইতে গুলীট৷ বাঁছির করিয়া আনিয়াছে-সনিজের 
সেই বাহাছুরীর কথাও তাহাকে জানাইতে 
ভূলিলেন না । | 

সকল কথা শেষ করিয়া আক্তার বলিলেন, 


২৪ দীনেন্দর-গ্রন্থাবলী 


“আপনি বলিলেন না--মোটর-গাঁডীতে যে লোকটি 
নিহত হইয়াছিল--তাহ।কে গুণী করিবার সময় 
পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায় নাই? এ 
ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে । পিয়ের ম্যালার্ড 
যে গুলীতে আহত হইয়ছে-_পিস্তল হইতে সেই 
গুলী বাহির হইব।র সময় কোন শব্ধ হয় নাই। এ 
যেন নিঃশব্ ব্জাধাত ! কোন শব না করিয়। গুলী 
আসিয়! ম্যালাঙের গলায় বিধিলঃ আব সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার পতন ও মুচ্ছা ; সৌভাগ্য বশতঃ মৃত্যু হয় 
নাই। ইন্দ্র্গালের মত অদ্ভুত ব্যাপার !” 

এই সময় ইন্‌স্পেক্টন কতকটা গপ্রকৃতিস্থ হইয়া 
মূসিষে ভারলেনকে কি বলিতে উদ্যত হইল; 
কিন্য মসিয়ে ভারলেন হ্কুটি-কুটিল নেত্রে তাহার 
মুখেব দিকে চাহিতেই সে মুখ নামাইল। 

মপসিয়ে ভারলেন মিঃ ব্রেককে বলিলেন, 
“পিয়ের ম্যাল। যখন আহত হয়, তখন আপণি 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি* মসিয়ে রেক !” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমার শয়ন কক্ষেই এই 
দুর্ঘটনা খটিগাছিল ।” 

মসিয়ে তারলেন বলিলেন, “সে সময় একটি 
রমণী সেখানে উপস্থিত হিল শুনিলাম, সে কি 
আপশাঁর কোন বান্ধবী ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “বান্ধবী না হইলেও আমার 
অপরিচিতা নহে ।” 

মপিয়ে ভারলেন হঠাৎ অত্যন্ত গল্ভীর হই! 
বলিশেন, “সেই স্্রীলোকটিকে সন্দেহ করিবার কি 
কোঁন কারণ আছে? অর্থাৎ তাহারই ইঙ্গিতে এই 
বিল্রাট ঘটিয়াছিল কি না জানিতে চাই ।” 

মিঃ ব্রেক দৃঢম্বরে বলিলেন, “না, তাহাকে 
সন্দেহ করিবার কারণ নাই ।--এ বিষয়ে আমি 
সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।” 

মপিয়ে ভারলেন বলিলেন, “সম্পূর্ণ নিঃসন্দেই? 
কারণ 1” 

মিঃ ব্রেক বলিলেশ, “বারণ, জানালার বাহির 
ইইতে গুলী আসিয়াছিল। সেই গুলীতে 
জানালার শাশি ফুটা হইয়াছিল, এবং 
জানাল|-সন্নিহিতি একটা ফুলদানি চুর্ণ করিয়! 
গুলীট। পিয়ের ম্যালার্ডের গলায় বিধিয়াছিল। 
এই ভাবে সম্মুখে বাধা ন! পাইলে সেই গুলী 
হতভাগ্য ছোটেলওয়ালাকে পরলোকে প্রেরণ 
করিত। গুলীটা সাধারণ নহে, এবং যে পিস্তলের 
সাহায্যে তাহা নিক্ষি্ড হইয়াছিল- সেই পিস্তলটিও 
অসাধারণ ।” 


মসিয়ে তারলেন বলিলেন, “অসাধারণ পিপুল ! 
আপনার এ কথার অর্থ কি ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, পগুলী দেখিয়া বুঝিতে 
পারিয়াছি-এ দেশে সেইরূপ গুলীর ব্যবহার 
নাই; প্ররূপগুলী কেবল আমেরিকান “লিকুইড 
এয়ার পিস্তলে' ( &050180810 110010 211-019601 ) 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আপনার এ ইন্স্পেক্টরের 
কাছেই গুপীট৷ আছে, আপনি তাহা পরীক্ষা 
কিয়! দেখিতে পারেন ।” 

পুলিশ-ইন্স্পেক্টর বিপুল বিম্ময়ে হা করিয়া 
মিঃ ব্রেকের কথাগুলা গিলিতেছিল। আততায়ী 
যে পিস্তলের সাহায্যে গুগী চাঁলাইয়াছিল, সেই 
অদ্ভুত পিস্তলের নাম শুনিয়া ইন্স্পে্টরের ছুই 
চক্ষু কপালে উঠিল। মসিয়ে ভারলেন তাহার 
নিকট হইতে ভাত্তণর-প্রদত্ত গুলীটি গ্রহণ করিলেন। 
তিনি তাহা পরীক্ষা! করিয়া বলিলেন, “নুতন রকম 
গুলী বটে, আমি এরূপ গুলী পূর্বে কোন দিন 
দেখি নাই ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আপনি এই রকম গুলী 
আর একট দেখিতে চাছেন?--তাহা কোথাষ 
দেখিতে পাইবেন, বলিয়া দিতে পারি” 

মসিয়ে ভারলেন আগ্রহ ভরে বলিলেন, 
“কোণায় £” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “প্রেম ডি লা গ্যাঙ্ডিতে 
যে লোকটির মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহাবই 
দেহে এইরূপ গুলী খিধিয়া আছে” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "আপনি কি 
বলিতে চাহেন-যে স্ত্বরীলোকটি আজ রাত্রে 
আপনার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল, সে সেই মৃতদেহটি 
গাড়ী হইতে পথে ফেলিয়া! গিমাছিল ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “এই রূপই আমার বিশ্বাস। 
কিন্ত আপনি তাহাকে খুনী বলিয়া সন্দেহ করিবেন 
না; সে এ কাঁজ করে নাই ।” 

মসিয়ে ভারলেন-_-“কে সেই রমনী ?” 

মিঃ ব্রেক_-তাহার নাম নর্তকী 
নালিফ,1” 

মসিয়ে ভারলেন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, 
“নর্তকী রীথা নালিফ, ?- আমার অন্ুচরেরা 
যে তাহাকেই গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে ।” 

মিঃ ব্রেক গন্ভীর হইয়া বলিলেন, পপুলিশ 
তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা কৰিতেছে! কেন? 
তাহার অপরাধ কি ?” 

ম্সিয়ে ভারলেন বলিলেন, “আপনি তাহাকে 


রীম। 


বন্দিনী রঙ্গিনী ২৫ 


নিরপরাধ মনে করিতেছেন, কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে সে 
নিরপরাধ কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । 
তবে তাহার বিরদ্ধে নরহতার অভিষেগ 
উপস্থিত হয় নাই। কাল রাতে আমাদের 
আফিসের টেলি:ফানে কে একজন লোক পুলিশ: 
কমিশনরের নাম ধরিয়া ডাকিতে আরম্ভ কনে, 
আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে 
পরিচয় দিল না। লোকটার উচ্চাবণ শ্রনিযা! মনে 
হইল সে জর্মান। লে বলি, রীমা নালিফ, এই 
ছদ্মনামে যে নর্তকী পাারিসের রঙ্গমঞ্জে খ্যাতি লাভ 
করিয়াছে--তাহার্‌ প্রত নাম ওল্গ! নাঁফমিথ। 
মালমাইসনের কারাগার হইতে নাস্মিথ নামক 
যে কয়েদী অদ্ভুত কৌশলে পলায়ন করিয়াছে, 
ওল্গ! নাস্মিথ তাহারই-ন্তা । ওল্গার সাহায্যেই 
ন।স্মিথ কারাগর হইতে পলায়ন করিয়াছে? 
স্থতর!ং ওল্গা নাস্মিথের অপরাধ অল্প নহে। 
বড় সাছেব ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত 
থাকায় আমি অবিলম্বে সহযোগী কমিশনরকে এই 
টেলিফোনের মর্ম জ্ঞাপন করিলাম। তিনি আমার 
কথা হাসিয়া উডাইয়া দিলেন; বলিলেন, 
টেলিফোনে কত লোক সম্ভব অসম্ভব কত কথাই 
বলিয়া থাকে ; যে লোক টেলিফোনে নিজের নাম 
বলিতে সাহস করে না, তাহার অভিযোগ গ্রাহ্‌ 
করিতে হইলে আমাদিগকে দিনের মধ্যে চব্বিশ 
ঘণ্টাই বুনো-হাস তাড়াইয়া (0195110 ৮/1]0 
০০9০ ) বেড়াইতে হইবে ; কিন্তু অবস্থা বিবেচশায় 
এই লোকটাপ কথ| অবিশ্বাস করিতে আমার 
প্রবৃত্তি হইল না। আপনি নর্তকী বীমা নালিফ.কে 
চেনন বলিলেন, তাহার প্ররুত নাম কি ওল্গা 
নাস্যিথ ?” 

মিঃ ব্রেক মসিয়ে ভারলেনের নিকট ওল্গ। 
নাস্মিথের পরিচয় গোপন রাখিবেনঃ এই রূপই 
তাহার ইচ্ছ। ছিলঃ কিন্তু অতঃপর তাহা অসম্ভব 
ইইল। তিনি বলিলেন, "আপনি সত্য কথাই 
শুনিয়ছেন; নর্তকী বীমা নালিফের প্ররুত নাম 
ওল্গা নাস্মিথ। মা'লমাইসন কারাগার হইতে 
যে কয়েদী পলায়ন করিয়াছে-_ওল্গা তাহারই 
কন্তা। সে কিছুদ্দিন পূর্বের লগ্নে দস্থ্বৃত্তি করিয়া 
প্যাঞিসে পলাইয়া আসিয়াছে, এবং ছন্সনামে 
রঙ্গালয়ে নৃত্য করিয়! দর্শকগণের মন মুগ্ধ করিতেছে 
আমি তাহারই সন্ধানে প্যারিসে আসিয়াছি। সে 
রূপব্তী তরুণী হইলেও কতকগুলি ভীষণপ্রকৃতি 
দুর্দান্ত দন্ুর সাহায্যে একটি দল বাধিয়াছে ; বিভিন্ন 


স্থানে তাহারা যে সকল ডাকাতি করিয়াছে, তাহ 
অত্যন্ত বিস্ময়কর ও সাহসের পরিচায়ক। পুলিশ 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে 
পারে নাই ।” 

মসিয়ে তারলেন বলিলেন, প্তাহার পিতা 
কয়েদী নাস্মিথ কি সত্যই তাহার সাহায্যে 
কারাগ র হইতে পলায়ন করিয়াছে?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হা, এই সংবাদ পাইযাই 
ত আমি তাড়াতাড়ি প্যারিসে আসিয়াছি |” 

মিঃ র্রেকের কথা শুণিয়৷ মসিয়ে ভারলেন গভীর 
চিন্তায় নিমগ্ন ইইলেন। ইনৃস্পেক্টরট! স্ত্তিততাবে 
ছাগলের মত স্থিগ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে 
চাহিয়। রহিল। (৮৮৪3 31901061119 2. 002) 

মপিয়ে ভারলেন হঠাৎ মুখ তুলিয়া মিঃ ব্রেকের 
মুখের 'দকে চাহিয়া বলিলেন, “মসিয়ে ব্রেক, সেই 
ভকীটা কি উদ্দেশ্টে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে 
আফিয়ছিল? আপনাপ কাছে তাহার আলিবার 
কথ! ছিল কি?” 

মিঃ ব্রেক বল্লেন, “না, তাহ!কে স্বেচ্ছায় 
আমার নিকট আমিতে দেখিয়! আমি স্তম্ভিত 
হইয়ছিলাম। সে আমাকে বলিতে আসিয়াছিগ-_ 
একাল পর্যন্ত সে যে সকল অবৈধ কার্ধ্য দ্বারা 
বহুলোকের সর্বনাশ করিয়াছে সেই সকল কাজ 
সে আর করিবে নাঃ অতঃপপ সে সাধুতাবে 
কালষাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে । কয়েকজন ধনবান 
লোকের ধনরত্ব লুষ্ঠনের জন্য সে দন্যুবৃত্তি আরম্ত 
করিয়াছিল; প্রতিহিংসার বশবর্তা হুইয়াই সে না 
কি এরপ করিয়াছিল। কারণ, সেই লোকগুলি 
ষড়যন্ত্র করিয়া মিথ্যা অভিযোগে তাহার 


পিতাকে জেলে পুরিয়াছিল। এসকল কথা 
আমি জানিতাম; এবং এসকল কথা যে 
আমার গুবিদিত-_রঙ্গিণী ওল্গাও তাহা 


জানিত। এইজগ্ঠই আজ রাত্রে নে আমার নিকট 
আল্িয় বলিল_-আর তাহার প্রতিহিংসা গ্রহণের 
প্রয়োজন নাই।” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “প্রতিহিংসায় হঠাৎ 
তাহার প্রতিনিবৃত্ত হইবার কারণ কি?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “মালমাইসন কারাগার 
হইতে সে তাহার পিতাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল; কিন্তু তাহার পিতা কারগার হইতে 
পলায়ন করিয়াও ছুর্ভাগ্যক্রমে প্রাণত্যাগ করিল। 
তাহার পিতার মৃত্যু হওয়াতেই সে তাহার পিতার 
শত্রগণকে বিধস্ত করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছে ।” 


৬ 


দীনেন্্র-গ্রন্থাবলী 


মসিয়ে তারলেন বলিলেন, "কয়েদী নাম্ম্থ আমারই উপর ন্যপ্ত আছে ।--মাঁপনি যদি আমার 


তবে সত্যই মরিয়াছে? তাহার মৃত্যু হই়াছে_এ 
কথা ওল্গা স্বয়ং শ্মাপনার নিকট স্বীকার করিয়াছে 

মিঃ ব্রেক বললেন, তাহার কথা শুশিয়া 
ঢইরূপই মনে হইয়াছিণঃ কিন্তু আমি তাহার 
কথা বিশ্বাস করিতে পাবি নাই । আশার ধারণা, 
সে ধাপ্পাবাজিতে আমাকে তুলাইবার চেষ্টা 
করিতেছিল।” 

ম্সিয়ে ভারলেন বলিলেন, “কিন্তু বেলেখ 
লাইনের উপর থে ক্ক্িত-মুদ্তি মৃতদেটি পাওয়া 
গিয়'ছে, যদি তাহা কয়েদী নাসমিথের মৃতদেহ না 
হয়_তবৃহা হইলে সেই মুতণেহ কাহাব ?” 

মিঃ ব্রেক মাথ। নাঁডিয়া বলিলেন, আমার তাহা 
অন্থুমান করা অসাধ্য) ওস্ততঃ সেই মুতদ্ছেটি 
দেখিবার পূর্বে আমি কোন মন্তব্য গ্রকাশ করিতে 
পারিব না। আপনার অনুমতি হইলে এবং 
আপনার শর বুদ্ধিমান ইন্স্পেক্টরটি আমাকে মুক্তি 
দান করিলে, আমি সেই মৃতদেহটি দেখিতে যাইব। 
তা” ছাড়।, আপনি প্লেদ ডি লা গ্র্যাপ্তিতে থে 
মুতদেহটি পাওয়া গিয়াছে বলিতেছিলেন তাহাও 
দেখিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে ।” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “ই, আপনি দুইটি 
মুতদেহই পরীক্ষা করিতে পারেন। _অপস্তুর তিনি 
ইন্ম্পেক্টরকে ক্ষ্য করিয়া বগিলেন, "ইন্স্পেক্ট? 
আন্জো, তুমি পিয়ের ম্যালা ৬৫ হোটেলে গুলী- 
মারা ব্যাপারেপ তদন্ত করিতে গিয় কিরূপ 
কাধ্যদক্তার পরি5য় দিয়াছ, তাহাবোধ হয় বুঝিতে 
পাবিযা। মিঃ ব্রেককে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া 
তুমি প্রতিপন্ন করিয়াছ_-তোমীর মত অকর্মণ্য 
বর্ধচারী পুলিশ বিভাগে অধিক নাই। যাহা হউক, 
ম্সিয়ে ব্লেককে তুমি অবিলম্বে ছাড়িয়া দিবে, এবং 
তিনি যখন যে কাজ করিতে চাহিবেন__তাহাতে 
বাথ দিবে না। তিনি কি উদ্দেন্তে কখন কি 
করিবেন _তাঁচা তোমার বুঝিবা? শক্তি নাই।- 
আমার কথা বুঝিয়াছ ? 

ইন্‌ন্পেক্টর আন্জে৷ মসিয়ে ভারলেনের কথায় 
অপমান বোধ করিল) বিশেষতঃ মসিয়ে তারলেন 
মিঃ গ্রেকের, স্মিথের ও ডাক্তারের সম্মুখে তাহাকে 
অকর্মণ্য বলায় তাহার আত্মাতিমানে আঘাত 
লীগিল; সে নীরস স্বরে বলিল, "আপনার কথা 
বুঝিবার মত বুদ্ধি আমার আছে; কিন্তু আপনি 
বোধ হয় ভূলিয়া গিয়াছেন_ আমি এই থানার 
ভারগ্রাপ্ত কর্শচারী, .এবং কতকগুলি দায়িত্বতার 


কর্তব্যকর্থে হস্তক্ষেপণ করেন, তাঁহা হইলে-” 

মসিরে ভারলেন ইন্স্পেক্টরের কথায় বাঁধা দিয়া 
তীব্রপ্ধরে বলিলেন, “তোমার সর্বাপ্রধান কর্তব্য 
আমার আদেশ পালন করা।- আমি যে আদ* 
করিলাম তদনুলারে কাজ করিবে। হা, মুখ বিয়া 
আ'মার আদেশ পালন করিবে ।_-পিষের ম্যালাডের 
হোটেলে পাহাঁবার কোন বন্দোবস্ত করিয়। 
আিয়াচ ?” 

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, “হাঁ, দুইজন কন্ষ্টেবল 
সেখ,নে মোতায়েন আছে।-আবুও একজনকে 
সেখানে পাঠাইয়াছি।৮_ ইন্‌ল্পেক্টর রাগে অপমানে 
গ€গর করিতে লাগিল। চাঁকণীর উপর তাহা 
ধিকার জ্ন্মিল, কিন্ধু সী ও পুত্রক্তার মুখ মণে 
পড়ার তাহ।কে ঠাণ্ড হইতে হইল। 

মসিয়ে ভারলেন বলিলে, “তাহা হইলে সেখানে 
এখন তিনজন কন্ষ্টেবল পাহারায় আছে) উত্তম। 
আমিও এখনই সেখানে যাইতেছি) তাহা হইলে 
আমরা চাঁবিজন হইব। মসিয়ে ব্রেক ও তাহার 
সহকারী স্মিথ নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সেখানে যাইতে 
উৎসুক হইয়াছেন ।” 

মসিয়ে ভারলেন ইন্প্পেক্টর আন্ছোর দিকে 
অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কিয়! মেই কক্ষ তা!গ 
করিলেন 3; মিঃ ব্রেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া তাহার 
অন্থুদরণ করিলেন। ইন্স্পেক্টর ক্রে'দে অধীর হইয 
সেই বক্ষে পাঁদচারণ করিতে লাগিল, এবং চ্ই 
কক্ষে যে সার্জেন্ট উপস্থিত ছিল; তাহাকে অকার্ণ 
তিরস্কার করিয়া পদমধ্যাদা অক্ষুণ বাখিবার চেষ্টা 
করিল ।-এই ইন্স্পেক্টগট প্রাচীন কর্মচারী) 
মুসিয়ে ভাঁরলেন তাহার পু্িশে প্রবেশের 
"্থনেক পরে চাকরী পাইয়াছিলেন, এবং অসাধারণ 
যোগ্যতাঁবলে তাহ।কে অতিক্রম করিগা ডেপুটা 
পুলিশ-কমিশনরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন? 
এজন্ঠ ইন্ম্পেক্টর আন্জো তাহাকে শত্রু মনে করিত, 
(701:09195101091 61)1011/ ) এবং হার আ.দশ 
পালন কর অপমান্জনক মনে করিত; ফলতঃ 
তাহাকে মসিয়ে ভারলেনের নিকট পদে পদে 
অপদস্থ হইতে হইত.। 

থানার বাহিরে আসিয়। মিঃ ব্রেক মসিয়ে 
ভারলেনূকে বলিলেন, “আপনার এই ইন্ম্পে্টরটির 
পেন্সন ঠইতে আর বিলম্ব কত?” 

মপিয়ে ভারলেন হাসিয়। বলিলেন, “আন্জে! 
আমার চাকরী আরম্ভ হইবার পাঁচ সাত বৎসর 


বন্দিনী রঙ্গিণী ২৭ 


আগে পুলিশে ঢুকিযাছে। বোধ হয় আব এক 
বৎসর পর ও পাপ বিদাষ হইবে '--এ কথা জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন কেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “লোকটি আপনাদেব পুলিশ- 
বিতাগেব অলঙ্কারম্বূপ ! এবকম যোগ্য লোক 
আব কত দিন পাবিসেব শান্তিবক্ষার নিধুক্ত 
থাকিবে--তাহা জানিবাব তান্ত আগ্রহ হয না?” 

মঙ্ষে তাঁবলেন এবটু চীঞ্িলেন মাত্র, আব 
কোন মন্তব্য গ্রকাঁশ কাঁ'লন না। তীাহাবা 
তনজনে নিজ্জন পথে মা শীত্রেব অতিমুখে অগ্রসব 
হইলেন। তখন রাত্রি পভাতপ্রায়,। কন্কনে 
শীতে ভাডেন ভিতব্‌ কীপুনী ধরাইবাছিল ; আসন্ন 
উষাব কুগ্মাটক। প্রভাতকল্প! পর্বপীকে যে” কি এক 
বছস্টান্ধক1বে আচ্ছন্ন কবিষা তুলিযাছিল। 

মসিযে াণ্লেন চলিতে চলিতে মিঃ বেককে 
বলিলেন, “যপ্ধ উহ' স্তা হয, অর্থ।ৎ যাঁহাব মুতাদহ 
খেলব লাইনে পাওযা গিযাঠে, সে যাঁদ পলাতক 
কখেদী নম্য়িথ শা ভইযা অন্ত কোঁন লোক হ্য। 
তাহা ভইলে আমাকে স্বীকান কবিতে হইবে 
পুলিশে চাবণী গ্রহণ কবেযা এরূপ বহস্তজনক 
ধ্যাপাব আব কখন প্রত্যক্ষ করি নাই ।” 

মিঃ বেক বলিলেন, “মাপনি সতা কথাই 
বলিযাঁছেন; অতান্ত ছুর্বোপ্য রহস্য । আমাৰ 
বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তি ।যেদী নাস্মিথ নছে। গাম 
জানি, বর্দিণা ওন্গা যে কার্যে হস্তক্ষেপণ কবে 
তাহ] অসম্পন্গ থাকে না ।? 

মণিষে * বলেন বলিলেশ। “মৃত ব্যক্তি 
নাম্মিগ না হউসা যদি অন্য কেহ হয-_তাহা হলে 
আমাকে স্বীকীবৰ কবিতে ইইবে-__এই নাবী পুলিশ 
অপেক্' সহ্ম্স গু1 অধিক চতুর; গে আমাদেন 
অজ্ঞ।তসাবে এরূপ ষডযন্ধ কবিযাছেঃ যাছ। মামাদেব 
জ্ঞন-বুদ্ধিব অতীত) একটা স্ত্রীলোক তাশাব 
ছুবতিসন্ধি পঞ্ল কবিব ব জন্য প্যাবিসেব সমস্ত 
পুলিশ কর্মচারীকে বোকা বানাইযা দিল। 
আ।মাদেব চক্ষতে ধুলা নিক্ষেপেব জন্ত সে অমাধ্য 
সাধন কগ্যাছ। ইহা স্বীকাঁৰ কৰ্তেই 
ইইবে।” 

মিঃ বেক বলিলেন, “ইহ। অস্বীকাব কবিবাব 
উপাষ নাই । বুদ্ধিব যুদ্ধে সে একাধিক বাব 
আমাকে পবাজিত কবিযাছে। অসাখাবণ 
শরক্তসম্পনা এই নাবী। আমি পবাজধ-ব্দন! 
ভুলিতে না পাবিযা তাহাব »দ্ধানে প্যারিসে 
আগিষাছি।' 


মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “ওল্গা৷ ন।স্মথ 
তাহার পিতাকে কারাগার হইতে উদ্ধার কবিবাঁব 
জন্য এবং ভবিষ্যতে পুলিশ তাহাব সন্ধানে বিরত 
হয এই উদ্দেশ্ে-_প্রথথ হইতে এরূপ বড়যন্ত 
কব্যাছে যে, রেলের লাইনে যে মৃতদেহটি পাওযা 
গিষাছে--তাহা নাস্মিথেবই মৃতদেহ বলিষা 
প্রতিপন্ন হইবে ।--ইছা সাধারণ বুদ্ধির ও অল্প 
যোগাড-যন্ত্রে ফল নছে।” 

মিঃ ব্রেক বলি লন, “হা, বঙ্গিণী ওল্গা নাস্মিথ 
অসাধাবণ বুদ্ধিমতী, এবং তাহাব কাধ্য প্রণালী 
এইরূপই কৌশলপুণ ।” 

মস্যে ভাবলেন বলিলেন, “তাহাব কার্য্য- 
প্রণালীটা ঠিক খুঝিতে পাবিতেছি না। নাস্মিথ 
বারাগান হইতে বাছিব হইযা পথে আসিষাই 
একখানি মোটবকাব দেখিতে পাহ্যাছিল; 
আপনি কি মনে কবেন-সেই কাঁবেব ড্রাইভাঁব 
ঙ্গিণী ওল্গাব বেতনভোগী ? 

ঠ্ঃ পেক বলিলেন, প্ডরাইভাবট। বঙ্গিণীব 
বেতনগ্োোগী, ইহা বিশ্বাস করিতে পাখি নাই; 
৩বে এই গাডীণ আরোহী বঙ্গিণীর দলেব লোক-- 
এইবপই আমাব ধা ণ'। শাস্মিথ তাহাব টুপি 
ও পেট কাড়িয। লইযাছিল, এবং সে প্রাণভযে 
গাডী হইতে লাফাইযা পঙিবাছিল- ইহাও 
বঙিণাণ উপদেশেব বা আদেশের ফল। এই 
ব্যাপারে পৰ গাডীব ড্ু'ইভাব ও আবোহীকে 
নমমিথেব পলামণের সাহায্যকাখা বলিযা কে 
সন্দেহ ধল্বে ?” 

মসিষে ভাবলেন বলিলেন, কিন্তু একট! 
দোকানে প্রবেশ কবিষ।॥ এদাঁকানদাৰকে গুণী 
কবিবাব ভথ দেখাইণা অর্থ লুগ্ঠন_-ইহাও কি 
ষডযন্্বেব ফল ?” 

মিঃ বেক বণিপেশ, “আমাব ত সেইরূপই 
মনে হণ। পুলিশকে কুববিভযেব বেলেব 
পাইশেব দিবে লইযা। যাইখাব তন্য রঙ্গিণী 
ওপ্গা পূর্বেই এইরূপ ব্যবস্থা কবিষা 
বাঁণিমাছিল। বেলে লাইনে মৃতদেহ পাওযা 
গিষাছৈ শুনিষ। আপনিও বোধ হয বিশ্মিত হন লাই। 

মসিযে ভাবলেন বলিলেন, "না; আমবা 
সকলেই মনে করিযাঁছিলাম, লোকট। পলাযনে 
অকৃতকাধ্য হইলে ধব! পড়িবাব ভষে আত্মহত্যা 
কবিবে। কিন্ত একটা কথা আমবা তখন বুঝিতে 
পাবি নাই । যাহাব হাতে টোটাতর! পিস্তল ছিল-- 
সে আত্মহত্যা করিবাব জন্য বেলেব লাইনে কাট। 


২৮ 


পড়িতে যাঁয় কেন? পূর্বেব একবারও সন্দেহ করিতে 
পারি নাই--ওল্গা তাহার পিতাকে কৌশলে 
সরাইয়। দিয়া আমাদিগকে গ্রতারিত করিবার জন্ট 
রেলের লাইনের উপর একটা মুতদেহ ফেলিযা 
রাখিবার ব্যবস্থা করিবে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সেই মুতদেহটি অন্য কোন 
লোকের হইতে প|রে-__-এ সন্দেহ যাহাতে কাহাঁরও 
মনে স্থান না পায় এই উদ্দেষ্তেই চতুরা রঙ্গিণী এই 
খেলা খেলিয়াছিল। আপনি তাহার অভিসন্ধি 
সহজে বুঝিতে পারেন নাই ?” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “না । টেলিফোনে 
তাহার প্রকৃত পণ্চিয় পাইবার পূর্বে কোন সন্দেহই 
আমার মনে স্থান পায় নাই। বলিয়াছি, 
সহযোগী “গ্রিফেক্ট' সংবাদট। হাসিয়!ই উড়াইয়া 
দিয়াছিলেন। 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ইহাতেই রঙ্গিণীর চাতুরধ্য 
ও বুদ্ধির তাক্ষতা বুঝিতে পারিতেছেন। সে 
বুঝিয়াছিল মৃতদেহটি পুলিশের হাতে পড়িবে ও 
যথাসময়ে সম!হিত হইবে; তাহার পর কয়েদী 
নাস্মিথের কথ! সকলেই তুলিয়া যাইবে। সে 
বাচিয়া অ.ছে, এ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পাইবে 
না! অতঃপর সুযোগ বুবিয়া আসল নাসমিথ 
একটা! নৃতন নাম লইয়া স্বাধীন ভাবে জীবন-যাত্রা 
আরম্ভ কমিবে। তাহার পুনর্ববার ধরা পড়িবার 
আশঙ্কা থাকি.ব ন:3 উতৎ্কগ্িত চিত্তেও তাহাকে 
কালযাপন করিতে হইবে না। আমার বিশ্বাস, 
তাহাকে দেশান্তরে প1ঠাইবার ভগ্ত জাল পাসপোর্ট 
ও অন্তান্ত কাগজপত্র ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয় 
গিয়াছে ।” 

মসিয়ে ভারলেন ঠিন্তাকুল চিত্তে আরও কিছুদুর 
অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 4কন্ত আর একট! কথা 
বুঝিতে পারিতেছি না; আপনার কি বিশ্বাস-- 
রূঙ্গিণী ওলগ! তাহার পিতাকে নিরাপদ করিবার 
জন্য কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ধরিয়া কয়েদীর 
পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়াছিলঃ তাহার পর তাহাকে 
হত্যা করিয়া রেলের লাইনের উপর ফেলিয়া 
রাখিয়াছিল ?-_সেই হতভাগ্য ব্যক্তিকে কেহ সনাক্ত 
করিতে না পারে_-এই উদ্দেশ্তেই কি তাহার মুখ 
বিকৃত করিয়াছিল?” 

খিঃ ব্রেক বলিলেন, “হা, তাহার মুখ বিকৃত 
করিয়াছিল--এ বিষয়ে অমি নিঃসন্দেই ; তবে 
রঙ্িণী বা তাহার অনুচরের! কোন জীবিত ব্যক্তিকে 
হত্যা করে নাই; মৃতদেহ লইয়া গিয়া তাহারই 


দীনেন্্র-গ্রন্থাবলী 


মুখ বিকৃত করিয়াছিল, এবং এইভাবে মুত ব্যক্তিকে 
সনাক্ত করিবার পথ বন্ধ করিয়াছিল।”» 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “কি অদ্ভুত চাতুরী! 
কিন্তু সে কাহাকেও হত্যা না করিলে, মৃতদেহ 
কোথায় পাইল ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “মৃতদেহ সংগ্রহ করা তাহার 
অপাধ্য হয় নাই; কোন্‌ কাজটাই ৰা রঙ্গিণীর 
অসাধ্য? দরিদ্র পল্লীতে প্রত্যহ অনেক লোকের 
মৃত্যু হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সমাধিক্ষেত্রে তাহাদের 
মুতদেহছ সমাহিত হইতেছে। রঙ্গিণীর আদেশে 
তাহার অনুচরেরা কোন সমাধি-ক্ষেত্রের ম্দ্রফরাঁসকে 
অর্থবারা বশীভূত করিয়াছিল; সে অন্তের 
অজ্ঞাতসারে গভীর রাত্রে একটি সগ্য-সমাহিত 
মৃতদেহ তুলিয়। আনিয়া তাহাদের হস্তে অর্পণ 
করিয়াছিল। অবশিষ্ট কাজ স্হজেই সম্পন্ন 
হইয়ছিল।-_আঁমার কথা বুঝিয়[ছেন ?” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, আমি ত 
বৃঝিয়াছিই, কিন্তু বড়-কর্তা যখন এ সকল কথা 
বুঝিতে পারিবেন-তখন তাহার মুখের ভঙ্গি 
কিরূপ হইব, তাহাও বুঝিতে পারিয়া, সেই সময় 
তাহার একখানি ফটো! লইবাঁর জন্ত আমার ক্ডই 
আগ্রহ হইয়াছে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, «কিন্ত আমি আপনাঁকে 
যে সকল কথা বলিলাম-_তাহা স্ম্পূর্ণ সত্য বলিয়া 
এখনও প্রতিপন্ন হয় নাই ঃ অন্ুমানেয় উপর নির্ভর 
করিয়া আমি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহাই 
আপনাকে বলিলাম ।--শব-ব্যবচ্ছেৰের সময়ঃ 
আমার এই সিদ্ধান্ত সত্য কি মিথা, তাহা জানিতে 
পারা যাইবে ।” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “তা বটে; কিন্ত 
এই সিদ্ধান্ত বুক্তি-সঙ্গত বলিয়াই আমার মনে 
হইতেছে। কার্যযক্ষেত্রে সম্ভবতঃ এই সিদ্ধান্তের 
খণ্ডন হইবে না। সে যাহাই হউক, অন্তান্ঠি রহস্ত 
সম্বন্ধে আমাদিগকে সম্পরণ অন্ধকারে থাকিতে 
হইয়াছে । পিষের ম্যালার্ডকে কে গুলী করিয়াছে? 
প্লেদ ডি জা গ্র্যাণ্ডিতে ষে মৃতদেহটি পাওয়া 
গিয়াছে--তাহা কাহার মৃতদেহ? কেকি উদ্দেশ্টে 
তাহাকে হত্যা করিয়াছে ?-হহা একই লোকের 
কাজ, না বিতিন্ন ব্যক্তি এই ছুই জনকে গুলী 
করিয়াছিল,--এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা 
কোথায় পাইব ?” 

মিঃ ব্রেক মাথা নাড়িয়৷ বলিলেন, “না, এসকল 
ব্যাপার আমি বুঝিতে পারি নাই, এবং এখন পর্য্যস্ত 


বন্দিনী রঙ্গিণী ২৯ 


বুঝিবারও চেষ্টা করি নাই ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, 
নাস্যিথ ও রঙ্গিনী ওল্গাঁর সহিত্ত এই সকল কাণ্ডের 
ঘনিষ্ঠ যাগ আছে। আমরা ক্রমশঃ হয় ত 
অন্ধকারের ভিতব আলো দেখিতে পাইৰ। রঙ্গিণী 
সরল ভাবে আমাকে তাহার মনের কথ! বলিলে 
বোধ হয় কিছু বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু সে 
সরলতার ভাণ করিয়া আমাকে তুল বুঝাইবার 
চেষ্টা করিয়াছিল। যদি আবার তাহার দেখ! পাই 
_-তাহা হইলে আমি তাছাব মনের কথা টানিয়া 
বাহির করিব ।৮ 


ষ্ঠ তরঙ্গ 
অদ্ভুত আব্দার 


ছোটেল সেণ্ট জুিয়েনের দ্বিতলস্থ একটি ক্র 
কক্ষে পিয়ের ম্যালার্ড উচ় বালিসে মাথা 
রাখিয়া ন্মদ্ধ শায়িত ভাবে বসিধা হিল) তাহার 
গলার ক্ষতস্থাঠ্রে উপর ব্যাণ্ডেজ বাধা । ক্ষত 
গতীব হইলেও তাহার মনেরবল যথেষ্ট ছিল, সে 
হতাশ ভইযা পড়ে নাই। সে মবিতে মরিতে 
বাঁচিয়া গিয়াছে, ইহ। বৰিতে পারিয়ছিল। কিন্ত 
কেকি কারণে তাঁহাকে গুণী কশিয়াছিল, তাহা 
বঝিতে পাবে নাই। এই গুলী-মারা ব্যাপারে 
চারি দিকে আন্দোলন আর্ত হইয়াছিল, প্যারিসের 
বহু সংবাঁপঞ্জে তাহার হে।টেলেব নাম গ্রকাশিত 
হইযাছিল, কেহ কেহ প্রসঙ্গক্রমে তাহাণ ও তাহান 
হোটেলের প্রশংসাও করিয়াছিল ; তাহ। শুনিয়। 
সে যথেষ্ট আম্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিল, এনং 
ভাঁবিতেছিল, এই সুযোগে তাহা হোঁটেলটি 
জাকিয়া উঠিতে পারে. অনেক লোক তাহার 
হোটেল দেখিতে আপিবে ; সুতরাং তাহার গুলী 
এাওয়। নিতান্ত অনর্থক হয় নাই! 

এই অদ্ভুত রহস্ত-তেদের জন্য ভাহার মনে 
বিন্দুমাত্র কৌতৃহলের সঞ্চার হয় নাই; কে কি 
উদ্দেশ্যে গুলী মারিয়। ভাহাকে আহত করিযাছিল, 
তাহা সে বঝিতে না পারিলেও, বৃদ্ধিমতী £ও 
ংসারাভিজ্ঞ! বিবি-য্যালার্ড তাহাকে তাহা বুঝাইয়! 
দিয়াহিল। বিবি ম্যালার্ডের সকল কথাই সে 
বাইবেল-বাক্যের স্ায় অল্রাস্ত মনে করিত। বিবি- 
ম্যালার্ড তাহাকে বলিয়াছিল--এই বিভ্রাট প্রেমের 
প্রতিদ্বন্দিতার ফল। সেই গভীর রাত্রে রীমা 


নালিফের ন্যায় তরুণী নর্ভকীর মপিয়ে ব্রেকেব শমন- 
কক্ষে প্রবেশ কর। উচিত হয় নাই। সেই নওুকীর 
স্বামী বা প্রণয়ী কৌতুহলের বশবর্তা হইয়া গোপনে 
তাহার অনুসরণ করিয়াছিল, পিস্তল তাহার হাতেই 
ছিল। রীম। নালিফকে মসিষে ব্লকের শয়নকক্ষে 
প্রবেশ করিতে দেখিয়৷ সে ক্রোধ সংবরণ করিতে 
পারে নাই। সে জানালার বাহিরে ধাড়াইয়। মসিয়ে 
ব্রেককে হত্য। করিবার জন্য গুলী চালাইয়াছিলঃ 
কিন্তু সেই গুলী মগিয়ে ব্লেকের অঙ্গ স্পর্শ না করিয়া 
ম্যালার্ডের গলায় বিধিয়।ছিল। 

ঈীর্ধ্যাকুন প্রেমিক ক্রোধাঞ্ধ হইয়া গুলী বর্ষণ 
করিয়াছিল, এ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মততেদ হইল 
না; কিন্ত কাহাকে লক্ষ্য করিয়। সেই গুলী শিক্ষিপ 
হইয়াছিল, এই প্রগ্ন লইখা তাহাদের মধ্যে বাক্‌- 
বিতণ্ডা আরম্ভ হইল।--বিৰি ম্যালার্ড বলিল, 
“মসিয়ে ব্রেককে খুন করিবার জন্যই তীঁহার 
প্রণয়ের গ্রতিদ্বন্দী গুলী চালাইয়াছিল” ; কিষ্ত 
পিয়ের ম্যাঁলার্ড পত্বীর কথার প্রতিবাদ করিয়া 
বলিল, “তোমার ও কথ। আমি বিশ্বাস করি না।-- 
নর্তকী রীমা নালিফই তাহাব গ্রণয়ীর গুলীর 
লক্ষ্য । গ্রণয়িণী বা স্ত্রীকে অতিসারে যাইতে 
দেখিলে এ নকম পুকুন কে আছে যে, তাহাকে 
হত্য। করিবার জন্য উত্ল্ুক না হয়?” 

বিবি ম্যালার্ড রাগ করিধা! বলিল, “ও রকম 
বদ্‌-রূসিক পুরুষের গলায় দর্ডি !” 

পিধের ম্যালা বলিল, “ও রকম দুঃশীশা 
স্ীলে।ককে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত গুলী করিযা 
মারাই উচিত |” 

বিবি-ম্যাল বলিল, “কিন্ত রাগের মাথায় 
গুশী করিতে গিয়া তৃতীয় ব্যর্তিকে জখম করা 
উচিত নয়।” 

এই সময় হোটেলের প্রধান পরিচারিকা 
আসিয়া স্বামী-স্ত্রীর তর্ক-যুদ্ধ থামাইয়৷ দিল। সে 
বলিল, “যাহাকেই লক্ষ্য করিয়া গুলী মার! হউক, 
কর্তাকেই ত!ছাদের অবিবেচনার ফল ভোগ 
করিতে হইয়াছে । পুরুষ দুইটির ও স্ত্রীলোকটির-_ 
এই তিন জনেরই অল্লাধিক দোম আছে। মসিয়ে 
ব্রেক কে'ন্‌ বিব্নায় গভীর রাত্রে এ রকম যুবতী 
স্্রীলোইককে তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশের অনুমতি 
দিলেন? আর কর্তাই বা সেই ছুড়িকে কফি 
খাঁওয়াইয়া খুসী করিবার জন্য অত ব্যস্ত হুইয়া- 
ছিলেন কেন? থিষেটারের নাচওয়ালীকে অত 
আস্কার! দেওয়াই ব1! কেন? রাত-দুপুরে ছু'ড়িটা 


৩০ 


হোটেলে আলিয়া মসিয়ে ব্রেকের সঙ্গে দেখা 
করিতে চাহিল, আর উনি তাহার হুকুম তামিল 
করিতে ছুঁটিলেন।--তাহাকে হাকাইয়া দিলে 
কি এ রকম বিপদে পড়িতেন? আমি জানি 
ইংরাজ মাত্রেই ক্ষ্যাপ॥ আর বেশীব ভাগই 
অসচ্চরিত্র | (৪11 1770 9110 100051019 01919- 
0৮09191০) তাহাদিগকে কি ছে গেলে যাষগা দিতে 
আছে ? নিজের দোষে কর্ত। কষ্ট পাইতেছেন।” 

দ্বিঙলেপ কক্ষে এই সকল আলে'চনা 
চপিতেছিল ; একতালায মিঃ ব্রেক্রে শরনকক্ষে 
মিঃ ব্রেক [স্মগেব মহুত তখন নানা বিষষের 
আলোচনা করিতেহিশেন। কথাব কথায় ম্পিথ 
বলিল, "প্লেন লাইনে যে লোকটির মৃতদেহ 
পাঁওয! গিখাছিল--পুলিশ তাহা তুলিবা আনিয়া 
মড়িখানাথ রাখিয়া গিয়াছিল। শব-ব্যবচ্ছেধ্রে 
সময আপনি সেখানে উপস্থিত হিলেশ) কর্তা ! 
অ।পণি সেখানে গিয়া দেখিস়াছেণ--মন্ন)াস বোগে 
লে।কটার মৃত্যু হইখ|ছিল- ডাক্তাবের পণীক্ষায 
ইহাই প্রতিপন্ন হইধাছে। এই ন্ন্যাস বোগেণ 
কারণ অতিরিক্ত মগ্যপান; তাহার হ্দ্বে!গ ছিল 
_ইহাও প(তিপন্ন হই৭|ছে | কি বণেশ ?” 

মিঃ বে? বপলশেনত হাঃ ভাগাব 
সিদ্ধান্ত কপিহ|ছে ন।” 

শ্মিখ বলিপঃ “তাভাপ 
অন্তরেক্িয সাভাবিক 


এ 
উই 


ফসফুস ও 'অ2|না 
অবগ্চ!বণ চিশ। তাভাপ 


প1কাশযেব অবস্থা দেখিয়া আাশিতে পাবা গিয়াছে * 


লোকটা পাকা মাতাল (০0180117700 01001)1,71) 
ছিণ। ড!ক্তান বেনাড আপদাখ সহিত একমত 
হইয়া স্বীকার কবিয়াছেন-_-ভাসেলি মেল-টে.৭ 
519 পড়িয়। তাহা মৃতা হইযাছে__পুলিশ এ 
কথা বলিলেও, সেই ট্রে এ স্রান দিয়া যাইবার 
প্রায় আট খণ্টা পুর্বে লৌকটাব মন্তযাস বোগে 
মৃত্যু হইয়ছি।” 

মিঃ বেক বলিলেন, “মে বথা সত্য ।” 

শি বলিল, “এই সবল প্রমাণ দ্বারা কি 
প্রতিপন্ন 5₹[? প্রতিপন্ন হয় যে, উহা! জেনোফন 
নাসমিথের মৃতদেহ নথে। যে সময় জেনোফন 
নাসমিথের মৃত্যু হুইয়াছিল__তাহার আট ঘণ্টা 
পর সে এঁ লাইনের উপর আস্যা৷ পুনর্ধধার মরিয়া 
ছিল, ইহা পাগলও বিশ্বাস করিবে কি? এ 
পৌকটার যখন মৃত্যু হইয়াছিল__নাসমিথ তখন 
কারাগার হইতে বাহিরও হয ন!ইঃ এ অবস্থায় 
কি করিয়া! উহা নাসমিথের মৃতদেছ হইবে ?1-- 


দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


আর যদি তর্কস্থলে স্বীকার করি-মৃত্যুর সময় 
সম্বন্ধে আপনাদের ভূল হুইয়াছিল, অর্থাৎ, তাঁপেলি 
ট্রেণ এ স্থানে আসিবার আট ঘণ্ট। পূর্বে তাহার 
মৃত্যু হয় নাই; তাহা হইলে তাহার পাকাশয়ে 
যে মদ পাওয়া গিয়াছিল--এ প্রমাণ বিরূপে 
উডাইয়! দেওযা যাইবে? জেনোফন নাস্মিথ 
দীর্ঘকাল কারাগারে ছিল, সুতরাং তাহার 
পাকাশয়ে মদ থাকা অসম্তভব। এ অবস্থায় সেই 
মাতালট। জেনোফন নাস্মিথ নহে ইহা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। এতত্তিন্ন মালমাইসন 


কাণাগারেব ডাক্তারেব অভিমত হইতে জানিতে 


পারা গিধাছে--করেদা শাস্মিথের অতপর 
স্বাভাবিক অবস্থায় খাঁকিলেও, তাহার একটি 
ফস্ফুন যম্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।-- এই 
সঞ্ল প্রমাণের সাহায্যে আমরা দৃচতার শহিত 
বলিতে পারি-_মৃতব্যক্তি জেশোফন গ!প্খিখ 
নভে, এবং নাম্মিঘ এখনও জীবিত আছে । 
জেণোফণন "াস্মিথই ট্রেণে কাটা পড়িযাছে_-এই 
মগ্যা ধারণা উৎপাদনেন 5স্ঠ পুর্ব হইতেই ধডযন 
কবিযা মৃতদেহটি রেলের লাইনে উপর ফেলিয়। 
বাথা হইয়াছিল_এ বিষষে সন্দেহর বিন্দুমর 
অবকাশ নাই । এ সম্বন্ধে আপনার কি মত ?” 

খৈঃ ব্রেক বলিলেন,_“আমি তোমার মতেরই 
2মর্থন কবি; তোমার আর কি বলিবাঁর আছে?” 

শ্মিখ বলিল, “তাহার পব দ্বিতীয় মৃতদেহেন 
গন্বদ্ধে আলোচনা করা যাউক। প্লেন ভিলা 
গ্যাঙ্িতে -য মুতদেহটি পাওঘা গিখাছে, তাঁহারই 
কথা বলিতেছি। এই ব্যক্তি পিস্তলেব গুশীতে 
নিহত হইযাঠিল, এবং শব-ব্যবচ্ছেণের মময আপনিও 
গেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি 
পিস্তলের গুলীর আঘাতে মুহূর্ত মধ্যে প্রাণত্য।গ 
করিয়াছিল । ডাক্তার তাহার বুক চিরিয়া গুশী 
বাহির করিলে পরীক্ষা দ্বার! গ্রতিপন্ন হইয়াছে গেই 
গুনী, এবং পিয়ের ম্যালার্ড যে গুলীতে আহত 
হইয়াছিল-_-তাহা ঠিক একই রবম গুশী। উত্য় 
গুশীব মধ্যে কোন প্রার্থক্য ছিল না। 

“অ।পনি বলিয়াছেন--পিয়ের য্যালাডকে যে 
গুলীদ্বারা আহত করা হইয়াছিল-সেই গুলী 
আমেরিক'র শব্দহীন “লিকুইড. এয়ার-পিস্তল' হইতে 
নিক্ষিপ্ত হুইয়াছিল। আপনার নিকট শুনিয়াছি 
আমেবিকাঁর চিকাগে। নগরে এই শ্রেণীর কতকগুলি 
পিস্তল পুলিশ বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। যে ব্যক্তি 
এই ভাবে নিহত হইয়াছে, সে কে, কো দেশেরন্‌ 
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লোক, তাহা জানিতে পারা যার নাই; কেহই 
তাহার মৃতদেহ সনাক্ত করিতে পারে নাই।--তাহাঁর 
পরিধানে যে পরিচ্ছদ ছিল-_তাহ! ইংরাঁজ দর্জির 
নির্শিত। ইহা ভিন্ন তাহার » ন্ধ আর কোঁন 
কথাই পুলিশ জানিতে পারে "ই। আপনিও 
তাঁহার প্রকৃত পরিচয জানিতে * 'রয়াছেন কি না, 
তাহা আমার নিকট গ্রকাঁশ করেন নাই; কিন্তু 
প্যারিমের পুলিশ তাহাকে সনাক্ত করিতে না 
পাবিলেও, আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম, 
তাহার আসল নাম কি জানি না, তবে.তাহার ডাক 
নাম ডিম্‌। সে রঙ্গিণা ওল্গাঁর দলতুক্ত দল্যু |” 

যিঃ ব্রে্ট বলিলেন, “তাহার নীম তুমি কোণাৰ 
শুণিপে? কিরূপেই বা জানিলে সে বাঙ্গণীণ 
অনুচন ?” 

শ্মিএ বগিল, “সঙ্গিনীর একট। অনুর আমাকে 
আক্রমণ কপিযা আমাব হাত পা৷ ও মুখ ঝধিযাছিল, 
এবং য্যান্স9য়েল গার্ডেনে রঙ্ষিণীপ বাসার কাছে 
এপট।! কষণাব গুরামে নিক্ষেপ বরিয়াছিল, সে কণা 
আপনাকে পূর্বেই বশিয়াছি। (“কুইকিনী 
রঞ্গিণী'তে এই বিবব্ণ প্রকাশিত হইযাছে। )-- 
তান পৰ তাহাবা যখন আমাণ জুতা টুপে পরিচ্ছদ 
ব1[ডযা পহয়াছিল--সেই সময় একজন দমু) 
£জিম'কে দকিয়া তাছার্ই উপর আম'কে বিন্ধ 
করিবব তাপ দিগাছিল। সেই সময় উহাকে 
দেগ্যাছিলামা ও উহার নাম শুনিতে 
পাইণাছিলামূ। এখন দেখা আব্যক_-এই উত্য 
খটনা হইতে কি খগ্রমাণ হইতেছে? কিন্তু ৩ৎপূর্বে 
আমাদিগের স্থিব করিতে হইবে--রঙ্গিণা ওল্গ! 
কি উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে এখানে দেখা করিতে 
আগিযাছিল ?” 

শ্মিথের তর্ক প্রণালী পক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্রে+ একটু 
হাসিলেন; তাহার যুক্তি শুনিয়া তিশি আমে 
উপভোগ করিতেছিলেন। সে যে সবল কথা 
বলিতেছিল, তাহা যে মম্পূর্ণ ধুক্তিপঙ্গত, এ বিষয়ে 
তাহার সন্দেহ হিল না। তিনি বলিলেন, পরঙ্সিণী 
ওল্গ কি জন্য আমার সঙ্গে দেখা করিতে 
আসয়াছিল-_-মন্ুমান করিতে পর কি ?” 

ম্মিণখি বলিল, প্রঞ্গিণি আপনাকে অর 
করিত; দে পুলিশকে গ্রাহা ন|! করিলেও 
আপনার শক্তির পরিচয় পাইয়া ল -_*যানরগীএ 
হইতে লেডি নাথানের হীরক-নেক্লেস অপহ্রণ 
স্করিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছিল--আপনার চক্ষুতে 
ধুলা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। সেইবার নে 


আপনার কবল হইতে অতি কষ্টে মুক্তিলাভ 
করিলেও, ত|হার ধারণা হইদাছিল-_ দীর্ঘকাল 
আপন|র দৃষ্টি অতিক্রম কব্তে পারিবে না। 
আপনি প্যারিষে আসিয়াছেন শুনিয়া তাহার 
মনে আতঙ্কের সঞণর হইয়াছিল। সেষে কৌশপে 
পুলিশকে প্রতারিত করিয়াছিল, আপনাব নিকট 
সেই কৌশল খাটিবে না বুঝিয়া, অশ্নুনয় বিনয়ে 
আপনাকে ভুলাইতে আসিযাছিল; সেই সঙ্গে 
আপন।কে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল-_তাহার 
পিতার মৃত্যু হইয়াছে, স্তরাং তাহার পিতৃ- 
শক্রগণকে সে আর উতৎপীডিত করিবে না। তাহার 
পিতার মৃত্যু হইখাছে--এ কগা আপনি বিশ্বাস 
করয়াছেন কি না, তাহাও জানিবার জ তাহার 
আগ্রহ হইয়াহিল ) কারণ, পুলিশের মত আপনিও 
সে কথা বিশ্বাপ কবিলে তাহার পিতার পুনর্ববার ধরা 
পাড়বাণ আশঙ্কা দূর হইত। পুপিশ তাহার প্তার 
মৃতদেহ বলিষা যে মৃতদেহ পেলের লাইন হইতে 
তুলিষা লইখা গিযাছিল--তাঁহা সমাহিত হইলে, 
তাহার পিতা জীবিত আছে--এ সন্দেহ কাহারও 
মনে স্থান পাইত ন!। মে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে 
পাপিত।--সে অপনাণ সম্মুখে যে 'অভিনয করিষ)- 
ছিল, তাহ! সত্যই বিশ্মঘঞ্চর |” 

মিঃ বেক বলিলেন, মে দস্থযবুক্তি পরিত্যাগ 
কবিয সংপথ অবন্ন্থন কপ্বে বলিয়াছিল,_-তাহার 
নে কথ। কি মিথ্যা? তাহাব কি ম্পথে চলিবার 
ইন্ছা ছিল না?” 

শ্মিথ বণিল, “কি কবিযা বলি? তাহার মনের 
কথ। বুঝিতে পাঁনি নাই। তবে সে দন্থুবৃত্তি ত্য'গ 
করিযাঁছে শুনিলে আমি বিস্মিত হইব শা; কারণ 
দন্ুবৃত্তি দ্ব'ব। সে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চম করিযাছে, এ পথ 
ত্যাগ করিলেও ভবিষ্যতে তাহাকে অর্থাভাবে কষ্ট 
পাইতে হইবে না। তাহার পিতার মুক্তিলাভের 
পর বিপজ্জনক সম্বল্প ত্যাগ করিয়া শান্তিতে 
কালয'পন করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হওযা সম্পর্ণ 
স্বাত।বিক। বিশেষতঃ দশ্যবুত্তি তঃহার পেশা নহে 
-_-ইহা আমি বিশ্বাস করি।_সে প্রতিহিংসাবৃত্তি 
চার্তার্থ করিবার জন্য তাহার পিতৃশক্রগণের ধন রত 
লু্টন করিতেহিল, তাহার এ কথা মিথ্যা বলিয়া মনে 
হয় না।--আপনি তবিষ্যতে তাহার বিরুদ্ধাচরণ 
করিবেন নাঃ সম্পূর্ণ নিশ্টেষ্ট থাকিবেন - এইরূপ 
অভয়বাঁণী শুনিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইয়াছিল, 
এবং ইহাই তাহার এখানে আসিবার অন্ত ৬ম কারণ 
বলিয়! মনে হয়” 
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মিঃ (রুক বলিলেন, “আমাণ সহিত এখাঁনে 
তাহার দেখ করিতে আস্ববার অন্য কোন কারণ 
ছিল না__ইহা যতক্ষণ জানিতে না পারি, ততক্ষণ 
তোমার এই অন্নমানই সত্য বলিস! স্বীকার করিতে 
গ্রস্তুত আছি ।--এ কণা থাক ; পিদেব ম্যালার্ড 
হঠাৎ পিগুলেব গুলীতে মাত হই", ইহার কোন 
কারণ স্থির কপ্তে পাব্যধাছ? কে কি উদ্দেশ্যে 
তাঁহ!কে গুলা করিযাছিল ?” 

শ্মিথ বলিলঃ “এ যে কি ব্যাপার, তাহা আমি 
ঠিক বুবিতে পারি নাই কর্তা! তবে আততাষী 
পিষের ম্যালাডকে লক্ষ্য করিম! গুলী মারে নাই, এ 
বিষষে আমি নিঃসন্দেহ ; গুলীটা হঠাৎ তাহার 
গলাম ঝিধিন। গিরাছিশ। আমান সন্দেহ 
আপনাকেই লক্ষ্য করিম! গুলী শিক্ষিপ্চ হইঘাছিল।” 

মিঃ বেক সবিস্মষে বলিলেন, "আমাকে লক্ষ্য 
করিয়া? তুমি ত খাস অনুমান কনিঘাছ 1 
আমাকে হত্যা কবিবার জন্য কাহার আগ্রহ 
হইয়াছিল ?” 

স্মিথ বলিল, “বোধ ভয় রঙ্গিণার|-_তাহারই 
কোন অন্ুচর আপনাকে লক্গা কিয়া গুলী 
ছুড়িাছিল।” 

গিঃ বেক খলিল, “আমাকে হত্যা! করিবার ভন্য 
রঙ্গিণী তাহ।ব অন্ুচবকে আদেশ কব্ঘিাছিল ?” 

শ্মিখ বলিল, “অসম্ভব কি ?--যখন সে বুঝিতে 
পারিল__আপনি তাহার ধাগ্লাবাজিতে ভূলি.লন না, 
তখন সে জানালার দিছে চাহিষ! বোধ হয় তাহার 
অনুচবকে এন্ন্ ইঙ্গিত করিযাছিল।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “অ।ম।কে হত্য! করিবার 
উদ্দে্ঠ থাকপে বঙ্গিণী কি আমার সঙ্গে দেখা 
বত আফমিত ?” 

স্মিথ বিল, “হয ৩ আপনাকে আহত করাই 
তাহার উদ্দেশ্য ছিল; সে বুবিয়াছিল-_-আ'পনি 
আহত হইলে তদন্তটা বন্ধ রাখিয়া] লগ্ডনে ফিরিয়! 
যাবেন, অন্ততঃ কিছুদিন আপনাকে অকর্মণ্য 
হইতে হুইবে।” 

মিঃ ব্রেক বন্গলেন, “কিন্তু তুমিই বলিতেছিলে 
-সে অতিনয়-কৌণ্লে আমাকে তুল।ইতে 
আসিয়াছিল। 

শ্মিথ বলিল, “সে কথা সত্য; কিন্তু আপনি 
তাহীর কথায় ভুলিয়াছেন--ইহা! ত সে বিশ্বাস 
করিতে পারে নাই। আপনার মুখ দেখিয়াই সে 
আপনার মনের তাব বুঝিতে পারিয়াছিল। সহজে 
কা্যসিদ্ধি হইল না দেখিয়া সে প্ঁ পন্থা অবলম্বন 


দীনেন্্ব-গ্রন্থাবলী 


করিয়াছিল। পথের অন্ত দিকে যে বারান্দা আছে 
--সে সেখানে তাহার অন্ুচরকে রাখিয়া আসিয়াছিল, 
তাহার পর আপনার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে 
সে মুখ তুলিয়! সেইদিকে চাহিষা ইঙ্গিত করিৰামাত্র 
গুলীটা ভানাল'র শামি ফুটা করিয়া আপনাকে 
জখম করিতে আঙ্সিল; কিন্তু পথ তুলিয়া পির়ের 
ম্যালার্ডের গলা ফুটা করিয়া বগিল !-_চীনামাটির 
ফুলদাশীতে গুলীটা বাধা না পাইলে, আপনি 
সুস্থদেহে এখন আমার সরে আলোচনা করিতে 
পারিতেন কি ন অন্ঠমান করা৷ কঠিন।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “বেশ কথা, আমি তোমার 
এই সিদ্ধান্তই মানিয়া লইলাম, স্বীকার করিলাম 
বঙ্গিণী ওল্গার আদেশে তাহার কোন অনুচর 
আমাকেই লক্ষ্য কন্যা গুলী ছুড়িসাঞ্িল, 
সৌভাগ্যক্রমে আহত হই নাই; কিন্তু রঙ্গিণীর 
একজন অনুচর শ্ররূপ একটি গুলীতে নিহিত হইল; 
তাহাকে কে হতা! করিল? রঙ্গিণীর দলভুক্ত অন্য 
কোন দ্্যু তাহাকে নিহত করিয়াছে, ইহাই কি 
তোমার বিশ্বাস? আমাকে রঙ্গিণী শক্রু মনে 
করিয়া! হতা। করিবার চেষ্টা করিতে পাঁরে, কিন্ 
তাহার দলে লোককে ওভাবে হত্য। করিবে 
কেন? 

স্মিথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া! বলিপ, প্ঠিক বুঝিতে 
পাঠিতেছি না, বোধ হয় ইহা বিশ্বাসঘাতকতার 
ফল” । 

মিঃ রেক বলিলেন, “কাহার 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল ?” 

স্মিথ বলিল, “জিমি হয় ত রঙ্গিণীর প্রতি 
বিশ্বাসথাতকত। করিয়াছিল; সে এইভাবে তাহার 
ফলভোগ করিয়াছে।_ইহা ভিন্ন জিমির 
হত্যাকাণ্ডের কোন কারণ খুজিয়৷ পাইতেছি ন]। 
নিজের দলের লে।ককে রঙ্গিণী হত্য। করিবে কেন? 
হা, জিমি নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাত্কতা করিয়াছিল। সে 
হয় ত রঙ্জিণার শক্রপক্ষকে ঘরের খবর বলিয়াছিল। 
রঙ্গিণী তাঁহা জানিতে পারিয়া তাহার প্রাণদণ্ড 
করিয়াছে । প্যারিসের পুলিশ-আফসে একজন 
লৌক টেলিফোনে রঙ্গিণী ওল্গার প্রকৃত পরিচয় 
জানাইয়াছিল_-মসিয়ে ভারলেন আপানাকে একথা 
বলিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, সেই লোক জিমি 
ভিন্ন অন্য কেহ নছে। রঙ্গিণী জানিতে পারিয়াছিল 
-গিমি পুলিশের নিকট তাহার নাম প্রকাশ 
করিয়'ছে ; জেলখানা হইতে সে তাহার পিতার 
পলায়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল--ইহাঁও পুলিশের 


প্রতি কে 
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গোচর করিয়াছে; এইভন্য রুঙ্গনী ধরা পড়িবার 
ভয়ে মধ্যরাত্রে তাড়াতাড়ি আপনার সঙ্গে দেখা 
করিয়াছিল। সে প্যারিস হইতে পলায়নের জন্য 
প্রস্তুত হইয়াই এখানে আসিয়াছিল; আপনাকে 
ত স্পষ্টই বলিয়াছিল--তাহার সময় প্তিন্ত অল্প। 
সে তাহার পিতার সহিত অবিলম্বে প্যারিস ত্যাগের 
সম্কল্প কাঁয়াছিল। জিমির বিশ্বাসখাতকতাব জন্যই 
তাহাকে এইভাবে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল।” 

ধিঃ ব্রেক বলিলেন, “তবে কি তোমার বিশ্বাস 
_ রঙ্গিণী এখান হইতে পলারন করিয়৷ সেই রান্রেই 
তাহার পিতার সঙ্গে দেশান্তরে যাত্রা করিয়।ছে ?” 

স্মিথ বলিল, পরঙ্গিণী পুল্শের ভয়ে সেই 
'ত্রেই তাহার পিতার সঙ্গে প্যারিত। ত্যাগ 
করিয়াছে । এখন তাহারা হয় ত শত মাইল 
দূরে চলিয়। গিয়াছে । প্যারিসের পুপিশ 
এখন তাহাদের ছায়াও ম্পর্শ করিতে পারিবে 
শ'। প্রত্যুষে ছয়টাব ময় চ্যান্টিলি হইতে 
একখানি এরোপ্নেন ভ্রযন্ভনে যাইবে; তাহার 
»ম্তবতঃ ঠেঈ খ-পোতের টিবিট লইয়াছে। বেলা 
“টার সময় তাঁহা লগ্ডনে পৌছিবে। ঠিক জানি 
শা, হয ত আজ বেলা বাটার সময সাউদামমটন 
বন্দব হইতে কোন জাহাজ বিউনো অ.্যবেসে 
যাইবে, কিন্ব! বেলা তিনটার ,মঘ কোন জাহাঁজ 
লিগারপুল হইতে নিউ ইযকে যাত্রা করিবে। তাহারা 
উভয়ে এই দুই জাহাজের কোণখানিতে চাপিখা 
যদি ইংলণ্ড ত্যাগ না করে, তাহা হইপে আমি 
একশ ডলার ব্লাজি হারিব ” 

সহসা সেই তক্ষর দ্বাব খুল্যা বিবি শ্যাল!ড ।মঃ 
ব্রেকের »ম্মুখে উপস্থিত হইল; "সে বলিল, “মসিয়ে 
ব্রেক, কে একজন লোৌক টে।লফোনে আপ'াকে কি 
বলবার ভন্ঠ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে; আপাঁন 
হল-ঘরে আসিয়! তাহার কথ। শুনিবেন কি?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমাৰ বন্ধু ভারলেশ বোধ 
হয় আমাকে কে!ন কথা বলিবেন।৮--তিনি উঠিএা 
হোটেলের হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষে 
মার্কবেলের একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর টেলিফোনের 
যন্ত্রটি সংস্থাপিত ছিল মিঃ ব্রেক তাহা তুিয়া 
লইয়া সাড়া দিতেই প্রশ্ন হইল, “হাল্লো, আপনি কি 
মিঃ ব্রেক ?” 

ইংগাজীতেই প্রশ্ন হইল বটে, কিন্তু মিঃ ব্রেক 
কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন প্রশ্নকর্তা মসিয়ে 
তারলেন নহেন). কস্বর গম্ভীর ও শ্রুতিমধুর। 
কোন ফরাসী ভদ্রলোক ইংলগ্ডের কোন বিশ্ব- 
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বিষ্ঞাপয়ে দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ করিলে তাহার 
ইংরাজী ৬চ্চাচণ যেরূপ হয়, প্রশ্নকর্তার উচ্চারণের 
সেইরূপ বিশিষ্টতা ছিল। 

বিঃ ব্রেক বলিলেন, 
আপনি কে?” 

উত্তর হইল, “আমি দূতাবাস (127708583 ) 
হইতে কথা বলিতেছি। আপনি যে ঘটনার তদন্তে 
নিযুক্ত আছেন, সে সম্বন্ধে অর্থাৎ নর্তকী বীমা 
নালিফের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্বন্ধে কোন 
কোন জ্ঞাতব্য সংবাদ আপনাকে জানাইতে চাই, 
আপন অবিলম্বে আমার সঙ্গে দেখা করিতে 
আপিবেন কি?” 

[মিঃ রেক বলিলেন, “হা, আমি আপনার সঙ্গে 
দেখা করিতে পারি; কিন্তু আপনার কি নাম ও 
আপন কোথা হইতে কথা বলিতেছেন-_তাহা 
আগে জানিতে চাই ।” 

ংত্তর হইল, “টেলিফোনে শ্রী সকল কথ! বল! 
আমি লগত মনে করি না মিঃ ব্রেক! টেলিফোনে 
সে সকল কথা প্রকাশ করা অবিবেচকের কাজ ; 
তবে আপনাকে এই মাত্র বলিতে পারি, আমার 
কথায় নিভর করিয়া এখানে আদসিলে আপনার 
বিপদের কোন আশঙ্কা নাই। আপনার সঙ্গে 
অত্যন্ত জরুরী কথা আছেঃ আশা করি, আপনি 
আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিবেন না” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কোথায় গিয়। আপনার 
স্গ দেখা করিতে হইবে ?” . 

উত্তর হইল, “আমার ঠিকানা আপনাকে বলিতে 
পারিব না, তাহা আপনাকে টেলিফোনে বলিতে 
বাধা আছে। আপনি প্লেন ডি লা গ্র্যাণ্ডির 
উদ্যানের উত্তর দেউড়ীতে আসিলে সেখানে কোন 
রমণীকে চীন্‌ দেশীয় একটি পিকিন্সি কুকুর কোলে 
লইয়া বসিয়' থাকিতে দেখিবেন) সেই ক্ত্রীলোকটি 
আপনার প্রতীক্ষায় সেখানে বলিয়। থাকিবে। 
আপনি সেখানে উপস্থিত হইয়া আপনার হাতের 
ছড় বা! দস্তানা-_যাছা হউক একটা জিনিস মাটীতে 
ফেলিয়া দিবেন, তাহা হইলেই সে আপনার মনের 
তাব বুঝিতে পারিবে । তাহার পর সে উঠিয়া 
চলিতে আরম্ভ করিবে। আপনি নিঃসন্দেহে 
তাহার অনুসরণ করিবেন। সে একটা গলিতে 
প্রবেশ করিয়া সেই গলির প্রথম বাড়ীর সম্মুখে 
থমকিয়৷ দীড়।ইয়া আবাধ চলিতে থাকিবে; বিস্ত 
আপনি আর অধিক দূর না গিয়া সেই বাড়ীর 
দরজায় করাঘাত করিবেন। আপনি দ্বারে করাঘাত 


“হা, আমি ব্রেক 
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করিবামাত্র দ্বার খুলিয়া যাইবে; খন অসঙ্কোচে 
সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন। আপার কোন 
অনিষ্টের আশঙ্কা নাই মিঃ ব্রেক! তবে যে আমি 
কেন এরূপ সতর্কতা অবলগ্বন করিতেছি--তাহা 
আমার সঙ্গে দেখা হইলেই আপনি বুঝিতে 
পারিবেন। আপনি দয করিয়া আসিবেন কি?” 

মিঃ ব্রেক বপিলেন, “আপনার সকল কথাই 
রহস্যাবুত; কোন কথাই আপনি খুলিয়া 
বলিতে অসম্মত। এ অবস্থায় আপনার কথায় 
নির্ভর করিয়া একাকী এরূপ অপরিচিত স্থানে 
আমার যাঁওঘা সঙ্গত হইবে কি না ভাবিয়া দেখি ।” 

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, “দয়া করিয়! শীঘ্র 
আন্ুন। আমি পুনর্বাব বলিতেছি আপনার 
বিপদের আশঙ্কা নাই ।” 

মিঃ ব্রেক টেলিফোনের রিসিভার নামাইযা 
পাঁখিয়া তাহার শঘন-কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। 
টেলিফোনে কে কি বলিপঃ তাহা শুনিবার গন্য 
ম্মিথ আগ্রহতরে তাহার প্রতীক্ষ! করিতেছিল; 
তিনি স্মিথকে সকল কথাই বলিপেন। 
স্মিথ বলিল, “পাকট। শ্জজের নাম বলিল না, 
আপনাকে কোথায় যাইতে হইবে, তাহাও বলিল 
নাঃ তাহার এবপ অসবল বাবহার ভাল লক্ষণ 
নহে। আপনাকে বিপন্ন করিবার জন্ত ইহা 
শত্রপক্ষের চাল কি না বুঝিতে পাবিতেছি না। 
আপনি কি তাহ।র কথাম নির্ভর করিতে পারেন ?” 


মিঃ ব্রেক বলিলেন, লোকটা দূতাবাস হইতে; 


কথা বলিতেছিল ঃ কিন্ত কেহ আমি রেলের ষ্টেশন 
হইতে কথা বলিতেছি,--বলিলে যাহা বুঝি, 
দূতাবাস হইতে কথা বলিতেছি' বলায় সেই বূপই 
বুঝিলাম। সেই প্যারিসে নানা দেশের রাভদুতের 
আবাস আছে ; লে'কটা কোন্‌ দূত|বাস হইতে কথা 
বলিল, তাহাও আমাকে জানাইল না। তাহার 
ব্যবহার সরল নহে ঃ কিন্ত বিপদের আশস্কায় 
সেখানে না যাওখা সঙ্গত মনে হয় না। আমি 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই যাইব। লোকটা কি 
বলে তাহা শুনিবার জন্ত আমার বড়ই কৌতুহল 
হইয়াছে । কিন্ত আমি একাকী যাইব নাঃ তুমিও 
আমার সঙ্গে চল ম্মিথ 1” 

মিঃ ব্রেক উঠিয়া টোটা-ভরা পিগুলটি পকেটে 
ফেলিলেন, তাহার পর ন্বিথকে সঙ্গে লইয়া পথে 
বাহির হইলেন। রু ম্যাকাত্রে হইতে প্লেস ডি লা 
গ্যাণ্ডির দূরত্ব অধিক নহে। তাহারা সেই পথে 
অগ্রসর হইলেন। পথ জনকোলাহল-বঞ্জিত। 


দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


প্লেস ডি লা গ্র্যাণ্ডির বাগানে তখন অধিক লোক 
ছিল না) বাগানের ঝরণার কাছে কয়েকটি বালক- 
বালিক। খেলা করিতে করিতে উচ্চ হাস্তে বাগান 
প্রতিধবনিত করিতেছিল। 

তাহার! বাগানের দক্ষিণ দরজ! দিয়! বাগানে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন ; উত্তর দরজা দিয়! বাগান 
হইতে বাহির হইনর সময় দেউড়ীর নিকট একখানি 
বেঞ্িতে একটি প্রৌঢ়াকে উপবিষ্ট দেখিলেন, তাহার 
কোলে একটি ক্ষুদ্র পিকিন্সি কুকুর ছিল। প্রৌঢার 
সর্ববাঙ্গ কৃষ্ণ পরিচ্ছদ-ম্ডিত। 

প্রৌচা কুকুরটাকে 
করিতেছিল, সে মিঃ ব্রেকের দিকে মুখ 
চাহিল না; এমন কিঃমিঃ ব্রেক ও স্মিথ 
সম্মুখে আসিয়াছেন ইহা যেন সে দেখিতেও পাইল 
না। মিঃ ব্রেক তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। 
হাতের বেতখানি পদপ্রান্তে ফেলিষা দিলেন, যেন 
ইঠাঁৎ তা টাছার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। 
যাহা হউ, তিনি সম্মুখে বাঁকিয়৷ পড়িয়া তাহ! 
তুলিয়া লইবৰামাত্র প্রৌ। উঠিয়া দাডাইল, এবং 
ঝুকুরটিকে কোলে পইয়া শন্মুখে অগ্রসর হইল | সে 
একবারও মিঃ ব্রেকের দিকে ফিরিঘা চাহিল না। 

মিঃ বেক ও শ্মিথ কিছু দুরে থাকিয়া তাহার 
অন্সরণ করিলেন। প্রৌটা কিছু দূরে গিষা 
কুকুরটাকে কোল হইতে নাম'ইয়া দিল এবং তাহার 
গলার ঝপাঁরে শিকল বাধিয়! টানিতে টানিতে একটি 
গলির ভিতর প্রবেশ করিল, কিন্তু মিঃ ব্রেক তাহার 
অনুসরণ করিতেছিলেন কি না তাহা সে দেখিল না। 
মিঃ ব্রেক ম্যাচ জালিয়া৷ একট! সিগারেট ধরাইয়া 
লইলেন। প্রৌঢ়ার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়! তিনি বিস্মিত 
হইয়াছিলেন; অতঃপর তাহার অনুসরণ করা 
সঙ্গত কি না, তাহ।ই তিনি ভাবিতে লাগিলেন । 
অবশেষে তিনি মনে করিলেন, এতদূর আগিয়া 
ফিরিয়া যাওয়া অসঙ্গত, শ্ীলোকট| কি করে, তাহা 
দেখিবার ডন্ত তাহার আগ্রহ হইল। 

মিঃ ব্রেক ও স্মিথ ক্ষণকাল থামিয়া আবার 
চলিতে লাঁগশেন। কিছু দূর গমন করিয়া €্রাঢা 
একট] বাড়ীর সম্মুখে হঠাৎ থমকিয়া দীড়াইল, 
তাহার পর সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কুকুরটাঁকে 
পুনর্বার কোলে তুলিয়া লইল, এবং যে ভাবে 
যাইতেছিল-_সেই ভাবেই চলিতে লাগিল; তখনও 
সে পশ্চাতে ফিরিয়৷ চাছিল না ! 

মিঃ ব্রেক পাশে চাহিয়া প্রকাণ্ড ফটকওয়ালা 
একখানি পুর।তন বাড়ী দেখিতে পাইলেন; তিনি 


কোলে লইয়া আদর 
তুলিয়া 
তাহার 


বন্দিনী রঙ্গিণী ৩৫ 


স্মিথকে লঙ্গে লইয়। সেই ফটকের ভিত্তর প্রবেশ 
করিলেন। কয়েক গজ গমন করিয়া তাহারা সেই 
অট্রালিকার বাহিরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। 
তাহারা সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বারের সম্মুখে 
পদার্পণ করিবামাত্র সেই দ্বার খুলিয়া গেল। মিঃ 
ব্রেক ও শ্মিথ একটি শ্ুপ্রশস্ত হল-ঘরে প্রবেশ 
করিলেন। 

সেই ঘরে একজন ভৃত্য দাঁড়াইয়া! ছিল, যেন সে 
মিঃ বেকেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। মিঃ ব্রেক ও 
ম্মিথকে স্ইে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে মিঃ 
বেককে অভিবাদন করিয়া বলিল, “মহাশয়, 
আপনিই কি মিঃ ব্রেক? 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ই! আমারই এখানে 
আমিবার কথা ছিল।” 

ভৃত্য বলিল, “আপনারা দম! করিযা আমাব 
সঙ্গে আনুন |” 

ভৃত্য হল-ঘরের বহিদ্বীর রুদ্ধ করিয়! অন্য একটি 
বক্ষে প্রবেশ করিল; মিঃ ব্রেক ও শ্মিখ নিঃশব্ে 
তাহার অনুসরণ করিলেন। মিঃ ব্রেকের কৌতুহল 
ক্রমেই বদ্ধিত হইতেছিল। 

তাহার! অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উপস্থিত 
হইলেন, সেই কক্ষে অগ্নিকুণ্ডে কাঠের আগুন 
জলিতেছিল; সেই আগুনের উত্তাপে কক্ষটি বেশ 
গরম। একজন বুদ্ধ সেই অগ্নিকুণ্ডের নিকট 
একখানি চেয়ারে বসিয়া, অগ্রিকুণ্ডের উপর দুই হাত 
প্রসারিত করিয়া বহি-সেবন করিতেছিল। বৃদ্ধটি কৃ" 
ও দুর্বল, কিন্ত তাহাব মুখে বুদ্ধিমত্ত| ও চিন্তাশীলতার 
চিহ্ন পরিস্ুট ; তাহাকে দেখিয়া মিঃ ব্রেকের মনে 
হইল লোকটি সুশিক্ষিত ও মাজ্জিত-রুচিসম্পন্ন। 

ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়! বৃদ্ধকে বলিল, 
“মিঃ ব্রেক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন 
মহাশয় !? 

ভূত্যের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ চেয়ার 
হইতে উঠিয়া মিঃ ব্রেকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। 
মিঃ ব্রেক দেখিলেন তাহ।র ক্লান্ত চক্ষু ছুহঁটি যেন 
আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিল। তাহার ম্ান মুখ 
প্রসন্ন হইল। গভীর নিরাশার মধ্যে যেন সে 
আশার আলোক দেখিতে পাইল। 

মিঃ ব্রেক বৃদ্ধের আদব কায়দা দেখিয়া ও কথ 
শুনিয়৷ বুঝিতে পারিলেন_- ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ 
কুট রাজনীতির বৈঠকে (10. 076 £167950 01 
05 41010135610 501,001) সে শিক্ষা লাভ 


করিয়াছে । 


বৃদ্ধ মিঃ ব্লেককে অভিবাদন করিয়া বলিল, “মিঃ 
রেক, আপনি দয়া করিয়া! আমার অনুরোধ রক্ষা 
করিয়াছেন দেখিয়া আমি কিরূপ আনন্দ লাভ 
করিয়াছি--তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব 
না। সত্যই আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, আপনি 
হয ত আসিবেন না। আমি জানি আমার কথাগুলি 
আপনার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে নাই। 
আমার সরলতাঁয় আপনার সন্দেহ হইয়াছিল; 
কিন্তু ইচ্ছ! থাকিলেও টেলিফোনে আপনাকে সকল 
কথা বলিবার উপায় ছিল না।”--বুদ্ধ হঠাৎ 


শ্মিথের মুখের দ্রিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া 
বলিল, “ইনি আপনার সঙ্গে আসিয়াছেন?' 
আপনার বন্ধু? 


মিঃ ব্রেকের স্মরণ হইল টেলিফোনে তিনি 
ইহাবই সুমিষ্ট ও সতেজ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া- 
ছিলেন। এই বৃদ্ধই ষে তাঁহার সহিত দেখা করিতে 
চাহ্যাছিল--এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন। 
তিনি বলিলেন, “এই যুবক আমারই সহকারী, 
আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ; উহার সহিত পরামর্শ 
না! করিয়া আমি কোন কাজ করি না; সুতরাং 
আপনার সঙ্কৌোচের কারণ নাই |” 

এই বুদ্ধ মিঃ ব্রেককে নর্তকী রী নালিফ 
সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য কোন কোন কথা বলিবার 
জন্য আহ্বান করিয়াছিল; কিন্তু বীমা! নালিফের 
সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, এবং সে রীমা নালিফ 
সম্বন্ধে কি কথা জানে, তাহা তিনি বুঝিতে 
পারিলেন না। তিনি নিস্তব্ধ ভাবে দীড়াইয়া 
রহিলেন দেখিয়া বৃদ্ধ তাহার ভূত্যকে সেই কক্ষ 
হইতে সরাইয়৷ দিয়! মিঃ ব্রেককে বলিল, “আপনারা 
দয়া করিয়া বসুন |” 

মিঃ ব্রেক ও শ্মিথ অগ্রিকুণ্ডের অদূরে উপবেশন 
করিলে বুদ্ধ উৎকৃষ্ট চুকটের একটি বাক্স মিঃ ব্রেকের 
সম্মুখে রাঁখিয়।৷ তাহাকে ধূমপান করিতে অন্ুতোধ 
করিল। মিঃ ব্রেক একটি চুরুট ধরাইয়! লইয়! 
ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ছুই তিন মিনিট 
শিঃশবে ধূমপান করিয়! বৃদ্ধকে বলিলেন, “আপনি 
আমাকে একটু অসুবিধায় ফেলিয়াছেন মহাশয় ! 
কাহারও সহিত আলাপ করিতে হইলে, তিনি 
কে তাহ] অগ্রে জানা আবশ্যক ; কিন্তু আমি এখন 
পথ্যন্ত আপনার পরিচয়, এমন কি, আপনার নামটি 
পর্যন্ত জানিতে পারি নাই! কাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আলিয়াছি--তাহ! কি আমার 
জানিবার অধিকার নাই? 


৩৬ 


: বৃদ্ধ বলিল, “হা, আপনার অন্থুবিধা আমি 
বুঝিতে পারিয়াছি; এ জন্য অ'মি বাস্তবিকই 
অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইসাছি ; কিন্ত আমার 
সকল কথা আপনাকে বলশিবাব পুর্বে আমার 
পরিচয় দেওয়া সঙ্গত হইবে পি' না, ঠিক বুঝিতে 
পারিনাই। এক সম আমি মাকিন রাজদূতের 
সাহায্যে নিগুক্ত ছিলাম । বিন্থ এখন আমি জোই 
কার্ধা হইতে বিচ্ছিন্ন »ইয়াপছি * অনেক দিন পূর্বের 
সেই কার্ধো ইগুফ! দরিয়াছি। গত কয়েক বৎসর 
আমাকে টোৌলে।সের কাবাবরোধে বাস করিতে 
হইয়াছিল; কাবণ অপ্রাধ না করিযাঁও বিচারকের 
স্ক্্প বিচ।রে আমি অপরাধী গ্রত্িপন্ন হইখাছিলাম ! 
সংগ্রতি আমি মাপ্মাইসন কারাগার হইতে 
পলায়ন +'রয' এখানে আশ্রধ গ্রহণ কনিয়।ছি ।-- 
আমার নাম জেনোফন নামমিগ 1” 


নণ্তঘ তরঙ্গ 
রহস্যের নৃতন সূত্র 


মিঃ রক সহজে বিশ্মিত হইতেন নাও কিন্ত 
বৃদ্ধের মুখে তাহার পব্চিয় শুনিয়া! তিনি বিম্মযে 
অভিভূত হইয়া হতবুদ্ধির শ্টায় বসিমা রহিলেন 
ত'হার মুখে কথা সরিল না। স্মিথ হা কিয়া 
নাস্মিথেন মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন সে 


নিজের চক্ষকে বিশ্বাস কবিতে পারিতেছিল না মিঃ * 


ব্রেকের মনেও দারুণ সংশ্য উপস্থিতি হইল। 
রঙ্গিণী ওল্গার পিতার সম্বপ্ধে তিনি যে সকল কগা 
শুনিয়াছিলেন--তাহা শুনিয়া তাহার আৰৃতি ও 
পর্কৃতি সম্বন্ধে একট। ধারণ তাহার মনে বদ্ধমূল 
হইয়াছিল; সেই কাল্পনিক চেগারার সহিত বুদ্ধ 
নাস্মিথের আরুতির বিন্দুমাত্র সামঞ্রশ্ত ছিল লা। 
বস্ততঃ এই পর-কশ, মুনি-ধষির শ্য'ম সুগভীর 
সৌম্যমুক্তি (75০৫010-109010111 1791 ) মিষ্টভাঁষী, 
যাজ্ডিত রুচিসম্পন্ন, বাঁজদুতের ন্যায় শিষ্টাচার 
(17781711019 01 21) 2101)2539001 ) প্রদর্শনে 
অভ্যস্ত, প্রাচীন ভদ্রলোকটি কোন দিন ফৌজদাীর 
আসামী হইতে পারে, বা দীর্ঘকাল কারা-ন্ত্রণা 
পহ করিয়া, ছুই দিন পূর্বে ফ সী রাজধানীর কারা 
প্রকোষ্ট হইতে কৌশলে বাহির হইয়া প্রাণভয়ে 
শিকারীর কুকুর-বিতাড়িত শশকের ন্ায় উর্ধশ্বাসে 
পলায়ন করিয়াছিল--এ কথ। বিশ্বাস করা মিঃ 
ব্লকের অসাধ্য হইল। বিশেষতঃ যাহাকে মৃত 


দীনেন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


মনে করিয়া পুলিশ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল এবং তাহারই 
মৃতদেহ ভাবিয়া তাহা সমাহিত করিতেছিল, মিঃ 
ব্রেক যাহার সন্ধানে লগ্ডন হইতে প্যারিসে আসিয়া- 
ছিলেন, এবং ষে ফরাসী পুলিশকে প্রতারিত 
করিয়। প্যারিস হইতে সুকৌশলে পলায়ন করিয়াছে 
পিদ্ধা্ করিয়া যাহার সাক্ষাতের অ'শ' তাগ 
করিয়াছিলেন_সেই জেনৌফন নাস্মিথ তাহার 
গোপনীয় আবাসে তী'হ'কে ডাকিয়া তাহার সহিত 
স।ক্ষাৎ করিল--তাছার এই ব্যবহার এতই 
বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য ও বিচিত্র বলিয়! তাহার মনে 
হইল যে, তিনি অতঃপর কি বলিপেন, কি করিবেন, 
তাহা স্থির কবিতে না পারিয়া নির্বাক ভাবে 
বসিয়া রহিলেন।--এরপ অপ্রত্যাশিতপূর্বব খটশা 
তাহার জীবনে অল্পই ঘটিয়াছিল। তাহার চুরুটেণ 
আগুন নিধিয়া গেল; তাহার চিত্তাঁশক্তি পধান্ত 
বিলুপ্ত হইল। 

মিঃ রেককে নির্মাক হইয়া বিহ্বপভাবে বসিযা 
থাকিতে দেখিয়া নাস্মিথ দস্বরে বলিল, “আমার 
পরিচষ শুণিয়া আপনি বিস্মিত বা বিচলিত হইৰেন 
না মিঃ বেক! আমি সতাই কারাগার হইতে 
পলাতক--কয়েদী নাস্মিথ ; পুলিশ আমাকে মৃত 
মনে করিয়া অন্তেব মুতদেভ রেলের লাইন হইতে 
মডিখানায় লইয়া গিয়াছিল; এবং ডাক্তার দ্বারা 
শবব্যবচ্ছেদ করাইযা তাহা সমা হত করিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছে; আমি মব্রিয়াছি ভাবিয়। 
তাহার! শ্শ্চিন্ত হইয়াছে । কিন্ক আমার বিশ্বাস 
আপনি পুলিশের সিদ্ধান্তে আস্ব। স্থাপন করেন 
নাই| আমার কন্তা ওল্গা আপনার সম্বন্ধে 
অন্নক কথাই আমাকে বলিয়াছে। সেই সকল 
কথা শুনিষা আজ অপরাহে আপনার সহিত 
টেলিফোনে আলাপ করিয়াছিলাম; আপনাকে 
এখানে আসিতে বলিয়াছিলাম। আপনি বোধ 
হয় মনে কবিতেছেন আমি ক্ষেপিয়া গিয়াছি, 
নতুবা এ রকম পাগলামি করতাম না। ক্ষ্যাপা 
ভিম্ন বনের বাঘকে কে ঘরে ডাকিয়া আনে? 
যে ক্ষিণ্, উন্ম[দ, সে-ও বোধ হয় এরকম কাজ 
করে না। আপনি কে, প্যারিসে কেন 
আসয়াছেন--ইহ! জান্যাও আপনাকে এখানে 
ডাকিয়া আনিয়াছি; আমার এই দুঃসাহসে 
আপনি স্তভত হঈয়াছেন-তাহা বুঝিতে 
পারিয়াহি ;--কিস্ত আমি এ কাজ কেন কররিলাম-- 
তাহী আপনি বুঝিতে পারেন নাই। আমি 
জানিতে পারিয়াছি, আমার এই দুঃসময়ে 


বন্দিনী রঙ্গিণী 


পৃ্থবীতে যদি কাহারও আমা'ক সাহাধ্য করিবার 
শক্ত থাকে_তাহা হইলে সেই শক্ত কেবল 
আপনাবই আছে। আধি নিজের জন্য চিন্তত 
নহি; কিন্তু আম'র প্রাণাধিকা কন্ত' ওল্গা আজ 
বিপদ-সাগরে ভ'সিতেছে ; তাহার জীবন বিপন্ন 
হইয়াছে । হয় ত এতক্ষণ সে বাঁচিযা নাই, বোধ 
হয় তাহার মৃত্যু হইয়াছে ।” 

মিঃ ব্লেকেন কৌতৃল ও বিশ্ম় উত্তরোত্তর 
বন্ধিত হইতেছিল ; তিন বলিলেন, প্তাঁগ" 
মৃত্যু হইযাছে ! আপনার এরূপ অঙ্থুমানের কাবণ 
কি?”-তীছার মানসিক ব্যাকুলতা কগস্গবে 
পরিস্ধুট হইল। 

নাসহিথ বলিল, “সেই কথাই বলিব বলিয়। 
আপনাকে এখানে আসিতে অন্গরোধ করিয়া ছিলাম 
সহল কণা আপনাকে বলিতেছি শুমুন। কিন্তু 
আপনাকে প্রথমেই বলিমা রাখি--ওল্গা আমার 
গতি শ্মত্যাচাঁর ও উৎপীডনের জন্য প্ররতিহিংসাব 
যে ব্যবস্থা কপিয়াছিল, যে সকল অন্ত'য় কার্যে 
প্রবৃত্ত হইযাছিল আম কোন দিন তাহার 
অন্ুযোদন করি নাই । না, আমি তাহার প'গলামীর 
সমর্থন করি নাই; এ কথা আপনি বিশ্বাস করিতে 
পাঁবেন। তাহার কুকর্মের সহিত আমার যোগ 
বা সহাসুভৃতি ছিল না। দেন্ড বর পূর্ে 
টৌ লাসের কারাগারে সে আমার সহিত সাক্ষৎ 
করিয়াছিল, আমাৰ দুরবস্থা দেখিযা তাহার হৃদ 
ব্যথিত হইয়াণ্ছল) যে সকল শীচাশয় অর্থগৃর, 
ুর্বত্তের ষডধ্দে আমার সেই ছুর্দিশা হইখাছিল- 
সেইদিন হইতেই তাহাদিগকে উৎপী ডত, চূর্ণ ও 
ব্্বিন্ত করিবার জন্ত তাহার যডযন্ত্ের আন্ত | 

“আমি কাঁহাদের ষডযন্ত্রে বিনাদোষে সুদীর্ঘ 
কালের জন্ঠ কারাগারে “ক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম, ওল্গা 
তাহ' জানিত না; আমার দুর্বদ্ধিবশতঃ তাহার 
নিকট মামার দুর্দণার কারণ প্রকাশ করিয়াছিল'ম। 
আমার উৎ্পীডকগণ কিঞ্ভাবে আমার সর্ববদ্ব 
আম্মসাঁৎ করিয়! যিগ্যা সাক্ষীর বলে আমাকে জেলে 
পুরিয়াছিল-_তাহা তাহাকে বলিয়া বড়ই ভুল 
করিয়াছিলাম। আমার নিরধ্যাতন-কাহিনী শুনিয়। 
তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। 
আমি জানিতাম তাহার জননীর উত্তপ্ধ শোণত 
তাহার ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে, অত্যাচারীর 
প্রতি নিদারুণ ঘ্বণ! ও বিদ্বেষ সে তাহার মাতার 
প্রকৃতি হইতে লাঁত করিয়াছে; কিন্তু সেই সকল কথা 
বলিবাঁর জন্ত আমি আপন!কে এখানে আহ্বান করি 
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নাই। ওল্গা ষে সকল অন্যায় কাজ করিয়াছে, যে 
ভাবে সামাজিক শাস্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া 
অপরাধী হইয়'ছে--তাহ। সমর্থন-যোগ্য না হইলেও, 
স্বর্থসদ্ধি' জন্ত সে তাহা করে নাই; কেবল 
আমারই মুখ চাহিয় আমার 'প্রতি অত্যাচারের 
গ্রতিবিপানের উদ্দেশ্ঠে, আমার অসম্মততে সে এ 
সকল অপকর্ম করিয়।ছিল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, 
গ্রত'রকের' তাহার যে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ 
করিয়াছিল, ছলে বলে কৌশলে সে তাহ উদ্ধার 
কর্রবে, কারাগ£র হইতে আমাকে মুক্তদান 
করিবে। 

“আমান ছুঃখ কষ্ট দূর করিবার জগ্ত তাহার 
এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া আর্ম আনন্দ লাভ 
করয়াছিলাম--ইই| অস্বীকার করিতে পারিব না) 
কিন্ত আমি বুবিয়াছিলাম ইহাতে তাছার জীবন 
বিপনন হইবে। তাহা আমি প্রার্থশীয় মলে করি 
নাই। আমি তাহাকে একথা বুঝাইয়! তাহার 
কঠোব স্বল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্ট 
করিয়াছিলাম। এই জীবন-সন্ধ্যায় আমি স্বাবীনতা 
লাভের জন্ঠ ব্যাকুল ছ্রিল'ম না) দীর্ঘকাল কারাগারে 
আবদ্ধ থাকার পিঞ্রবাঁবরুদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় আমার 
অবস্থা হইয়াণ্ছল। সে মামাকে বলিষাছিল কারাগার 
হইতে উদ্ধাবলাভ করিয়া আমি নূতনভাবে জীবন 
গঠন করিব, নৃতন পথে অগ্রসর হইব) অতীত 
জীবনের সহিত আমার আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে 
না। কিপ্ত আর তাহা হইবার নয়, ভন্মে 
অগ্রেন্ষুলিঙ্গেণ আবিভাব গ্রতাপা কর! যায না; 
আযার জীবন প্রায় শেষ হইয়' আসিয়া ছ, আখি 
কিরূপে গুল্গাব আশা পূর্ণ করিব ?” 

নাস্মিথ এই পধান্ত বলিষ! ই।পাইতে লাগিল, 
একসঙ্গে অনেক কথা বলিয়া সে পরিশ্বাস্ত 
হইয়াছিল £ কয়েক মিনিট নিপ্তব্ধ থাকিয়! সে 
পুর্বার বলিতে শারম্ত করিল, ।কন্তু ওল্গা আমার 
সে কথায কর্ণপাত করে নাই ; যৌবনের উৎসাহে 
ও উদ্দীপনায় সে অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া'ছল। 
তাহার দুরূহ সন্কল্প সিদ্ধি জ্ঠ জীবন পণ 
করিয়া“ছল। কারাযন্ত্রণায় আমি অভ্যপ্ত হইয়া ছিলাম, 
তাহ! আর আমার অসহ্‌ মনে হইত না) কিন্তু 
আমার দুঃখ ছুর্স'ততে ওল্গা অধীর হইয়াছিল; 
প্রাচীন বয়সে আমি কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া কষ্ট 
পাই, এ চিন্তাও সে দুঃসহ মনে করিত। আমি 
নিজের কষ্টে দুঃখিত ৮ হইলেও আমার জন্ত তাহার 
£খের পীমা ছিল না। আমাকে স্তখী কারবার জগ্গ 
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সে সকল বিপদ মাথ! পাতিয়া লইতে প্রস্তুত 
হইয়াছিল; নিজের স্বাধীনতা ন£ করিতে উদ্যত 
হইয়াছিল। আমি জানিতাম সে অনেক পণাক্রান্ত 
ধনাঢ্য শত্রব বিরুদ্ধচব্ণে প্রবৃত্ত হইযাছে। সুতরাং 
এক দিন তাহাব সর্ববশাশ 'অবশ্যন্ত।বী ; একদিন 
তাহার স্বাধীনতা, জীবন বিপন্ন হইবেই। সে যতই 
চতুর! ও বুৰ্ধিমতী হউক, আপনার ও পুলিশের 
সমবেত এক্তিন তুলনা তাহার শক্তি তুচ্ছ। 
বিশেষতঃ, যে পনাঠা বণিক সমিতির বিরুদ্ধে 
সে যুদ্ধ খোষণ| কপিয়/ছিল--তাহারা পুনঃ পুনঃ 
ক্ষতিগ্রস্ত, বিপন্ন ও লাঞ্রিত হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিবে। 
এবং তাহাকে ক্ষুদ্র কীটেণ ন্যায় নিশ্পেষিত করিবার 
জন্য যখাসাধ্য চেষ্টা করিবে; তাহাদের সেই চেষ্টা 
বিফল করা, তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা ওল্গার 
সাধ্যাতীত। ওল্গার এই প্রতিদ্বন্দীরা কি প্রকৃতির 
লোক, তাহা আমাব অজ্ঞাত নহে ; কারণ একসময় 
আমি তাহাদেরই দলভুক্ত ছিলাম। কিগ্তু ওল্গা 
যে কিরূপ ভীমকুলের চাঁকে খে'চা দিয়াছে_-তাহ!| 
সে জানিত না, বা তাহা জানিয়াও গ্রাহথ করে 
নাই। তাহার হৃদয়ে যৌবনের উৎসাহ ও কর্শশক্তি 
থাকিলেও প্রবীণের অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা সে 
লাত করিতে পারে নাই; প্রতিহিংসার বশবর্তী 
হইয়া সে অদম্য উৎসাহে গত দেড় বৎসর কাল 
আম!র শক্রগণকে নানাভাবে উৎপীড়িত ও ক্ষতি- 
গ্রস্ত করিয়াছে । অবশেষে আমার হিতৈষী সুহাদ 
স্যামুয়েল ষ়ার্টের হত্যাকাবী নরপিশাচ মেয়ার 
তাহার অন্থুচর-হস্তে নিহত হইয়াছে, মেয়ারের সর্বস্ম 
ওস্গা কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। মেয়ারের এই 
শোঁচণীয় পরিণামে তাহার দলের লোকগুলা আতঙ্কে 
অতিভূঙ হইয়াছে; ইহার উপর আমি কারাগার 
হইতে পলায়ন করিয়াছি--এই সংবাদ শুনিয়া 
তাহার! চারি দিক অন্ধকার দেখিতেছে, এবং আম 
ও ওল্গা জীবিত থাকিতে তাহাদের ধন, প্রাণ 
নিরাপদ নহে বুঝিয়া তাহারা আমাদের উভয়কে 
হত্য! করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্ট৷ করিতেছে । 

“কাল রাত্রি তিনটার সময় ওল্গা হাপাইতে 
হাঁপাইতে আমার সম্মুখে আসিয়া বলিল, কিছুকাল 
পূর্বে সে যখন আপনার সঙ্গে দেখা করিতে 
গিয়াছিল, সেই সময় একজন আততায়ী আপনার 
শয়ন-কক্ষের জানালার বাহির হইতে তাহাকে লক্ষ) 
করিয়! গুলী মারিয়াছিল; কালই সায়ংকালে সে 
তাহার অনুচর জিম মাকছামকে সঙ্গে লইয়! 
একখানি গাড়ীতে প্লেল্‌ ভি জা! গ্র্যাণ্ডি দিয়! 


দীনেন্দ্-গ্রন্থাবলী 


যাইতেছিল-_সেইসময় কোন আততায়ীর গুলীতে 
জিম তাহার পাশেই নিহত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ 
ওল্গ।কেই লক্ষ্য করিয়া সেই গুলী নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিল।--আমাকে এই সকল কথা বলিতে 
বলিতে ওল্গার মুখ ভয়ে চুণ হইয়া গেল, সে থরথর 
করিয়া কাপিতে লাগিল। সে বুঝিধাছিল-_তাঁহার 
জীবন আর মুহূর্তের জন্য নিরাপদ নহে। তাহার 
কবস্থা দেখিঘ। আমি অত্যন্ত উৎকন্ঠিত হইয়াছিলাম । 
_সে আমার এখানে আর না দাড়।ইয়া ঝডের মত 
বেগে তাহার শয়ন-কক্ষে চলিয়। গেল। 

“আজ সকালে আটটার সময় আমি তাহার 
শযন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম। তাহার শষ 
দেখিষা বঝিতে পারিলাম, সে সেই শয্যায় শযন 
করিমাছিল $ কিন্তু তাহাকে সেই কক্ষে দেখিতে 
পাইলাম নী!--সে শয়ন করিবার পূর্বের তাহার 
পরিচ্ছদগুলি খুলিয়া আন্লায় রাখিয়াছিল ; সেগুলি 
সেই স্থানেই ছিল। সুতরাং বুঝিলাম শযনের 
পরিচ্ছদেই সে অদৃশ্য হইযাছে ! জানি, শয়নের 
পরিচ্ছদে সে বাঁহিরে যাইবে না; অথচ এখন পথ্যন্ত 
তাহার সপ্ধান পাই নাই! তাহার কোন সংবাদও 
পাই নাই। 

“মিঃ ব্রেক, তাহার অমঙ্গঈলের আশঙ্কায় আমার 
প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে । আমি কোথায় যাইব, 
কিরূপে তাহার সংবাদ পাইব--বৃঝিতে পারিতেছি 
না। আমি পুলিশে সংবাদ দিলে পুলিশ তৎক্ষণাৎ 
আমাকে গ্রেপ্তার করিবে । না পুলিশের নিকট 
সাহায্য লাভের আশা নাই। ওল্গার কোন বিপদ 
ঘটে নাই--এই সংবাদ জানিতে পারিলে আমি 
স্বেচ্ছায় কারাগারে পুনঃপ্রবেশ করিতে প্রস্তুত 
আছি; কিন্ত তাহাতে কি তাহার প্রাণ 
রক্ষা হইবে? ওল্গার ভীবন রক্ষার জন্য 
আমার এই অকর্মণ্য জীবন বিসঙ্জন করিতে প্রস্তত 
আছি: কিন্ত আমার তুচ্ছ জীবনের বিনিময়ে ;ক 
তাহার জীবন রক্ষা করিতে পারিব? মিঃ ব্রেক, 
আপনি যদি তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন, 
সে নিরাপদে আছে--এই সংবাদ আমাকে আনিয়া 
দিতে পারেন--তাহা হইলে আমি অকুন্তিত চিত্তে 
মালমাইসন কারাগারে পুনঃপ্রবেশ করিব ।-_ 
আপনার নিকট আমি এই উপকারটুকু প্রার্থনা 
করিতেছি । 

“কিন্ত আপনাকে একটা কথা বলিতে ভুলিয়। 
গিয়াছি।-ওল্গার একটি পোষা কুকুর ছিল; 
রাত্রে ঝুকুরটা তাহার পাহারায় থাকিত। কোন 


বন্দিনী রাঙ্গিণী ৩৯ 


বিপদের সম্তাবন! ঘটিলে সে চীৎকার করিয়া ওল্গার 
নিদ্রাভঙ্গ করিত। আজ সকালে ওল্গার শয়ন-কক্ষে 
যাইবার সময় দেখি কুকুরট! রান্নাঘরের দরজা মরিয়া 
পড়িয়া আছে ।_-কেহ কুকুরটাকে গুলী মারিয়া 
হত্যা করিয়াছিল! গুলী তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ 
করিয়াছিল। সম্মুখের দরজা বন্ধ ছিল; আমার 
চাকরেরা বন্দুকের শব্দ গুনিতে পায় নাই) রাত্রে 
আমার তাল ঘুম হয় না, প্রায় সারারান্রি আমি 
জাগিষা থাকি । কাল রাত্রি চ'রিট। পধ্যন্ত জাগিয়া 
ছিলাম; কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে বন্দুকের শব্দ 
শুনিতে পাই নাই ।” 

এই সকল কথা বলিয়া নাস্মিথ হঠাৎ উঠিয়া 
দাড়াইল, এবং মিঃ র্রেকের সম্মুখে আসিয়া 
কাতরভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিম! বলিল, 
“মিঃ ব্রেক, আপনি কি দধা কিয়! তাহাকে 
খুঁজিমা বাহির করিবেন? শামি শপথ করিধ। 
বলিতেছি, আপনি আমার এই অনুরোধ রক্ষা 
করিলে আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিব, আপনি 
আমাকে পুনর্বার কারাগারে প্রেরণ করিবেন, 
আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় তাহাই করিবেন, 
আমি তাহাতে বাধা বিব না। তাহার স্বাধীনতা 
অঙ্গুপ্ণ রাখিবার জন্য, তাহার জীবন রক্ষার জন্য 
শামি যে কোন মুহূর্তে এই ছুরর্বহ জীবনের বোঝা 
শামাইতে প্রস্তুত আছি। আমি রুগ্ন বুদ্ধ, আর 
কধদিনই বা বাচিব? জীবনের প্রতি আমাৰ 
আর কিছুমাত্র মায়! মমতা নাই। যে পাখী 
দীর্ঘকাল প্রিঞরে আব্দ' থাকে তাহার 
যেমন উডিবার শক্তি থাকে, না, আমি 
কারাগার হইতে মুক্তিলাত করিলেও সেইরূপ 
আমার পলাঘনের শক্তি নাই; কাঁবাবাস ও 
স্বাধীন জীবন, এ উভমই অ!মার পক্ষে" 
ও কি ও?” 

সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষের বাতাযন খুলিয়া গেল, 
এবং বৃদ্ধ নাস্মিথ যেখানে দরীড়াইরা ছিল, সেই 
স্থানেই আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল। তাছার 
মস্তক অগ্রিকুণ্ডের পাশে লুটাইয়া৷ পড়িল, এবং সে 
দক্ষিণ হস্তে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া যন্ত্রণা ছট-ফটু 
কবিতে লাগিল। 

স্মিথ এক লম্ফে বৃ দ্ধর মাথার কাছে গিরা 
অগ্রিকুণ্ডের লৌহ-ঝেষ্টনীর নিকট হইতে তাহার 
মাথাটা সরাইয়া আনিল, এবং তাহা! রাগের উপর 
রাখিয়া সঙয়ে বলিল, "এ কি ব্যাপার কতা ! 
পিস্তলের গুলীতে--» 


মিঃ ব্রেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, 
"সাবধান স্মিথ! এ জানালা! মাথা নামাও, 
মাথা নামাও |” 

কিন্ত স্মিথ সতর্ক হইবা পূর্ব্বেই আর্তন!দ করিয়া 
উঠিল; সে কাধের কাছে তীব্র যন্ত্রণা অন্ুতব 
করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার দক্ষিণ হস্ত অবশ হইল! 
সে হাত তুলিতে না পারিয়! আর্তন্বরে বলিল, 
“আমিও আহত হইয়াছি কর্তা! কিন্তু আঘাত 
সাংঘাতিক নহে, আপনি ব্যস্ত হইবেন না। শী 
বাহিরে গিয়া আততায়ীর অম্চসরণ করুন, সে 
এখনও দূরে পলাইতে পারে নাই।* | 

মিঃ রেক জানালার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, 
জানালার উদ্ধাংশের শাখির একখান কাচ ভাঙ্গিয়া 
পাড়য়।ছে ।-_-তীাহার ধারণা হইল কেহ কোন উচ্চ 
স্থানে বপিয। গুশী বর্ষণ করিয়াছে । কিন্তু পিস্তলের 
আওষাজ কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। মিঃ 
রেক বিহ্বল দৃষ্টিতে ধরালুন্িত নাস্মিথের মুখের 
দিকে চাহিলেন। কি অদ্ভুত ব্যাপার! কি ভীষণ 
কাণ্ড !-দিবাতাগে অধৃশ্য আততায়ীর নিঃশব্দ 
গুলাতে রুদ্ধদ্বার গৃহকক্ষে মানুষ খুন! আততায়ীর 
সাহস ও ম্পর্ধার পরিচয পাইয়া তিনি ত্তভিত 
হইলেন; কিন্তু আর সময় নষ্ট কর' [তনি অসঙ্গত 
মনে করিলেন। তিনি এক লম্ফে মেই জানালার 
নিকট আসিষা, শাঙ্গা-শান্রি ভিতপ দিয়! বাহিরে 
দষ্িপাত করিলেন। তিনি বাঁঝতে পারিলেন, 
আততায়ী পথে দীড়াইয়া গুলী মারিলে শাঁখির 
মাথাব কাচ ভাঙ্গিয়া পাড়ত না; আততায়ী কোথা 
হইতে গুলী মারিখাছে জানশিবার জন্ত তিনি উর্ধে 
চাইলেন, সেই মুহুর্তই পথের অন্ত-প্রান্তস্থিত 
অক্টালিকার দ্বিতলের বারান্দার পশ্চার্থাস্থত একটি 
কক্ষের জানালা হঠাৎ বন্ধ ইইল। মিঃ ব্রেক আর 
কিছুই দে'খতে পাইলেন না, কিন্তু যাহা দেখিলেন, 
তাহাই যথেষ্ট । 

মিঃ পে টুপিটা তুলিয়া-লইয়া এক লম্ফে সেই 
কক্ষের বাহিরে আধিলেন; নাস্মিথের চাকরটা 
সেই সময় সেই কক্ষে আসিতেছিল, মিঃ ব্রেক হুড়- 
মুড় করিয়া তাহার ঘাড়ে পাঁড়লেন, কিন্তু মুহূত্ত মধ্যে 
সামলাইয়! লইয়া চাকরটাকে বলিলেন, “শীপ্ ঘরের 
ভিতর যাও, তোমার মনিব আহত হইয়াছেন।” 

মিঃ ব্লেক আর কোন দিকে না চাহিয়া 
দ্রতবেগে হল-ঘব পার হইয়া পথে আসলেন) 
তিনি নাস্মিথের বাড়ীর সম্ুখস্থ বাড়ীর দিকে 
চাহিলেন। সেই বাড়ী হইতেই গুলী বধিত 


6০ দীনেন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


হইয়াছিল; তাহা কোঁন ভদ্রগোকের বাসভবন 
নহে (17000 8 [115860 1951401700 ) সেই 
অট্রালিক! কাহারও আঁফিস বলিধাই তাহার ধারণা 
হইল। 

মিঃ রেক দেখলেন, সেই বাড়ীও দরজা খেল, 
এবং দরজার মম্মুথে একখানি ট্যান্স দাড়াইয়া 
ঘস্ঘস্‌ শব্ধ কবিতেছিল, থেন মুহ্ত্ত মধ্যেই তাহা 
চলিতে আন্ত কর্ণবে। খেঃ ব্রেক দ্রতবেগে পথ 
পার হুইযা সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। 
সন্মুখেন খরেই দেতাল।র উঠিবার শিঁড়ি। তিনি 
সেই পিঁড়িতে দাড়।ইয়া, অতঃপর কি করিবেন 
তাহাই ভাবিয়া লইলেন। যে ব্যক্তি দ্বিতলের 
কক্ষ হইতে গুপী চালাইযাছিণ, সে তখনও দ্বিতল 
হইতে নামিয়া যায় নাই বৃঝিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি 
সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলেন। 

মিঃ ব্রেক পাড় দিয়া দোতাপ!র প্রায় 
কাছাকাছি উঠিয়াছেন) এমন সময় িঁড়ি মাথায় 
একটি লোককে দেখিতে পাইলেন; সে তখন 
দোতালা হইতে নীচে নামিয়া আসিতেছিল ; 
লোকটারু চেহারা ও তাব ভঙ্গি দেখিখা মিঃ ব্রেক 
অত্যন্ত বিচনিত হইলেন, তাহার খক্ষঃস্থল সবেগে 
স্পন্দত হইতে লাগল। 

লোকটি দীর্ঘকায়, মুখখানি সচল, পোঁঢ 
হইলেও চেহারা দেখিয়া বলবান বলিয়াই মনে 
হইল।॥ তাহার মাথায ছতরীওয়ালা (1১:02 
01177700৫) টুপি; টুপিটা কাল কাপড়ে 
মোড়া । তাহার দেহ সেকেলে রকমের একটা 
কাল লম্বা কোটে আচ্ছাদিত। তাহার চক্ষু ছুটি 
উজ্জল; রূক্তবর্ণ চক্ষু কপালের উপর ঠেলিয়া 
উঠিয়াছল, যেন পাগলের দুষ্টি। তাহার মুখ 
মুতের মুখের মত বিবর্ণ। 

মিঃ রেক তাহাকে শামিতে দেখিম!ও, তাহাকে 
যেন দেখিতে পান নাই, এই ভাবে শিঁড়ি দিয়া 
উঠিতে লাগিলেন, সেই লোকটির প্রতি তীাহাব 
লক্ষ্য ছিল, ইহা! তিনি তাহাকে বঝতে দিলেন 
না) কিন্তু সে সন্দিগ্ধ দুষ্টিতে তীহার মুখের দিকে 
চাহিয়া সতর্ক তাবে পামিতে লাগিল। মিঃ ব্রেক 
একবার মাত্র তাহার মুখেব দিকে চাহিয়াছিলেন, 
তখনই তাহার সন্দেহে ইইয়াছিল--লোকটা 
পাগল ! 

মিঃ ব্রেক আরও কিছুদূর উঠিবার পর লোকটি 
তাহার পাশ দিয়া নাময়া গেল, কিন্ত সে তাহাকে 
অতিক্রম করিবামাত্র ।তনি ঘুরিয়া দাড়াইলেন, 


এবং তাহার পশ্চঃৎ হইতে এ ভাবে তাঁহাকে 
জাপ্টাইয়া ধরিলেন যে, তাহার হাত নাড়িবার 
উপায় রহিল না।--এই ভাবে হঠাৎ আক্রান্ত 
হইয়া সে গর্জন করিয়া উঠিল, এবং তীহার কৰল 
হইতে মুক্তিলাভের ভন্ত তাহাকে ধারক! দিয়া 
নীচে ফেঞ্িবার চেষ্টা করিল; কিন্তু মিঃ ব্রেক 
সিডর উপর শক্ত হইয়া দীড়:ইয়া ছিলেন, 
লোকট! তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিল না। 
তাহার কঠিন ভুজ-বন্ধন হইতে মুক্তিলাত করিতে 
না পারিয়া সে ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে দীড়াইয় 
রহিল, তাহার পর প্রচণ্ড বেগে সম্মুখে ঝুঁকিয় 
সিঁড়ির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। সেই 
তাবে পড়িলে যে তাহার নাক মূখ ভাঙ্গিয়া যাইতে 
পারে-_সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। সে মুখ 
গুঁভিয়া পি'ডির উপর পড়িখামাত্র মিঃ ব্রেকও 
তংভার পিঠের উপর প'়লেন। 

ঢালু সিঁড়ির উপর এই ভাবে পড়িবামাত্র 
তাহাদের ছুই জনকেই সিড়ি দিযা গডাইতে 
গডাইতে সিঁড়ির নীচে আসিতে হুইল। গডাইয়। 
নাচে পড়িবাঁর সময় সেই ব্যক্তি মিঃ ব্রেকের হাত 
ছডাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কতকার্ধ্য হইতে 
পারল না। উতয়কেই গভাইতে গডাইতে 
নীচের সানে আসিয়৷ পডিতে হইল; পড়িখার সময 
পোকটা এরূপ এক ঝাঁঁকুমী দিয় চিত হইল যে, 
মিঃ ব্রেক তাহার পিঠেব শীচে পাণ্ডুলেন, এবং 
মুহূর্ত পরে কঠিন সানে এরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত 
হইলেন যে, তাহার মাথাষ প্রচণ্ড আখাত লাগিয়া 
মাথা খুরিতে লাগিল । সেই সুযোগে সেই ব্যক্তি 
মিঃ ব্লেকের বাহুপাঁশ হইতে একখান হাত ছাড়াইয়। 
লইল। 

মিঃ ব্রেক তখন মাথার যন্ত্রণা কাতর; তিনি 
সতয়ে দেখিলেন সে পকেট হইতে একটা পিস্তল 
বাহির করিয়া তাহার মুখের দিকে ঘুরাইয়! ধরিল। 
পিস্তলটি ক্ষুদ্র, তাহার আকার কতকটা ভেগতা 
সাবলের অগ্রঙাগের অনুরূপ ! মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি 
তাহার হাতে এক ধাক্ক। দিলেন, কিন্তু মুহুত মধ্যে 
“হুস্” করিয়া একটা শব্ধ হইল, পিচকিরির 
সাহায্যে জল নিক্ষেপ করিবার সময় যেরূপ শব্দ 
হয়__ সেইরূপ শব্ষ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গালের কাছে 
অসহা উত্ত।প অনুভব কৰিলেন। 

মিঃ ব্লেক ডান হাতখানি উর্ধে তুলিয়া প্রচ 
বেগে তাহার মুখে এব ঘুজি মারিলেন। তাহার পর 
তাহার হাত হইতে পিস্তলী কাড়ি লইয়া সবেগে 
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সেই কক্ষের একগ্রান্তে নিক্ষেপ করিলেন। সেই 
সময় লোকটা আর একবার মুক্তিলাভের চেষ্টা 
করিল; কিন্তু মিঃ ব্রেক পিস্তলটা ফেলিয়া দিয়াই 
পুনর্ববার দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন 
এবং উচ্চৈঃস্বরে লোক ডাকিতে লাগিলেন। 
লোকটা উন্মাদ বলিয়াই তীঁহার বিশ্বীস হইয়াছিল। 

পাগল মিঃ রেকের কবল হইতে মুক্তিলাভের 
উপায় ন! দেখিয়া, বহুচেষ্টায় মাথাটা তাহার হাতের 
কাছে লইয়া গেল, এবং মুখ নামাইয়া সজোরে 
তাহার হাত কামড়াইয়া ধরিল। ,মিঃ ব্রেক 
তাহার দংশনে বিব্রত হইয়া উঠিলেন, তথাপি 
তাহাকে ছাড়িয়! দিলেন না; তখন সে মিঃ ব্লেককে 
টানিয়া৷ লইয়া সবেগে উঠিয়া ঈড়াইল। তাহার 
অপাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া মিঃ ব্রেক বিস্মিত 
হইলেন । 


পাগল সিঁড়ির নীচে ছুই পায়ে তর দিয়া. 


ভাইয়া তীহার হাতে এমন কামড় দিল যে, 
যন্ত্রণায় তিনি হাত টানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। 
সেই মুহূর্তেই সে এক ধাক্কা দিয়া মিঃ ব্রেককে 
সিঁড়ির উপর চিত করিয়া ফেলিয়া দিল । মিঃ ব্রেক 
আর তাহাকে আটকাইয়! রাখিতে পারিলেন না। 

পাগল এইভাবে মুক্তিলাভ করিয়াই ছ্বারের 
দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। মিঃ ব্লেকও 
ুহ্র্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া! উণিয়া তাহার অনুসরণ 
করিলেন, কিন্তু তিনি দ্বারের নিকট উপস্থিত 
হইবার পূর্বেই পাগল দ্বারের বাহিরে আসিয়া এরূপ 
জোরে দ্বার ট,নিয়া দিল যে দ্বারের বোণ্ট, ঘুরিয়া 
গিয়। ফ্রেমের মধ্যে আঁটিয়া বসিল। (07৪ 1১01 
9150 ০ 2174 1211117)60 11) 61)6 £12119 ) 
মঃ ব্রেক দ্বার টানিয়! খুলিতে পাবিলেন না। 

যাছ। হউক, তিনি বল্ট, সরাইয়া বিস্তর টানা- 
টানির পর দ্বার খুলিলেন বটে, কিন্তু ছ্বারের বাহিরে 
আগিয়া সেই পাঁগলকে আর দেখিতে পাইলেন 
না) দ্বারপ্রান্তে যে ট্যাক্সিখানি দাড়াইয়া “ভরর- 
ভরর” শব্ধ করিতেছিল, সে তাহাতে উঠিয়া চক্ষুর 
নিমেষে চম্পট দান করিয়াছিল। মিঃ ব্রেক 
তৎক্ষণাৎ পথে আঙিয়! চিৎকার করিয়া! পলাতক 
ট্যাক্সি থামাইতে পথিকদের অনুরোধ করিলেন 
বটে, কিন্তু তীহার গল! হইতে কথা৷ বাহির হইল 
না; একট! অনুচ্চ গৌ-গেঁ৷ শব্ধ বাহির হইল, তাহা 
কেহ শুনিতে পাইল না। 

তিনি যখন পথে আসিয়া! ট্যার্সির অনুসরণের 
চেষ্টা করিতেছেলেন, তখন তাহা অনেক দূরে 


চলিয়! গিয়াছিল। তথাপি সেই ট্যাক্সির পশ্ান্ত।গ 
মুহুর্তের ভন্ তীহার দৃষ্টিগোচর হইল। ট্যাক্সির 
'নম্বর-প্লেটে' তিনি ট্যান্সির নম্বর দেখিতে পাইলেন । 
নম্বরটি স্য ০৭০৮ ট্যাকির নম্বর তিনি স্মরণ 
রাখিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হহবে--. 
ইহা আশ! করিতে পারিলেন না। 

মিঃ ব্লেকের মন ক্রোধে ও ক্ষোভে পূর্ণ হইল। 
তাহার মনে হইল শ্মিথ তাহার সঙ্গে থাকিলে তিনি 
পাগলাটাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন। তাহাকে 
ধরিতে পারিলে রহম্যভেদ সহজ হইত। এভাবে 
অকৃতকাধ্য হইয়া তিনি মর্মাহত হইলেন, এবং 
সেই অট্রা্িকাঁয় প্রত্যাগমন করিয়া পূর্বোক্ত 
পিশ্তলটি কুড়াইয়া লইলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলেন_-তাহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের লিকুইড, 
এয়ার-পিস্তল, তাহা! অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র 
তাহার গঠনপ্রণালীও অদ্ভুত । এই অস্ত্র যেমন 
সাংঘাতিক সেইরূপ অব্যর্থ। তাহা নিংশবে 
লক্ষ্যভেদ করে, এবং তাঁহার বেগ অত্যন্ত তীব্র। 

মিঃ ব্রেক সেই পিস্তলটি পকেটে ফেলিয়া 
নাঁস্মিথের বাসায় উপস্থিত হইলেন। পিস্তলটি 
হস্তগত করিয়া তাহার আশ] হইল পাগলটা পলায়ন 
করিলেও আর হঠাৎ নর্হত্যা করিতে পারিৰে 
না।--অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সেই পিস্তলে 
এক জন নিহত ও তিনজন আহত হইয়াছিল। 
ওল্গার কুকুরটিকেও সে হত্যা করিয়াছিল, এ 
বিষয়ে মিঃ ব্রেকের সন্দেহ রহিল না, কিন্ত নিরুদ্দি্টা 
রঙ্গিণীর ভাগ্য কি হইয়াছিল, তাহা তিনি অনুমান 
করিতে পারিলেন না । 


অষ্টম তরঙ্গ 
সন্ধান 


মিঃ ব্রেক চিস্তাকুলচিত্তে হোটেল সেণ্ট জুলিয়েনে 
প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি যখন স্মিথকে সঙ্গে 
লইয়া সেই হোটেল হইতে বাহির হইয়াছিলেন, 
তখন তিনি মুইুর্ডের জন্ত মনে করেন নাই যে, রঙজিণী 
ওল্গার পিতা জেনোফন নাস্মিথ তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। 
তিনি জাডিন্স ডি লা গ্রাপ্ডির বাগানে প্রবেশ করিয়া 
বাগানের উত্তর দরজায় একটি প্রৌঢাকে কুকুর লইয়া 
বসিয়। থাকিতে দেখিয়াছিলেন ; তাহার অনুসরণ 
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করিয়া তিনি নাঁসমিণের রাসশ্ভবনে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। তাহাকে সেখানে সশরীরে দেখিয়া 
ও তাহার কথা শুনিয়া তাহার বিস্বয় ক্রমেই বন্ধিত 
হইতেছিল। তাহার পর অল্প সময়ের মধ্যো যে 
সকল কাণ্ড ঘটিল- তাহ! এরূপ অদ্ভুত রুহস্যপূর্ণ, 
ঘটনাচক্র এরূপ জটিল যে, স্বচক্ষে না দেখিলে তিনি 
তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। হোটেলে 
প্রত্যাগমন করিয়৷ ত|হার মনে হইল নিদ্রীঘোবে 
তিনি স্বপ্প দেখিয়াছেন, যাহ! দেখিয়া আসিলেন 
তাছা সতা নহে? কিন্তু স্মিথ আহত স্থানে পটি 
বাধিয়া, ফিতা দিষা গলায় হাত ঝুলাইয়! তাঁহার 
সম্মুখে বপিয়া ছিল; ক্ষত-মুখ হইতে প্রচুব রক্ত 
ক্ষরিত হওয়ায় তাহার মুখ মলিন, দেহ অবসন্ন ।-_. 
ইহা অত্যন্ত কঠোর সত্য । 

মিঃ ব্রেক অস্ফুট স্ববে বলিলেন, প্ব্যাপার যে 
ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া! উঠিল স্মিথ! পুলিশের বিশ্বাস 
নাস্মিথের মৃতদেহ তাহারা সমাহিত করিয়াছে! 
কিন্ত আমরা সজীব নাস্মিথকে দেখিয়া আসিলাম। 
পুলিশের চোখে ধুলা দিয়া কিছু দিন সে ধাচিয়া 
থাকিবে মনে করিয়াছিল ; কিন্তু আর তাহার 
জীবনের আশ! নাই। তাহার যে ফুসফুস নীরোগ 
ছিল-_আততায়ীর গুশীতে তাহা বিদীর্ণ হইয়াছে । 
তাহার আয়ু শেষ হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে তৃমি 
বাচিযা গিয়াছ। আমার কথা শুনিয়া তুমি 
তাড়!তাড়ি মাথ। সরাইয়া না শইলে গুলীট' তোমার 
বুকে বিধিত। তুমি ত বাঁচিলে, কিন্তু রা্গিণী 
ওল্গার জীবন রক্ষা হইবে কিনা বুঝিতে পারিতেছি 
না। সে জীবিত থাকিলেও তাহাকে খু'জিয়া বাহির 
করা সহজ ইইবে না। যে লোকটা তোমাদ্দিগকে 
গুলী মারিয়াছিল, সে বিকৃতমস্তিফষ); নরহত্যায় 
তাহার কুগ্ঠা নাই। সে বঙ্গিণীকেও হত্যা করিয়াছে 
শুনিলে বিশ্মিত হইব না।” 

ন্মিথ বলিল, “সেই পাগলটা বঙ্গিণী ওল্গাঁকে 
চুবি করিয়া লইয়া যায় নাই ত1--সে একাকী 
আসিয়। কি ওল্গাকে তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে 
অপসারিত করিতে পারিয়াছে ?” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “লোকটা অসাধারণ বলবান। 
রঙ্গিণীর মত ক্ষীণাঙগী নারীকে বহিয়া লইয়া যাওয়া 
তাহার অসাধ্য নহে। গত রাত্রে সে নাস্মিথের 
বাড়ীতে প্রবেশ করিয়! প্রথমেই রঙ্গিণীর কুকুরটাকে 
গুলী করিয়া মারিয়াছিল। পিস্তলের শব্ধ হয় নাই, 

এ জন্য রঙ্গিণী সতর্ক হইতে পারে নাই। আমি 
তাহার যে পিস্তলটি লইয়া আসিয়াছি। উহাই সেই 


দীনেন্র-গ্রন্থাবলী 


পিস্তল। কুকুরটাকে গুলী করিয়া মারিয়া সে 
রঙ্গিণীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। রঙ্গিণীকে 
বোধ হয় সে গুলী মারিবার ভয় দেখাইয়! ধরিয়া 
লইয়! গিয়াছিল।” 

শ্মিথ বলিল, “সে কি ভয়ে চীৎকার করে নাই? 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বোধ হয মে চীৎকার করে 
নাই। চীৎকার করিতে তাহার সাহস হয় নাই; 
রঙ্গিণী বুঝিয়াছিল-_চীৎকার করিলেই পাগল 
তাহাকে গুলী করিয়া মারিবে ; প্রেস ডি লা গ্র্যাণ্ডির 
পথে তাহারই গাড়ীতে তাহার অন্থচর নিহত 
হইয়াছিল-_ইহা৷ কি তাহার ম্মরণ ছিল না?” 

শ্মিথ বলিল, “কিন্ত লোকটা কে কর্তা? সেকি 
উদ্দেগ্ঠে র্ণীর অন্থুসরণ করিতেছিল, কেনই বা 
তাহাকে ধরিয়' লইয়! গেল ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “প্রথমে আমার ধারণা 
হইয়াছিল ন স্মিখের অন্ুমানই সত্য। রজিণী 
ভিমরুলের চাকে খোচা দিয়াছে; সে যাহাদিগকে 
ক্ষতিগ্রস্ত ও উৎপীড়িত করিতেছিল--এ্ঁ পাগলটা 
ভাহাদেরহই বেতনতভোগী চর; রঙ্গিণীকে হত্যা 
করিবার চেষ্টায় থুরিয়া বেডাইতেছিল। সার 
এন্সর নাথান ও তাহার দলের লোকের আদেশে 


সে পরিচালিত হইতেছিল। কিন্তু এখন আমার 


এই ধারণা পরিবন্তিত হইয়াছে । এখন আমার 
বিশ্বাল, এই লোকট! রীমা নালিফের রূপ দেখিয়া 
তাহাকে লাভ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। 
সম্ভবতঃ সে রঙ্গিণীকে প্রেম নিবেদন করিয়াছিল; 
কিন্তু রঙ্গিণী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সে রঙ্গিণীকে 
হরণ করিয়৷ লইয়! গিয়াছে । রঙ্গিণী যে রাবিতে 
আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, সেই 
রাত্রেও সে ছায়ার স্তায় তাহার অন্ত্রদ্রণ 
করিয়াছিল। সে আমাকে রঙ্গিণীর প্রণয়ী মনে 
করিয়া, আমাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী মারিয়াছিল। 
কিন্তু পিয়ের ম্যালার্ড সেই গুলীতেই আহত 
হইয়াছিল। প্লেস ডি লা গ্র্যাগ্ডিতে রঙ্গিণীর ষে 
অন্ুচরকে সে হত্য! করিয়'ছিল--রঙ্গিণীর সঙ্গে 
যাইতে দেখিয়। তাহাকেও সে রঙ্গিণীর গ্রণয়ী মনে 
করিয়াছিল। রঙ্গিণী যাহার সহিত গোপনে 
আলাপ করিবে, তাহাঁকেই সে রঙ্গিণীর প্রণয়ী মনে 
করিয়! হতা। করিবার চেষ্টা করিবে |” 

শ্থিথ বলিল, “আপনার কথা সঙ্গত বলিয়াই 
মনে হইতেছে; কিন্তু রঙ্জিণীর পিতাকে সে গুলী 
করিল কেন?, বৃদ্ধ নাস্মিথকে হত্যা করিয়া তাহার 
কি ইটসিদ্ধি হইত?” 


বন্দিনী রঙ্জিণী 


বিঃ ব্রেক বলিলেন, “পাগল কি ভাবিয়া কখন 
কি কাজ করে, তাহা বুঝিয়! উঠ। কঠিন। হয় ত 
সে মনে করিয়াছিল নাস্মিথকে হত্যা করিলে 
তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধি” 

মিঃ রেকের কথা৷ শেষ হইবার পূর্বেই টেলিফোন 
ঝন্-ঝন্‌ শব্দে বাজিয়া উঠিল। মিঃ ব্রেক উঠিয়া 
গিয়া রিসিভার তুলিয়া! লইলেন, এবং সাড়া দিতেই 
তাহার বন্ধু মসিয়ে তারলেনের কষম্বর শুনিতে 
পাইলেন। 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “মসিয়ে ব্রেক, 
আপনাকে ছুই একটা জরুরী সংবাদ জানাইতে 
আধিলাম ; আমার বিশ্বাস, তাহা শুনিলে আপনি 
বিস্মিত হইবেন। আমি ত তাহা শুনিয়! স্তম্ভিত 
হইয়াছি।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “এমন কি সংবাদ মসিয়ে 
তারলেন 1” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “আমাদের সদর 
আফিসের সাঞ্জন লিফিভারকে আপনি জানেন। 
নর্দরণ হাসপাতালের ছোকরা ডাক্তার রেনার্ডের 
সঙ্গে তাহার অত্যন্ত বচসা হুইয়! গিয়াছে । লিফি- 
ভার নিজের জিদ বজায় রাখিবার জন্য শব-ব/ব- 
চ্ছেদের সময় আপনার সিদ্ধান্ত অগ্রাহথ করিয়াছে। 
সে যে রিপোর্ট দিয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, লোকটা 
সত্যই ট্রেণে কাটা পড়িয়া! মার! গিয়াছে । উহা! যে 
পলাতক কয়েদী নাস্মিথেরই মৃতদেহ--এ বিষয়ে 
সে নিঃসন্দেহ 1” 

মিঃ ব্রেক কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া একটু 
হাসিলেন মাত্র। তাহার পর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ 
থাকিয়া বলিলেন, "ডাক্তার লিফিভার একটি 
গণ্ডমূর্খ (9061 0901) মসিয়ে ভারলেন !” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “এ বিষয়ে মত" 
তেদের অবকাশ নাই ;-_কিন্ত তাহার সিদ্ধাস্তই যে 
গ্রাহথ হুইয়া থাকে। ভাক্তার লিফিভার তাহার 
রিপোর্টে ্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছে--কয়েদী নাস্মিথের 
পরিবর্তে অন্ত লোকের মৃতদেহ আনিয়া রেলের 
লাইনের উপর ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল, এবং তাহাই 
নাস্মিথের মৃতদেহ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা 
হইতেছে--এইরূপ একটা জনরব শুনিতে পাওয়া 
গিয়াছে ; কিন্তু এরূপ জনরনের মুলে কোন সত্য 
নাই। সে না কি এরপ নির্বধদ্ধিতাপুর্ণ কাহিনী 
(€ ৪8191069900: ) পূর্বেবে কখন শ্রবণ করে 
নাই! সে আমাদের আঁফিসের সহকারী অধ্যক্ষের 
( 873319091) 01)16£) সঙ্জে দেখ! কবিয়। খুব রাগ 
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প্রকাশ করিয়া গিয়াছে । সে তাহাকে বলিয়াছে 
_-আপনারই উদ্ভট কল্পনা হইতে এই অসম্ভব 
গল্লের উৎপত্তি !” 

মিঃ ব্রেক হাসিয়া বলিলেন, “আমার সম্বন্ধে 
তাহার ধারণ! ত খুব উচ্চ !” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন; “সে আপনাঁকে 
সন্মুখে পাইলে খাইয়া ফেলিত! সে বলিল--এই 
হতভাগা ইংরাজ গোয়েন্নাট। নিজের দেশ ছাড়িয়া 
প্যারিসে কি জন্ত অনধিকারচ্চা করিতে 
আসিয়াছে ?--আপনি ত জানেন ডাক্তার 
লিফিতার ভয়ঙ্কর ইংরাজ-বিতবেধী। আমাদের 
সহকারী অধ্যক্ষটি তাহারই রায়ে রায় দ্রিয়াছেন। 
তিনি প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে আমার সঙ্গে দেখা 
করিয়। বলিলেন--.লিফিভারের সিদ্ধান্ত অকাট্য! 
তিনি আরও বলিলেন--গুলী-মারা ব্যাপারের 
সহিত নান্মিথের পলায়নের কোন সম্বন্ধ নাই। 
থিয়েটারের নর্তকীটার প্রণয় লাভে হত'শ হইয়া 
একটা পাগল প্রতিদ্বম্ী-প্রণপ়ীকে গুলী করিয়! 
মারিয়াছে। কিন্তু সে কি উদ্দেশে পিয়ের 
ম্যালার্ডকেও গুলী করিয়াছিল--তাহ তিনি এখনও 
জানিতে পারেন নাই বলিলেন। তিনি বিশ্বস্তনত্রে 
জানিতে পারিয়াছেন, নাস্মিথ চিরকুমার) সে 
যখন বিবাহই করে নাই, তখন তাহার কন্তা থাকিবে 
কিরূপে? তাহার কন্তা-টন্া কিছুই নাই।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আপনাদের এই সহকারী 
অধ্যক্ষ আর একটি পাগল। বড় কর্তাটি কোথায়?” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, 'ম্যলেরিয়) জরে 
তিনি বেহু'স।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “চারি দিকেই সঙ্কট !* 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “কিন্তু আপনার 
চিন্ত।র কোন কারণ নাই, আপনি স্বাধীনভাবে তদস্ত 
করিতে পারেন; আমরা আপনার স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপণ করিব না মলিয়ে ব্রেক! তবে আমি 
যে আপন!কে সাহায্য করিব_-মে আশা নাই; 
কারণ স্ঠান্টিপ হইতে একট! জালিয়াতীর সংবাদ 
পাওয়ায় আমাকে অবিলম্থে সেখানে যাইতে হইবে । 
নাস্মিথের মৃতদেহ আগামী কল্য ম্যাল্মাইসন 
কাঁরাগারসংলগ্ন সমাধি-ক্ষেত্রে সমাহিত করা হুইবে। 
রীমা নালিফের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হুইয়াছে-- 
ম্যাসেলকে তাহার তদন্তের ভার দেওয়! হইয়াছে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, "সে ত আর একটা পাগল!” 

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন “সে কথা সত্য। 
সেকি করে দেখা যাউক। এখন আমি আপনার 


নিকট বিদায় লইব। আর এক কথা, আপনি 
আধ মিনিট অপেক্ষা করুন| লাইসেন্স বিভাগের 
ইন্সপেক্টর লি ক্রম আমার সঙ্গে দেখা কগিতে 
আসিয়াছেঃ আপনি একখান ট্যাক্সির সঙ্খান 
জানিতে চাহিয়াছিলেন না ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেশ, “হা, লাইসেন্স-ইন্স্প্ষ্টের 
কি সেই ট্যাক্সিওয়ালকে ডাকিয়াছেশ ?” 

মসিয়ে ভারণেন মিনিট দুই কোন কথা বলিলেন 
না), তাহার পর উত্তর দিলেন, ॥% 9 ০৭০৮পং ট্যাকি 
ত? সেই ট্যাক্সির ড্রাইভারের নাম জীন ডুপোট) 
গারে ভিলা উষ্টের থাপায় তাহাকে হাজির করা 
হইয়াছে । আপনি জেরা করিতে পারেন। এখন 
বিদায় বন্ধু! আশা করি আপণার শ্রম সফল হইবে ।” 

মিঃ ব্রেক রিনিভার রাখিয়া চেয়ারে আসিয়া 
বসিলেন। প্যারিসের পুলিশ আফিসের কর্তৃপক্ষের 
বুদ্ধির বহর দেখিয়! তাহার মন ক্ষোভে পূর্ণ হইল। 
ধার উপর তিনি নির্ভর করিতে পারিতেন, ধাহার 
নিকট সাহায্য প1ইবাঁর আশা ছিল- এ সময় 
তাহাকে প্যারিস ত্যাগ করিয়। জালিয়াতীর তদন্তে 
সুদুর মফন্বলে যাইতে ইইল-_হহা বড়ই বিড়ম্বণা- 
জনক বলিয়া তাহার মনে হইল; তৰে আশার কথা 
এই যে, তিনি স্বাধীনত|বে তদন্ত করিতে পারিবেন, 
কেহ তাহার কারে বাধা দিবে না। নাসমিথ 
তখনও জীবিত, অথচ তাহার মুতর্দেহ বলিয়া আর 
একটি মৃতদেহ সমাহিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, 
এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড আর কখন ঘটিয়াছে কি না, 
তাহা তাহার স্মরণ হইল না; কিন্তু ডাক্তার 
লিফিভারের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে ও পুলিশের কার্যাদক্ষতায় 
অন্য একটি মৃতদেহ নাঁস্মিথের মুতদেহ বলিয়া 
সমাহিত হওয়ায় তাহার কাজের একটু সুবিধা 
হইবে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। অতঃপর 
নাসমিথকে পুলিশ গ্রেধারের চেষ্টা করিৰে না, এবং 
সে জীবিত নাই ব্বিয়া পুলিশ ওল্গ! নাস্মিথের 
বিরুদ্ধে মামলা চালাইবে না; স্তরাং যদি সে 
জীবিত থাকে--তাহা হইলে তাহার ধর! পড়িয়। 
জেল-খ।টিবার আশঙ্কা নাই বুঝিয়! তিনি কিঞ্চিৎ 
আশ্বস্ত হছুইলেন। 

মিঃ ব্রেক এই মকল কথ! চিন্তা করিয়া হঠাৎ 
উঠিয়। ধাড়াইলেন, এবং পিস্তলটি পকেটে ফেলিয়া 
টুপি ও ছডি লইয়া বাহিরে যাইতে উদ্ভত হইলেন। 

শ্রিথ বলিল, “এখন কোথায় যাইবেন কর্তা 1” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “একট1 তদস্তে বাহির 
হছুইতেছি ; রহস্যের একটা সুত্র পাওয়! গিয়াছে ।” 


দীনেন্ত্-গ্রস্থাবলী 


? 


স্মিথ বলিল, “আমি আপনার সঙ্গে যাইব কি? 

মিঃ ব্রেক বলিলেন “না। তুমি আহত 
হইয়াছ, এখন তোমার বাহিরে না যাওয়াই 
ভাল। আমার সঙ্গে পিস্তল থাকিল, হঠাৎ কোন 
বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলে আত্মরক্ষা করিতে 
পারিব |” 

শ্িথ তাহার সঙ্গে পথ পর্যন্ত আসিয়া বলিল, 
কর্তা, আপনি ইচ্ছ! করিয়া বিপদে পড়িবেন না। 
আপনাকে খুন করিবাব জন্য একাধিক বার চেষ্টা 
হইয়াছে_-তাহা স্মরণ রাখিবেন। আপনি অক্ষত 
দেহে ফিরিয়া পা আসা পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হইতে 
পারিব না ।” 

মিঃ ব্রেক হাসিষা একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া 
বসিলেন, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই গারে ডি লা 
উষ্টের থানায় উপস্থত হইলেন। স)০৭০৮৭ং 
ট্যান্সির ড্রাইভার তাহার ট্যান্সি থানার সন্যথে 
রাখিয়৷ থ'নায় তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কি 
অপরাধে তাহাকে থানায় ধরিয়া আনা হইয়াছিল-- 
তাহা সে জানিত ন।$) ভয়ে তাহার মুখ গশুকাইয়! 
গিয়াছিল। থানার কন্ষ্টেবলেরাও তাহাব অপবাধ 
কি জানিতে পারে নাই, উপরওয়ালার হুকুমে 
তাহারা তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল। 

মিঃ ব্রেক তাহাকে যে প্রশ্ব করিলেন-_তাহার 
উত্তরে সে বলিল, “ষ্ মপিয়ে, সেই লোকটা! আজ 
বৈকালে রু-মা্টিনে আমার ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া- 
ছিল। তাহার আদেশে আমি খুব জোরে ট্যাক্সি 
চাঁল।ইয়াছিলাম, সে আমাকে ভয় দেখাইয়াছিল ; 
আমি প্রথমে জোরে ট্যাক্সি চালাইতে সম্মত হই 
নাই, কিন্ত আমি পূর্ণবেগে ট্যাক্সি চালাইতেছি না 
দেখিয়া! সে খেঁকি কুকুরের মত আমাকে কামড়াইতে 
উদ্যত হইয়াছিল।--তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়৷ 
আমি বলিলাম--আমাকে মারিবেণ না কি? 
আপনার মতলব কি?'--লোকট! পকেট হইতে 
এক শ' ফ্রান্কের নোট বাহির করিয়া বা-হাতে 
ধরিল, এবং ভন হাতে একটা অদ্ভুত আকারের 
হাতিয়ার লইয়' বলিল কি চাঁও--এই নোট, না 
এই পিস্তলের গুলী? আমার আদেশ পালন 
করিলে এই এক শ' ফ্রাঙ্ক তোমার পকেটে প্রবেশ 
করিবে, আর আমার অবাধ্য হইলে, এই পিস্তলের 
গুলী তোমার মস্তকে প্রবেশ করিবে--কি চাঁও 
বল?--আমি নোটখানি চাছিলাম, এবং ট্যাক্সি 
লইয়! উড়িয়া চলিলাম। লোকট৷ ক্ষ্যাপা না কি? 
কেসে? কোন ছুক্ষর্ম করিয়াছে?” 


বন্দিনী রঙ্গিণী ৪৫ 


মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তাহাকে গাঁড়ীতে তুলিয়া 
লই 1 কোথায় রাখিযা আসিয়াছ ?" 

ট্যাক্সি ডুইভাব বলিল, “রু চেচ্চেব একট 
বাড়ীতে ।_-.একখান তাঙ্গা বিশ্রী বাড়ী, সেই 
বাড়ীর নম্বর ৯৯ - ” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “উত্তম, সেই বাড়ী এখান 
হইতে কি শ:নক দুর?” 

ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলিল, “সেখান হইতে অ'মার 
আড্ডায় ফিরিষা আসিতে কুডি মিনিট লাগিযাছে 
ননীব ধারে একটা পুরাতন গীর্জা আছে। সেই 
গীজ্জার নাম চ্যাপেল নয়ার। সেই গীজ্জার ঠিক 
পশ্চাতেই এই বাডী?” 

মিঃ ব্রেক ট্যাক্সি ড্রাইভাবের হাতে কু 
ফ্রাঙ্কের একখানি নোট গুঁজিয়া দ্রিযা বলিলেন, 
“থানার দরজায় যে ট্যাক্সি দেখিলাম, তাহাই ত 
তোমার ট্যান্সি?--মামাকে এখনই সেখানে লইযা 
চল 1” 

কি ফ্যাসাদে পডিতে হইবে ভাবিঘা ট্যার্কি- 
ওযালা ভষে কাপিতেছিল; কিন্তু ফ্যাসাদেব 
পরিবর্তে একট! ভাড়া জুটিয়া গেল দেখিয়া তাহার 
ম্লান মুখে হাসি ফুটিল। সে প্রফুল্ল চিত্তে তৎক্ষণাৎ 
থানার বাহিরে আপিয়। ট্যান্সিতে ষ্টার্ট' দিল) 
মিঃব্লেক ট্যাক্সিতে উঠিয়া বলিলে সে দ্রতবেগে 
পুঁঢেচ্চের দিকে ধাবিত হইল; মিঃ ব্রেক যে এত 
সহজে সেই পাগলের বাসস্থানের সন্ধান পাইবেন, 
তাহা শাশ' করেন নাই; কিন্ত তখনই তাহার 
নে হইল সেই পাগল ট্যাক্সি ড্রাইভারকে 
তাহারই বাসস্থানের নিকট লইয়া গিধা যে ট্যাক্সি 
হইতে নামিযাছে-ইহার নিশ্য়ত। কি?-যে 
নরহত্য! করিয় নানা স্থ।নে ঘুরিয়া বেডাইতেছিল-_ 
তাহাকে যে সেই বাডীতে প'ওণা যাইবে--ইহা 


বিশ্বাস কবিতে তীহার প্রবৃত্তি হইল না! 
নানা চিন্তায় তাহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া 
উঠিল। 


নদীর নিকটবর্তী হইয়া ট্যাক্সি অপেক্ষাকৃত 
ধীরে চলিতে লাগিল, অবশেষে তাহা! একটি পুরাতন 
ভজনালয়ের নিকট উপাস্থিত হইলে ট্যাক্সিচালক 
সেই গীজ্জার প্রতি মিঃ ব্রেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। 
জীর্ণ ও শাহীন পরিত্যক্ত দেবমন্বির দেখিলে মনে 
যেরূপ অজ্ঞাত তয় ও ওঁদাস্তের সার হয়__সেই 
গীজ্জাটি দেখিয়া মিঃ ব্রেকের মনের ভাবও সেইরূপ 
হইল; সেই ভজনালয় কৃ্ধবর্ণ মার্বেবেল-নির্টিত, 
এজন্য উহার গাস্ভীধ্য বর্ধিত হইয়াছিল। তাহার 


মনে হইল সেই ভজনালয়বক্ষে অতীত যুগ হইতে 
কোন ছুর্ভেদ্য রহস্য পুথীভূত হইয়। মাছে। 

সেই ভজনালয়-সংলগ্ন সমাধি-ক্ষত্রটি একসময় 
বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত থাকিলেও, এখন তাহার 
আয়তন হাঁস কবিয়া তাহা! “রেলিং' দ্বারা ঘিরিয় 
রাখা হইয়াছিল; সমাধি-ক্ষেত্রে তখনও কয়েকটি 
সমাধি-শিলা প্রোথিত ছিল, তাহা শ্যামল স্থুক্ 
শৈবালরাশি-সম'চ্ছাদিত। এইট সমাধি-ক্ষেত্রের 
পশ্চাতে কযেকটি অপরিচ্ছন্ন অট্রালিক', প্রাচীন 
সমাধ্ধিক্ষেত্রের সীম! সঙ্কচিত করিয়। তাহারই 
উপব সেগুলি নির্শিত হৃইয়'ছিল। কালক্রমে 
নগরের জনসংখ্যা বদ্ধিত হওয়ায় সমাধিক্ষেত্রেব 
কিষদংশ বাঁসভুমিতে পরিণত হই্যাছিল ; (সই- 
স্থানের মৃত্তিকা খনন করিলে সমাধি-গহবরে অসংখ্য 
নবকঙ্ক(ল ও অস্থিপঞ্জব এখনও দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

ট্যাক্সিওয়ালা মিঃ ব্রেককে বলিল, “্যসিয়ে এ 
চ]াপেল নয়াবের ও-পাঁশেই রু-চেচ্চ নামক পথ) 
আমরা নির্দিষ্ট স্থ(নে আসিয়। পড়িযাছি।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, প্উত্তম, এ পথেব মোড়ে 
গাভী বাখ। সেই ভদ্রলোকটি হঠাৎ তোমার 
গাড়ীর কাছে উপস্থিত হইলে তাহার কাছে তুমি 
সিগারেট ধব'ইয়া লইবার জন্য একট৷ ম্যাচ-বাক্স 
চাহিবে; সে যখন তোম'কে ম্যাচ-বাক্স দিতে 
উদ্যত হইবে--সেই সময় তাহার মাথায় লাগী দিয়া 
এমন এক ঘা মারিবে, যেন সেই আঘাতে ঘুরিয়া 
পড়ে) তোমার এই কাজেব ভ্ন্ত আমি দায়ী 
রছিল!ম। তুমি গাড়ী লইয়া! আমার জন্য অপেক্ষা 
করিবে |” 

ট্যাক্সিচালক সেই পথের মোড়ে গাড়ী নামাইয়া 
বলিল, “আমি মাপনার অন্য অপেক্ষা করিতে রাজী 
আছি। ঘণ্টা হিসাবে ভাডা পাইব--যতক্ষণ 
বলিবেন এখানে অপেক্ষা করিতে পারিৰ বটে, 
কিন্ত আমি বাহারও মাথায় লাঠী ঠুকিতে পারিব 
না। আপনার সঙ্গে কাহারও বিরোধ থাকে, 
আপনার] মারামারি কাটাকাটি বরুন, আম 
তাহাতে যোগ দ্দিব কেন? আমি ট্যাক্সি চালাইবার 
জন্ত সরকার হইতে লাইলেন্স পাইয়াছি; দাক্গা- 
হাজামা করিলে আমার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত 
হইবে। তখন কিরূপে সংসার প্রাতিপালন 
করিব? বাড়ীতে আমার রোগা স্ত্রী, আর চারটি 
ছোঁট ছোট ছেলে মেয়ে, একটি ছেলে মুগী রোগে 
কষ্ট পাইতেছে--” 


৪৬ 


সে কথা শেষ করিবার পূর্বেই মিঃ ব্রেক অদৃশ্য 
হইয়াছিলেন, সুতরাং ট্যাল্সিওয়ালার মুখের কথা 
তাহার মুখেই রহিয়। গেল। সেমি: ব্রেকের জন্য 
সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। 

মিঃব্লেক সেই পথ দিয়া গীজ্জার পশ্চাদ্্তা 
একটি গলির ভিতব প্রবেশ করিলেন। তখন 
সন্ধা সমাগত-গ্রায। গলির ভিতর আলো! 
জিতেছিল, সঙ্থীর্ণ গলি অত্যান্ত অপরিচ্ছিন্ন, 
দরগন্ধময়, তাহার ছুই দিকে ছোট ছোট অট্রালকা। 
স্পমিঃ ব্রেক পথের আলোকে খুঁজিতে খুঁজিতে 
৯৯নং বাড়ীর সন্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি 
সেই বাড়ীতে আলো দেখিতে পাইলেন না, বাঁড়ীর 
ভিতর কোন লোক আছে বলিয়াঁও মনে হইল না। 
দ্বারের সম্মুখে যে পিতলের ঘণ্টাটি ছিল-_তাঁহা 
কেহ চুরী করিয়াছিল বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। 
যাহারা পুরাতন লোহা পিতলের তৈজসপত্রা দি 
বিক্রম করে---তাহা! তাহাদেরই কাজ! 

পথে লোকজনের গতিবিধি ছিল না, পাশের 
একট! বাড়ীতে কে গ্রামফোনে একটা গান আব্স্ত 
করিয়াছিল। মিঃ বেক তীক্ষদৃষ্টিতে চারি দিকে 
চাহিয়া! সেই অট্টালিকাঁর সদর দরজা উপস্থিত 
হইলেন। দ্বার রুদ্ধ ছিল। তিনি কপাটের 
ও চৌকাঠের মধ্যস্থিত ফাকে সীড়াশীর মত একটি 
অস্মের অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া সজোরে 
চাঁড়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কজা সহ কপাট চৌকাঠ 
হইতে খুলিয়। আপিল। তখন তিনি কপাটখানি 
ট!নিয়! দ্বার খুলিষ। ভিতরে প্রবেশ করিলেন। 

গৃহমধ্যে গাঢ় অন্ধকার। মিঃ ব্রেক পকেট 
হইতে বিজলি-বাঁতি বাহির করিয়া জবালিলেন। 
তিনি সেই আলোকে চারি দিক দেখিতে দেখিতে 
কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় কি একটা 
নরম জিনিস তাহার পায়ে বাধিল। তিন 
সচকিত ভাবে তৎক্ষণাঁ সরিয়। দীড়াইলেন, 
বিজলি-বাতিট! নামাইয়া-ধরিয়া তিনি অবনত 
মন্তকে পরপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন-_-একটা 
শীর্দেহ কঙ্কালসার ক্ষুধিত কাল বিড়াল গুড় 
মারিয়া বসিয়! ছিল। -- তিনি পদ।থাতে বিড়ালটাকে 
সরাইয়] দিয়া সেই কক্ষ হইতে একটি গলির ভিতর 
প্রবেশ করিলেন; সেই গলিটি তক্তাদ্বারা৷ আবৃত; 
জীর্ণ তক্তাগুলি তাহার পদভরে ছুলিতে লাগিল। 
তিনি আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ 
পাশে একটি কুঠুরী দেখিতে পাইলেন। সেই 
কুঠুরীটি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। তাহাতে কোন 


দীনেন্্র গ্রন্থাবলী 


আপবাব-পত্র ছিল না। স্ইে কুঠুরী দিয়া 
দোতালায় উঠিবার জীর্ণ কাঠের সিঁড়ি । মিঃ ব্রেক 
সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র সেই সিঁড়ির উপর 
হইতে কে ক্ষীণম্বরে বলিল, ণকে-ও ওখানে 1-- 
কাহ'র পদশব্ধ শুনিলাম ? মসিয়ে আঙ্ডি+ কি?” 

মিঃ ব্লে। কোন কথা বলিলেন না। তিনি 
সেই সিঁড়ির দিকে বিজলি-বাতির আলোক 
বিক্ষিপ্ত করিয়। পিঁড়ির মাথায় একটি শীর্ণদেহা', 
প্ককেশী, কুজ| বৃদ্ধাকে দেহিতে পাইলেন; সে 
সিড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছিল। তাহার দেহ 
এতই ছুর্ববল যে, প্রতিপদক্ষেপে তাহার পড়িয়া 
যাইবার আশঙ্কা! ছিল। 

বৃদ্ধা নামিতে নামিতে মিঃ ব্রেকের মুখেধ দিকে 
চাহিতে লাগিল; মিঃ বেক দেখিলেন তাহার চক্ষু 
বিজলি-বাতির উজ্জল আঙপ্পোকে মুহূর্তের জন্য 
কুঞ্চিতি হইল না, একবারও তাছার চক্ষুর পলক 
পড়িল ন!। এমন কি. তাহার দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়াও তাছার মুখভাবের কোন পরিবর্তন লক্ষিত 
হইল না। মিঃ ব্রেক বুঝিতে পারিলেন--তাহার 
দৃষ্টিশক্তি নাই ? সে মিঃ ব্লেককে দেখিতে না পাইয়া 
কান পাতিযা তাহার পদশব্ধ শুনিতে লাগিল। 
অন্ধেখা কর্ণদ্বারা চক্ষুর অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা 
করে। 

বৃদ্ধা নীচে নামিতে নামিতে পুনর্ববার বলিল, 
“মসিয়ে আগ্ডি, না কি! কে তুমি? কথা 
বলিতেছ না কেন? মসিয়ে আনৃড়ি ?” 

মিঃ ব্রেক সহজ স্বরে বলিলেন, “ন৷ মাদাম, 
আমি মসিয়ে আন্ড়ি নহি; আমি তাহার একজন 
বন্ধ। আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। 
সেকি বাড়ীতে আছে ?” 

বৃদ্ধা বলিল “না মসিয়ে |! আপনি কি থিয়েটারের 
ফ্ুটবাদক মসিয়ে ল্যাম্বার্ট?” 

মিঃ ব্রেক মুহূর্তকাল নীরব থ|কিয়া৷ বলিলেন, 
“ঠা মাদ।ম, আমি ল্যাম্বার্ট!” 

বৃদ্ধা বলিল, “আঃ, বাচিলাম! পরমেশ্বপকে 
ধন্যবাদ। আরম ভাবিতেছিলাম--আপনি আসিলে 
বাচি। আমার সৌভাগ্য যে আপনি আসিয়াছেন।” 
_বৃদ্ধার মুখ প্রসুল্প হইল। 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমার জন্য তোমার এত 
আগ্রহ কেন মাদাম! তোমার কি কোন কষ্ট 
হইতেছিল ?” 

বৃদ্ধা বলিল, “কষ্ট? সে কথ আর জিজ্ঞাসা 
করিবেন ন মলিয়ে ল্যাম্বার্ট| মসিয়ে আন্ড়ি 


বন্দিনী রঙ্গিণী ৪৭ 


হাসপাতাল হইতে আসিয়৷ অত্যন্ত তয়ঙ্কর হইয়া 
উঠিয়াছে। আমি তাহাকে আপনার কাছে 
যাইবার জন কত অনুরোধ কবিয়াছি; কিন্তু সে 
আমার কথা গ্রহ করে না। ঘরে একটি পয়সা 
নাই। কাল হইতে আমরা উপবাসী ছিলাম; 
ক্ষুধায আমি অস্থির হইয়াছিলাম ; অবশ্ষে সে 
বাহিরে গিয়া কোথা হইতে দুধ, রুটি ও কিছু খাবার 
লইয়া আসিল। সে কিছু টাকাও আনিয়াছিল; 
কোথা হইতে সে টাকা সংগ্র করিয়াছিল, জানি 
না। বোধ হয় সে আপনার নিকট হইতে টাকা 
লইয়া আলিয়াছিল; আপনি ভিন্ন আব কে 
তাহাকে সাহায্য কৰিৰে ?” 

মিঃ রেক বলিলেন, “না, লে আমার কাছে যাঁয় 
নাই ?” 

বৃদ্ধ বলিল, তবে সে কোথায় টাকা পাইল 
তাহা জানিতে পারি নাই; সে আমাকে কোন 
কথাই বলে না। তাহার তঞ্জন-গঞ্জনে আমি 
অস্থির হইয়াছি। আমাকে সে কথা কহিতে দেয় 
না) আমি নড়লে চড়িলে সে মাবিতে আসে! 
তাহার স্বভাব একেবারেই বিগড়াইয়া গিয়াছে। 
কি ছিল, আর কি হইয়াছে! মদ ভাঙ্গ খাইয়া 
তাহ!র মাথা খারাপ হইয়াছে । তাহার পরিবন্তন 
দেখিয়া আমার ছুঃখ হয) কিন্তু তাহাকে কোন 
কথা বলিতে আমার সাহস হয না। সে রাগ 
কবিয়! জলন্ত ল্যাম্পটা আমাকে ছুড়িযা মরিয়াছিল? 
সেই আগুনে আমার চক্ষু দুটি ন্ট হ্ইয়াছে। 
মপিয়ে আন্ড়ি হাসপাতালে যাইবার পূর্বের 
এইভাবে আমাকে অন্ধ করিয়াছিল। আমি 
পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতাম, যর্দি তাহার 
স্বভাবের পরিবর্তন না হয়-_তাহ! হইলে 
হাসপাতালেই যেন সে মবে। কিন্তু পরমেশ্বর 
আমার প্রার্থনা শুনিলেন না, সে হাসপাতালে 
মরিল না; সে সারিয়' উঠিয়া আরও (বেশী ক্ষেপিয়া 
গেল, আরও বেশী বিগড়াইয়া গেল। তাঁহার 
অত্যাচার অসহ হইয়াছে । 

“আমি তাহাকে আপনার কাছে যাইতে 
বলিয়াছিলাম। আপনি তাহাকে থিয়েটারের 
বাজনার দলে একটা চাকরী দিবেন; তাহ! 
হইলে সে কিছু কিছু উপাজ্জন করিতে 
পারিৰে। আহারের অভাবে আর আমাদিগকে 
কষ্ট পাইতে হইবে না। সে আমার কথা শুনিয়া 
কি করিল জানেন? কুড়ুল দিয়া তাহার বেহীলা- 
খানি খণ্ড খণ্ড করিল। আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া 


কািতে লাগিলাম, ত!ই। দেখিয! পে আমার মাথার 
উপব কুড়,ল তুলিল।--আমি কাপিতে কাপিতে 
ঘরের কোণে পলাইলাম। 

“আমার তয় হইল সে সেখানে দৌড়াইযা গিয়। 
আমার মাথায় কুড়,ল মারিবে, আমাকে মারিয়! 
ফেলিবে ; কিন্ত সে তাহ! না করিয়া কুড়ল দুরে 
ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। ঠিক 
পাগলের মত কাদতে লাগিল।--কাদিতে কাদিতে 
বলিল--আর সে থিয়েটারে গিয়া বাঞ্রনা বাজাইবে 
না; সে অন্ত স্থান হইতে অনেক টাকা লইয়া 
আসিবে, আমাদের সকল কষ্ট দূর করিবে ।-- 
পাগলের মত সে কত কথাই বলিতে লাগিল; 
দেখিলাম হতভাগ!। একেবারেই ক্ষেপিয়৷ গিয়াছে ।* 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমি ত তাহা বুঝিতে 
পারি নাই; তাহার মাথা খারাপ হইয়াছে--এরপ 
সন্দেহে করি নাই। ক্ষেপিয! গিয়াছে! বড়ই 
দুঃখেব বিষয়। তুমি কি আন্ডির মা?” 

বৃদ্ধা বলিল, “ন' মসিয়ে, আমি তাহার ফা নই। 
আমার নাম রুমেলি। ভাহার শাম আনুড়ি লিমার্জ, 
তাহা ত আপনি জানেন। আমম তাহাকে বাল্যকাল 
হইতে মানুষ করিয়াছি । সে আমাঁকে মা বলিয়াই 
জানিত, আমাকে বড়ই ভাল বাসিত। তাহার 
পর যুদ্ধ বাধিল। সেই কাল যুদ্ধেই তাহার সর্বনাশ 
হইল; তাহার যাথ! খাবাপ হইল। সে দিবারাত্রি 
নেশা করিত, আব যে লকল কুকর্ম করিত, তাহা 
তদ্র লোকে করে না । আপনি ত সকলই জানেন।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “এখন সে বাহিরে গিয়াছে ?" 

বৃদ্ধা বলিল, “বোধ হয় গিয়াছে ; কিন্তু কখন 
গিয়।ছে, তাহ! জানিতে পারি নাই। অনেকক্ষণ 
তাহার কোন সাডা পাই নাই। সে রান্নাঘরের 
চাবি লইয়া চলিয়া গিযাছে ; সেই ঘরে খাবার 
আছে; ঘর বন্ধ থাকায় আমি খাইতে পাই নাই।” 

মিঃ ব্রেক ত্র কুঞ্চিত করিয়া দুই এক মিনিট 
কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন, “মাদাম 
রুমেলি, আন্ড়ি এখন কোথায় গিয়াছে বলিতে 
পার? আমি তাহাকে কোথায় ন। খুঁজিয়াছি? 
কিন্ত তাহার দেখা পাই নাই । সে ক্রমাগত পলাইয়। 
বেড়াইতেছে, ধর! দেয় না। কাল বেলা চারিটার 
সময় তাহাকে এখানে খুঁজিতে আসিয়াছিলাম, 
কিন্তু তাহার সাড়া পাই নাই ।” 

বৃদ্ধা বলিল, প্বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার | আমি ত 
তখন এখাঁনেই ছিলাম, আমি সকল সময় এখানেই 
থাকি। কাল বেলা চারিটার সময়? না, সে 


দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


তখন বাড়ী হিল না। কা'ল 'বেলা বারটার সময় 
সে বাহিরে গিয়াছিল। বেল! পাঁচটার সময় বাড়ী 
ফিরিয়াতিল। তখন আমি দোতালায় আমার ঘরে 
ছিলাম, তাহার চীৎকার ও গাল!গালি শুনিয়া 
আমার বড় তয় হইয়াছিল, নীচে আসিতে আমার 
সাহস হয় নাই।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “প:চটার সময বাড়ী ফিরিয়া 
রাত্রে কি সে বাড়ীতেই ছিল?” 

বৃদ্ধা বলিল, "না মসিয়ে, রাত্রি বারটার একটু 
পরেই সে বাহিরে গিগ্লাছিল। সকালে পাঁচটার 
ময় ফিরিয়াছিল) তখন বোধ হয় চারিদিক 
পরিষার হইয়। আপসিতেছিল। তাহার গলার 
আওয়াজ শুনিয়া মনে হইল সে কাহারও সঙ্গে কথা 
কহিতেছিল। বোধ হয় সে কাহাকেও সঙ্গে লইয়া 
বাড়ী আসিয়াছিল ; কিন্তু সেই সময় কে তাহার 
সঙ্গে এখানে আসিবে? আমারই তুল | সে মাতাল 
হইয়া বোধ হয় আপন মনেই বকিতেছিল।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সে কাহাকেও লইয়া 
আশিয়াছিল কি না, তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই? 
রাম্মাঘরের দরজা কখন হইতে বন্ধ আছে বলিতে 
পার মাদাম রুমেলি ?” 

বুদ্ধ। বলিল, “বেলা বারটার পর আমি নীচে 
গিয়া রান্নাঘরের দরজা খোলা পাই নাই; সেবাড়ী 
আসিয়া বেলা বারটার সময় রান্নাঘরের দরজা বন্ধ 
করিয়! আবার কোথায় চলিয়! গিয়াছিল। 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তাহার পর সে কি আর 
ফিরিয়া আসে নাই ?” 

বৃদ্ধা বলিল, পনা। সে বাহিরে যাইবার আগে 
আমার ঘরের দরজাব সম্মুখে আসিয়। ছ্বারে ধাক 
দিতে লাগিল। আমি দ্বার খুলিয়া! দিলে সে বলিল-_ 
আমার খুব অনুখ হইয়াছে, নড়-চড়া করিলে অন্ুখ 
ঘাড়িবে, আমি যেন নীচে নাযাই। আমাকে সে 
বিছানায় পড়িয়া থাকিতে বলিল । আমি বলিলাম-_- 
আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে । সে বলিল, “আমি 
এইখানে তোমার খাবার দিলনা যাইব।' কিন্তূ সে 
আমাকে খাবার ন। দিযাই চলিয়া গিয়াছিল।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তুমি কি তাহার কথা 
শুনিয়! তোমার ঘরেই ছিলে ?” 

ৃদধা বলিল, “সে যতক্ষণ বাড়ীতে ছিল, ততক্ষণ, 
ঘরের বাহিরে যাইতে আমার সাহস হয় নাই। সে 
বারটার সময় বাহিরে যাইলে আমি নীচে গিয়। 
রাক্মাঘরের দ্বার বন্ধ দেখিলাম । পিঁড়ির দিকে যে 
দ্বার আছে, সেই দ্বার বন্ধ করিয়া সে চলিয়া 


গিয়াছিল। আমাকে খাবার দ্রিতেও তুলিয়া 
গিয়াছিল।--কি অন্যায় দেখুন !” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি বলিলে সে কাল বেলা 
পাচটার সময় বাড়ী ফিরিয়াছিল।” 

বৃদ্ধা বলিল, “হ্যা, সে কাল বেলা পাচটার সময় 
বাড়ী ফিরিয়া! ভয়ঙ্কর তর্জন-গঞ্জন করিতে লাগিল; 
তাহ! শুনিয়া আমি প্রাণভয়ে ত'ড়াতাড়ি আমার 
থরে গিয়! দরজা বন্ধ করিলাম । আমার যনে হইল 
সে কোন কুকর্ করিয়' আলিয়া! আরও বেশী ক্ষেপিয়া 
উঠিয়াছে 1--তখন তাহার কাগুজ্ঞান ছিল না।” 

মিঃ ব্রেক বুবিলেন, তাহার কিছুকাল পূর্বে 
তাহাকে ধরিয়া! তিনি তাহার হাত হইতে পিস্তলটি 
কাড়িয়া লইয়াছিলেন; সে তাহার কবল হুইতে 
মুক্তিলাত করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। সেই 
অপরাররেই সে বৃদ্ধ নাস্মিথকে ও স্মিথকে গুলী 
করিয়াছিল। এই সকল কাণ্ডের পর তাহার 
মেজীজ খারাপ হইবারই কথা । 

মিঃ ব্রেক এই সকল কথ! চিন্তা করিয়া বৃদ্ধাকে 
বলিলেন, “তাহার পর গে কি আবার বাহিরে 
চলিষা গিয়াছিল ?” 

বৃধা বলিল, “কি করিয়া বলি? বোধ হয় সে 
চলিয়৷ গিয়াছিল; বাড়ী থাকিলে তাহার পাড়া 
পাইতাম ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “রান্নাঘরের দরজা কি 
এখনও সেই রকম বন্ধ আছে ?” 

বৃদ্ধ। বলিল, “হ্যা যসিয়ে লাম্বাট! আপনি 
আর এক সময় আগিলে আন্ড়ির দেখা পাইবেন। 
সে বাড়ী আমিলে তাহাকে বলিব--আপনি এখানে 
আসিরাছিলেন। আপনি কি এখন যাইবেন?” 

মিঃ ব্লক বৃদ্ধার সম্মুখে গিয়৷ সদয় ভাবে তাহার 
কাধে ও পিঠে হাত দিলেন; বৃদ্ধা মুখ তুলিয়া 
তাহার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু দৃষ্টিহান চক্ষুতে 
কিছুই দেখিতে পাইল না। মিঃ বেক ইহা 
সৌভাগোর বিষয় বলিয়াই মনে করিলেন। তিনি 
বৃদ্ধাকে সহানুভূতি ভরে বলিলেন, 'মাঁদীম পমেলি। 
আমার বন্ধু আনৃডরি বাড়ীতে আছে কি না, তাহা ত 
তুমি ঠিক জান না; হয় তসে বাহিরে যায় নাই, 
কোন ঘরে শুইয়া আছে। বোধ হয় ঘুমাইয়! 
পড়িয়/ছে। তুমি তোমার ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর, 
আমি একবার তাহাকে এখানে খুঁজিয়া দেখিব। 
তোমার কোন তয় নাই, সে তোমার কোন ক্ষতি 
না করে_আমি তাহার ব্যবস্থা করিয় যাইব। 
তুমি যাহাতে সময়ে ছুটি খাইতে পাও» খশ্ষচপত্রের 


বন্দিনী রঙজিণী ৪২ 


জন্য কিছু টাকা পাও, তাহারও উপায় করিব। 
আমি তোমার সকল কষ্ট দূর করিব।” 

বৃদ্ধা মিঃ ব্রেকের কথায় খুসী হইয! সিড়ি দিয়। 
দোতালায় তাহার নিজের ঘরে চলিয়া গেল। 
যাইবার সময় সে উচ্ৈঃস্বরে “মসিয়ে ল্যাম্বার্ট'কে 
আশীর্বাদ করিতেছিল। মিঃ ব্রেক বুঝিলেন সে 
তাহার কথ! বিশ্বাস করিয়াছে। 

'মসিয়ে ল্যাম্বার্ট' লোকটি কে, যিঃ ব্রেক তাহ 
বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু মসিয়ে ল্যাম্বার্ট 
বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া তিনি বৃদ্ধার নিকট 
হইতে যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিলেন, 
তাহা যে অত্যন্ত মৃল্যবান্ত এ বিষয়ে 
তাহার সন্দেহ ছিল না। তিনি এই অট্রালিকার 
বিভিন্ন কক্ষ অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহার 
পশ্চাতস্থ সি'ড়ির নীচেব কুঠুরীর দ্বার রুদ্ধ দেখিলেন। 
তিনি সেই -'রের সম্মুখে ধড়াইয়া পকেট হইতে 
সাড়াশীর মত সেই অন্ত্রটি বাহির করিলেন, এবং 
পুর্ববণিত উপায়ে সেই দ্বারও খুলিয়া ফেলিলেন। 
দ্বারের কজ্জা সহ দ্বার খসিয়। আসিল। তিনি 
বামহস্তে বিজলি-বাতি ও দক্ষিণ হস্তে 
পিস্তল লইয়! রাক্প/ঘরে প্রবেশ করিলেন।--তিনি 
জানিতেন ত।হাকে একট! উন্ম(দের আড্ডায় প্রবেশ 
করিতে হইয়াছে--কখন কি বিপদ ঘটে, তাহ 
বুঝিবার উপায় ছিল নাঃ এজন্য তিনি সত্রকতাবে 
সেই কক্ষ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

মিঃ ব্রেক সেই কক্ষে কাহাকেও দেখিতে 
পাইলেন ন" উতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি 
শিষ্নস্বরে ভাকিলেন, “ওল্গ।! মিদ্‌ নাসমিথ !_- 
তুমি এখানে আছ কি? যদি এখানে থাক, শীদ্র সাড়া 
দাও) তোমার আর কোন বিপদের আশঙ্কা নই |” 

মিঃ ব্রেক রঙ্গিণী ওল্গার সাড়া পাইলেন না; 
সেই কক্ষের কোন আশে তিনি কাহাকেও দেখিতে 
পাইলেন না। তিনি বিজলি-বাতি হাতে লইয়৷ 
সিডির নীচে আসিয়। ফ্াড়াইলেন। সেই পাক- 
শাঁল!টি তেমন উচ্চ নহে, তাহার উর্ধে দোতালার 
বণিয়াদের খিলান। খিলানের নীচের অংশই 
পাকশালারূপে ব্যবত হইতেছিল? কিন্তু তাহার 
মেঝে প্রস্তরব্দ্ধ। এক্প দুর্ন্ধময় গুদামের মত ঘর 
মন্্ষ্যের বাসোপযোগী নহে ।-*এক দিকে একটি 
জীর্ণ অগ্নিকুণ্ডে কতকগুলি ছাই পড়িয়া ছিল; অন্ত 
দিকে একখানি ময়ল| টেবিল, এবং ছুইখাঁনি জীর্ণ 
চেয়ার। এক কোপে উচ্চ পাথরের ধারিঃ তাহার 
উপর কয়েকখানি পাউরুটি; এক টিন জমাঁনে! 


দুধ, (001491364 1111 ) এবং এক টিন মাংস। 
দুধের টিনটা! তখনও খেলা হয় নাই। মিঃ ব্রেক 
দেখিলেন দুইটি প্রকাণ্ড ইছুর সেই কুটিগুলির প্রায় 
অদ্ধাংশ নিঃশেষিত করিয়াছে । তাহার বিজলি- 
বাতির তীত্র আলো তাহাদের চোখে পড়িয়া 
তাহাদের চক্ষু এভাবে ধাধিয়। দিল যে, তাহারা 
অন্ধবৎ হইয়া সেই স্থানেই বসিয়া রহিল; তাহাদের 
পলায়নের শক্তি রছিল না । সেই দুইটি ইছুর ভিন্ন 
মিঃ ব্রেক সেই কক্ষে আর কোন জীবিত প্রাণী 
দেখিতে পাইলেন ন1। 

দেওয়ালে কেরোসিন তেলের একটি ল্যাম্প 
ঝুলিতেছিল; মিঃ ব্রেক একটি ম্যাচের সাহায্যে 
সেই ল্যাম্পটি জালিলেন। ল্যাম্পের আলোকে 
সেই কক্ষের আর এক কোণে একখানি বেতের 
চেয়ার মিঃ ব্রেকের দৃষ্টিগোচর হইল। সেই 
চেয়ারের উপর কি একট। সাদা জিনিল পড়িয়! 
থাকিতে দেখিয়৷ তিনি তাঁডাতাড়ি চেয়ারের নিকটে 
গিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন, দেখিলেন তাহা 
একখানি কেম্রিকের রুমাল। রুমালখানি ক্ষুদ্র, 
তাহার চারি ধারে ফিতা-আট তাহা ল্যাভেগার- 
বাসিত; ল্যাভেগ্ডারের মৃদুগন্ধ মিঃ রব্রেকের 
নাসারন্ধে, প্রবেশ করিল ।--উহা দেখিয়াই মিঃ 
ব্রেক বুঝিতে পারিলেন কোন বিলাপিনী রমণীর 
রুমাল। মিঃ ব্রেক কুমালখানি পরীক্ষা করিয়। 
তাহার ছুই তিন স্থানে বাদামী রঙের দাগ দেখিতে 
পাইলেন? তিনি বুঝিলেন, রক্ত শুকাইয় এরূপ 
দাগ হইয়াছিল! রুমালখানির এক কোণে নীল 
স্থতা দিয়া “আর-এন্' এই ছুইটি অক্ষর উৎকীর্ণ 
ছিল।--'আর-এন্ঠ বীমা নালিফের নামের 
আগ্যক্ষর, তাহ। তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন। 

কিন্তু রমালে রক্তের দাগ কেন?--তবে কি 
পাগলট! রঙ্গিণী ওল্গাকে এখানে আনিয়া হত্যা 
করিয়াছে ?--মিঃ ব্রেকেব বক্ষঃস্থল কাপিয়া উঠিল; 
আশার ক্ষীণ আলোক-শিখা মুহূর্ভমধ্যে নির্বাপিত 
হইল। তিনি রুমালখানি হাতে লইয়া স্তস্িতভাঁবে 
দাড়াইয়। রহিলেন ! 


নবম তরঙ্গ 
সমাধি-গহররের বন্দিনী 


মিঃ ব্রেক বুঝিলেন, রঙ্গিণীর অস্তর্ধান সম্বন্ধে তিনি 
যাঁছা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা মিধ্যা নহে; সেই 


৫০ দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


পাগলই রঙ্গিণা ওল্গা নাসমিথকে তাহার শয়ন-কক্ষ 
হইতে চুরি করিয়া এই ন্রককুণডে লইয়া আসিয়া- 
ছিল। রঙ্গিণী আগ্তন লইয়া খেলা করিতেছিল, 
সম্ভবতঃ সে তাহার উপযুক্ত গ্রতি্ল পাইয়াছে। 
সেই কক্ষের এক কোণে একটি ভাঙ্গ' দরজা 
ছিল; এক সগয় তাহ! পাকশালার কাবোর্ডের 
দরজা! ছিল, কিন্ত তাহা অব্যবহার্ধয অবস্থায় পড়িয়া 
থাকায়, বিশেষতঃ তাহ! আঙ্গিয়। গিয়া একখানি 
কজায় ঝুলিতেছিল বলিয়া, তাহার কাছে যাইতে মিঃ 
ব্রেকের গ্রবৃত্তি হয় নাই । মাকড়সা ও ইছুর ভিন্ন অন্য 
কোন জীবিত প্রাণী সেখানে থাকিতে পারে__ইহাও 
তাহার বিশ্বাস হয় নাই; কিন্তু সেই দিক হইতে 
অস্ফুট ছপ, ছপ, শব্ব উত্থিত হওয়ায় মিঃ ব্রেক সেই 
তাঙ্গা দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন; তখন সেই 
শব্দ সুম্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলেন। জলপ্রবাহের 
শব্দ কোথ! হইতে উঠিভেছে, তাহা তিনি বুঝিতে 
পারিলেন না। তিনি কৌতুহলী হইয়া সেই 
পরিত্যক্ত কাবোর্ডের তিতর বিভলি-বাতি প্রসারিত 
করিলেন। বাতির আলোকে তিনি কাবোর্ডের 
মেঝেতে একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলেন। ্ুড়ঙ্গের 
মখের গোলকার লোহার আবরণটি সুড়ঙ্গের পাশেই 
মরিমির্ধী। সেই আবরণের উপর লোহার একটা 
সেই আংসাংট! (৪ 1050৮ 17017 11106) হিল; 
রাখা হইয়ারিয়া আবরণটি মুগ হইতে সরাইয়া 
মিঃ ব্রেক টিহাও তিনি বুঝিতে প!রেলেন। 
এবং বিজলি-₹€ নুড়ঙ্জের পাশে বসিয়া পড়িলেন। 
করিলেন। [তির সাহায্যে তাহা? ভিতর দৃষ্টিপাত 
কোন কশে কাহার ধারণা হইল সুড়ঙগটি ভৃগসথ 
কুঠুরী.£স্*র প্রবেশ-দ্বার। মেবোর নীচে একটি 
, হরণ গাছল--তাহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। 
ল্নড়ঙ্গের ভিতর প্রস্তর-নিশ্মিত সোপানশ্রেগী ঘুরিয়া 
ঘুরিয়া নীচের দিকে নাযিয়া গিয়াছিল? কিন্ত 
সোপানশ্রেণীর শেষ মুড়া দেখিতে পাইলেন না। 
সেখান হইতে জলের ছপ, ছপ, শব তাহার 
কর্ণগোচর হইল। 
মিঃ ব্রেক ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না; 
তিনি ভাবিলেন, প্যারিসের যে সকল ড্রেনের জল 
নগরের ময়ল! ধূইয়া সীন নদীর জলম্রোতের সহিত 
মিশিতেছে, সেই সকল ড্রেনের কোনটির সহিত কি 
” এই ভূগতস্থ কক্ষটর যোগ আছে) সেই জলরাশিই 
কি এই কক্ষ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে? যদি সেরূপ 
না হয়, তাহা হইলে সেই ভূগভস্থ কক্ষে জলগ্রবাহ 
কিরূপে আসিল? রঙ্গিণী ওল্গাকে সেখানে ধরিয়া 


আনিয়া সেই ন্ড়ঙ্ দিয়! ভূগর্ভস্থ কক্ষে নিক্ষেপ, কর! 
হইয়াছে কি না, তাহা ও তিনি বুঝিতে পারিলেন না । 
কিন্তু এই সম্ভাবনার কথা মনে হইতেই মিঃ ব্রেকের 
মন আতঙ্কে ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হুইল, তীহার বুক দুরু- 
দুরু করিতে লাগিল। কাগুজ্ঞান-বঙ্জিত উন্মাদট। 
রঙ্গিণীকে এরূপ ভয়াবহ-স্থানে বন্দিনী করিয়া 
রাখিতে পারে--ইহ! তিনি অসম্ভব মনে করিতে 
পারিলেন ন|। 

মিঃ ব্রেক বিজলি-বাঁতি নির্বংপিত করিয়া সেই 
স্ুড়ঙ্গের ভিতর নামিয়। পড়িলেন। তিনি মনে 
করিয়াছিলেন সোপানশ্রোণীর সংখ্যা অধিক নহে, 
কিন্তু তিনি ভিতরে নামিয়া বুঝিতে পারিলেন 
তাহাদের সংখ্যা অনেক অধিক: তত্ছিন্ 
সোপানগুলি এরূপ পিচ্ছিল যে, প্রতি-পদক্ষেপণে 
তাহার পদন্খথলনের সম্ভাবনা! বুঝিতে পারিলেন। 
তিনি চাবি পাশের দেওয়াল ধরিয়। ধীরে ধীরে 
নামিতে লাগিলেন। 

য'হা হউক, কুড়ি ফিট নামিয়া তিনি সমতল 
ভূমিতে পদার্পণ করিলেন। তিনি বিজলি-বাঁতি 
জালিয়া দেখিতে পাইলেন-যে স্থানে তিনি 
দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহা ভূগভস্থ গুদাম-ঘর, 
তাহার দেওয়ালগাল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। উর্ধে দৃষ্টিপাত 
করিয়া তিনি একটি খিলান দেখিতে পাঁইলেন। 
সেই খিলানটি প্রস্তরানশ্মিত ; তাহার চতুর্দিকে 
স্তস্তশ্রেণী বর্তমান। একটি স্তস্তে তিনি একটি ভাঙ্গা 
দেবমুর্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি ভ্রু কুঞ্চিত 
কর্র। বিলি বাতির আলোকে সেই কক্ষের 
চতুদ্দিক দেখিতে লাগ্লেন। তাহার দুশ্চিন্তা 
শতগুণ বদ্ধিত হইল। 

মিঃ ব্রেক একটি দেওয়াল-সংলগ্ন প্রস্তর নির্মিত 
বেঞ্চির মত একখানি সুদীর্ঘ আসন দেখিতে 
পাইলেন, তাহার আকার শবাঁধারের (০০?) 
অন্ররূপ। তাহার নীচে যে ফাক ছিল, তাহ! নানা 
প্রকার জঞ্জাল পূর্ণ। তিনি পা বাঁড়াইয়া তদ্দারা 
সেই জঞ্জাল সরাইতে লাগিলেন। হঠাৎ ভয়ে 
বিন্ময়ে তাহার ক হইতে আর্তনার্দের মত একটা 
অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল, কারণ সেই জগ্জালের 
ভিতর হইতে একটি নরকন্কাল বাহির হইয়৷ পড়িল। 
হয় ত বহুকাল পূর্বেবে কোন হতভাগ্য নগরৰালীর 
মুতদেহ সেই স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহারই 
অন্থি-কস্কাল সেই স্থানে সঞ্চিত ছিল। মিঃ ব্রেকের 
লন্দেহ হইল, এক সময় এই স্থানটি সমাধি-গছ্বর 
(০90908101)) ছিল। ভজনালয়-সংলপ্ন সমাধি- 
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ক্ষেত্রের এই অংশ এখন বহুলোকের অ'বাসস্থলে 
পরিণত হইয়াছে ) কিন্তু সমাধি-ক্ষেত্রের এই অংশ 
অপরিবপ্িত রহিয়াছে । এখনও দস্থ্য বাটপাড়ের! 
অনেক নিরীহ ব্যক্তিকে এখানে ধরিয়া আনে, এবং 
তাহাদের সর্বস্ব লুঠন করিয়া তাহাদিগকে জীবিত 
অবস্থায় এই সকল সমাধি-গহবরে নিক্ষেপ করে। 
এখানে তাহারা জীবন্ত সমাহিত হয়। তাহার স্মরণ 
হইল এই অট্টালিকাটি চ্যাঞ্লে নয়ার নামক 
তজনালয়ের এক প্রান্তে অবস্থিত, এবং এক সময় 
এই স্থান পর্যযস্ত সমাধি-ক্ষেত্রের সীম! ছিল। 

মিঃ ব্েক তাহার বিজলি-বাতির আলোক অন্ত 
দিকের দেওয়ালে নিক্ষেপ করিলেন; তিনি যে 
স্থানে দীাডাইয়! ছিলেন, তাহা যে একটি সুবৃহৎ 
গোরস্থানের অংশ, এ বিষিয়ে নিঃসন্দেহ হইল্ন। 
তিনি বুঝিতে পারিলেন-বিভিন্ন অট্টালিকার 
অভ্যন্তরস্থ নুড়ঙ্গের সাহায্যে এই শণীন্ন ভিন্ন ভিন্ন 
গোরস্থানে প্রবেশ করিতে পারা যায়, এবং এই 
সমাধি গহ্বরগুলি সুড়ঙ্গ দ্বারা পরম্পরের সহিত 
সংযুক্ত । নেই স্থান নিবিড অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। 
ড্রেনের জল এই দুর্গন্ধময় কদর্য গহ্বরগুদল ধৌত 
করি! অধিকতর দুষিত হইতেছিল, এবং খুল-কুল 
শব্ষে প্রবাহিত হইযা নদীর জলের সহিত 
মিশিতেছিল। 

লেমার্জ নাম€ উন্মাদট। কি এই খহু প্রাচীন, 
ভীষণ অন্ধকাব-সমাচ্ছন্ন সমাধি-গহ্বরের অন্তমিহিত 
সুডঙ্গের কোন অংশে রঙ্গিণীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে? 
-মিঃ ব্রেক বিঅনি-বাতির আলোক বিক্ষিপ্ঠ 
করিয়া! জলের ধাবে কি একটা জিনিস দেখিতে 
পাইলেন; তাহা একটি ছতরিওয়লা টুপি। এই 
টুপি তিনি সেই পাগলের মাথায় দেখিয়াছিলেন। 
তবে কি পাগলট। সেই স্থানে লুকাইযা আছে? 

মিঃ ব্েকের মনে হইল--এরূপ বিপজ্জনক 
স্থানে তিনি একাকী আসিয়া ভাল করেন নাই; 
অন্ততঃ পক্ষে আর একটি বিজলি-বাঁতি, একটি 
কম্পাস, এক তাল দড়ি লইয়। এই গোলকধাধায় 
পদার্পণ কর! উচিত ছিল) কারণ এখানে পে পদে 
পথ হারাইবার আশঙ্ক! ছিল। আকা-বাকা ঘুরো 
পথে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাকে কোথায় যাইতে 
হইবে, এবং নেই স্থান হইতে কিরূপেই ব। 
প্রত্যাবর্তনের পথ খুঁজিয়া বাছির করিবেন, তাহ! 
তিনি বুঝিতে পারিলেন না। 

কিন্ত আর অধিক বিলম্ব করিতে তাছার সাহস 
হইল না, তিনি তাঁড়ীতাঁড়ি অগ্পসম্ধান শেষ করিতে 


কতসঙ্কল্ল হইয়া দেওয়ালের ফুকর হইতে একখানি 
বৃহৎ গ্রস্তরখণ্ড অপসারিত করিলেন, এবং তাহাতে 
বিজলি-বাতিটি সংস্থাপিত করিয়া সেই ফুকরের 
ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার পাশের আর 
একটি সুড়ঙ্গ দিয়! জলশ্রোত প্রবাহিত হইতেছিল 
মিঃ ব্রেক সেই জলে নামিয়া সম্মুখে অগ্রসর 
হইলেন। তিনি চলিতে চলিতে ছুই পার্খে 
অনেকগুলি শাখাল্নুড়ঙ্গ (59031901919 €010161 ) 
দেখিতে পাইলেন। তিনি নিঃশব্দে সেই নিস্তব্ধ 
ভূ-বিবরে রঙ্গিণীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। 

মিঃ ব্রেক এই ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে 
থমকিয়া দাডাইলেনঃ তীহার বিঞ্জলি-বাতির 
আলো হঠাৎ এরূপ ক্ষীণ হইল যে, তিনি সম্মুখের 
কোন বস্তুই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না। বিজলি- 
বাতির ব্যাটাবীর কোন দেষ হইয়াছে মনে করিয়া 
তিনি সেই স্থান হইতে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত 
হইয়াছেন_-এমন সময হঠাৎ তাহার পশ্চাৎৎ হইতে 
কেহ ছুই হাতে সজোরে তাহার গল টিপিষা 
ধরিল। ত'হ|র শ্বাসরোধের উপক্রম হইলঃ মাথা 
ঘুরিতে লাগিণ। তিনি তীহার আততায়ীর কবল 
হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময, 
তাহার পিঠে একটা! প্রচণ্ড ধাকা লাগিল; সেই 
ধাক্কায় পা পিছলাইয়া তিনি জলে পড়িলেন। 
তিনি জল হইতে উঠিবাব চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কে 
যেন তাহাকে জলের ভিতর চাপিয়া ধরিল; তিনি 
মাথা তুলিতে পারিলেন না, তাহার গলার চাঁপও ক্রমে 
বাড়িতে লাগিল। তিনি আততায়ীর কবল 
হইতে মুক্তিল।ভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্ট। করিতে 
লাগিলেন। অবশেষে তিনি কোন কৌশলে চিৎ 
হইয়! দুই হাতে তহার আততায়ীর গলা ধরিলেন, 
এবং তাহাকে জলের ভিতব টানিয়া আপিয়া 
তাহার পিঠে বসিলেন। এবার তাহার আততায়ী 
জলে ডুবিয়! ছট্ফটু করিতে লাগিল। কয়েক 
মিনিট পরে লে তাহার হাত ছাড়াইয়া! কোথায় 
স[রষা গেল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না । 
মিঃরেক সেই অন্ধকারে জোরে জোরে নিশ্বাস 
পতনের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
পিস্তল তুলিয়া সেই নিশ্বাসের শব্দ লক্ষ্য করিয়া 
গুগী করিলেন। তাহার আততায়ী আর্তনাদ 
করিয়া জলে পড়িল; তাহার গুলীতে সে আহত 
হইল কি না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। 

“দুড়ুম ছুড়ুম' শবে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূ-বিবরে 
তাহার পিস্তল গজ্জিয়া উঠিল। বারুদের ধুমে 
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ভূগর্ড পূর্ণ হইল) অন্ধক!রে তিনি কিছুই দেখিতে 
না! পাইলেও, পিস্তলের শেষ গুলী ছাড়িলেন। 
পুনর্ববার গভীর গঞ্জজনে ভূ-বিবর প্রাতিধ্বনিত হইল। 
পিস্তল হইতে যে অগ্নিশিখা নির্গত হইল, মিঃ ব্রেক 
তাহার আলে।কে দেওয়ালে? কাছে একটি কৃষ্কবর্ণ 
মৃত্তি দেখিতে পাইসেন; তাহার চক্ষু হইতে 
অস্বাভাবিক দীথি বাহির হইতেছিল। পাগল 
গুলীর শব্দে হো হো করিয়া হালিল; তাহার পর 
ব্লেককে আক্রমণ কবিবাব জন্য তাহার উপর 
লাফাইয়া পড়িল, কিন্কু তৎক্ষণাৎ পদস্থলিত হইয়৷ 
জল-প্রবাহে নিক্ষিপ্ধ হইল। মিঃ রেক আর 
তাহাকে উঠিতে দেখিলেন ন!। 

মিঃ বেক পিস্তলটি পকেটে ফেলিয়া! ললাটের 
ঘর্খ অপসারিত করিলেন। তাহার পর সেই 
আহত পাগলটাকে জলের ভিতর হইতে হাতড়াইয়া 
টাঁনিয়! তুলিলেন। তিনি তাহাকে একটি শুক 
স্থানে ফেলিয়া! দেওয়াল ধরিয়া পাইতে লাগিলেন। 
তিনি অত্যন্ত পরিশ্াস্ত হইয়াছিলেন; তাহার 
চলিবার শক্তি ছিল না, সর্বাঙ্গ অসাড় হুহয়া 
উঠিয়াছিল। 

পাগলটা জডের ন্যায় পড়িয়া রহিল, উঠিবার 
চেষ্টা করিল না। বারদের দুর্গন্ধ তখনও মিঃ ব্রেকের 
নাসার্ধে, পবেশ করিতেছিল, এবং উপবূ্ণপরি 
কয়েকবার পিস্তলের গল্ভীর নির্ধোষ সু'্ডঙ্গ মধ্যে 
গ্রতিধ্বনিত হুইবার পর সেগানে যে নিস্তব্ধতা 
বিরাজ করিতেছিল-তাহা মিঃ ব্রেকের অসহ্থ 
হইয়। উঠিল। 

সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কাহার মৃদু 
ও অস্ফুট রোদনধ্বনি মিঃ ব্রেকের কর্ণগোচর হইল। 
তাহার যনে হইল সমাধি-গহ্বরের অন্য গ্রাস্তি হইতে 
এই শব গুনিতে পাঁইলেন। তীহার হতাশ 
হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। অবসন্ন দেহে তিনি 
যেন হঠাঁৎ বল পাইলেন। তিনি সেই শব লক্ষ্য 
করিয়া ধাবিত হইলেন, আবেগ-কম্পিত কে 
ডাকিলেন, “রঙ্গিণী ওল্গা ! মিস্‌ নাসমিথ ! তুমিই 
কি? কোথায় তুমি?” 

কিন্তু কেহই সাড়া দিল না! তিনি আর কোন 
শব্দও শুনিতে পাইলেন না। তাহার সন্দেহ হইল 
মুহুর্ভপূর্ববে তিনি যে রোদন-ধ্বনি শুনিয়াছিলেন 
তাহ! কাল্পনিক ; তথাপি তিনি সেই দিকে অগ্রসর 
হইলেন। কয়েক মিনিট পরে একটি ঝরোকাঁর 
ভিতর দিয়! চন্দ্রালোক দেখিতে পাইলেন ; বাহিরের 
মুক্ত বায়ুহিল্লোল তাহার চোখে মুখে লাগিল। 


দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


চ্াাপেল নয়ারের উচ্চ গম্ুজের উদ্ধদেশ হইতে 
শুরুপক্ষের খণ্ডচন্দ্রের মন আলোক সেই সমাধি- 
গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা তিনি বুঝিতে 
পারিলেন। 

মিঃ ব্রেক পুনর্ব!র ব্যাকুল স্বরে ডাঁকিলেন, 
"ওল্গা! মিস্‌ নাস্মিথ !” 

এবারও তিনি কোন সাড়া পাইলেন না বটে, 
কিন্তু দুরে চন্ত্রোলোকে কি একটা শুভ্র পদার্থ 
দেখিতে পাইলেন। আশায় ও আনন্দে তীহার হৃদয় 
স্পন্দিত হইল। তিনি দৌড়াইতে দৌড়াতে পদ 
পিছলাইয়া সেই গহ্বরমধ্যে আছাড় খাইলেন; 
কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আরও কয়েক পা অগ্রসর 
হইবাঁমা ঝপাং শব্দে জলে পড়িলেন। সেই স্থান 
হইতে সুড়ঙ্গ নিয়াতিমুখী হইয়াছিল ! সেখানে ভুল 
তাহার প্রায় এককোমর। সেই জলের ভিতর 
দিয়! যাইতে যাইতে তিনি সেই শুন্র পদার্থটিকে 
জলের ধারে সানের উপর নিপতিত দ্েখিলেন। 

মিঃ ব্লেক অধীর স্বরে ভাঁকিলেন, “ওল্গ! !» 

ওল্গাই বটে! সে সেই সানের উপর 
জড়বৎ পড়িয়া ছিল; তাহার দেহের অর্ধাংশ 
জলে নিমগ্ন ছিল, মাঁথ৷ হইতে পিঠ পধ্যস্ত 
পাথরের স্তপের উপর দেখা যাইতেছিল। তাহার 
পাতল পরিচ্ছদ জলে ভিজিয়৷ দেহের সহিত লিপ্ত 
হইয়াছিল। তাহার মুখ মুতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ। 
মিঃ ব্রেক তাহার নিম্পন্দ দেহ ও নিষিলিত চক্ষুব 
দিকে চাহিযা ভয়ে শিহবিয়া উঠলেন; তাহার 
আশঙ্কা হইল দেহে প্রাণ নাই--তাহার সকল 
পরিশ্রমই কি বিফল হইল ? 

মিঃ রেক তৎক্ষণাৎ তাহার পাশে ঝুকিয়া- 
পড়িয়া তাহার অসাড় হাত উর্ধে তুলিলেন। হাত 
তুবারশীতল; কিন্তু তাহার ধ্মনীর গতি পরীক্ষা 
করিয়া তাহার মুখ আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিল। 
তিনি ওল্গার বক্ষঃস্থলে কান পাতিয়া বক্ষের মৃদু 
স্পন্বন-ধবনি শুনিতে পাইলেন; অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 
প্ধন্ত পরমেশ্বর !--দেহে এখনও প্রাণ আছে ।” 

তিনি ওল্গাকে টানিয়া কোলে তুলিলেন, এবং 
তাহার মাথ! কাধের উপর লইয়! পিচ্ছিল পাথরের 
উপর দিয়া অতি সন্তর্পণে ফিরিয়া চলিলেন। 
ওল্গার মাথা তাহার কাধের উপর লুটাইয়া 
পড়িয়াছিল। তাহার মলিন মুখে ও মুদিত নেত্রে 
চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হইল। হিঃ ব্রেক ওল্গাকে 
বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময়. যে সুখ অন্থৃতব 
করিলেন, তাহা তাহার অনাস্বাদিত-পূর্ব। এরূপ 


বন্দিনী রঙ্গিণী ৫৩ 


বিপদসঙ্কুল স্থান হইতে সংজ্ঞাহীনা, অপূর্ব রূপ- 
লাবপ্যবতী তরুণীকে উদ্ধার করিয়! লইয়া যাওয়া 
তাঁহার জীবনে এই প্রথম। তিনি নারীর রূপের 
স্তাবক নহেন, কোন রূপসী রূপের রজ্ছতে তাহাকে 
এ পর্যন্ত বাধিতে পারে নাই; কিন্ত তিনি রূপের 
মর্ধ্যাদা জানেন, নারীর রূপ অবজ্ঞার বস্তু, এ ধারণ! 
কোন দিনও তাহার ছিল না। ভগবত্তক্ত প্রস্ফুটিত 
কুন্ুমকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, মিঃ ব্রেক নারার 
রূপও ঠিক সেই চক্ষে দে'খন) ইহা বিধাতাব 
অপূর্বব সৃষ্টি বলিয়াই মনে করেন। তিনি নারী- 
বিদ্বেণী নহেন। ওল্গার অপূর্ব রূপ, অপরূপ 
লাবণ্য, সুগঠিত দেহের মাধুরীমণ্ডিত ভঙ্গি 
তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার মুখের দিকে 
চাহিয়! তাহার মনে হইতেছিল_-শুন্র পুষ্পের মত 
একটি ক্ষুদ্র বালিকা তাহার কোলে ঘুমাইয়া 
পড়িয়াছে। তাহার কমনীয় মুখকান্তি নিফলঙ্ক, 
শু, এবং পাপের মলিনতা-বর্জিত | 

কিন্ত তাহার এ ধারণা ত সত্য নহে) এই 
রঙ্গিণী ওল্গা নাস্মিথ যৌবননুলভ কত রঙ্গই না 
করিয়াছে? সার এন্সর নাথানের অকালবুম্'গুটির 
সহিত তাহার প্রণয়াভিনয় মিঃ ব্রেকের অজ্ঞাত 
ছিল না। তাহাকেও সে কি বিষম অপদস্থ 
করিয়াছিল! রীমা নালিফ এই ছন্মনামে সে 
প্যারিসের সর্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গাীলযে যে বৃত্যলীলা প্রদর্শন 
করিয।ছিল--তাহ! প্যাবিসের বহু ধনাঢ্য যুবকের 
মস্তিষ্কে বিপ্রব উপস্থিত করিয়াছিল। এই ওল্গা 
সুপ্রসিদ্ধা নর্তকী নাতা সেলিনস্কির কন্তাঃ মৃত্যু- 
শয্যাশায়ী পলাতক কয়েদী জেনোফন নাস্মিথের 
নন্দিনী-_-এ কথা মিঃ ব্রেক মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত 
হইতে পারেন নাই ;--তথাপি তিনি তাহার মুখে 
স্বর্গের পবিত্রতা ভিন্ন পাপের মলিনতা দেখিতে 
পাইলেন না! তিনি পুর্বেবে একাধিক বার এই 
সুন্দরী তরুণীর হস্তে লাঞ্চিত, বিড়ম্বিত ও পরাজিত 
হইয়া তাহাকে কঠোর শাস্তি দিবেন, তাহাকে 
কারাগারে প্রেরণ করিবেন_এইরূপ সঙ্বল্প 
করিয়াছিলেন। আজ তিনি রঙ্গিণীকে সম্পূর্ণরূপে 
আয়ত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তখন তাহার সেই সকল 
ুর্ব্যবহারের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বৃত 
হইলেন। তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্ত তিনি 
জীবন বিপন্ন করিতেও কুন্িত হইলেন না! কে 
বলে মান্ুধ যাহা ইচ্ছা করে--তাহাই করিতে 
পারে? 

রঙ্গিণীকে বহন করিয়া আনিতে আনিতে কত 


কথাই তাহার যনে পড়িল। তিমি অন্যমনস্ক ভাবে 
আমিতেছিলেন ; হঠাৎ রঙ্জিণীর সর্বাঙ কাপিয়া 
উঠিল। তাহার চেতনা সঞ্চার হওয়ায় সে একবার 
তাহার ক্রোড় হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিল; 
কিন্তু সে তখন বড় হুর্বল॥ঃ অত্যন্ত অবসন্ন, সে 
সভয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে চাহিয়! 
রহিল। সে ভয় পাইয়াছে বুঝিয়া মিঃ ব্লেক অভয় 
দানের জগ্ঠ দুই একটি কথা বলিলেন, এবং স্মেহভরে 
দুই হাতে তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন, ত্রস্তা 
শিশুকন্ত।কে কোলে লইয়। তাহার পিত। যে ভাবে 
নিরাপদ স্থানে যাইতে থাকে-_-তিনিও ওল্গাকে 
লইয়া সেই ভাবে অগ্রসর হইলেন। 

মিঃ ব্রেক তাহার বিজলি-বাঁতি যেখানে রাখিয়া 
গিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সেই স্থানে ফিরিয়। 
আসিলেন। তাহার পর পূর্বোক্ত ফুকরের 
ভিতর দিয়া ওঙ্গাঁকে লইয়া দেওয়ালের অপর 
পার্খস্থ গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। তিনি পাকশালায় 
প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন তেলের তখন 
পর্য্যন্ত ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল।-_-ওল্গা! 
তাহার ক্রোড়ে পুনর্ধার মুচ্ছিত হইয়াছিল। 

মিঃ ব্রেক ধীরে ধীরে তাহাকে যেঝের উপর 
নামাইয়৷ রাখিয়া, তীহার পুরু কোটট। খুলিয়া 
ফে।ললেন, এবং তাহা প্রসারিত করিয়৷ তাহার 
উপর ওল্গাকে শয়ন করাইলেন।--কয়েক মিনিট 
পরে সেই কক্ষের সি'ড়ির উপর হইতে মাদাম 
রুমেলি কম্পিতস্বরে বলিল, “আনৃড়ি না কি?” 

মিঃ বেক তৎক্ষণাৎ পি'ড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া 
বলিলেন, “না, আন্ডু এখানে নাই, আমি মসিয়ে 
ল্যান্ব্ট। তোমার কাছে ব্রার্ডি আছে কি মাদাম ?" 

মাদ।ম রুমেলি বলিল, 'ত্রার্ডি? হা, কাবোর্ডে 
আছে বটে, কিন্তু সেত্রাণ্তি যে তাহার। মসিয়ে, 
আমি তাহার জিনিসে হাত দিতে পারিব না ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তোমার ভয় নাই মাদাম! 
আমার জন্য আনিলে সে রাগ করিবে না; ভয়ানক 
ঠা্ডা। আমার একটু ব্রা্ডি চাই, শীন্র আনিয়া 
দাও ।” 

মাদাম রষেলি সিড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়! 
গেল, কয়েক মিনিট পরে সে একটি ফ্লাস্ক লইয়া 
সিড়ি দিয় নামিয়া আসিল, এবং মিঃ ব্লেককে 
বলিল, “ঠাণ্ডায় কষ্ট পাইতেছেন, আপনার কষ্ট দুর 
করাই উচিত। আমি ব্রাণ্তির ফ্র্যাঞ্চট! আনিয়াছি 
কিন্তু মলিয়ে ল্যান্বার্ট, আমি ইহ! আপনাকে দিয়াছি, 
এ কথ। তাহাকে বলিবেন না। আপনি নিজেই 


৫৪ 


লইয়! গিয়াছেন 'বলিবেন। আমার কথ। বুঝিতে 
পারিয়াছেন ?” - 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হা! বুঝিয়াছি। তোমার 
দুশ্চিন্তার কারণ নাই, তুমি এখন তোমার ঘরে 
যাইতে পার।” 

মিঃ ব্রেক ক্র্যাণ্ডি লইয়া তাহা অল্প পরিমাণে 
রঙ্গিণী ওল্গার মুখে দিতে লাগিলেন। ওল্গ৷ 
তখনও অচেতন। তিনি তাহার মাথা কোলে 
তৃলিয়! লইয়৷ দুই তিনবার ব্রাণ্ডি পান কথাইতেই 
তাহার ধ্মনীর গতি দ্রুত হইল, তাহার পর সে নড়িয়। 
উঠিল, এবং চক্ষ মেলিঘা চাহিল; কিন্তু তাহাকে 
চিনিতে পারিল না। হঠাৎ সে উঠিয়৷ বসিয়া 
আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল, 
ব্যাকুল স্বরে বলিল, সে কোথায়? আমি কোথায় 
আসিয়াছি? সে কি এখানে নাই? কোথায় 
গিয়াছে ?” 

মিঃ ব্রেক কোটট। তুলিয়! তাহার গায়ে জড়াইয়া 
দিলেন, তাহার পর কোমল্‌ স্বরে বলিলেন, “সে 
চলিয়া গিয়াছে ওল্গা! তুমি এখন শিরাপদ। 
তোমার তয়ের কারণ দুর হইয়াছে ।* 

র্জিণী মিঃ ব্লেকের কথ! শুণিয়৷ চমকিঞ! উঠিল। 
সে অস্ফুট শব্ধ করিয়! উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, 
এবং সয়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল। মিঃ 
ব্লেককে চিনিতে পারিয়! তাহার আতঙ্ক দূর হুইল, 
তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলঃ যেন সে 
আশ্বস্ত হইল। 


রঙ্গিণী মৃদুষ্ববে বলিল, “আপনি সতিঃই মিঃ" 


ব্রেক 1-কিন্ক সে তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না 
করিয়াই ছুই হাতে ভ্রাহার গলা জড়াইয়া ধরিল 
এবং তাহার কাধে মাথা রাখিস বলিল, “সে চলিয়া 
গিয়াছে? আপনিই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন? 
মিঃ ব্রেকঃ আপনি কত মহৎ) আমি মহাঁপ।পিষ্টা, 
আপনর দয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য ।--তাহার চক্ষু 
হইতে অশ্রবারা বহিতে পাগিল। 

মিঃ ব্লেফ গালে তাহার উত্তপ্ত নিশ্বাস অনুভব 
করিলেন। রঙ্গিনর উওয় হস্তে তখনও তীহার কণ্ঠ 
পরিবেছিত ছিল ; তিনি ধীরে ধীষ্র তাহাকে সরাইয়া 
দিয়া তাহার “কিমোনা” দ্বার তাহার সর্বাঙ্গ আবৃত 
করিলেন, তাহার পর কোমল স্বরে বলিলেন, “ওল্গা। 
তুমি এখন নিরাপদ। আমি তোমার প্রাণ রক্ষা 
করির! ভাল করিয়াছি কি না, তাহ! আমার বিচার 
করিবার শক্তি নাই; বোধ হয় ভলই করিয়াছি; 
কিন্তু এই বিপদে পড়িয়! যদি তোমার শিক্ষা হয়, যদি 


দীনেন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


তোমার স্বভাবের পরিবর্তন হয়--তাহা হইলেই 
আমার সকল শ্রম সফল হইবে। এবার তোমার 
শিক্ষা হইবে কি?” 

রঙ্গিণী ও-11 ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া 
ছিল। সে তন নিঃশব্দে রোদন করিতেছিল ) 
মি: রেকের প্রথের উত্তর দিল না। বোধ হয় সে 
তখন তাহার বিপদের কথাই চিন্তা করিতেছিল। 
কয়েক মিনিট পরে সে মুখ তুলিয়া! সেই কক্ষের 
চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর মৃদুস্বরে 
বলিল, “আপনি আমাকে দয়! করিয়া এই ভয়ানক 
স্থান হইতে কোন নির'পদ স্থানে লইয়া চলুন। 
এখানে আমি আর এক মুহূর্ভও থাকিতে পারিৰ না। 
এখানে থাকিলে আমি বাচিব না।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হাঃ আমি তোমাকে 
স্থানান্তরেই লইয়া যাইব ; আমার কাছে থাকিতে 
তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। আমি 
বাহিরের পথে একখানি ট্যাক্সি রাখিন| আঙিয়াছি) 
তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, গাড়ীখানা আমি 
এই বাড়ীর দরজার কাছে আনাইয়া লই ।” 

মিঃ ব্রেক সেই অট্ট।লিকার বহিদ্বীরে উপস্থিত 
হইলেন; অদুরে একটি যুবককে দেখিতে পাইলেন, 
সে ম্যচ-বাক্স বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছিল,__ 
ফেরিওয়।লা । মিঃ ব্রেক তাহাকে ড।কিষা বলিলেন, 
“ওহে ছোকর1,-শোন।” 

ফেরিওয়াল! তৎক্ষণাৎ তী!হার সম্মুখ আসিয়া 
বলিল, “ম্য।চিন্‌ চাই ?” 

মিঃ ব্রেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "শ।১ তুমি 
দৌড়াইতে পার?” 

ফেরিওয়ালা বলিল, “পুলিশ তাড়া করিলে 
চোর যে ভাবে দৌড়ার--সেই রকম দৌন়াইতে 
পারি-যদি দু" পয়সা লাভের আশা 
থাকে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “দশ ফ্রাঙ্ক লাতের জন্ত 
একটু দৌড়াইতে রাজি আছ?” 

ফেরিওয়াল। বলিলঃ 'আল্ব্চ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, তাহা হইলে তোমাকে 
লুভরেব পুলিশ-আফিসে দৌড়াইয়া যাইতে হইবে। 
সেখানে গিয়া বলিবে--তুমি ইংরাজ ডিটেক্টিত 
মিঃ ব্রেকের নিকট হইতে আসিয়াছ ; মসিয়ে 
ভারলেশ প্যারিসে আছেন কি ন্তান্টিসে চলিয়া 
গিয়াছেন, এই সংবাদ লইয়া আসিবে ।” '. 

ফেরিওয়াল। বলিল, “মসিয়ে ভারলেন? তিনি 
ন্ান্টিসে গিয়াছেন কি প্যারিসে আছেন--এই 


বন্দিনী রঙ্গিনী ৫৫ 


খবর আনিয়া দ্রিলে দশ ফ্রাঙ্ক বকৃশিস পাই 1-. 
আর কিছুই করিতে হইবে না ত 1” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হা, বকৃশিস পাইবে ) যদি 
শুনিতে পাও এখনও তিনি প্যারিসে আছেন-- 
তাহ! হইলে তাহাকে বলিবে তিনি যেন তাভাতাড়ি 
৯৯ নং রু চেষ্চে আসিয়' আমার সঙ্গে দেখা করেন, 
বুঝিয়াছ ?” 

ফেরিওয়ালা বলিল, “একট! কথা বুঝিতে এখনও 
বাকি আছে ।» 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কি কথা £” 

ফেরিওয়ালা বলিল, “যদি তিনি ন্টান্টিসে 
চলিয়া! গিয়া থাকেন?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, প্তাহা হইলে তিনি ত 
আগিতে পারিবেন না, তুমিই ফিরিয়া আসিয়া 
খবরটা আমাকে জানাইয়া যাইবে |” 

ফেরিওয়।ল! বলিল, “ৰকৃশিস্টা আগাম দিতে 
হইবে। আগে পয়সা, তাহার পর কাজ--ইহাই 
আমার দস্তর।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “চমতকার দস্তর ! কিন্তু 
যদি তুমি বকৃশিস্টা পকেটস্থ করিয়া সেখানে যাইতে 
ভুলিয়া যাও?” 

ফেরিওয়ালা বলিল, “আমাকে বিশ্বাস করিতে 
না পারেন-সে দোষ আপনার। পয়সা লইয়া 
কাজ করিব না-আমি সে রকম নিমকহারাম নহি।” 

মিঃ ব্লেক তাহার হাতে দশ ফ্রাঙ্ক দিলেন, সে 
তাহ|। পকেটে ফেলিয়া চক্ষুর নিমেষে অস্তহিত 
হইল। মিঃ ব্রেক হুইশ্ল দিতেই ট্যান্সিওয়!লা 
তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়! ট্যাক্সিসহ তাহার 
সন্মুখে আগিল। সে বলিল, “আহি চলিয়া যাইতে- 
ছিলাম। আপনার বিলম্ব দেখিয়৷ ভাবিতেছিপাম 
আপনি আমার কথ! ভুলিয়৷ গিয়! অন্ত পথে সরিয়া 
পড়িয়াছেন।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “না, আমি তোমার জন্য 
একটি ভাড়া ঠিক করিয়াছি; একটি “ল্ডি'কে 
এখান হইতে লইয়া যাইতে ইইবে।” 

ট্যান্সিওয়াল হাঁসিয়। বলিল, ণলেডি শোয়ারী? 
বুঝিয়াছি--আপনি এখানে” 

মিঃ রেক বাধা দিয়া বলিলেন, “তুমি ছাই 
বুঝিয়া। শোন-সেই মহিলাটি অন্ুস্থ, আমি 
তাহাকে তাহার আত্মীয়দের কাছে পাঠাইব। তুমি 
রু ম্যাকাত্রে কোথায়, জান?” 

ট্যান্সিওয়ালা বলিল, “বোধ হয়.জানি, কারণ 
এর পল্লীই আমার জন্মস্থান ।” 


মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তাহা হইলে হোটেল চি 
স্ণ্ট জুলিয়েন ত তৃমি চেন বোধ হয় ।” 

ট্যাক্সিওয়াল! গম্ভীর তাবে বলিল, “বোধ হয়; 
কারণ সেই হোটেলের পাশের যে বাড়ীতে আমার 
মা বাস করিতেন, সেই বাড়ীতেই আমি জন্মিয়া- 
ছিলাম শুনিয়াছি,_যদিও এতদিন পরে জন্মের 
কথ'টা আমার ম্মরণ নাই। আমার বাব বাচিয়া 
থাকলে বোধ হয় তাহার স্মরণ থাকিত।--কিন্ত 
হোটেলওয়াল! পিয়ের ম্যালার্ডকে আমি ছেলেবেলা 
হইতেই চিনি। এক সময় তিনি প্রকাণ্ড পালোয়ান 
ছিলেন, এখন বুড়া হইয়াছেন।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, প্পিয়ের ম্যালাঙকেও 
তুমি চেন! তাহা হইলে তোমাকে বেশী কিছু 
বলিতে হইবে না; তুমি পীড়িতা লেডিটিকে সেই 
হোটেলে পৌছাইয়া দ্িবে। সেখানে বলিবে মিঃ 
ব্রেক নামক লগুনের একটি ভদ্রলোক তোমার 
বাড়ীতে তাহাকে পাঠাইয়াছেন। বিবি ম্যালা্ড 
তাহার সেবা শুরা করিবে__বুঝিয়ান্ত ?” 

ট্যাকিওয়ালা বলিল, “হা, মসিয়ে! আপনার 
আদেশ আমার ম্মরণ থাকিবে ।” 

মিঃ বেক বলিলেন, “কথাটা গোপনীয় ) 
তোমার মুখ বন্ধ রাঁখিবার জন্য মুখে কিছু দেওয়া 
চাই ত? এই পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক লও, কথাটা যেন 
তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া না পড়ে ।” 

ট্যাক্সিওয়ালা আশাতীত পুরস্কার পাইয়া 
তৎক্ষণাৎ গাড়ীর দরজা খুলিয়া বলিল, “মসিয়ে, 
আম'র বাড়ীতে আমার রগ্না স্ত্রী ও পাচটি সন্তান 
আছে; তাহাদের একটি মুগী রোগে কষ্ট পাইতেছে। 
আপনার নিকট এই পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক পাইয়া আমি 
কিরূপ উপকৃত হইলাম, তাহ! আপনাকে বুঝইতে 
পারিৰ না। মৌখিক কৃতজ্ঞতার কোন মূল্য নাই, 
কিন্ত আপনি স্থির জানিবেন_-এই পীড়িতা লেডি 
সম্বন্ধে আমি কালা বোবা এবং অন্ধ |” 

মিঃ ব্রেক রঙ্গিণী ওলগাকে বাহিরে আনিয়া 
সেই ট্যাক্সিতে তুলিয়৷ দিলেন। ট্যাকিওয়ালা 
রঙ্গিণীর রূপ দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হইল; কিন্তু 
সে মনের ভব গোপন করিয়া তৎক্ষণাৎ ট্যান্সির 
দরজ]| বন্ধ করিল, এবং মিঃ ব্রেককে অভিবাদন 
করিয়৷ ট্যাক্সিতে ষ্টার্ট দিল। ট্যাকি মুহুর্ত মধ্যে 
অন্য হইল। 

মিঃ ব্রেক অতঃপর পূর্বোক্ত পাকশালায় 
প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি বিজলি-বাতি হাতে 
লইয়া পু্র্ধধার সেই সমাধি-গহ্বরে প্রবেশ 


৫৬ 


করিলেন; তিনি পাগলকে যেখানে দেখিয়। 
গিয়াছিলেন, সেই স্থানেই সে জড়ের মত পড়িয়া 
ছিল। তিনি তাহাকে ছুই হাতে জডাইয়! ধরিয়| 
টানিয়া তুলিলেন; তাহার মনে হইল সে সোলার 
মত পাতলা! ! এরূপ লঘু দেহে সে দৈত্যের মত 
শক্তি কোথায় পাইয়াছিল--তাহা তিনি বুঝিতে 
না পারিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন। 

যাহা হউক, তিনি তাহার অসাড় দেহ কীধে 
তুলিয়া লইয়া অতি কষ্টে পাকশালায় ফিরিয়া 
আনমিলেন, এবং তাহাকে একখানি টেবিলের 
উপর ফেলিয়া রাখিলেন। তিনি তাহার চক্ষুর 
দিকে চাহিষা দেখিলেন--তাহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। 
তাহার মুখ বিবর্ণ, ধমনী গতিহীন, বক্ষেরও স্পন্দন 
ছিল না। মিঃ ব্রেকের মনে হইল তাহার নিক্ষিপ্ত 
গুপী তাহার দেছে বিদ্ধ হওয়ায় তাহার মৃত্যু 
হইযাছে। “শেষে কি নরহত্যা করিলাম 1”-- 
অস্ফুটস্বরে এই কথা বলিয়া মিঃ ব্রেক ক্ষণকাল 
স্তম্ভিত ভাবে বলিয়৷ রহিলেন। 

হঠাৎ তাহার আগ্রহ হইল গুলীট! তাহার 
দেছের কোন্‌ অংশে বিদ্ধ হইয়াছে পরীক্ষা করিয়া 
দেখিবেন।--তিনি তাহার দেহের সকল অংশ 
পরীক্ষা! করিলেন, কিন্তু গুলী প্রবেশের চিহ্ন কোন 
স্থানেই দেখিতে পাইলেন না। গুলীতে আহত 
না হইয়াও পাগলটা মরিয়া গেল !-_মিঃ “ব্লকের 
ধারণা হইল সে যক্মারোগে কষ্ট পাইতেছিল; 
হঠাৎ মুখ দিয়া রক্ত উঠায় সে পড়িয়াছে ও 
মরিয়াছে। নর্হত্তা উন্মাদের কি শোচনীয় 
পরিণাম! 

রীমা নালিফকে লাভ করিবার জন্য সে ক্ষেপিয়া 
উঠিয়াছিল, তাহার রূপের তৃষ্ণা ছুর্দ্মনীয় হওয়ায় 
সে মরিয়া-হুইয়! উঠিয়াছিল; রঙ্গিণী ওল্গ| যাহার 
সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতেছিল, তাহ।কেই সে 
তাহার প্রণয়ের প্রতিদ্বদ্দী সন্দেহে হত্যা করিবার 
চেষ্টা করিতেছিল ; তাহার চেষ্টা কোন কোন ক্ষেত্রে 
সফলও হইয়াছিল। র্ধ্যা ভিন্ন তাহার 
অপরাধের মূলে কোন গুপ্ত অতিসন্ধি ছিল বলিয়া 
তখনও মিঃ ব্লেকের বিশ্বাস হইল না। রঙ্গিণী 
ওল্গা এ সম্বন্ধে কোন কোন কথা তাহাকে বলিতে 
পারিবে--আশা করিয়া তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। 

হঠাৎ মিঃ ব্লেকের মনে হইল, পাগলাটার 
পকেটে কোন কাগজপত্র থাকিলে তাহা হইতে 
রহস্যের কোন না কোন সুত্র আবিষ্কৃত হুইতে 


দীনেন্্র-গ্রন্থাবলী 


পারে। তিনি তাহার পকেট অনুসন্ধান করিয়া 
একখানি “লি ইতয়িল" নামক সংবাদ-পত্র, কয়েক- 
খানি বিল ও বন্দকী জিনিসের টিকিট পাইলেন। 
তাহার বুকের পকেটে চিঠির কাগজে মোড়া একটি 
তাড়া ছিল। মিঃ ব্রেক তাহা খুলিগা পঞ্চাশখানি 
ফরাসী ব্যাঙ্ক-নোট দেখিতে পাইলেন' প্রত্যেক- 
খানি হাজার ফ্রাঙ্কের নোট। 

মিঃব্রেক নোটগুলি পরীক্ষা করিয়! সবিন্ময়ে 
বলিলেন, “পরশ হাজার ফ্রাঙ্ক--এই পাগলটাঁর 
পকেটে সঞ্চিত ছিল! রু-চেচ্চ পল্লীতে এরূপ 
ধনাঢ্য লৌক ছিল--ইহা! কি কেহ বিশ্ব করিতে 
পারে? অথচ গুনিলাম ইহার দুই বেলা আহারের 
সংস্থান ছিল না; যে বুদ্ধ ইহাকে সন্তানের মত 
প্রতিপালিত করিয়াছিল, এই নরপিশ'চ তাহাকে 
অনাহারে রাখিয়া কি যন্ত্রণাই না দিয়াছে !” 

যে চিঠির কাগজে এই নোটগুলি মোড়া ছিল, 
তাহাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখ! ছিল,-- 
13101000619 819 10000111, 11005 ৪ 109. 
70০90100 8217)16) 1$1209176 1২0176110,, অর্থাৎ 
“আমার মৃত্যু আসক্নপ্রায়, সমস্তই আমার সদাশয়া 
বান্ধবী মাঁদাম রুমের ।” 

মিঃ ব্রেক নোটগুলি হাতে লইয়া ক্ষণকাল কি 
চিন্তা করিলেন, তাহার পর সেগুলি সেই চিঠির 
কাগজ জড়াইয়া মৃতব্যক্তির পকেটেই রাখিয়া 
দিলেন। 

হঠাৎ মাদাম রুমেলির ক্ধ্বন তাহার 
কর্গোচর হুইল। সে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিল, “মসিয়ে ল্য।ম্ব6, মসিয়ে ল্যাম্ব।ট ! 
আপনি কি ওখানে আছেন, বাহিরের দরজ! হইতে 
কে ডাকাডাকি কারতেছে। আপনাকেই 
ড।কিতেছে কি না ঠিক বুঝিতে পারিলাম না ।-_ 
আন্ড্রির কোন বন্ধু আপিয়াছে কি?” 

“দেখি” বলিয়া মিঃ ব্রেক তাড়াতাড়ি বহিঘ্বণরে 
উপস্থিত হইলেন।-_দার খুলিয়৷ দেখিলেন পূর্বোক্ত 
ফেরিওয়ালা ফিরিয়া আপিয়াছে। সে তাহাকে 
বলিল, “দেখুন, আমি ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি 
পুলিশ আফিসে গিয়। মসিয়ে ভারলেনকে দেখিতে 
পাই নাই। একজন কন্ষ্টেবণ বলিল--তিনি 
্টান্টিসে চলিয়া গিয়াছেন। আমার কাজ শেষ 
হইয়াছে, আর কোথাও দৌড়াইতে হইবে কি? 
দেশঙাই ফেরি করা অপেক্ষা এ কাজে লাভ বেশী; 
কিন্তু সর্বদা এ রকম সুযোগ জোটে মা ।” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার কাজে আমি 


বন্দিনী রঙ্গিণী 


খুসী হুইয়াছি ছৌঁকরা! তুমি দৌড়াইয়া কিছু 
উপাজ্জন করিয়াছ, এবার মুখ বন্ধ করিয়া আরও 
কিছু উপাঙ্জন কর। এ সকল কথ কাহাবও 
নিকট প্রকাঁশ করিবে না_-এই সর্তে তোমাকে 
পধণশ ফ্রাঙ্ক দিতেছি; তুমি রাজী আছ কি? 

ফেরিওযাল। বলিল, “পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক! পঞ্চাশ 
ফ্রাঙ্ক পাইলে আমি ওকথ তুলিয়া যাইব, কাহারও 
নিকট প্রকাশ করা ত দূরের কথা। হা, আপনার 
সঙ্গে কখন আমার দেখা হুইগাছে। ইহাও স্মরণ 
থাকিবে না।” 

ফেরিওয়াল! প্রস্থান করিলে মিঃ ব্রেক সেই 
অন্টালিকায় পুনঃ প্রবেশ করিলেন, এবং সিঁড়ির 
নীচে ঈ(ডাইয়! ডাঁকিলেন) “মাদাম রুূমেলি ! আমার 
একটা কথ! শুনিবে কি ?” 

মাদাম রুমেলি সিডির মাথায় দডাইয়! বলিল, 
“কি বলিবেন বলুন, এখান হইতেই আপনার 
কথা! শুনিতে পাইব |” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন,--“মসিয়ে আন্মুড়র জন্য 
আমি আর এখানে বিলঘ্ধ করিতে পারিব নাঃ সে 
হয় ত আজ রাত্রে বাড়ী ফিরিবে না। আমার 
কথা শে।ন, তুমি শুইতে যাওঃ তোমার ছুশ্িন্তার 
কারণ নাই। তে|মার বড কষ্ট হইয়াছে শুনিয। 
তোমাকে কিছু সাহাঁষয করিব মনে করিয়াছি। 
এই সি'ড়ির উপর তোমার জন্য পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক রাখিয়া 
যাইতেছি।” 

মাদাম রুমেলি বলিল, “পাশ ফ্রাঙ্ক! আপনার 
বড় দয়া মপিক্কে ল্যাম্বাট 1-_আপনার কথা অগ্রান্থ 
কবিতে পাবিব ন' আমি শুইতে চলিলাম। আমি 
আর আনৃড্রির জন্ত অপেক্ষা করিব না, সে আমাকে 
খাইতে না দিলেও এ টাকায় ক্ছুদিন চালাইতে 
পারিব। পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কে অভাব থুচিবে!_--্বর্গে যে 
সকল সাঁধু ( 5411005 ) আছেন, তাহারা আপনাকে 
আশীর্বাদ করুন মসিয়ে ল্যাম্বা্ট | আপনার দয়ার 
সীমা নাই ।৮ 

মিঃ ব্রেক দেখিলেন মাদাম রুমেলি হাতড়াইতে 
হাতড়াইতে সিড়ি দিয়! নামিয়া আসিল, এবং হাত 
বাড়াইয়৷ নোটখানি তুলিয়া লইল। সে তাহা 
ব্যগ্রভাবে মুঠায় পুরিয়! পুনর্বার সিড়ি দরিয়া উঠিয়া! 
গেল। সে জানিতে পারিল না--যে হতভাগ৷ 
তাহার জীবন বিষময় করিয়াছিল, তাহাকে . অন্ধ 
করিয়াছিল--সে পাকশালায় চিরনিদ্রায় সমাচ্ছন্ন 
হইয়াছে। 

মিঃ ব্লেক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “বিদায় মাঁদাম 1 
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মাদাম রুমেলি বলিল, নমস্কার মসিয়ে 
ল্যাম্বার্ট! পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।” 

মিঃ ব্রেক বহিদ্বর খুলিয়া পথে আঙিগেন। 
তিনি বুঝিতে পারিলেন আন্ড্রি লেমার্জের মৃতদেহ 
আবিষ্কৃত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না; কিন্ত 
তাহার পকেটে যে নোটগুলি ছিল--তাহার কি 
গতি হইবে, তাহা তিনি অনুমান কিতে পারিলেন 
না। একবার তীহার ইচ্ছা হুইয়াছিন--নোটগুলি 
মাদাম রুমেলিকে দিয়া আসিবেন? কিন্ত তিনি স্বয়ং 
সে ভাঁর গ্রহণ করিলেন না। তিনি সেখানে 
গোপনে আসিয়াছিলেন_-ইহা গোপন রাখাই 
বাঞ্চনীয় মনে করিলেন। পুলিশ আনৃড়ির মৃতদেহ 
পরীক্ষ। করিয়া বুঝিতে পারিবে--যক্মারোগই তাছার 
মৃত্যুর কারণ; কিন্ত সে পিয়ের ম্যালার্ডকে গুলী 
করিয়াছিল, রঙ্গিণীর অনুচরও তাহার গুলীতেই প্রেস 
ডি গ্র্যাঙ্ডিতে নিহত হুইয়াছিল-_তাহা পুলিশ কোন 
দিন জানিতে পারিবে না। সেই বহস্ত-যবনিকা 
কোন দিন অপসারিত হইবে না'। 

মিঃ ব্রেক পথে আসিয়া একখানি ট্যার্সি দেখিতে 
পাইলেন; তাহ! থামাইয়া তাহাতে উঠিধা বসিয়। 
ট্যাকি-চালককে বলিলেন, “রু ম্যাকাত্রে--শীন্ত্র চল।” 


দশম তরঙ্গ 
আন্ড়ি লেমার্জের গুপ্ত রহস্য 


এক মেঘান্ধকারাচ্ছন্ন অপরাত্রে ফরাসী-রাজধানী 
প্যারিস নগরে দুইটি ঘটনা সংঘটিত হইল, প্রত্যক্ষতঃ 
তাহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ ছিল না। প্রথম ঘটনা, 
ওকৃল।র সেণ্ট জার্ভে নামক একটি ক্ষুদ্র সমাধিশেত্রে 
একটি বৃদ্ধের মৃতদেহ সমাহিত হইল। প্রকাশ, 
এই ব্যক্তির ফুম্ফুদ্‌ হইতে অতিরিক্ত শোঁণিত- 
ক্ষরণই তাহার মৃত্যুর কারণ। এভিনিউ মার্টিনের 
একটি অট্টালিকায এই বৃদ্ধ বাস করিত) সেই 
স্থানেই ভাহার মৃত্যু হইয়াছিল।--সমাধিক্ষেত্রে 
দুইজন মাত্র শোকার্ত (০ 11090115075) উপস্থিত 
ছিল। তাহাদের একজন ইংরাজ, দ্বিতীয় একটি 
বিরসবদনা। কৃষ্ণ পরিচ্ছদধাব্তী, অবগ্তঠনবতী 
তরুণী | 

দ্বিতীয় ঘটনাটি--প্যারিসের পুলিশ-আফিসে 
পুলিশ-কমিশনরের তীষণ ক্রোধের অভিব্যক্তি। 
সেই অপরাহ্ণ পুলিশ আফিসে যেন ভূমিকম্প 


€৮ 


আবরস্ত হইয়াছিল; সকলেই তয়ে তটস্থ। ফরাসী- 
দেশের সমগ্র পুলিশ বিভাগে সেই ভূমিকম্পের বেগ 
অল্পাধিক পরিমাণে অনুসৃত হইঘাছিল। তাহার 
ফলে সেই ম্মপরাহেই নর্ভঙ্কী বীমা নালিফ ছল্বেশে 
ফ্রান্সেন দক্ষিণাঞ্চলে যারা কবিমাছিলঃ এবং 
পিরেনিজ গিব্মালা 'তিক্রম করিমা সাণ্টানভারে 
পলায়ন কর্ঘাছিল; মিঃ রেকও অতঃপর প্যারিসে 
বিলম্ব কর! নিগ্ষল বোধে রূ ম্যাকাত্রে হইতে লগ্নে 
প্রস্থান করিযাছিলেন। গুহে প্রত্যাগমন করিয়া 
বিশ্রামস্রথ উপভোগই তিনি প্রীর্থনীয় মনে 
করিযাছিলেন। 

পুলিশকমিশনরের বিচলিত হইবার যথেষ্ট 
কারণ ছিল। 

পুলিশ-কমিখনর কিছুদিন পুর্বো ফরাসী 
কঙ্গোতে গমন করিয়া ম্য।লেরিয়া লইথা প্যারিসে 
ফিরি! আপিয়ছিলেশ, এবং শয্যাগত ছিলেন। 
তিনি যখন আফিসে অনুপস্থিত ছিলেন, সেই 
সময় যে সকল ঘটনা তাহার অজ্ঞাতসারে 
সংঘটিত হুইযাঙিল--তাহা পবে জানিতে পারায় 
তীহাঁর ক্রোধান্ল 'প্রচণ্ডবেগে জ্বলিয়! উঠিয়াছিল। 
তাহাকে আর কখন সেরূপ জ্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় 
»াই । 

তিনি শান্তগ্কৃতিন লোক ছিলেন, অল্পভাষী 
হইলেও বনৃণশাঁ ও চিন্তাশাণ ছিলেন। [তিনি 
যোগ্যতাব সম্মান করিতে জানিতেন। পুলিশ 
বিভাগেব সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস কর্তি। 
ডেপুটি-কমিশনব মপিঘে তারলেন তাহার অত্যন্ত 
শান্গুরক্ত ছিলেন; মিঃ ব্রেকও তীহার পক্ষপাতী 
ছিলেন। কিন্তু তাহার শ্রাধান সহকারীর সহিত 
তাহার সাব ছিল না। সে তাহার অনিষ্ট সাধনের 
চেষ্ট। করিও, কিন্তু কৃতকাঁধ্য হওয়। দূরের কথা'--- 
সেঞন্তঠ তাহাকে পদে পদে অপদস্থ হইতে হইত। 
পুলিশ-কমিণ্নর পুলিশের প্রধান সাঞ্জন 
লিফিবারকে নিতান্ত অযোগ্য মনে করিতেন ; সময়ে 
সময়ে তাহার প্রতি ব্যবহারেও তিনি শিষ্টচারের সীমা 
লঙ্ঘন করিতেন। এজন্য সহকারী কমিশনর 
লিফিবারের পক্ষাবলম্বন করিত, এবং তাহার উপর 
যথেষ্ট নির্ভর করিত। সুতরাং পুলিশ-কমিশনরের 
অনুপস্থিতি কালে তাহার সহকারী ডাক্তার 
লিফিবারের ইঙ্গিতেই পরিচালিত হইয়াছিল। 
ডাক্তার লিফিবারের রিপোর্টই তাহার গ্রাহ্‌ 
হইয়াছিল । 

ইহার ফল অত্যন্ত অগ্রীতিকর হইল। পুলিশ- 


দীনেন্দর-গ্রন্থাবলী 


কমিশনর সুস্থ হইয়া আঁফিসে আসিয়া! কার্ধ্যভাগ 
গ্রহণ করিয়াই সকল ব্যাপার জানিতে পারিলেন ; 
তিনি ক্রোধে অধীব হইলেন। মসিয়ে ভারলেনকে 
হ্/নটিন্‌ হইতে ফিরাইয়া আনিবার বাবস্থা! করা 
হইল। ডাক্তার লিফিবারকে অবসর গ্রহণ কবিয়া 
পেম্সনের দরখাস্ত করিতে আদেশ করা হইল। 
পুলিশ-কমিশনর তাহার প্রধান সহকারীকে কঠোর 
তিরস্কার করিলেন; ফলে উভয়ে হাতহাতির উপক্রম 
হইল ! "অবশেষে সহকারী উপরওয়ালার বাবহালে 
অপমান বোধ করিয়া স্বরাষ্্ সচিবের (11170191601 
06 1১ [1)0011001 ) সহিত সাক্ষাৎ করিল; বোধ 
হয় সে পুলিশ-কমিশনবের বিরুদ্ধে অভিয'গ করিল; 
কিন্ত তাহাব ফল উপ্টা হইল! তিনি তাহাকে দীর্ঘ 
কালের ছুটি লইয়া নাইসে গিয়! মাথা ঠাণ্ডা করিতে 
আদেশ করিলেন। 

ইতিমধ্যে দশ বাব জন পুলিশ-কম্মচারী বীমা 
ন।লিফের অনুসন্ধানে প্াারিসের চত্ুদ্দিকে ধাবিত 
হইল; তাহাকে গ্রেঞ্চান করিবার জন্য “হুলিয়া” 
বাহির হইল। মিঃ ব্রেকের নিকট একখানি সুদীর্ঘ 
টেলিগাম প্রেরিত হইল | সেই টেলিগ্রামের মর্ম 
এই থে, যদি তাহার কাজের ক্ষতি বা অনুবিধ' না 
হয়, তাহা হইলে তিনি যেন অবিলম্বে প্যারিসে 
গ্রত্যাগমন করেন, তাহার সহিত ধরগ্রফেটের' 
( পুলিশ-কমিশনর ) জকরি পবামর্শ আছে। তিনি 
যখন প্যারিসে আসিঘ়াছিলেন, “প্রিফেক্ট' তখন জরে 
শয্যাগত থাকায় তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ করিবাৰ 
স্যোগ হয় নাই এজন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত। 

মিঃ ব্রেক এই টেলিগ্রামের উত্তরে ক্ষে(ভ প্রকাশ 
করিয়৷ বিনীত ভাবে জানাইলেন--তিনি "নাঁকাধ্য 
ব)স্ত থাকাম প্যারিসে যাইতে পারিবেন না। তিনি 
প্রিফেক্টকে একথাও জানাইলেন যে, তিনি প্যারিসে 
গিয়া তাহার প্রধান সহকারীর নিকট যে ব্যবহার 
পাইয়াছিলেন, তাহা শিষ্টাচার্সঙ্গত নহে, এবং তাঠার 
প্রধান সহকারীর কাধ্যপদ্ধতির মন্মও তিনি নুৰিতে 
পরেন নাই। 

প্রকৃত কথ! এই যে, অতঃপর তিনি প্যারিসে 
গমন করা নিষ্্িয়োজন মনে করিয়াছিলেন। 
জেনোফন নাসমিথের মৃত্যু সন্বপ্ধে যে বিচার-বিন্রাট 
ঘটিয়াছিল--তাহা তখন সংশোধনের উপায় ছিল না। 

এই জন্য তিনি সেই টেলিগ্রামখানি বাঁজে 
কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করিয়া পাইপ ধয়াইয়া 
চিন্তাকুল চিত্তে স্মিথের মুখের শর্দকে চাহিলেন। 
তিনি তখন স্মিথের সহিত রঙ্গিণী ওল্গার সম্বন্ধে 


বন্দিনী রঙ্গিণী 


আলোচন' করিতেছিলেন।--ওল্গাকে মৃত্যুকবল 
হইতে উদ্ধার করিয়া হোটেল সেন্ট জুলিয়েনে বিবি 
ম্যালার্ডের নিকট পাঠাইয়াই তাঁহার কর্তব্য শেষ 
করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাহাকে পুলিশের 
ইস্তে সমর্পণ করিতে তাছার আগ্রহ ছিল না। 

যিঃ ব্রেক রঙ্গিণী ওল্গাকে সমাধি-গহ্বর হইতে 
উদ্ধার করিয়া বঝিতে পারিয়াছিলেন পাগল আন্ড় 
লেমার্জ--রীম| নালিফ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়! 
ঈর্যাবশেই ত।হার শক্রতাস।খণ করিয়াছিল; যে 
কোঁন উপাঁয়ে হউক, নর্তকী রীমা নালিফকে হস্তগত 
কবাই তাহার জীবনের একমাত্র সন্কল্প হইয়।ছিল এবং 
সেজন্য সে কোন কুকর্মেই কুষ্ঠিত হয় দাই। রঙ্গিণী 
ওল্গার শব্রগণ তাহাকে হত্যা! করিবাব্র উদ্দোশ্টে 
লেমার্জকে নিযুক্ত করিয়াছিল--এবং সেই পাগল 
সেইভন্ঠই কয়েক জনকে খুন জখম করিয়া পঙ্গিণীকে 
চুবী কধিয়া লইযা গিযাছ্িল_-মিঃ বকের প্রথমে 
এই ধারণ! হইলেও অবশেষে তিনি তাহা ত্যাগ 
করিযাছিলেন । মিঃ ব্রেক মাদাম রুমেলির নিকট 
-ব্দায় লইয়! হোটেল জুলিয়েনে প্রত্যাগমন 
করিয়াছিলেন। সেখানে রঙ্গিণীন সহিত আলাপ 
কবিয়। তাহার নিকট পাগলটার অতিসন্ধি জানিতে 
পারিয়াছিলেন। 

ওল্গ! তাহাকে বলিয়াছিলঃ আনুড়ি লেঘার্জকে 
সে চিনিত না, এমন কি, সে কে, তাহাঁও জাশিত 
না। আন্ড্রি তাহাকে হরণ করিবার পূর্বে রঙ্গিণী 
ওল্গ! কোন দিন তাহাকে দেখে নাই; কিন্ত 
সম্ভবতঃ আনন্ড় তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াই 
তাহাকে লত করিয়ার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। 
আন্ধ্্ লেমাজ ছায়ার শ্তায় নর্দজ তাহার অনুসরণ 
কবিতেছিল, রঙ্গিণী ওল্গ। কোঁন দিন তাহা জানিতে 
পারে নাই) অবশেষে একদিন গভীর রাণে 
আন্ড়ি তাহার শয়ন-কক্ষে গ্রবেশ করিয়া» তাহাকে 
হত্যা করিবার ভয় দেখাইয৷ তাহার অন্ুদরণ করিতে 
বাধ্য করে। পাগল যখন রঙ্গিণীর এয়ন-কক্ষে 
প্রবেশ করিয়াছিল--তখন রঙ্গিণী ঘুমাইয়া ছিল) 
পাগল তাহাকে জগাইয়া, তাহার মাথার উপর 
পিস্তল উদ্যত করিয়া নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ 
করিতে আদেশ করিয়াছিল--এন্ন্য রঙ্গিণী ওল্গা 
আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারে নাই। পাগল 
রঙ্গিণীকে বলিয়াছিল--সে তাহার ছুই জন প্রণয়ীকে 
গুশী করিয়াছে; তাহার পিস্তল নিঃশবে লক্ষ্য 
তেদ করে। রঙ্গিণী যদি তাহার সঙ্গে যাইতে 
আপত্তি কবে॥ বা কাহারও সাহাধ্য প্রার্থনায় চীৎকার 


৫৯ 


করে__-তাহা হইলে পিস্তলের গুলী “নঃশবে তাহারও 
মস্তিক্ষে প্রবেশ করিবে। রঙ্গিণী বুঝিয়াছিল-_- 
নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ না করিলে সে তাহাকে 
গুলী করিয়। হত্যা করিতে কুষ্ঠিত হইবে না) তখন 
তাহার “মাথায় খুন চাপিয়াছিল।' ( 4117610 83 
[7701091 11) 1)19 ৪০৩, ) 

রঙ্গিণী মিঃ ব্রেককে এ কথাও বলিয়াছিল যে, সে 
শয্য। ত্যাগ করিয়া একখানি শাত্রবস্্ মাত্র সঙ্গে 
লইব।র অগ্রমতি পাইয়ছিল। সে শালখানি গায়ে 
জড়াইয়া৷ আনুডরির সঙ্গে পথে আসিয়া একখানি 
ট্যান্সি দেখিতে পাইয়াছিল; ট্যাকিখানির দ্বার- 
জানালা গুলি বন্ধ ছিল। আন্ড্রি তাহাকে তাহা'র 
বাড়ীর অনুরে ট্যাক্সি হইতে নামাইয়।-লইয়া গভীর 
রাত্রেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল; তাহার 
পর তাহাকে দুর্ন্ব-দূধিত অন্ধকারাচ্ছন্ন পাঁকশালায় 
আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সময় সে তাহাকে 
হত্য। করিবার ভয় দেখাইয। তাহার প্রস্তাবে সম্মত 
হইতে আদেশ করিয়াছিল; কিন্তু রঙ্গিণী তাহাক্জুক 
বলিয়াছিল--সে যাহা ইচ্ছা! করিতে পারে-_তাহার 
ছায়াও স্পর্শ করিবে না। আনৃড়ি তাহাকে বশীভূত 
কগিতে না প!রিয়া ক্রোধে “ক্ষৈপিয়া উঠিল, কিন্তু 
হত্যা করিল না। রঙ্গিণীর প্রতি উৎ্পীড়ন করিলে 
তাহার কামনা পূর্ণ হইবে-__এই বিশ্বাসে সেই বর্ধর 
তাহাকে সেই কক্ষে রাখিয়া চলিয়। গেল; সেই রাত্রে 
মে আর ফিরিয়া আসিল না। পরদিন প্রভাতেও 
ফিরিল না। রঙ্গিণী ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলেও 
প্রণভযে অধিকতর ব্যাকুল হইয়াটিল; সে কোথাও 
লুকাইতে পারে কি না মেইবপ স্থানের সন্ধান 
করিতে করিতে একট। ভাঙ্গা কাবোর্ডের মেঝেতে 
একট] গোলাকার ঢাকনী দেখিতে পাঁইল। ঢাক নীট 
আংটা ধরিষা টাণিয়। তুলিতে তাহার একটা আঙুল 
কাটিয়া গেল।_সে রুমালে আম্বলের রক্ত 
মুছিয়াছিল। মিঃ ব্রেক পরে অদূরে তাহার 
শোণিতরঞ্জিত রুমালখানি দেখিতে পাইয়াছিলেন। 

য'হা হউক, গোলাঞার ঢাকুনী তুলিয়া রঙ্গিণী 
একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলে, সেই নুড়ঙ্গে প্রবেশ 
করিয়। সিঁড়ির সাহায্যে সমাধি গহ্বরে প্রবেশ 
করিয়াছিল! সেখানে লুকাইয়া থাকিলে আনুড়ি 
তাহার সন্ধান পাইবে না, এই আশায় রঙ্গিণী সমাধি- 
গহবরের ভিতএ বহুদূর অগ্রসর হইয়৷ লুকাইবার 
চেষ্ট| করিয়াছিল। 

আনৃড়ি সেই দিন মধ্য/হুকালে বাড়ী ফিরিয়া 
পাঁকশালায় প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু রঙ্গিণীকে 


৬৩ 


সেখানে দেখিতে না পাওয়ায় ও শুডঙ্গের দ্বার খোলা 
দেখিয়া সে তাহার সন্ধানে সমীধি-গহবরে উপস্থিত 
হইয়াছিল। রঙ্গিণী তাহার সাডা পাইয়া একটি 
গহ্বর হইতে গহ্ববাস্তবে প্রবেশ করে, এবং ক্রমাগত 
তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া গহ্বরের বিভিন্ন অংশে 
লুকাইতে আবন্ভ কপে। আন্ড্রি ক্রোধে অধীর 
হইয়া তজ্ঞন-গঙ্জন আরম্ভ করিলে, সে কত দরে 
আছে-_তাহ: বুঝিতে পারায় রঙ্গিণী তাহার দৃষ্টির 
অন্তরালে পলাধন কবিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
এইভাবে ক্রমাগত পপাধন করিয়া সে সেই 
নর-পিশাচের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতেছিল, 
অবশেষে সে জলে? ধারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে 
আর কিছুই জানিতে পারে নাই। মিঃ ব্রেক 
তাহার চেতনা-সঞ্চার করিলে সে তীহাঁকে দেখিয়া 
প্রথমে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল, তাহার পর সে 
বুঝিঠে পারিল--তিনি তাহাকে উদ্ধার করিতে 
আসিয়াছেন।_-তখন তাহার মন আনন্দে পূর্ণ 
হইইলও দাঁরণ অবসাদে সে প্ুনর্ধার মুচ্ছিত 
হইয়াছিল। 

ওল্গা নাস্মিথ মিঃ ব্লেকের অনুরোধে তাহার 
নিকট এই সকল কথা প্রকাশ করিলে, মিঃ ব্রেক 
আন্ডরি লেমার্জের কুকর্মের পরিচয় কতকটা জানিতে 
পারিলেন, কিন্তু তিনি আনৃড়ি সম্বন্ধে আর কেন 
সংবাদ প।ইলেন না। রঙ্গিণীও তাহার পরিচয় 
জানিত না, এবং সে তাহার প্রতি এনূপ উৎপীড়ন 
করিবে, ইহ! সে পূর্বে বঝিতে পারে নাই। রঙ্গিণী 
হোটেল জুলিখেন হইতে তাহার পিতার আবাসে 
প্রত্যাগমন করিয়! জানিতে পারিল- তাহার পিত। 
আতত'য়ীর গুলীতে যেদিন আহত হুইধাহিল, 
তাহার পরদিন সেই আঘাত-যন্ত্রণায় তাহার মৃত্যু 
হইয়াছিল। পিতার জন্য সে না করিয়াছিল এমন 
কোন কাজ হিল না, পিতার প্রাণ রক্ষার জন্য সে 
প্রাণপণে, চেষ্টা করিয়াছিল; সেই পিতাকে সে 
আততায়ীর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিল না 
দেখিয়া, দুঃখে বষ্টে তাহার হ্বদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। 
-সে আর কোন কথা জানিত কি না, মিঃ ব্রেক 
তাহা জানিতে পারিলেন না) তবে আন্ড্রি লেম।্জ 
কি উদ্দেশ্যে নরহত্যা করিয়াছিল--তাহ] জানিতে 
পারায় তাহার একটা সন্দেহ দূর হইল। কিন্ত 
আন্ডির প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্ত তিনি অধীর 
হইলেন, এবং তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। 

মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন__আন্ড্রি লেমার্জ 


দীনেন্্র-গ্রন্থাবলী 


উন্মাদ; কিন্তু তাহার পাগলামীর মধ্যে একটা! শৃঙ্খলা 
ছিল। (03615 ৮93 359160 10 1)15 1781018 ) 
তাঁহার স্মরণ হইল, তিনি মসিয়ে ভারলেনের নিকট 
শুনিয়াছিলেন, একজন লোক পুলিশ আফিসে সংবাদ 
দিয়াছিল__রীমা নালিফের প্রকৃত নাম ওল্গা 
নাস্মিথ, এবং কারাগার হইতে যে ব্যক্তি পলায়ন 
করিয়াছিল--সে তাহারই পিতা । যিঃ ব্রেকের 
মনে হইল যদি রঙ্গিণী ওল্গার দলের কোন লোক 
বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়া পুলিশে এই সংবাদ দিয়া 
না থাকে, তাহা হুইলে বাহিরের কোন লোক 
(৪0778 0963140:) টেলিফোনে এ বথা 
বলিয়াছে। সেই লোকটি কে? 

মিঃ ব্রেক লেমার্জের পরিচয় জানিবার ভন্ 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া! অবশেষে জানিতে পারিলেন, 
সে ভাল বেহালা বাজাইতে পারিত বলিয়া ক!ফে 
কাটর্রাষ্কের মালিক মসিয়ে ল্যান্বার্ট তাহার ভোজনা- 
গারে ভোক্তাগণের চিত্তবিনোদনের জন্য যে সকল 
প্রক্যতানবাদক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই দলে 
তাহাকে গ্রহণ কবেন। লোবট। ভয়ঙ্কর মাতাল 
ছিল, কেবল মদ নহে, সকল প্রকার মাদক দ্রব্য 
সেবনেই সে অভ্যস্ত ছিল; তাঁহার উপর তাহার 
চরিত্র অত্যন্ত দূষিত ছিল। নানা অত্যাচারে 
তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় সে সেই কাফেতেই পীড়িত 
অবস্থায় পড়িয়া থাকে । সেখানে থাকিলে তাহার 
জীবন রক্ষার সম্ভাবনা না দেখিয়া মসিয়ে ল্যাম্বাট 
তাহাকে নর্দার্ণ হাসপাতালে পাঠাইয়!ছিলেন। 

মিঃ ব্রেক ছাসপাতালের ড.ক্তার রেপার্ডের 
নিকট জানিতে পারিলেন-_লেমার্জকে মাসাঁধিক 
কাল সেই হাসপাতালে রাখ! হ্ইয়াছিলল। সে 
একটু নুস্থ হইলে তাহাকে হাসপাতাল হইতে 
বিদ'য় করা হয়, সেই সময় হাসপাতালের ভাক্তার 
তাহাকে বলিয়াছিলেন--যি সেআর কোন নেশা 
না করে ও সংযতভাবে থাকে, তাহা হইলে আরও 
কয়েক বৎসর বাচিতে পারে; কিন্তু যদি সে 
পুনর্ববার পুর্বববৎ অসংযত ব্যবহার আরম্ভ করেঃ তাহা 
হইলে তিনমাসের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইবে। 

অতিরিক্ত মদ্যপান নিবন্ধন তাহার মস্তি পূর্ববেই 
বিকৃত হইয়াছিল, হাঁসপাতাল ত্যাগ করিয়! সে 
পুনর্বার নানা প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন আর্স্ত 
করিলে, ক্রমে তাহার মস্তিষ্কের ঘোরতর বিকার 
উপস্থিত হইল, এবং মৃত্যুর পূর্বে সে ক্ষেপিয়া 
উঠিল। র 
হাসপাতাল হইতে বাড়ী আসিয়া সেকি ভাবে 


বন্দিনী রঙ্গিণী 


কালষাপন করিত, তাহা মিঃ ব্রেক মাদাম রুমেলির 
নিকট জানিতে পাঁরিয়াছিলেন। তাহারই আক্রমণে 
মাদাম রুষেলির চক্ষু দুটি ন্ট হইয়াছিল । অর্থাভাবে 
লেম।্জ তাহ!র নিজের এবং মাদাম রুমেলির ঘরে যে 
কিছু জিনিষপত্র ছিল, ক্রমে সমস্তই বন্দক দিয়াছিল; 
এই ভাবে সে যে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহা দিয়া মদ 
ও,.অন্ান্ঠ মাদক দ্রব্য (৫1:889 10 ৫1101 ) ক্রয় 
করিত। সারাদিন অনাহাবে থাকিযা ক্ষুপার 
তাড়নায় ফোন জিনিস বন্দক [দয়া যদি ছুই একটা 
টাকা লইয়া আসিত, তাহা হইলে খা্য দ্রব্য ন! 
কিশিয়' সেই টাঁকা লইস্তা সে মদের দোকানে গ্রবেশ 
করিত, এবং অনাহারে থাকিয়। খালি পেটে মদ 
গিলত। এই ভাবে সে সর্বস্বান্ত হইয়াছিল | 
কিন্ত আন্ডু গেমার্জ তখন পর্য্যন্ত রীমা নালিফকে 
দেখিতে পায় নাই, বা তাহার সম্বন্ধে কোন কথ 
জানিতে পারে নাই। মিঃ ব্রেকের ধরণা হইয়াছিল 
সে ক্িষেটারে চাকরী শইয়! সেখানে রীমা নালিফকে 
দেখিতে পাইয়াছিল, এবং তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া 
তাহাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ) কিন্তু মিঃ 
ব্রেক রয়াল থিয়েটারের ম্যান্জোরের সহিত সাক্ষঃৎ 
করিয়া জানিতে পারেন-_বেহালাবাদক আন্ড় 
লেম'র্জ অত্যন্ত মাতাল ও দুশ্চরিত্র বলিয়া যখন 
তাহাকে থিয়েটার হইতে বিতাঁড়িত করা হয, তখন 
পর্য্যন্ত রীমা নালিফ তাহাদের থিয়েটারে যোগদান 
করে নাই; সুতরাং আন্ড্রি তাহাকে রয়াল থিয়ে- 
টারে দেখিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া 
উঠিয়।ছিশ, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য । 

মিঃ ব্রেক ম্য/নেজারের কর্থা শুনিয়া ভাবিতে 
লাগিলেন_-আনৃড়ি লেমাজজ যাদ রঙ্গিণী ওল্‌গাকে 
রয।ল থিয়েটারে নৃতা করিতে না দেখিয। থাকে, 
তাহ] হইলে সে তাহাকে কোথায় দেখিয়া তাহার 
প্রতি আকৃষ্ট হইল? তাহাকে লাভ করিবার জন্য 
নরহত্যাতেও বুস্ঠিত হইল না, ইহারই বা কারণ কি? 
বিশেষতঃ যে অর্থাভাবে ঘরের কল জিনিস বন্দক 
দিতে বাধ্য হইয়াছিল, মাসের অধিকাংশ দিন 
যাহাকে অনাহারে থাকিতে হইত, সে একতাড। 
ফরাসী ব্যাঙ্ক-নোট কোথায় পাইল, এবং সেই 
অস্ভুতাকৃতি দুপ্রাপ্য পিস্তলটাই বা সে কোথা হইতে 
সংগ্রহ করিল? যে নরপিশাচ নেশার বশীভূত 
হইয়া ক্রোধের তাঁড়নায় তাহার চিরহিতৈষিণী 
মাতৃম্বরূপা মাদাম রূমেলির উভয় চক্ষু নষ্ট করিয়াছিল, 
সে অনাহারে থাকিয়াও, সেই ব্যাঙ্ক-নোটগুলি 
তাহার মৃত্যুর পর মাদাম রুমেলিকে প্রদান করা হয় 


৬১ 


এরূপ মন্তব্যই বা কি জন্ লিখিয়া রাখিয়াছিল? 
আনাঁড় মৃত্যু সন্গিকটব্তী জানিয়াও সেই ব্যান্ব-নোট 
তাঙ্গাইয়। পানাহ রে তাহা ব্যয় করে নাই--জীবনের 
শেষ দিন পর্য্যন্ত নিঃসম্বল ভিক্ষুকের গ্ঠায় দিনপাত 
করিয়াছিল,_-ইহারই ব। কারণ কি? মিঃ ব্রেক 
এই রহস্য ভেদ করিতে ন! পারিয়৷ অত্যন্ত ধাঁধায় 
পড়িয়াছিলেন। 

আনৃড়ি লেমার্জের মৃত্যুর পূর্ব সপ্তাহে সে কখন 
কোথায় গিয়াছিল, কি করিয়াছিল--তাহা জানিতে 
পারিলে এই সকপ রহশ্তের কোন না কোন সুত্র 
আবিষ্কৃত হইতে পারে মনে করিয়া! মিঃ ব্রেক নানা 
স্থানে তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। 
তাহার টুপি, কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ এবং পাগলের মত 
ব্যবহার যে সকলেরই দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছিল_-ইহা! 
তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না । সে হাসপাতাল 
হইতে বিদায় লইবাঁর পর তাহার পূর্বরতন মনিব 
মসিয়ে ল্যান্বার্ট দয়া করিযা তাহাকে কিছু কিছু 
সাহাযা করিতেন, সুতরাং মসিয়ে ল্যান্বার্ট তাহার 
গতিবিধির সংবাদ রাখিতেন, এইরূপ অঙ্ুমান করিয়া, 
মিঃ ব্রেক তাহার কাফেতে তাহার সঠিত সাক্ষাৎ 
করিয়া জানিতে পারিলেন__আন্ড়ি লেমাজ মধ্যে 
মধ্যে ক্যাবারেট ওইগোম্ট নামক রেস্তরীয় যাইত। 

মিঃ ব্রেক সেই রেস্তরায় উপস্থিত হইয়া পানা- 
হারের পর রেস্তরার একজন পরিচারককে কিঞ্চিৎ 
বকশিস্ দিয়া খুসপী করিলেন, এবং আন্ড়ি লেমার্জ 
সঙ্থন্ধে সে যে সকল কথা জানিত, তাহা শুনিবার জন্য 
আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।-_সে বলিল, কয়েক দিন 
পূর্বে আনৃড়ি যে টেবিলে খাইতে বসিয়াছিল, সেই 
টেবিলে আর একজন ভদ্রলৌকও আহাঁর করিতে- 
ছিল। সেই তদ্রলোকটির হাঁডির মত 
ঠোঁল এখ শমতানী-ভরা, এবং সে চক্ষু দুটি 
দেখিয়! বুঝিতে পারিয়াছিল-লোকের গলায় ছুরী 
দেওযাই তাহার পেশা! তাহারা আহার শেষ 
কিষা মদ [গলিতে গিলিতে আস্তে আস্তে কি 
পরামর্শ করিতে লাগিল। সেই হাড়ি-মুখো 
লোকটার কথার জর্মান টান ( 00110918006) 
ছিল। অনেকক্ষণ পরামর্শের পর সে পকেট হইতে 
একতাড়া নোট বাহির করিয়া! আন্ডরির হ।তে দিল। 
তাহার পর সে একটা অস্ভুত আকারের পিস্তল 
পকেট হইতে বাহির করিতেই আনি তাহা 
লইয়! পরীক্ষা করিয়৷ পকেটে ফেলিল।--চাকরটা 
থামের আড়ালে দীড়াইয়া এই সকল ব্যাপার 
দেখিতেছিল, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই। 


৬ৎ 


মিঃ ব্রেক বলিলেন, “অদ্ভুত আকারের পিস্তল ?” 

ভৃত্য বলিল “হা! কর্তা! পিস্তলের মাথাট। 
ভোত] সাঁবলের ডগাব মত ।৮ 

মিঃ ব্রেক নিজের পিস্তলটি বাহিপ করিযা 
তাঁহাকে দেখাইলেন, বলিলেন, “আমীর পিস্তলেব 
মত কি?” 

ভৃত্য মাথ নাড়িবা বলিল, “না, ও ত সাধারণ 
পিস্তল; ও পিস্তল সর্বদাই দেখিতে পাওযা৷ 
যায়।” 

মিঃ ব্রেক পাগলটার যে পিস্তল কাঁড়িয়া 
লইয়াছিলেন, তাহা ও তাহার পকেটে হিল। এই 
পিস্তলটি এখনও তীহার ঘরে আছে। তিনি 
তা বাহির করিষা বলিলেন, “এই রকম কি ?-- 

ৃত্য তাহ! দেখিয়। ব্যগ্রভাবে বলিল, “৷ কর্তা) 
প্ীপিস্তলই বটে; এদেশে আমি কাহারও কাছে 
ওরকম পিস্তল দেখি নাই। সেই হাড়ি-মুখো 
জোধানট! মসিয়ে আন্ধুকে এ পিস্তলটাই দিযা্ছিল 
না কি?” 

মিঃ রেক তাহার গ্রশেব উত্তণ না দিয়া চিপ্তাকুল 
চিত্তে তোজনাগাঁর পরিত্া।গ কবিলেন। রহশ্তের 
কোন কোন স্তর আবিষ্কার করিয়া ঠাহার মন 
কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল। তাঁণ বুঝিতে পারিলেন, 
লেমার্জ রঞ্গিণার শক্রপক্ষের তাডাটে গুপ্ত। সে 
রঙ্গিণী ওল্গ! ও তাহা অন্ুচরবর্গকে হতা। করিবার 
জন্ত সেই পিস্তলটি ও তাহার পাবিশ্রমিক ব! 
পুরঞ্কার স্বরূপ প্রচুর অর্থ পাইয়াছিল। মসিয়ে 
ভারলেন টেলিফোনে যে লোকটার কথ! 
শুনিয়াছিলেন, যে পুলিশ-আফসে রঙ্গিণীব প্রকৃত 
পরিচয় জ্ঞাপন কবিয়াছিল--তাহার কণম্বরেও 
জার্ান টান ছিল; সুতরাং সেই ব্যক্তি রঙ্গিণীর 
ক্রিদ্ধে পুণিশে সংবাদ দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না, 
আন্ড্রি লেষাজকেও রর্গিণীর সর্ববনাশসাধনে নিধুক্ত 
করিয়াছিল।--এ বিময়ে মিঃ ব্রেক নিঃসন্দেহ 
হইয়াছিলেন। 

সেই দশ অপরাহ্ন কালে পুলিশ-কমিশনর 
আফিসে আসিয়া ত্রুদ্ধ হৃঙ্কারে পুলশ-আফিল 
বিকম্পিত কৰিবার পূর্বেই মিঃ ব্রেক স্মিথকে সঙ্গে 
লইয়া প্যারিস ত্যাগ করিয়াছিলেন। ওল্গা 
নাসমিথও ফরাসী-পীম! পরিত্যাগ করিয়া পিরেনিজ, 
অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহার পর পুলিশ- 
কমিশনর রঙ্গিণীর অনুষ্ঠিত ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত করির! 
সুফল লাত করিতে চা পারিলেও মিঃ ব্রেক বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন--আন্ড্রি লেমার্জ নরহস্তা; সে 


দীনেন্দ্*গ্রন্থাবলী 


জানিত তাহার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, এ জন্য 
কোন কুকর্মেই তাহার কুগ্ঠা ছিল না। তাহার 
গ্রকৃতির পরিচয় পাইয়াই তাহার দ্বারা শক্র-নিপাত 
করিবার উদ্দেশ্যে অন্ত লোক তাহাকে ভাড়া 
করিয়াছিল, সে ভাডাটে গুপ্তা ; (71160 23985310) 
যে লোকট! তাছাকে নরহত্যায় প্ররোচিত 
কব্য়াছিল, অস্ত্র দিয়া ও অর্থ দিয়া তাহাকে সাহীষ্য 
করিয়াছিল, সে অশ্ঠ লোকের আদেশে এই কাজ 
করিয়াছিল। কে বাকাহার! তাহাকে এই ভার 
অর্পণ করিয়াছিল__মিঃ ব্রেক তাহাও অতি সহজেই 
বুঝিতে পারিলেন, এবং আশা করি পাঠকপাঠিকা- 
গণও তাহা বুঝিতে পারিখাছেন। রঙ্গিণী ওল্গ! 
প্রতিহিংসার বশবত্তা হইয়া যে সকল মহা সন্াস্ত 
ধনাঢ্য ব্যক্তিকে পদে পদে লাঞ্চিত, বিডস্বিত ও 
ক্ষাতগ্রস্ত করিতেছিল--তাহারাই ভাড়াটে গুণ্ডা 
ধিয়। রঙ্গিণীকে ও তাহার পিতাকে লোকান্তরে 
পাঠাইবার চেষ্টা না করিলে কি পোন দিন নিশ্্ত 
হইতে পারিত? আন্ডর লেম্জ তাহাদের আদেশ 
পালনের জন্য চেষ্টার ক্রুট করে নাই; রঙ্গিণী যাহার 
সংস্পর্শ আসিয়াছিল-_-সে তাহাকেই রঙ্গিণীর 
দলভুক্ত মনে করিয়! হত্যা করিবার জন্য বেপরোমা 
গুলী চালাইয়াছিল। সুতরাং ম্যালাঙ ও স্মিথের 
হায় নিঃসম্পকীয় লোককেও আহত হইতে 
হইযাছিল। পিষের ম্যালার্ড যে গুসীতে আহত 
হইয়াছিল-_সেই গুলী যে রঙ্গিণী ওল্গাকেই হত্যা 
করিবার জন্ত নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এ বিষয়ে মিঃ 
ব্রেক মিংসন্দেহ হইযাহিলেন। রষ্জিণীও নিশ্যই 
ই বুঝিতে পারিয়াছিল। আন্ড়ি যদি রঙ্গিণীর 
রূপে মুগ্ধ না হইত, তাহা হইলে তাহাকে হত্য। 
করিয়। সমাধি-গহবরে নিক্ষেপ করিত । রাঙ্গণীর 
অপরূপ রূপ্রাশিই তাহার জীবন রক্ষ। করিয়াছিল। 

রঙ্গিণীর পিতা জেনোফন ন।সমিথ মিঃ ব্রেককে 
যে সকল কথা বলিয়াছিল---তাহা। সম্পূর্ণ সত্য-_ 
ইছাও মিঃ ব্রেক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নাস্যিথ 
তাহার শন্রগণের সহিত এক সময় ঘন্ষতাসুত্রে 
আবদ্ধ ছিল; সুতরাং তাহাদের প্রকৃতি কিরূপ 
তীষণ, তাহ! তাহার অজ্ঞাত ছিল লা । তাহাদের 
শঠতায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় সর্ববস্বস্ত হইয়৷ অবশেষে 
সে কা'গারে প্রেরিত হইয়াছিল। রঙ্গিণী পুনঃ পুনঃ 
তাহাদিগকে লাঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল। কে 
তাহাদিশকে এই ভাবে উৎপীড়িত করিতেছিল-- 
তাহা তাছ্‌'রা নিশ্চয়ই জানিতে গারিয়াছিল ; কিন্তু 
র্জিনীকে তাহাদের শাসন করিবার শক্তি ছিল না) 


বন্দিনী র্ঙ্গিণী 


রঙ্গিণী কিরূপ দুর্দান্ত ও ছুর্দিমশীয দন্্যুদলনেত্রী 
তাহাঁও তাহাদের অবিদ্িত ছিল না। এই সকল 
কারণে তাহারা বঙ্গিণী ওল্গার সকল অত্যাচার 
নীরবে সহ্‌ করিতেছিল ; এমন কি, পালের গো 
সার এন্মর নাথানও রঙ্গিণীর বিরুদ্ধে পুলিশেব 
সাহায্য গ্রহণ করিতে সাহস করে নাই; কিন্ 
খঙ্গণী যখন চিঠি লিখিয়! একাধিকবার মেয়ারের 
বহু অর্থ আত্মসাৎ করিল, পুলিশের কড়া পাহারা 
অগ্রাহ করিয়া তাহার জছরত€শি লুঠন করিল, 
এবং মেয়ারকে তাহার সুরক্ষিত দোকানে সু- 
কৌশলে হত্যা করিল_-তখন রঙ্গিণীর পিতাব 
অন্টান্ত শত্রু গ্রাণভযে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহারা 
বুঝিতে পারিল রঙ্গিণীকে সদলে বিধ্বস্ত করিতে 
না পারিলে তাহাদের ধনপ্রাণ শুবক্ষিত হইবার 
সম্ভাবনা নাই। জেনোফন নাস্মিথের শত্রর! 
নান্মিথকে কারাগাবে আবদ্ধ করিযাও নিশ্শ্ত 
হইতে পারে নাই; তবে তাহাদের এ আশা ছিল 
যে, কারাগদ্ধ নাস্মিথ প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের 
'অশিষ্ট সাধনের চেষ্ট! করিতে পারিবে নাঁ। কিন 
নান্মিথ তাহার কণ্ঠার সাহায্যে কারাগার হইতে 
পলায়ন করিয়াছে শুনিয়া, তাহাদের আতঙ্ক শতগুণ 
বন্ধিত হ্ইয়াছিল। তাহাদেন ধারণ! হইয়াছিল, 
রঙ্গিণী ও তাহার পিতা একযোগে তাহাদের 
বিরুদ্ধে অন্্রধারণ ফরিলে তাহাদের ছুর্গতির সীম 
থাকিবে না, পিতাণ ও কম্তার ক্রোধানলে তাহারা 
পতঙ্গের স্ঠায় তন্মীভূত হইবে । 

এই জন্যই তাহারা রঙ্গিণীকে ও তাহার 
পিত।কে গোপনে হত্যা করিবার জন্য কৃতসম্কলপ 
হইয্(ছিল। স্থির করিয়াছিল--:য উপায়ে হউক, 
নাস্মিথ ও ওল্গাকে ইহলোক হইতে অপলারিত 
করিতে হইবে । তাহারা অনেক চেষ্টায় আধ" 
পাগলা (1791 1794 ) লেমাজকে বশীভূত করিয়] 
তাহাকে আদেশ করিল--গল্গার দলের যাহাকে 
যেখানে পাইবে, কুকুরের মত গুলী করিয় মারিবে; 
তাহার্দের কাহারও অস্তিত্বের চিহ্ুমাত্র থাকিবে 
না।-_পাগল লেমার্জ বহু অর্থ বিনিময়ে এই তার 
গ্রহণ করিয়াছিল, এবং তাহা-দর আদেশ কার্যে 
পরিণত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু সে 
রঙ্দিণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া একাধিকবার সুযোগ 
পাইয়াও তাহাকে হত্যা করে নাই; তবে মিঃ 
ব্রেক রঙ্গিণীর জীবনের ঘোর সন্কটময় মুহুর্তে 
(লমার্জের বাসগৃহ্রে নিযনতলস্থ সমাধি-গহ্বর হইতে 
তাহাকে উদ্ধার করিতে না পারিলে এবং হঠাৎ 


৩৩ 


রক্তবমন করিয়৷ হতভাগ্য লেমার্জেব মৃত্যু ন৷ হইলে, 
রঙ্গিণীর জীবন রক্ষা হইত না--একগা নিঃসন্দেহে 
বল! যাইতে পারে। রঙ্গিণীকেও তাহার পিতার 
পন্থার অনুসরণ করিতে হইত | 

মিঃ ব্লেক এইরূপ পিদ্ধান্ত করিয়।ই প্য।রিস 
হইতে ইংলগ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ওল্গা 
প্যারিস হইতে পলায়ন করিবাঁর পুর্ব মিঃ ব্রেককে 
তাহার নূতন ঠিকান! বলিয়! গিয়াছিল। মিঃ ব্রেক 
লগুনে ফিরিয়া! স্পেন দেশের সান্ট্যানতার নগরের 
“হোটেল ফান্সিধা'য় মিস্‌ এল্স! ম্যাকিন্টায়ারের 
নামে এক পত্র লিখিয়ছিলেন। উহা রঙ্গিণী 
ওল্গারই নূতন ছদ্মনাম, তাহা মিঃ ব্রেক ভিন্ন 
অন্য কেহ জানিত না। নেই পত্রে মিঃ ব্রেক এই 
সকল গুপ্ত কথার আলোচনা করেন নাই । 

মিঃ রেক সেই পত্রে তাহাকে সদুপদেশ দাণ 
করিয়া অন্ুবোধ করিষ ছিলেন--সে যেন তাহার 
পিতার অন্তিম কামণ। পুর্ণ করেঃ ভবিষ্যতে আগুন 
লইয়া খেলা না! করে। প্রতিহিংসার বৰশবত্তী 
হইয়া সে বহু অপকম্ম করিষাছিল, তাহাব ফলে 
তাহার জীবন অশান্তিপূর্ণ ও বিপন্ন হইয়াছিল) 
সে কোন দ্িণ সুখী হইতে পারে নাই। ভবিষ্যতে 
সে সুপথে পরিচালিত হইলে তাহার আর বিপন্ন 
হইবার আশঙ্কা! থাকিবে না, তাহার অবশ্ষ্ট জীবন 
সুখেই অতিবাছিত হইবে '_-মানড়ি লেমাজ 
যে তাহাব শত্রপক্ষের ভাড়াটে গুগড-একথা তিনি 
সেই পত্রে রঞ্গিণীর নিকট প্রকাশ করেন নাই। 


আন্ড্ি লেমজের প্রকৃত পর্চিয তাহার 
শিকট প্রকাশ করা তিনি নিম্্য়োজন মনে 
করিয়াছিলেন। 


মিঃ ব্রেক মনে করিয়াছিলেন, রঙ্গিণী এ সকল 
কথ জানে না, তাহার পিতার শক্ররা পাগল! 
লেম।জঁকে অর্থে বশীভূত করিয়। তাহারা তাহার 
পিতাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিয়াছিল, 
এ সংবাদও তাহার অগোঁচর ছিল; সুতরাং 
তাহার উপদেশপূর্ণ পত্র পাইয়া সে তবিষাতে 
হিংসার পথ ত্যাগ করিয়া সুপথে চলিবে, 
তাহার মতি পরিবন্তিত হইবে ।--জীবনের অবশিষ্ট 
কাল সে শাস্তি স্ুথ উপভোগ করুক, ইহাই তাহার 
আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি তাহাকে পত্র 
লিখিবার এক সপ্তাহ পরে সান্ট্যানতার হইতে 
“রেডিও'তে যে শংবাদ (1২910 776858£6) 
পাইলেন, তাহাতে তাহার দুশ্চিন্তা বদ্ধিত হইল। 
রূঙ্গিণী তাহাকে টেলিগ্রামে জানাইয়াছিল_- 


৬৪ দীনেন্্রগ্রন্থাবলী 


'জ্যাক প্যারিস হইতে এখানে আপিয়াছে। 
আমি তাহাকে কতকগুলি সংবাদ সংগ্রহের ভার 
দিয়া প্যারিসে রখিয়া আসিয়াছিলাম। সে অখমার 
নিকট সকল কথ!ই প্রকাশ করিসাছে। তাহার 
নিকট জানিতে পারিলাম আপনিও সে সকল কথা 
জানেন। মনে করিয়াছিপাম আপনার উপদেশ 
পালন করিব, পূর্বপথ পরিত্যাগ করিবঃ কিন্ত 
আপনি কি বলেন--আমাএ বৃদ্ধ রগ্র পিতা যাহাদের 
আদেশে নিহত হহঘ।ছেন, তাহাদিগকে আমি ক্ষমা 
কৰিব? তাহারা বিনাদণ্ডে পরিক্রাণ লাভ 
করিবে? আপনি আমার নিকট এরূপ অক্ষম 
ক্ষম[শীলতা৷ কিরূপ গ্রত্যাশা করেন?” 


মিঃ ব্রেক দীর্ঘনিশ্ব স ফেলিয়া সেই টেলিগ্রামখানি 
পকেটে পুরিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন-_ 
রিণী ওল্গা শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক পুনর্বার 
রণাঙ্গনে অক্তীরণ হইবেই; কিন্তু তাহার পিতার 
*ক্রগণকে চরণ ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য সে কি উপায় 
অবলম্বন করিবে, তাহা তাহার ধারণা করিবারও 
শক্তি নাই। সেষে অনল প্রজ্ঞালিত করিবে-_ 
তাহাতে অনেকেরই ধন-মান, সুখ-শান্তি, এমন 
কি, জীবন পধ্যস্ত ভম্মীভূত হইবে-এ বিষয়ে 
তিনি নিঃসন্দেহ। 

আমরাও তাহার নুতন মু্তি দেখিবার এতীক্ষায় 
রহিল|ম। 


জমাপ্ত 


্রপররররপসসস- পর  প আপ__.......... পা 


মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথ। 


দীনেন্্র কুমার রায় 


মুন্ত কয়েদীর গুপ্তকথ। 


প্রথম উচ্ছাস 


চোরের ঘাড়ে ডাকাত 


জুলাই মাঁস। কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি। গাঢ 
অন্ধকারে চরাঁচর সম'চ্ছন্নঃ এই লময় ইংলগ্ডের 
টেস্স্‌ নদীর তীরবন্তাঁ মেডেন-ছেড নামক বন্দরের 
কিছুদুর হইতে একখানি তরণী তিমিরাবৃত নদী- 
তরঙ্গ তেদ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার গন্তব্য পথে 
অগ্রসব হইতেছিল। নৌকার কর্ণধার হাল ধরিয়া 
কাঠের পুতুলেন মত স্থিবতাবে বসিয়। ছিল) 
শোকাগানি নিঃশব্দে অনুকুল আ্োতে ভাসিরা 
যাইতেছিল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নৌকা 
একটি ধাঁধা-ঘাটের মোপানপ্রান্তে উপস্থিত হইলে, 
নৌ-চাঁলক নৌকা হইতে মেই শিঁড়ির উপর নামিয়া 
আগিল। জলের ধারে সিঁডিতে বয়েকট। বৃহৎ 
লৌহনিশ্মিত বলয় সন্নিবিষ্ট ছিলঃ শৌ-চ|লক 
তাহারই একটিগ সহিত শৌঞাখানি বাধিযা রাখিল। 

তখনও গভীর রাজি হয় নাই) কিন্যু অঞ্চকারে 
নৌ-চালকের খুখ চিনিবার উপ|য় ছিল না, এবং 
সেখানে তাহার গ'ঙবিধি লক্ষ্য করিনারও কোন 
লোক ছিল না। শৌ-ালক ক্ষীণকাঁষ ঘুবক। 
তাহার বয়ম পঁচিশ বৎ্পরের অধিক নহে; মুখ 
মলিন, কিন্তু চক্ষ যেন অস্বাভাবিক উজ্জল। তাহার 
ভাবতঙ্গি দেখিলে স্বতঃই মনে হইত--লোকটা 
কোন সাধু-উদ্দেশ্তে নৌকা লইয়া সেইথাণে উপস্থিত 
হয় নাইঃ কি একট! ছুবভিসন্ধিতেই সে গেখানে 
আসিয়াছে, এবং পাছে ধরা পড়িতে হয়-_-এই ভয়ে 
একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে নৌকা বাঁধিয়া 
চোরের মত সতর্ক দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিতে 
লাগিল! তাহার পর নিঃশব-পদসঞ্চাে ধীরে 
ধীরে তীরে উঠিল। তাহার পায়ে জুতা ন' থাায় 
চলিবার সময় শব্ধ হইল না। 

নদীতীরে একটি সুদৃশ্য উদ্ভান; সেই উদ্যানের 
মধ্যস্থলে একটি অট্টালিকা ছিল। নৌক[র আরোহী 
লই উদ্ভানে গ্রাবেশ করিল, এবং অট্লালিকার 


বারান্দার নীচে আসিয়' দীড়াইল। সে দেখিল 
অট্টালিকার কোনও কক্ষে আলোক নাই। তখন 
সে বারান্দায় উঠিয়া বাতাগ়নের দিকে অগ্রসর হইল। 
তাছার পর দে মনে মনে বলিল, “এ বাঁড়ীতে 
নিশ্চয়ই কোন লোক নাই ; তবে বারান্দায় দু'খানি 
চেয়ার পড়িয়া আছে দেখিতেছি, ইহার কারণ 
বুঝিতে পারিতেছি না! এই বাড়ীর রক্ষক চেয়ার 
ছু'খানা ঘরে তুলিয়া রাখিতে বোধ হয় তুলিয়া 
গিয়াছে!” 

গে বাতাঁযনের সম্মুখে গিয়া সতৃষ্ণ নয়নে সেই 
দিকে চাহিয়! রহিল; কিন্তু তাহার লঙ্গাটে ঘর্ম ও 
চক্ষতে অতঙ্কের সধগর হইল। 

এই যুবকের নাম হারি ট্রেভেলিন। সে আজ 
রাত্রে এই বাড়ীতে চুরী করিতে আস্য়াছে! সে 
পূর্ধ্বে আর কোনও দিন চুরী করে ইঃ নিদারুণ 
অভাবে পড়িয়াই এ বিদ্যায় আজ তাহার এই গ্রাথম 
হাতে-খড়ি ! 

চুবী করিবার জন্ত সে আরও বহু স্থানে চেষ্টা 
করিতে পারিত ; কিন্ত এই সর্বপ্রথম এখানে সে 
হাঁতে-খড়ি দিতে কেন আসিল--একথা৷ জানিবার 
জন্ত আপনাদের কিঞ্চিৎ কৌতুহল হইতে পারে। 

নদীর ধার দিয়া নৌকার গুন টানিয়া যাইবার 
যে সঙ্কীর্ণ পণ আছে-সেই পথ দিয়া সেই দিন 
প্রভাতে সে, যাইতে যাইতে দেখিয়াছিল--ছুইজন 
ভদ্রলোক পথের ধারে ফাড়াইয়] গল্প করিতেছিলেন। 
গল্প করিতে করিতে তাহারা ঘাসের উপর বমিলেন। 
তাহারা গল্পে এতই মস্গুল হুইয়াছিলেন যে, 
কষুধাতুব নিরুপায় ট্রেতেলিন তীহাদের অদূরে 
দণ্ডায়মান আছে--ইহা তাহারা লক্ষ্যই করেন নাই। 
তাহাদের দুই একটি কথা তাহার কর্ণগোচর হইলে, 
তাহাদের পরামর্শ শুনিবার ভঙ্ত তাহার এতই 
কৌতুহল হইল যে, সে অদুরবর্তী একটি গাছের 
আড়ালে গিয়! দীড়াইল। 

তদ্রলোকন্বয়ের একজণ খুব জৌয়ান $ মুখ 
দেখিলে মনে হয় লোকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কর্ণঠ ও 
দৃঢগ্রতিজ্ঞ। তিনি তাহার মজ্ীকে বলিলেন 


৪ 


প্ৰবাড়ীখানা এরকম অরক্ষিত অবস্থ।য় ফেলিয়। 
রাখিয়া যাওয়!' তাহার পক্ষে নিতান্তই বোকামী 
হইয়াছে!” 

দ্বিতীয় ব্যক্তি অস্বুট স্বরে কি বলিলেন; 
তাহার উত্তরে প্রথম ব্যক্তি মোট। গলায় বলিলেন, 
“কিন্ত কাণ্ধেন হারভি এই আহইীত-ব্যাঙ্কের মত 
নিজ্জন স্থানে অতগ্ুলি রূপার তৈজসপত্র কোন্‌ 
সাহসে ফেলিয়া রাখিয়। নিশ্চিন্ত আছেন, তাহা বুঝিতে 
পারি না!--আমি কিন্ত এরকম অবিব্চেনার কাজ 
কখনও করিতাম মা ।” 

দ্বিতীয় বাক্তি বলিলেন, ঘরে যে ত্র সকল 
মুল্যবান সামগ্রী আছে--এ কথা ত কেহ জানে না! 
স্বতরাং কোন চোর রাক্িকালে এই বাড়ীতে ঢুকিয়া 
সেগুলি আয্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিবে--ইহাও 
সম্ভব নহে।” 

প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, “তা তূমি যাহাই বল, 
আমি তোমার সহিত একমত হইতে প|রিলাম না। 
নদীর ধারে বাড়ী; কোন দশ্থ্যু তস্কর অন্ধকাররাত্রে 
নৌকাযোগে আসিয়া জানালা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিলে 
কে তাহা দেখিবে ?--আর সে এ সকল জিনিসপত্র 
তাহার নৌকায় তুলিমা লইয়া চম্পট দান করিলে 
কে-ই বা তাহার সন্ধান পাইবে ?--শনিবারের 
পূর্বে হারভির এখানে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই; 
তিনি ফিরিয়। আসিয়া যদি দেখিতে পান চোরে 
সর্বস্ব লইয়া গিয়ছে--তখন কি আর প্রতিকারের 
কোন উপ'য় হইবে ?” 

গাছের আড়ালে দীড়াইয়া এই সকল কথা 
শুনিয়! হারি ট্রেভেলিন বিলক্ষণ উৎসাহত হইয়] 
উঠিল) সে মনে মনে বলিল, “বাড়ীখানার নাম 
শুনিলাম 'আইভি-ব্যাঙ্ক ।--এ নাম আমার স্মরণ 
থাকিবে ।” 

অনস্তর সে গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া 
সেই অট্রালিকার চতুর্দিক তীক্দৃষ্টিতে পরীক্ষা 
করিল; সে ভাৰিল বড় বিছ্যা'র অনুশীলনের জন্য 
সেই রাত্রেই এখানে আঙিবে; ধরা পড়িবার 
আশঙ্ক। নাই, এবং কাধ্যসিদ্ধির তেমন সুযোগও আর 
কোথাও মিলিবার আশা নাই। 

রাত্রে নৌকা হইতে কোথায় নামিতে হইবে 
এবং কোন পথে আইভিবব্যাঙ্কে প্রবেশ করিতে 
হইবে--তাহাও ঠিক করিয়া রাখিল। 

হারি কোন দিন মনে করে নাই পরম্বাপহরণ 
করিয়া তাহাকে অন্ন-বস্ত্রের স্থান করিতে হইবে। 
বৎসরাধিক পূর্ব হইতে হরির সাংসারিক অবস্থা 


অত্যন্ত শোচনীয় হইয়।ছিল ; কিন্তু দারণ অভাবে 
পড়িয়াও ইতিপূর্বে সে আত্মসম্মীন বিসঙ্জন করে 
নাই। আহারাভাবে সে কখন কখন কুলিগিরি 
করিয়াছে, কাজ না জুঁটিলে উদরাম্ের জন্য অন্ঠের 
সাহাযাপ্রার্থা হইয়াছে; কিন্তু চুরী করিতে তাহার 
প্রবৃত্তি হয় নাই। বরং চুরীর প্রতি তাহার 
আস্তরিক দ্বণাই ছিল। তাহার বৃদ্ধা জননী মিড- 
ল্যাণ্ড সহরে একাকিনী তাহার ক্ষুদ্র কুটারে বাস 
করিত; সে তাহাকে বলিয়াছিল, “বাবা, যেখানে 
থাকিন্, মধ্যে মধ্যে আসিয়া তোর বুড়ো মাঁকে 
দেখিস, আর অভাবে পড়িয়া কখন কোন কুকর্ম 
করিস নে।”- হারি যতদিন পারিয়াছিল--তাহার 
মাতার এই উপদেশ পালন করিয়াছিল । অবশেষে 
সে আর কাজকর্শ জুটাইতে পারিল না, অন্টের 
নিকট কিছু সাহায্যও পাইপ না। সে কাজ কর্ের 
কন্বানে কয়েক দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া অকৃতকাধ্য 
হওয়ায় অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িল, ক্ষুধায় কাতর 
হইয়া! ধর্শজ্ঞান হারাইল। তাহার পর সেই দিন 
প্রভাতে পূর্বোক্ত তদ্রলোকদ্বয়ের কথাবার্তা আড়াল 
হইতে শুনিয়া তাহার একটু লোভ হইল; শয়তান 
তাঁহার কানে কানে বলিল, “এমন সুযোগ কি 
হাড়িতে আছে? তোর মুখের দ্বিকে চাহিবার 
কেহ নাই; সৎপথে থাকিয়া ত এই পুরস্কার ! 
যেরূপে পারিস-অতাব দূর কর। হাত পা 
থাকিতে শুকাইয়া মরি কেন? পেট ভগ! থাকিলে 


" ধর্মের কথ॥ সাঁধুতার কথ মিষ্ট লাগে। যে ক্ষুধিত, 


তাহার আবার পাপ কি? এমন সুযোগ ত্যাগ 
করিতে নাই, চুরী কর) অল্প পরিশ্রমে সকল অভাব 
দূর হইবে ।” 

শয়তানের পরামর্শ হাঁরির বডই মিষ্ট লাগিল। 
সে ভাবিল পরমেশ্বর ষ'হাকে ত্যাগ করিয়াছেন, 
শয়তানই তাহার সহায়। নির্বোধ যুবক জানিত 
না--পরমেশ্বর কাহাকেও কখন ত্যাগ করেন 
ন|) কিন্তু কুপথগামী কখন তাহার আশীর্বাদ 
লাভ করিতে পারে না। হারি ভাবিল পৃথিবীর 
সকল দ্বার যখন তাহার পক্ষে রুদ্ধ; তখন সে 
জোর করিয়া! কাহারও দরজ৷ ভাঙ্গিয়া দরান্নের 
স্থান করিবে; তাহাতে যদি পাপ হ্য়-সে 
জন্য সে দায়ী নহে। পরম্শের ক্ষুধা দিয়াছেন-_ 
কিন্তু সৎপথে থাকিয়া তাহার হ্ষুগ্িবারণের শক্তি 
দিলেন লা কেন? পদে পদে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ 
হয় কেন? সে অনাহারে শ্ুরিতে পারে না, 
অতএব চুরী করিবে। সারাদিণ চিন্তা ,করিয়াও 


মুক্ত কয়েদীর গুণগ্তুকথা ৫ 


হারি এই যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিল না। রাত্রে 
আইভিব্যাঞ্কে চুরী করিবাঁব জন্য সে কৃতসঙ্থল্প হইল। 

কখন কোন্‌ পথে আসিয়া কি ভাবে চুরী 
করিবে--তাহা স্থির করিয়া সে নগরে ফিরিয়া 
গিয়াছিল।--সন্ধার পর সে একখানি নৌক1 সংগ্রহ 
করিয়া চুরী করিতে আসিল; কিন্তু এই প্রথম 
পাপে প্রবৃত্ত হইতে তাহার মন মধ্যে মধ্ো বড়ই 
দিয়া যাইতেছিল, তাহার বুকের ভিতর কীপিয়া 
উঠিতেছিল। সে সেই অ্ট।লিকার বাতায়নের 
সম্মুখে বসিয়া রুদ্ধ দ্বার পরীক্ষা করিতে গিয়। ঘামিয়] 
উঠিল। তাহার পর শার্শি তাঙ্গিবার সময় ঝনাৎ 
করিয়া একটা শব্দ হইল। হারি সভয়ে চারিদিকে 
চাহিল, শব্দটা কেহ শুনিল নাকি? কিন্তু তখন 
সেই স্থান শশানের ন্যায় নিস্তব, জনমানব-বজ্জিত ; 
সে শব্ধ কেহ্হ শুনিতে পাইল না। হা।রি খড়খড়ির 
ছিট কিনি পূর্বেই খুলিয়া! ফেলিয়াছিল; সে তাঙ্গা 
শার্শির ভিতর হাত পুরিয়া দ্যা! জানালা উন্মুক্ত 
করিল। জানালা'ট “ফ্রেঞ্চ উইন্ডো, তাহাতে 
লে!হার গর!দে ছিল না; সুতরাং সেই জানালার 
ভিতব দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে হারির 
কোন অন্ুুবিধা হইল না। 

ঘরের তিতর ঘোর অন্ধকার ; কিন্তু হ্যারি 
বাতি লইয়। আসিতে ভুূলিযা গিয়াছিল! অগ্ধকার 
ঘরে চরী করিতে গিয়া বাতির আবশ্তক, একথা 
তাহার ম্মবণ ছিল না।-_কি বিড়ম্বনা ! 

অ'লো জালিবাঁর কোন উপায় নাই দেখিয়া সে 
ওদ্ভিত ভাবে' দ্বই এক মিনিট দাঁডাইয়া থাকিয়া, 
অন্শেষে কি ভাবিয়! হাতড়াইতে হাঁতড়াইতে এক 
এক পা করিয়! সম্মুখে অগ্রপর হইল । 

সে যে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল__তাহা 
ভোজনের কক্ষ। অন্ধকারে প্রথমেই একখানি 
টেবিলে তাহার হাত ঠেকিল; তাহার পর কিছু 
দুরে সে একটি আলমারি স্পর্শ করিল। সেই 
আলমারির পাশে অন্ধের মত হাত বুলাইতে বুলাইতে 
একটি দ্বারে তাহার করম্পর্শ হইল। সেই দ্বারের 
হাতল ঘুরাইয়! হরি রুদ্ধদ্বার খুলিয়া ফেলিল, এবং 
সেই দ্বার দিয়া হলঘরে প্রবেশ করিল। সেই 
হল-ঘর হইতে পরে নে আর একটি কক্ষে উপস্থিত 
হইল। 

হ্যারি মনে মনে বলিল, “না, এভাবে কাজ 
চলিবে নাঃ অন্ধকারে কতক্ষণ ঘুরিয়। বেড়াইৰ ! 
একট! ম্যাচবাঝ্স সংগ্রহ করিতেই হইবে। যেরূপে 
হউক আলো জাল! চাই।” 


তাহার ধর! পড়িবার আশঙ্কা ছিল না; কারণ 
সে প্রভাতেই শুনিয়া গিয়াছিল সেই বাড়ীতে 
জনপ্রাণীও নাই ।-_কিন্ত সে সেই কক্ষের ভিতর 
কয়েক পদ অগ্রপর হইতেই অন্ধকারে খল্খস্‌ শব 
শুনিতে পাইল ! 

হারি থমকিয়া ঈাড়াইল, এবং রুদ্ধ নিশ্বাসে 
শব্দটার কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর 
মনে মনে বলিল, “বোধ হয় ইছু'র ঘুরিয়া 
বেডাইতেছে-__তাহারহই শব 1”সে পুনর্বার 
অগ্রসর হইল। 

এক মিনিটের জন্ত সেই কক্ষ উজ্জল 
বিছাতালোকে আলোকিত হইল । সেই আলোকে 
তাহার চক্ষু ধাধিয়া৷ গেল, সে চক্ষ মুদিত করিল 
তাহার পর চক্ষু খুলিয়! চাহিতেই দেখিল, একট! 
প্রকাণ্ড জোয়ান তাহাকে ছুই হাতে জাপ.টাইয়া 
ধরিয়াছে ঃ কিন্তু সেই কক্ষ পুর্বববৎ অন্ধকা; পূর্ণ! 

হারি অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করিয়া তাহার 
অততায়ীর কবল হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিল; 
কিন্তু সেই জোয়ানটা তাহার গলা এমন এক ধাক্কা 
দিল যে, স্বারি ধাক্কাট। সামলাইতে না পরিয়া চিৎ 
হইযা মেঝের উপর পড়িগ্না গেল! সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার আততায়ী তাহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া 
পড়িয়া তাহার গলা টিপিরা ধরিল; সে ত আঙ্গুল 
নয়, যেন লোহ।র সাঁডাশি! হারি গলা হইতে 
তাহার ন্মাঙ্থুলগুসা এক ইঞ্চিও সর'ইতে পারিল না; 
তাগার শ্বাস রোধের উপক্রম হইল। তাহার 
জিহব। বাহির হুইয়! পড়িল; এবং ছুই চোঁখ কপাপে 
উঠিল !- হ্যারি বুঝিল তাহার অস্তিম কাল আসন্ন 3 
এ যাত্রা তাহার পরিত্রাণ লাভের আশা নাই ।-_সে 
দুই হাঁত জোড় করিয়! ইঙ্গিতে তাহার আততায়ীর 
নিকট প্রাণভেক্ষা করিলে জোয়ানটা হাত একটু 
আল্গ! দিল; তখন হ্যারি ভগ্মপ্বরে বলিল, “বৌোহাই 
তে|মার! আমাকে গল টিপিয়! হত্যা করিও না।” 

জোয়ান গন্ভীর স্বরে বলিল, "ছুই হাত একক্র 
কর।”-- 

হারি এই আদেশ পালন করিল; সেই মুহূর্ভেই 
তাহার উভয় ৬স্ত এক জোড়া হাতকড়ায় শৃঙ্খলিত 
হইল) কিন্তু ইহাতে হা'রি তত বিচলিত হইল না__ 
যত বিচলিত হইল তাহার আততায়ীর কস্বর 
শুনিয়া! তাহার মনে হইল সেই স্বর তাহার 
অপরচিত নছে ৮ কিন্তু তাহ! সে কৰে কোথায় 
শুনি ছিল, স্মরণ হইল লা। অন্ধকারে সে তাহার 
আততায়ীর মুখও দেখিতে পাইল না । 


৬ দীনেন্দ্রগ্রন্থাবলী 


জোয়ান হারিকে ছাড়িয়। দিয়া উঠিয়া দীড়াইল, 
পূর্বববৎ গম্ভীর স্বরে বলিল, “উঠিও না, যেখানে 
পড়িয়া আছ এখানেই পড়িয়া থাক; আমি ল্যাম্প 
লইয়া এখনই ফিরয়া আসিতোছ |” 

জোয়ানটাঁর পকেটে বিজলি-বাতি ছিল? কিন্তু 
সে তাহ! ন। জালিষা ল্যাম্প মানিবার জন্য কক্ষস্তরে 
প্রবেশ করিল। হ'রি অস্থুট স্বরে বলিল, ওঃ, 
মনে পড়িয়াছে ! আজ সকালে এই জোয়ানটাই 
নদীর ধানে বলিয়া তাহার সঙ্গীর সঙ্গে গল্প 
করিতেছিল। ইহ, সেই লোকটাই ৰটে [, 

যিনিট-ঢুই পরে জোয়ান একটি প্রজ্জলিত ল্যাম্প 
লইয়া সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিল।--সেই 
আলোকে হরি চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝতে 
পারিল-_সেই কক্টি পাকশালা। 

জোয়ান ল্যাম্পটা টুলের উপর রাখিয়া বলিল, 
"হা, এখন তুমি উঠিয়া! দাড়াইতে পার ।” 

হারি ধীরে ধীরে উঠিধা দাড়াইল। সে তাহার 
আওতায়ীর দিকে চাঁহিতে সাহস করিল না) নত 
মন্তকে দাড়াইয়া ভযে ঠক্‌-ঠক করিযা কাপিতে 
লাগল। 

জোয়ান হারির সম্মুথে সে!জা হ্ইয়া দ]ড়াইয়া 
বলিল, “ইহার পর তোমার ভাগ্যে কি আছে_ 
তাহা৷ বুবিতে পারিয়াছ 1--না, বলিয়া দিতে 
হইবে ?” 

হারি সঙয়ে বক্তাব মুখের দিকে চাহিয়া 
তৎক্ষণাৎ মুখ নামাইল / সে মুহূর্ত মাত্র তাহার 
মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিয়াছিল-সে যেন 
পিশ[চে ৷ মুখ ; সে মুখে দয| মায়া গ্রভৃতি স্থুকোমল 
মূনোবৃতির চিহ্ন মাত্র ছিল ন'! 

হ্বারিকে নীরৰ দেখিয়া জোয়ান কঠোর স্বরে 
বলিল, “তুমি ছুরী করিতে আপিয়! হাতে-হাতে ধরা 
পড়িয়া! গিয়াছ | তোমার অপরাধের শাস্তি কি, 
জান?-_ দীর্ঘকাল সশ্রম কারাদণ্ড; তাহার ফল ঘানি 
টানিয়! তেল বাহির করা ! 

হাঁরি করজোড়ে কাতর স্বরে বলিল, “আমাকে 
দয়া করিয়। ছাড়িয়া দিন। আমি পূর্বের কোন দিন 
কোন ছুঘবর্্ম করি নাই, পেটেব দায়ে আজই প্রথম 
চুরী করিতে আপিয়াছিলাম। আমি শপথ কিয়া 
বলিতেছিঃ আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য । আমি প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া 
দিলে আর কখন এ কাঁজ করিব ন1; অনাহারে 
মরিতে হইলেও সৎপথ ত্যাগ করিব না। আজ 
আমার গ্রথম পদস্থলন হইয়াছে; আমি কিছুই 


চুরী করি নাই, অভাবের তাড়নায় চুী করিতে 
আসিয়াছিলাম মাত্র । মামার এই প্রথম ন্ঘপরাধ 
আপনি ক্ষমা করুন। আজ আমার যে শিক্ষা হইল 
তাহা চিরজীবন স্মরণ থাকিবে ।” 

হরি যেরূপ ব্যাকুল ভাবে অনুতপ্ত চিত্তে এই 
প্রার্থনা করিল, তাহা আর কাহারও নিকট করিলে 
হয় ত সে একটু অন্ৃকম্পা, কিঞ্চিৎ সহাম্থভূতি লাভ 
করিতে পারিত, এমন কি, নিরপেক্ষ বিচারক 
পর্য্যন্ত তাহাকে করুণার পাত্র মনে করিতেন; কিন্তু 
সে জানিত না কিরণ ন্ষ্ঠর নরপিশাচের শিবট সে 
কূপা ভিক্ষা করিতেছিল! তাহার দয় ইম্পাত 
অপেক্ষাও কঠিন, প্রস্তর অপেক্ষাও অবিচল।-_সে 
মুণ্তিমান পাপ, মনুষ্য দেহে শয়তান! 

সেই জোয়ান তীক্ষদৃষ্টিতে হারির আপাদমস্তক 
নিরীক্ষণ করিয়! তেমনই নীরস স্বরে বলিল, “ও সব 
ছে'দো কগা আধ মায়াকান্ন। মুলতুবী রাখিগা দাও, 
তোমার অবস্থ টা কি রকম দডাইয়াছে, আগে 
তাহাই বুঝিয়া দেখ । তুমি চুরী করিবার মতলবে 
জাণালা ভাঙ্গিঃ? ঢুকিমাছিলে ; সেই অবস্থায় আমি 
তোমাকে গ্রেপ্ার করিয়াছি । এখন তুমি সাধু 
সাজিলেই কি নিষ্কৃতি পাইবে? দায়ে পড়িয়া ওরকম 
প্রতিজ্ঞা সকলেই করে। তাহাতে ফল কি? 
তোমার অপরাধের কি শাস্তি হইবে, তাঁগ তুমি 
নিশ্চয়ই নৃঝিতে পারিয়াছ।” 

হারি কম্পিত স্বরে বলিল, “কাল হইতে কিছুই 
খাই নাই। আমি ক্ষধার তাড়নায় দিকৃবিদিক 
জ্রানশুন্ঠ হইয়াছিলাম, ক্ষেপিয়া গিয়াহিলাম ; মাথা 
ঠিক রাখিতে পারি নাই। আপনি দর! করুন, 
আমার প্রথম অপরাধ ক্ষমা করুণ; আমাকে এ 
যাত্রা ছাঁড়িয়া দিন।” 

জোথান বলিল, “দরা? দয়া আমার নাই) 
ওট! মানুষ মাত্রেরই একট। প্রকাণ্ড ছূর্ধলতা ! 
তবে বুদ্ধিমানের! দ্য়াটাকে কাধ্যপিদ্ধির উপান্নরূপে 
ব্যবহার করে বটে। দয়া ও ক্ষমার কথা মুখে 
আনিও না। তথাপি আমি তোমাকে যে ছাড়িয়া 
দিতে না পারি, এমন নয়) কিন্তু বিনা সর্তে 
তোমাকে ছাড়িয়া! দিব, তেমন পাত্র আমি নহি। 
তুমি আমার আদেশ পালন করিবে-_-অঙ্গীকার 
করিলে আমি তোমাকে ছড়িয়া দিতেও পারি” 

হারি ব্যাকুল স্বরে বলিল, “বলুন কি করিতে 
হইবে; যাহা বলিবেন তাহাই করিব” 

জোয়ান বলিল, “আচ্ছা» তোমার হাত দু'খান! 
উচু করিয়া তৃলিয়! ধর।” 


মুক্ত কয়েদীর গরপ্তকথা ৭ 


হারি উভয় হস্ত তাহার সন্ুখে- গ্রসারিত 
করিলে, সে পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া 
হারির হাতকড়ি খুলিয়া লইল, এবং তাহা পকেটে 
রাখিরা বলিল, “আমি ল্যাম্পটা লইয়া অন্য ঘরে 
যাইতেছি, তৃমি আগে চল; কিন্ত সাবধান, 
পলায়নের বা আমাকে 'াক্রমণের চেষ্টা করিও না; 
তাহার ফল ভাল হইবে না, কারণ আমি নিরস্ত 
নহি।”__সে পকেট হইতে একটি রিভলবার ৰাহির 
করিয়া হারির সম্মুখে উচু করিদা ধরিল। হ্যারি 
তাহার মুকব্বিব মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল-_ 
দরকার হইলে সে তাহাকে কুকুরের মত গুলী 
করিয়া মারিতে বিন্দুমাত্র কুম্ঠিত হইবে ন|। 

সেই ক্ষ হইতে উভয়ে হলঘরের অপর শ্স্তস্থ 
আব একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। জৌয়ান্ট। সেই 
কক্ষের টেবিলের উপর তাহার হাতের ল্যাম্পটা 
রাখিয়া হারিকে অগ্নিকুণ্ডেব সন্নিহিত একখানি 
সয়োব দ্েখাইযা বলিল, “এ চেযারে বসিতে পার 
তোমাব সঙ্গে গোটাকত কথা আছে। আমি যে 
পম্তাব করিব--তাহাতে বাজী হইলে, তোমার 
লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না|” 

জোয়!ন হারিব সম্মুখে-আর একখানি চেয়ারে 
বসিযা পড়িল; তাহার পর খারির মুখের দিকে 
চাহ্যা বলিল, “তুমি অভাবে পড়িযা বড়ই কষ্ট 
প|ইতেছ বেলে ন1?-শর্থাভাবে তোমাকে কষ্ট 
পাইতে না হয, ইহা "আামাবও ইচ্ছা, আজ রাত্রেই 
যদ্দি ছুই শত পাউও উপাজ্জন হয়--ভাহাতে তোমার 
আপত্তি আছে তি?” 

হারিকে সে জেলে পাঠাইবে--ইহাই তাহা 
ধারণ| হুইষাছিল; তাহার পরিবর্তে সেই রাত্রে 
ছুই শত পাউণ্ড উপাজ্জনের প্রস্তাব! বিস্ময়ে 
হ্যাবির দুই চক্ষু ঠেলিযা বাহিন হইল); কিন্ত 
তাঁহার মুখ দিষা কোন কথ' বাহির হইল না। 
সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? না, যাহ! দেখিতেছে ও 
শুনিতেছে, তাহ সত্য? পে সেই জোয়ানটার 
মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহ্যা রহিল। 

জোয়ান বলিল» “আমার কথা বিশ্বাস করিতে 
পারিতেছ না? বল, তুমি মুক্তি লাভের পূর্বের 
ছুই শত পাউণ্ড উপাজ্জন করিতে রাজী আছ কি 
না? তুমি বুঝিয়াছ--ইচ্ছা করিলেই আমি 
তোমাকে জেলে পাঠাইতে পারি; কিন্তু আমার 
আদেশ পালন করিলে তোমাকে জেলে না পাঠাইয়! 
ছাঁড়িয়৷ দিব, তাহারু উপর দুই শত পাউগও উপাজ্জন 
করিতে পারিবে ।--অবস্তঃ এ জন্য তোমাকে একটু 


পরিশ্রম করিতে হইবে; বিনা-পরিশ্রথে কেহই 
কিছু উপাজ্জন করিতে পারে না। এখন তোযার 
মতকি? তোমাকে কোন অন্ুবিধা তোগ করিতে 
হইবে না, একথ। গেড়াতেই বলিয়া রাখ! ভাঁল। 
ইহাতে তোমার বিপদেরও আশঙ্কা নাই ।” 

হারি বলিল, “কি করিতে হইবে বলুন ;_- 
আর কাজট! বৈধ কি অবৈধ, তাহাও জানা 
ভ। ক়।তখন সে অনেকট! প্ররৃতিস্থ 
হ£ [ছিল। 

জোয়ান হাঁপিয়া বলিল, “কাঁজট! সাধু কি 
অসাধু, তাহাই জানিতে চাও? চুরী করিতে 
আসিয় যে ধরা পড়িয়াছে--তাহাকে এ কথা 
জিজ্ঞাস করেতে শুনিলে হাসি চাপিয়! রাখা কঠিন 
বটে! তা কাজট! তুমি--পাঁধু কি অসাধু কি 
মনে করিবে বলিতে পারি না; তোমাকে যাহ! 
করিতে হইবে তাহাই বলিতে পারি। তোমাকে 
আর একজন লোক সাঁজিতে হইবে, অর্থাৎ তুমি 
যেন আর একজন লোক ! তাহার পর কোন স্থানে 
গিযা আমার জন্গ কোন জিনিস সংগ্রং করিতে 
হইবে। কাজট। তেমন সাধু কার্য না হইতেও 
পারে, কিন্তু চুটী করা অপেক্ষা! তাহা যে অধিক হেয় 
কাজ, এরূপ ত মনে হয় না।» 

হারি সভয়ে বলিল, “কি সর্বনাশ ! মান্য 
জাল কবিতে হইবে? চেক জাল, চিঠ জাল, 
দলিল জাল প্রহৃতির কথ| শুনিয়াছি,_কিন্ত এ যে 
মানুষ জাল! কাজটা সহজ নয়।__জাল মানুষ 
সাঁজিয়! কোথায় যাইতে হইবে 1?” 

জোয়ান বলিল, “লগুনের হান্সা হোটেলে 
যাইতে হইবে। সেখানে তোমাকে বোধ হয় দুই 
এক দ্বিন থাকিতেও হইবে ।--পূর্ব্েই বলিয়াছি 
তোমার কোন অন্ুবিধা হইবে লা। যদি তুমি 
আমার এই প্রস্তাবে সম্মত ন৷ হও, তাহা হইলে এই 
রাত্রেই তোমাকে পুলিশে দিব। তাহা হইলে 
তোমার জেল অনিবাধ্য। আর যদি এই প্রস্তাবে 
সম্মত ইও-_তাহা হইলে এই সপ্তাহেই ছুই শত 
গিনি তোমার পকেটে উঠিবে ।” 

হারি পুলিশের হাতে পড়িবার ভয়ে ঘামিয়া 
উঠিল) ভাগ্যে যাহাই থাক, সে জেল খাটিতে 
পারিবে ন'। অন্ত একজন লোক সাজিয়া যদি 
মুক্তি লাভ করিতে পারা যায--সঙ্গে সং্গ ছুই 
শত গিনি উপাজ্জন হয়__তাহাতে আপত্তি কি ?-_ 
সে ক্ষণকাল চিন্তা কবিয়৷ বিল, “আবার কোনও 
ফ্যাসাদে পড়িতে হইৰে না ত?” এ 


৮ দীনেন্দ্র গ্রন্থাবলা 


জোয়ান বলিল, ্যাসাদে “ড়িবে কেন? 
কাজটা কঠিন নয়; তবে একটু সাহসের দরকার । 
চোরার ততটুকু সাহসের অভাব হইবে না।” 

হারি বলিল, “জেলে যাওয়ার চেয়ে এ কাজ 
ভাল। আমি আপনার প্রস্তাবে রাজী |” 

জোয়ান বলিল, “বুঝিলাম তুমি নির্বেবোধ নহ; 
নিজের হিতাহিত ণঝিতে পার। কিন্ত একটা 
ব্ষয়ে তোমাকে সাবধান করা আবশ্যক |-_-যদি 
তুমি কোন দিন আম? গ্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কর, 
বা আমার শনিষ্টের চেষ্টা কর,-তাহা হইলে আমি 
তোথাকে কুকুরের মত গুপা করিয়া মারিব; তৃমি 
পৃথিবীব অন্য প্রান্তে গিয়। আশ্রয় লইলেও প্রাণরক্ষা 
করিতে পারিবে না। তুমি আমাকে চেন না) 
কিন্ত তুমি যে পেশ। অবলম্বন করিতে উদ্যত হ্ইয়।- 
ছিলে--সেই পেশার সহ সহম্ম ল্লোক আমাকে 
ওস্তাদ বলিয়। মানে, এবং আমার 'আদেশ নতশিরে 
পালন করে। কাউণ্ট আইভর কারলাকের নাম 
কি তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ?” 

হাঁরি মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, ও নম আমি 
পুর্বে কোন দিন শুনি নাই ।” 

আইভর কারলাক হাসিয়া বলিল, “বুঝিলা'ম-_ 
সত্যই তুমি এতদিন ও-পথ মডাও নাই। 
আমারই নাম আইভগ কারলাক। দস্্যু-সমাজ 
আমাকে মহা সম্ম(নিত “কাউণ্ট" খেতাব দিয়াছে; 
স্একিন্ত বাঁজে কথা আর সময় ন্ট করিলে চলিবে 
না। এখনই কাজ 'রম্ত করিতে হইবে ।” 

কারলাক হরিকে সঙ্গে লই! সেই অট্রালিকার 
বাহিরে আসিল। হারি অদুরে একখানি ছোট 
মোটর গাড়ী দেখিতে পাইল। সেই গাড়ী হইতে 
একটি মুল্যবান ভারি কোট টানিয়া লইয়া 
কারলাক তাহা হারির হাতে দিল, বলিল, 
এই কো1টটা পরিয়া গাড়ীতে ওঠ )--শীতে কষ্ট 
পাঁও কেন?” 

হারি কোট পরিয়া গুড়ীতে উঠিয়া বসিলে 
কারলাক ফিরিয়া গিয়া সেই অট্রালিকার দ্বার 
রুদ্ধ করিল; তাঁহার পন মোটরে উঠিয়া! হারির 
পাশে বসিল। 

মুহূর্ত পরে মোটরখানি অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে দ্রুত 
বেগে লগ্ুনের অভিমুখে ধাবিত হইল। 

হারি একবারও সন্দেহ করিল না যে, সেই 
দিন প্রভাত হইতে সে পধ্যস্ত যে সকল কাণ্ড ঘটিল, 
তাহা কারলাকের ষড়যন্ত্রের ' ফল! সেইদিন 
প্রভাতে হারিকে হঠাৎ দেখিয়াই কারলাক বুঝিতে 


পারিয়াছিল--হ্ারির সহিত কাঞ্চেন সাতরি নামক 
একটি ভদ্রলোকের চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্ঠ আছে; 
এবং হারিকে কোন কৌশলে বশীভূত করিতে 
পারিলে, তাহার সাহায্যে নিব্বিদ্বে কার্যসিদ্ধি 
হইবে। সেই মনন্তত্ববিদ অসাধারণ চতুর দস্যু 
হারির মুখ দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তাহাকে 
হস্তগত করা কঠিন হইবে না। তাহার পর সে 
বড়সীতে টোপ গীথিয়৷ হারি-মতস্তের সম্মুখে 
নিক্ষেপ করিয়াছিল। হারি তাহার টোপ 
গিলিয়! তাহার হস্তে আত্মনমর্পণ করিয়াছে। 
ইহার পরিণাম কি, হ্যারির তাহা বুঝিবার্‌ শক্তি 
ছিল না; কিন্তু পাঠক পাঠিকাগণ ক্রমে তাহা 
জানিতে পারিবেন। 


দ্বিতীয় উচ্ছীন 
ডবল চক্রান্ত 


সেট জেম্স স্বৌয়ারের একটি অট্রাপিকার 
নিঙ্জন কক্ষে বসিয়া! এক খর্ববকায় প্রো ব্যক্তি 
তাহার সন্মুখস্থ আসনে উপণ্ষি আইভর কাঁরলাককে 
বলিল, “এ পয্যস্ত সকল কাজ বেশ নির্বিদ্বেই সমাধা 
করিয়া ; কিন্তু ইহার পর বাকি কাজট। কিরূপে 
স।মাল দিয়া উঠিবে-_-তা শুনি ।”- সে সম্মুস্থ 
টেবিল হইতে বোতলটা তুলিয়া লইয়৷ এক গ্র্যাস 
মদ ঢালিয়া লইয়া ঢকৃ-টক্‌ করিয়া গিলিতে 
লাগিল। 

কারলাক তাহার সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া 
বলিল, না! মেজর! তোমার চিন্তার কোন কারণ 
নাই) বাকি কাজটুকুও নির্বিিদ্রে শ্ষে করিতে 
পারিব। র্ববাপেক্ষা কঠিন কাজ কি ছিল জান? 
-আমি তাবিতেছিলাম, সাভরির চেহারার যত 
চেহারার লোক কোথায় পাওয়া যায় ?--তাহা 
খুঁজিয়া বাহির করা হয় ত অসম্ভব হইবে। আমার 
সেই চেষ্টা যখন সফল হইয়াছে,_যে রকম লোক 
খু'ঁজিতেছিলাম--ঠিক সেই রকম চেহারাঁণ গোঁক 
যখন মিলাইতে পারিয়াছি,। আর সে আমার 
বশীভূত হইয়াছে+_-তখন অবশিষ্ট কাজ যে নির্বিদ্রে - 
সুসম্পন্ন হইবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ।» 

কারলাকের সঙ্গী-সেই জালার মত মোটা 
লোকটার নাম মেজর গ্রিয়ার। সে এতই 
উৎকন্ঠিতত হইয়াছিল যে, দুশ্চিন্তা দুর করিবার জন্য 


সুক্ত কয়েদীর গপগ্তকথা ৯ 


গর্বসন্তাপহারিণী সুুরেশ্বরীর আরাধনায় মনঃনংযোগ 
করিয়াছিল! তাহার কাল গৌঁফের নীচে পুরু 
ঠোঁটটি গভীর নিরাশায় যেন ঝুলিয়া পড়িযাছিল 
গোল গোল ক্ষুদ্র চোখশ্ছুটি হইতে উৎকণ্ঠা যেন 
ফুটিয়! বাহির হইতেছিল ! 

মেজর গ্রিয়ার গেলাসট খালি করিয়। গম্ভীর 
ভাবে বলিল, “সই কুকুরটা অর্থাৎ মাসল কাল 
জেলখান! হইতে খালাস হুইয়! আসিতেছে ।_সে 
জেলখ!না হইতে বাহির হইয়াহ সোজ! সাঁভরির 
কাছে চলিয়া যাঁইবে। আমি নিশ্যই বলিতে 
পারি, সেই গোপনীয় সংবাদটা সাতরিকে দেওয়াৰ 
জন্য সে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়ছে ।” 

কারলাক বলিল, “সে জন্ত তোমার ভয়ের 
কোন কাধণ নাহ। আমি যে কাধ্যে হস্তক্ষেপণ 
করি--তাহাতে ক্রটি থাকে না) এবং তাহা 
নর্বিগ্রে সুসম্পন্জ না হওযা পয্যন্ত নিরস্ত হই না, 
ইহাই আমার স্বভাব। তুমি স্মরণ রাখিও, যখন 
মাসণলেন পত্রবাহক তাঁহীর প্র লইম। কাঞণ্চেন 
স।গরিকে দেওয়ার জন্» হান্সা ছোটেলে যাইবে, 
তখন সেই পত্র ছস্সবেশ। জাল শোকটাই গ্রহণ 
বরিবে॥। আমি যেকাধ্যে্ ভার গ্রহণ করিয়াছি 
_-তাহ। সম্পন্ন করিবার জন্ট যে-টু?ু শক্তি 
সামথ্যে আবশ্যক, আমাপ ৩ তখাশি সামর্থা আছে 
_ইহার পরিচয় কি তৃষি পুর্বে কখন পাঁও নাই?” 

মের [গার বণপিণ। হাত আমার তাহা 
অজ্ঞাত হে; কিন্ত তুমি ৩ জান, কি বিপুল 
এশ্বয্যেব সহিত “এই ব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে । 
মারল ও তার দশের লোকে। যে দাও 
মারিযাঁছে--তাহার পরিমাণ ষাট অন্তর ৬গর 
পাঁউণ্ডের কম নম এই বিপুল অর্দ তাহারা 
কোথায় লুকাইযা প্রাখিয়াছে-_-আমরা তাহার 
সন্ধান পাই নাই) কিন্তু আমরা জানি, এ সংবাদ 
মাসএলের অজ্ঞাত নহে ।” 

কারল।ক বলিল, "যদ তোমার কথা সত্য 
হয় এবং যদ্দি তুমি আমার শিক্ট কোন কথা 
বলিতে ভুলিয়া না থাক, তাহা হইলে নির্বিদ্ছে 
কার্যোদ্ধার হইবে সন্দেহ নাই।” 

মেজর গ্রিয়ার বলিল, “না, আমি তোমাকে 
কোন কথই বলিতে তুলি নাই। আমি ত 
তোমাকে বলিয়াছি আমি পেন্টউভ. কারাগারের 
অধ্যক্ষ ছিলাম; মাঁস্শল দুই বৎসর কাল আমার 
তত্বাবধানে ছিল। “অবশেষে কাঞ্চেন সাভরি সেই 
কারাগারের কর্তৃত্ব-ভার আমার নিকট হইতে 


১৩ 


* জানাইয়াছি। 


গ্রহণ করে; কিন্তু আমার অন্রগত একটি লোক 
তাহার পরিচারক-পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার 
নাম টম্লিন্স। আমি তাহারই নিকট জানিতে 
পাঁরি মাসণালের সঙ্গে কাঞ্চেন সাভিরির কয়েকবার 
দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল; টম্লিন্স তাহাদের ৩ 
রুহস্যের সন্ধান জানিতে পারিয়াছিল ।” 

রলাক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, 
“তোঁমার সকল কথাই আমার স্মরণ আছে কিন্ত 
একটা কথ। আঁমি কোন মতে বুঝিয়! উঠিতে 
পারিতেছি না,_মাসখীল এখন কারাগার হইতে 
মুক্তিলাভ করিতেছে-_-এখন' সে তাহার লাভের 
বখ.বা ছাঁ(ডয়া দিতে ঢায় কেন ?” 

যেজর গ্রিয়ার বপিল, “আমার বিশ্বাস সাভরিই 
ইহার মুল! সাভরির চরিত্রের একটা বিশেবত্ব 
এই যে, তাহার সাধুতার প্রভাবে পাঁকা বদময়েসও 
কিছু কলের জগ্ঠ ধার্মিক হইয়া দীড়ার ! সাভরির 
গীড়াপীড়িতেই মার্সন চোরা মালগুলি ফেরত 
দিতে সম্মত হুইয়াহিল; এ শবস্থায় যাহীদের 
জহরত গুল চুদী গিয়াহিল, তাঙারা ধদি মাসর্শলকে 
কিছু মূলধন দিয়া, সতপথে থাকিয়া তাহার 
জীবিকাজ্জনের একট। উপর করিষা দিযা থাকে-- 
তাহাতে ত বিস্ময়ের কোন কাবণ শাই। অন্ততঃ 
সকল কথা ভাবিয়া-চিন্তিয়া ইহাই আমার ধারণা 
হইয়াছে |” 

কারলাক বলিল, “হন ত তোমাণ এই ধারণা 
মিথয। নহে ঃ কিন্তু ইহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা 
আমরা শীঘ্রই পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইব। 
মাসল কাল কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে; 
সে মুক্তিলাভ করিষাই হান্সা হোটেলে কাহারও 
মাধ পত্র পাঁঠাইবে-__এ বিষধে সন্দেহ নাই। 
আমি যে লোক্টাকে জাল সারি সাজাইয়াছি, 
তাহাকে ত তুমি দেখিয়াছ। সে আমার আদেশের 
প্রতীক্ষায় কোন নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া গাছে; 
আমিই সেখানে থাকিতে বলয়াছি। 

“সে একখানি টেলিগ্রাম পাঁইবামাত্র সেখান 
হইতে হান্সা হোটেলে যারা করিবে ; এবং 
সেখানে গিয়া কাণ্চেন সাতরিণ ভূমিকা গ্রহণ 
করিবে আমি তাহাকে সাভবির ঘরের নশ্বর 
দিয়াছি। সাতরির ছদ্মবেশে তাহাকে কোন 
অন্থুবিধা ভোগ করিতে না হয়_-তাহারও ব্যবস্থা 
করিয়াছি ঃ খুঁটিনাটি সকল কথাই তাহাকে লিখিয়া 
মার্সালের পত্রবাহকের জন্য সে 
সেখানে অপেক্ষ। করিবে, এবং তাহার নিকট হইতে 


১০ দীনেন্দ-গ্রন্থাবলী 


সেই পত্রথানি লইবে। পত্রখানি হস্তগত করিয়াই 
সে আমার কাছে চলিয়া আসিবে । তাহাকে 
বলিয়াছি সেই পত্রখানি আমাকে দিয়া সে তাহার 
প্রাপ্য দ্বই শত গিনি লইয়া যাইবে ।” 

মেজর গ্রিরার বলিল, “কিন্তু তাহাকে কি 
সম্পূর্ণকূপে বিশ্বান করিতে পারা যার ?” 

কারুলাক হাসিয়া বলিল, যদি বিশ্বাসের কথা 
বল ত, বিশ্বাস আমি কাহাকেও করি না। সংসারে 
সকল লোকই অল্প(ধিক স্বার্থপর ; বৃহৎ স্থার্থসিদ্ধির 
সম্ভাবনা থাকিলে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসঙ্জন করে না, 
এমন লোক সংস।রে একজনও দেখিতে পাই নাই। 
দুই শত প.উণ্ডের 'লাঙে আজ যে আমার আজ্ঞাবহ, 
পাচ শত পাউণ্ডের লোডে সে আমার কাজ নষ্ট 
করিবে-_ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু এই লোকটা 
আম।ব মুঠাঁর বাহিরে যাইতে না পারে-_তাহার 
ব্যবস্থা করিষাছি। আমি তাহকে কানাডায় 
সরাইয়া দিব বলিয়! তাহার জন্ঠ জাহাজের টিকিট 
পধ্যন্ত লইয়। রাখিয়াছি! আমি তাহার নিকট 
হইতে পত্রখানি লইয়াই তাহাকে জাহাজে উঠিবার 
জন্ট ডকে পাঠাইব। কেবল তাহাকে তাড়াতাড়ি 
কামাইয়া চুলে এক রকম রঙ্গ ব্যবহাঁন করিতে 
হইবে । টেড. হল নাম দিন! তাহার জন্য জাহাজের 
টিকিট ক্রয় করা হইয়াছে। কাপ্তেদ সাভরির 
হল্পবেশে যে ব্যক্তি মাসর্শলের প্ত্রখানি গ্রহণ 
করিবে, সেই ব্যক্তি, ও টেড, হল যে অভিন্ন লোক, 
ইহা তাহার পরম বন্ধুও বুঝিবাব সাধ্য হইবে না" 
--আমার এ কথ তুমি বিশ্বাস করিতে পার।” 

ব্রা্ডির গ্লাসে সোডা ঢালিতে ঢাঁলিতে মেজর 
গ্রিয়ার বলিল, “আমাদের কিন্তু সকল দিকেই নজর 
রাখা চাই। কাধণ্চেন সাভরি আগামী বৃষ্পতিবারে 
পোর্টদ্‌ মাউথে যাইবে--শনিবারের পূর্বে তাহার 
সেখান হইতে ফিরিবার সম্ভাবনা! নাই, তাহা ত 
জান; কিন্তু পর চিত্ত অন্ধকার, সে যদি হঠাৎ মৃত 
পরিবর্তন করে, পোর্টদ্‌ মাউথে ন! যাঁয়-__তাহা 
হইলে আমাদের ফন্দট! মাঁঠে মারা যাইবে ।” 

কারলাক চেয়ারে ঠেস দিয়া বঙগিয়া বলিল, 
“সে পোর্টস্‌ মাউথে যাওয়। বন্ধ করিলে, যা 
কর্তব্য, তাহাও আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি। 
কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাকে সেরূপ কিছু করিতে 
হইবে না। যদি বৃহস্পতিবার প্রভাতেও পাভরি 
হান্স।৷ হোটেলে থাকে--তাহা হইলে সে খানিক 
পরে পোর্টস্‌ মাউথ হইতে তাহার ভ্রাতার এক 
টেলিগ্রাম পাইবে। আমি সংবাদ পাইয়াছি 


£হেল্ভেটিস্‌' নামক যে মানোয়ারী জাহাজে সে 
চাকরী করে__সেই জাহাজখান! ঠিক সেই দিনই 
পোর্টস মাউথের বন্দরে ভিড়িবে ; তিন বৎসরাধিক 
কাল উভয় ত্রাতায় সাক্ষাৎ হয় নাই। তুমি নিজেই 
শুনিয়াছ--সা'ভরি বলিয়াছে তাহার তাই ভূমধ্যমাগর 
হইতে পোর্টদ্‌ মাউথে প্রত্যাগত হইবামাত্র সে 
সেখানে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। 

মেজর বলিল, “ই, আমি গোপনে থ|কিয়া ও 
কথা শুনিয়াছিলাম বটে; তাহাতেই আমাদের 
কর্তব্য স্থির করিবার সুযোগ হইয়াছিল। মাসর্ণলের 
মুক্তি লাভের সময় হইয়াছে, এ সংবাদ পূর্বেই 
পাইয়াছিলাম ; তাহার পর যখন শুনিলাম সাভরি 
দুই দিনের জন্ত পো্টস্‌ মাউথে যাইবার স্বল্প 
করিয়াছে--তখনই সেই ন্ুযোগের সদ্ধবহার 
করিবার ফন্দী মাথায় আমিল। ব্রাপ্তি টাঁনিলে 
ম।থ!ট। ভার পরিষ্কার হইয়া যায় ! উহার এ গুণেই 
ত মজিয়া আছি 1”--সে ব্রাণ্তির গ্ল্যাসটি এক 
নিশ্বাসে খাণি করিম! মুখ মুছিল। 

কারলাক হাখিয়া বলিল, “তাহার পর তুমি 
আমার কাছে মাহায্যের আশায় আসিলে।--শামার 
স্গ তোমার স্মরণ আছে ত? যত টাকা মাল 
আমাদে হাতে আসিবে, আমাকে তাহার অর্ধেক 
বখরা দিতে হইবে। জহরতগুলার মূল্য যদি পঞ্চাশ 
হাজার পাউও্ড হয়--তবে পঁচিশ হাজার আমার 1” 

মেজর গম্ভীর হইয়! বলিল, “নমান বখর| হইলে 
আমার প্রতি একটু অবিচার করা হয়; কিন্ত 
আমাকে তুমি মুঠার মধ্যে পুরিয়াছ, াঁজেই তোমার 
প্রস্তাবে রাজী না হইয়া আর উপায় কি ?* 

অনন্তর আরও দুই চািটি কথার পর কারলাক 
উঠিয়া দড়াইয়া বলিল, "আমি লোকটিকে জাল 
সাভরি সাজাইৰ বলিয়া লইয়া আসিয়াছি, তাহাকে 
ভাল কগিয়। দেখিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইয়া 
থাকিলে ত।হাকে দেখিতে পাঁর। সাভরি যে রকম 
শীল সাজ্জের পোষাক ব্যবহার করে, তাহার জন্ত 
সেই কাপড়েই একটা “ন্ুটের' বরাত দিয়াছি; 
বোধ হয় তাহা এতক্ষণ তাহার বাসায় আসিয়া 
পৌছিয়াছে। আশা করি তাহাকে দেখিয়া কাণ্চেন 
সাতরি বলিয়া তোমারও ভ্রম হইবে ।” 

মেজর বলিল, “হাঁ, একব।র দেখাই কর্তব্য । 
কোন খুঁত থাকিলে তাহা ধরিয়া দিতে পারিৰ ) 
চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই।” 

তাহারা সেই বাসা হইতে বাহির হইয়! সেণ্ট 
জেম্স্‌ স্রীটে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহারা 


মুক্ত কয়েদীর গুগুকথা ১১ 


একখানি ট্যাক্সি লইয়া! বেস্-ওয়াটার পল্লীর একটি 
জনবিরল গলির ভিতর প্রবেশ করিল । 

সেই গলিতে একটা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া 
তাহারা ট্যাকি হইতে নামিয়া পড়িল। বাড়ীর 
সদর দরজ| বন্ধ ছিল; কারলাকের সাড়া পাইয়া 
একটি স্ত্রীলোক দরজা খুলিয়া দিল। 

এই বাড়ীখ!নি দেখিলে বোর্ডিং-হাউস্‌ বলিয়াই 
মনে হয়? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা একটি জুয়ার 


আড্ডা । যেসকল লোক সে*'নে বাস করিত- 
তাহার। সকলেই কারলাকের গ্ভায় পরম 
সাধু। 


কারলাক সেই স্্ীলোকটিকে বলিল, “জুরানিট।, 
মিঃ হল এখন বাসায় আছেন ত?” 

জুয়শ্টি! জাতিতে ইটালিয়ান; তাহার পেশার 
উল্লেখ বাছুল্যমাত্র ।--সে হাসিম! বলিল, “হা! মেগর, 
তিনি তাহার ঘরেই আছেন।” 

কারলাক ও মেজর গ্রিয়া হলের ভিতর আসিয়া 
সঙ্কীর্ণ সিড়ি দিয়! দোতলায় উঠিল, এবং একটি ক্ষুদ্র 
কক্ষে প্রবেশ কব্লি। 

সেই সময় হ্যারি ট্রেভেলিন একখানি টেবিলের 
কাছে বপিয়া কি একখান কেতাব লইয়। নাঁড়াচাড় 
করিতেছিল। সে তাহার মুরুবিবদ্ধয়কে সম্মুখে 
দেখিয়৷ উঠি দাড়াইল। 

নৃতন পরিচ্ছদে সেই শিক্ষানবিশ তস্কর সম্পুর্ণ 
নৃতন লোক হইয়া দাডাইয়।ছিল। তাহার পরিধানে 
মূল্যবান নীল সাজ্জের পোষাক ; গলাম শুন কলার 
চকু চকু করিতেছিল। তাহা টাই" এ হীরকখচিত 
পিন্।-কে বলিবে সে নৌকারোহী সেই ছিন্ 
পরিচ্ছদধারী বভৃক্ষিত তম্কর? 

কেবল পশিচ্ছদের নহে, তাহার চেহারারও 
যথেষ্ট পরিবর্তন হুইয়াছিল। মুখে কাল গোঁফ; 
কিন্তু গেঁঁফ-জোড়াটা মিলিটারী কেতায় খাট করিয়। 
ছাট', মাথার পাতল। চুলগুলি নিপুণ ভাবে বুরুশ 
করা। 

যেজর গ্রিয়ার বিশ্কারিত নেতে হারির মুখের 
দিকে চাহিয়া সবিশ্ময়ে বলিয়! উঠিল, “কি আশ্চর্য) ! 
এ যে অবিকল সাতরি !--তুমি পূর্ববে না বলিলে 
আমি উহাঁকে সাতরি ভিন্ন অন্ত লোক মনে করিতে 
পাঁরিতাঁম ন1 1» 

মেজরের মন্তব্যে খুসী হুইয়া কারলাক হ্থারিকে 
বলিল, “তোমার নূতন পোষাক দিয়! গিয়াছে 
দেখিতেছি, গায়ে ঠিক মানাইয়াছে ত?” 


হারি বলিল, “হা, ঠিক হইয়াছে। এখন 


অভিনয়-কৌশলে আপনাকে খুসী করিতে পাঁরিলেই 
আমার পোষাঁক পরা! সার্থক হইবে।” 

কারলাক টেবিলের কাছে সবরিয়া গিয়া, 
আলে|ট! আরও একটু উজ্জল করিয়া তাহা হারির 
মুখের কাছে ধরিল; তাহার পর বাতিট] নামাইয়া 
রাখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, “হারি ট্রেভেলিন, 
তোমাকে কি করিতে হইবে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, 
--সে কথা তোমার স্মরণ আছে ত?-তুমি আমার 
টেলিগ্রাম পাইব।মাত্র হান্সা হোটেলে উপস্থিত 
হইবে। তোমার বাসের ঘরের নম্বর ৫৫. তোজন- 
কক্ষে প্রবেশ কবিয়া বাঁদিকের কোণে যে ছোট 
টেবিলটি দেখিতে পাইবে, সেই টেবিলে বসিয়া 
খানা খাইবে, কারণ সেই টেবিলেই তুমি প্রত্যহ 
খানা খাও । 

“তুমি হোটেলে গিয়া প্রথমেই হল-পোর্টারকে 
বলিবে মধ্যাহ্নের ট্রেণে পোর্টস্‌ মাউথে যাইবার 

₹কল্প ত্যাগ করিয়াছ। তাহাকে আরও বলিবে-- 

একটি লোকের নিকট হইতে তোমার একখানি 
চিঠি আসিবার কথা আছে,--একজন লোক সেই 
চিঠি লইয়া আসিবে । সেই চিঠি না পাওয়া পধ্যন্ত 
তুমি হোটেলের বাহিরে যাইবে না।--আমার এ 
সকল কথা ভুলিয়া! যাও নাই ত?” 

হারি বলিল, “এত সোজা! কথা ভুলিয়! যাইব-- 
আমি কি এতই বোকা? বুদ্ধি-শুদ্ধি সবই আছে, 
কেবল আপনার কাছে ধরা পড়িয়াছিলাম-_এই 
টু৫ই যা বেকুবি হইয়াছিল 1” 

কারলাক বলিল, “সে তোমার সৌভাগ্য ।__ 
কখন কি এত সুখের আশা করিয়াছিল ?” 

হরি বলিল, “আর এমন পোষাক? বাপের 


জন্মে এমন দামী পোমাক পরি নাই। 
পোষাকের ম্ত চামড়াটাও যদি বড়লোকের 
হইত !” 

কারল!ক বলিল, “কিন্তু তোমার ছুঃখ 


ঘুচিয়াছে।”- সে পকেটে হাত পুরিয়া একটা 
সুদৃশ্য মনিব্যাগ বাহির করিল, এবং তাহার ভিতর 
হইতে দশ পাঁউণ্ডের দুই কেতা নোট বাহির 
করিয়৷ তাহ। হারির হাতে দিল ; তাহার পর বলিল, 
"তুমি আমাকে সেই পত্রখানি আনিয়া দিলে যাহা 
পাইবে--সে কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; আপাততঃ 
এই নোট ছু'খানি রাখ। হোটেলে তোমার খরচ 
পত্রের দরকার হইবে কি না, ইহাতেই চলিয়া 
যাইবে) কিন্তু চিঠিখান। পাইবার পর হোটেলে 
এক মিনিটও বিলগ্ব করিও না। বিলম্ব ধরিলেই 
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বিপদে পড়িবে । চিঠি লই! জোজ! আমার কাছে 
চলিয়। আসিবে |” 

হারি মুখ ভাবি কিমা বলিল, “কিন্া” 

কারলাক অধীর প্ববে বণিপ, প্কিন্ধ আবার 
কি?--ইহার মধ্যে কিখ টি নাই |” 

হারি বলিল, “1৭ আমাকে অন্ধকারে ফেলিয়। 
রাখিয়াছেন বেন? "আপনি বপিয়াছিলেন, আমাকে 
যে কাজ শ্ধুন্ত করিবেনতাহাতে বিপদের 
কোন আ*ঙ্কা শইঃ কিন্তু ব্যাপার যে ক্রমেই 
ভটিপ হই! উঠিতেছে ! আমি যে নিরাপদে 


উদ্ধার লাভ করিব-সেরপ ভরসা করিতে 
পারিতেছি পা। আপনি কি মতলবে আমাকে 
জাল মানুষ সজাইমাছেন--তাহা আমাকে 


বলিতেই ৭ আপনা আপত্তিন কারণ কি ” 

কারণ।ক মুখ আবও গন্ভীর করিয়া বলিল, “এ 
তোমার অগ্ঠায় আবদার! আম কি মতলবে 
কোন্‌ কাজ করি--শতাহা কাছাঁবও নিকট প্রকাশ 
করি না) কারণ পৃথিবীতে কোন লোককেই আমি 
বিশ্বাম করি না। শামি তোমাকে যাহা করিতে 
বলিয়াইি, বিশা-গ্রক্বাদে তাহ| পালন রিলে, 
তোমার কোন বিপদ ঘটবে শা--এইটুকু জানাই 
তোমাব পক্ষে যথেষ্ট । ত। ছাডা॥ আমি 
তোমাকে তোমার আঁশাতীত পুরক্কার দানে 
প্রতিশ্রুত হইথছি। তুমি আমার নগদা মুটে, 
নির্দিষ্ট স্থ(নে মেট পৌছাইযা দিষ।ই খ।লাস 
মোটে গাপ আঙে কি বাং আছে, তাহা তোমার 
জানিবার দরকাণ নাই। ইচ্ছা কখিলে আমি 
তোমাকে এখন৪ জেলে পুরিতে পরি- সে কথ। 
তুলিও না।” 

হাঁরি সভষে চেযারে বশিয়া পড়িয়া বলিল, 
“আপনি ভামাকে ভয় দেখাইমা কাহিল করিতেছেন 
কেন? আপনার আদেশ পালন করিতে ত আম 
আপত্ত করি নাই। যাহা করিতে বণিয়াছেন, ঠিক 
তাহাই করিৰ। কাঁজ হাঁসিল হইলে টাকার ব্দলে 
যেন আমাকে জেল দিবেন না। আপনি যে লোক 
বড় সুচারু নছেন, তা বৃঝিতে আমার বাকি নাই -- 
আপনি কি সত্যই আমাকে এ দেশ হইতে সরাইয়! 
দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়।ছেন ?” 

কারলাক বলিল, “হা, সে তোমারই মঙ্গলের 
জগ্ভ। অবশ্য, আমারও তাহাতে কিঞ্চিৎ স্বার্থ 
আছে। বিনা-স্থার্থে আমি কখন কোন কাজ করি 
না। ভবিষ্যতে তোমার মুখ-বন্ধ করিবার জন্ত 
তোমাকে প্রাণে না মারিয়া দেশাস্তরে পাঠাইব।” 


দীনেন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


কারলাক হারিকে আর কোন কথা বলিবার 
অবসর না দিয়া মেজর গ্রিরাব সহ সেই বক্ষ ত্যাগ 
করিল। হ্যারি ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিয়া বসিয়া 
ভাবিতে লাগিল। সে বুঝিল কারলাক তাহাকে 
মুঠার ভিতর পুরিয়াছে ; এবং তাহাকে দিয়" যে 
কাজ করাইর! লইতে উদ্যত হইয়াথে--এাই কাছের 
দ্বারা কাহারও সর্বনাশ অবশ্যন্তাবী! সে নিশ্চয়ই 
কোন পৈশ।চিক বন্ডযন্ত্রে তাহাকে কাধ্যে'দ্বারের 
যন্বস্বরূপ বাবহার কাঁরতেছে; কিশ্ব সেই 
নডযন্্ট। কি? 

বৃহস্পতিবার বেল। দুইটার সময হারি তাহার 
সেই আড্ডায় বমিয়া বসিধা একখানি টেলিগ্রাম 
পাইল। টেলিগ্রামখানি পাঠ রিনাই সে কাব্লাকের 
আদেশ পালন করিতে চলিল। 

টেলিগ্রামখানি অতি সংক্ষিধ। তাহাতে লেখ' 
ছিল £--“হাঁন্সা হে।টেলে অবিলম্বে যাও কর। 
লোক চলিমা গিধাছে।” 

প্রাম দেড় ঘণ্টা পরে হরি হন্সা ভেটেলেব 
নুপ্রশস্ত বাঝান্দায পবেশ করিশ। তখমাধারী 
পোর্টার দ্রারগ্রান্তে বসিযা পারা দিতেছিলি) 
হারিকে দেখিয়| সে সবিস্মধে উঠিধা দাড়াইল। 

হাঁরি শিতান্ত শিলিপ্ত ভাবে তাহাকে বলিল, 
“আমি এ ট্রেণে পো্টন্‌ মাউথে যাঁওয়। বন্ধ 
করিলাম ; একজন পঞ্রবাহক আমার ভা একখাশি 
পরে লইয়া আগিবে। সে আপিবামাত্র তাহাকে 
আমার কাছে পাঠাইয়! দিবে ।” 

পে|ট।র বলিল, “আপনার আদেশ্স আম।র স্মরণ 
গাঁকিবে কাণ্চেন !-আপনার গোষাকেব বাকঝ্সটা 
কোথায় রাখিষা! আসিলেন 1” 

হারি মুহ্র্তকাণপ ইতস্তত কথিয়া' বলিল, "ওঃ, 
আমার পোবাকের বকা ?-মে আমি টেশনে 
রাখিষা আসিয়াছি। আমি হোটেলে বেশী সময় 
থাকিব না; পত্রখান পাইলেই চলিয়া যাইব ।” 

কাণ্ডেন সাভরি যে কক্ষে বাগা লইয়াছিলেন, 
হারি সেই কক্ষে নম্বর জনিত; সে হলঘরে গিয়! 
'লিফ,টে উঠিল, এবং দ্িতলের সেই কক্ষে প্রবেশ 
করিল। সে দেখিল দেরাজের ভিতর কাণ্ডেন 
সাভরির কতকগুলি চিঠি পত্র রহিয়াছে । যদি 
কিছু রহস্য ভেদ করিতে পারে--এই আশায় সে 
সেই সকল চিঠি খুলিয়।৷ পাঠ করিতে লাগিল। ছুই 
একখানি চিঠি পড়িয়াই সে জান্নিতে পারিল যে, 
যাহার ছদ্মবেশে সে এই হোটেলে আসিয়াছে-তিনি 
পেন্টউড কারাগারের অধ্যক্ষ কাণ্থেন সাভরি। 


মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথ। ১৩ 


হারি দেরাজের ভিতর কাণ্েনের একখানি 'ভায়েরী' 
দেখিয়া তাহাই খুলিয়া পড়িতে লাণ্িল। সেই 
ডায়েরীতে পেন্টউড কারাগার সম্বন্ধে কারাধ্যক্ষের 
অনেক অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখিত ছিল। হারি 
দেখিল ডায়েপীর বহস্থানেই একজন লোকের 
নাম উল্লেখ আছে ! 

সেই নামটি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া হারি মনে 
মনে বলিল, “এই মাসাল লোকটা কে বুঝিতে 
পারিতেছি না!”_সে কেএুহল ভরে ভায়েরীর 
শেশের দিকের পাতা উল্টাইয়া দ্রেখিল--দশ দিন 
পূর্নেকাব তারিখেও ভাষেরীতে সেই লে|কটার নাম 
আছে 1-_তাহাণ প্রসর্দে লেখা আছে--"মার্শাল 
শামাৰ নিকট সকল গুপ্ত কথা বলিতে এ্রাতিশ্রুত 


হউসাছে। তাহার সংশ্গব ত্যাগ করিলে চলিবে 
নাঃ তাহাকে হাতে রাখিতে হইবে ।+-আামি 


ছটীতে কোথায় গাকিব-তাঁহা তাহাকে জানাই 
আস্যিছি। ছুটান পণ আমি কাঁধ্যতাব পুনঃ- 
গহণ করিবার পুর্বোেই খোদ ভয সে মুক্তিল| 2 
কবিবে।” 

কাণ্ডে সাভবি একটি ছোট রূপাৰ খাড় 
বম হস্তে মণিবদ্ধে বধিযা রাখিতেন-_ ইহা 
কাগল।কেব জান ছিল; এক্ভা সে খাপ্িব ভাতেও 
সেইরূপ এবটি ঘর্ড বাধিয়া দ্যাছিল, নহুব' 
চদ্বেশের জুটি থাকিত | হু।বি কাঞ্চন সাভরির 
'ড!শেনী" পাঠ করিতে করিতে সেই দির দিকে 
চডিয। দেখিল ।--তখন বেলা প্রায় সাড়ে চাটি] 

হ্য|ি মনন মলে বণিপ, বেল ত গ্রাব ব্ষে 
হইখা আঁসিনাছে। শীচে গিয়। এক পেয়'ল|। চ| 
খান! আসি । বড লোক স।ভিযাছি, বড পোকে? 
অভ্যাসট। ভ বজায় রাখা চাই ৮। ৰ 

হরি শীচে গির! চা মানিতে আদেশ করিপ। 
সে দেখিল আুসজ্জিত বেশবারী বু ভদ্রলোক 
চায়ের টেবিলে বসিয় খোস গল্প করিতেছে ; 
হারিও সেইস্থানে গিয়। বসিষা পড়িল। 

হাবিও যেখানে বসিয়াছিণ। তাহার কিছু দূরে 
একখানি চেয়ার খালি পড়িয়াছিল) কয়েক মিন্টি 
পরে সৌম্যমুত্তি দাড়ি গোঁফ কামান সুবেশধারী 
একজন তদ্র লোক সেই চেয়ার দখল কথিষ! 
বসিলেন; তীহার সঙ্গে একটি ঘুবক,_-অত্যন্ত 
চট্পটে, এবং মুখ দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত চতুর 
মনে হয় ।-_সেই যুবকটি হারির ঠিক পাশেই আণ 
একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। 


একজন পরিচারক আগন্তকদ্বয়কে চ। দিয়া 


চলিযা গেল 3 তীহারা চ। পান করিতে গিষ। 
দেখিলেন তাহার চায়ের টেবিলে চিনি নাই ! 

যুবকটি হারির দিকে ঝুঁকিয়! পড়িয়। বণ্সিল, 
“আপনার চিনির পাত্রটা লইতে পারি কি? যাঁদ 
দয়! করিয়া” 

তাহার কথ। শেষ হুইবার পূর্বেই হু!রি চিনির 
পাটি তাহার হাতে দিল ।--এইভাবে চাপানের 
পর্ব শেষ হইল। এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা কিছুই ছিল না, কিন্তু কেঁচো খুঁডিতে গিয়! 
সাপ বাহির হইবার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল নহে) 
এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইগ! 

যে সুবক হারি ট্রেভেপিসের নিকট চিনির 
পাত্রটি চাহিয়াছিল, আমাদেব বৃদ্দিমতী পাঠিকা যদি 
তাহ।কে চিনিতে না পারিয়া থাকেন, তাছা! হইলে 
অপ্ততঃ সন্দেইও করিযাছেন- পে আমাদের 
সকলেরই আদবেণ পাত্র শ্মিখ। সত্যই মিঃ 
ব্রেকের সহকারা ম্মিথ; এবং গে যে পৌমাযমৃগ্তি 
গ্রাশস্তলণাট জদ্রলোকটিণ সঙ্দে আসিয়াছিল, তিনিই 
মিঃ পট ব্রেক। ভীহারা অপব।তে একট। আড্ডায় 
কুস্তি দেখিয়া সেই হোটেলের সম্মশ দিয়া ফিরিয়া 
»ইতেছিলেন। ভোটেন দেখিঘা স্মিথ বলিয়।ছিল, 
কনা, একটু চা খাইয়া লইলে হইত না?” 
ম্মিগের কথা শুণিয়। এবং সে সমস চা-প।!নে আপত্তি 
ন। থাকায় মিঃ ব্রেক তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে 
চাখাইতে আ।পিমাছিলেন। এই কার্যে বিধাতার 
কোন ইঙ্গিত ছিল কি না, ক্ষুদ্রমাশব--আমাদের 
তাহা অন্থম'ন করিবার সাধ্য নাই। 

অঙ্পফণ পবে একটি বালক "ভৃত্য একখানি ট্রের 
উপর একগামি পত্র লইযা সেই স্থানে উপস্থিত 
হই, সে শনুচ্চন্বণে বলিল, পঞ্চানন নম্বর দরের 
লোকের পর, মহখষ !? 

বালকটির কথা শুশিয়া হারি মুখ তুলিয়া সেই 
খিকে চাহিল, এবং হাত বাঁড়াইয়া৷ পত্রখানি 
তৎস্ণণাঞ্ড টের উপর হইতে তুলিয়া লইল। সঙ্গে 
মঙ্দে বলিস, “হা, এখানি আমারই পত্র!" 

“হা, এখানি আমারই পত্র”-এই কয়টি কথা 
মিঃ ররেকের কর্ণে গ্রবেশ করিতেই তিনি মুখ 
তুপ্য়ি হরির মুখের দিকে চাহিলেন; হ্থারি তখন 
অর্জেকটুকু চা পাঁন করিয়াছিল, সেই অবস্থায় সে 
চিঠিখানি হাতে লইয়। টেবিল হইতে উঠিয়া পড়িল। 
তাহার কথা কয়টি শুনিয়! মিঃ ব্লেকের মনে হইল 
--উহী স্বাভাবিক স্বর নহে একটু চাপা, এবং 
যথেষ্ট উদ্বেগপূর্ণ। তাহার পর চা-টুকু শব না 


১৪ দীনেন্্র-গ্রন্থাবলী 


করিয়াই তাহাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়৷ যাইতে দেখিয়। 
মিঃ ব্রেক জর কুঞ্চিতি করিলেন। হারির চলিবার 
ভঙ্গি দেখিয়া ও তাহার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়! 
তাহার মনে হঠাৎ কেমন একট! সন্দেহ হইল। 

আমাদের দেশে একটা গাম্য প্রবচন আছে 
“সাপের হাচি বেদেষ চেনে 1” 

হাি দ্বার খুলিয়। হঠাৎ অদৃশ্য হইলে স্মিথ 
মিঃ ব্লেককে নিয়ন্বরে বলিল) “কর্ত।, লোকটার 
রকম বড় তাল বোন হইল না! লোকট! চিঠিখানা 
খুলিমা না দেখিয়াই চম্পট দিপ! ব্যাপার 
কি?” 

মিঃ ব্রেক চাঁয়েন পেয়ালা নামাইয়া রাখি! 
বলিলেন, “হা, উহাকে বড উত্তেজিত বলিরাই বোধ 
হইল বটে! উহার মুখ আমার অপরিচিত নহে) 
বোধ হয় অমি উহাকে পূর্বে কোথায় দেখিয়াছি” 

সেই সমঘ হোটেলেন সেই বালক ভৃত্য চায়ের 
পেয়ালা লইতে সেই স্থানে আসিয়া! ঈীড়াইল; স্মিথ 
তহাঁকে বলিল, "চা খাইতে খাইতে যে লোকটি 
হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল--উছার নাম কি?” 

ভৃত্য বলিল, “উনি কাণ্চেন সাভরি 1” 

ভৃত্য প্রস্থান কবিলে মিঃ ব্রেক স্মিথকে বলিলেন, 
"ছা, এখন মনে পড়িয়াছে, সাহরিই বটে; উনি 
পেণ্টউড কারাগারের অধ্যক্গ। আট নয় মাস পূর্বের 
আমাকে একব।র সেখানে যাইতে হইয়াছিল, তাহা 
কি তোমার শ্মর্ণ নাই? সেই সমন উহাঁকে 
দেখিয়াছিলাম |” 

স্মিথ বলিল, “কর্তা আপনি যাহাকে একবার 
দেখেন, তাহার মুখ ভুলিয়া যান না! আমি তাৰি 
এত লোকের কথা আপনার স্মরণ থাকে কিরূপে ?” 

মিঃ ব্রেক হাসিয়া বলিল্নে, “যাহার স্মরণশক্তি 
ক্ষীণ, সে কখন গোয়েন্বগিরিতে সাফল্য লাভ 
করিতে পারে ন1।” 

মিঃ ব্রেক শ্রিথকে সঙ্গে লইয়।৷ হোটেল পরিত্যাগ 
করিবার পূর্বেই হারি ট্রেভেলিন তাড়।তাড়ি এক- 
খান ট্যাক্সি লইয়া সেণ্ট জেম্স স্কোয়ারের দিকে 
চলিল; পত্রখানি তাহার পকেটে ছিল। সে 
কারলাকের সঙ্গে দেখ করিয। পত্রখানি তাহাকে 
দিলে, তাহার প্রতিশ্রুত ছুইশত গিনি হারির হস্তগত 
হইল। এতগুলি টাকা এক সঙ্গে পাইয়! হারি 
অত্যন্ত আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু নান! উদ্বেগ 
ও সন্দেহে তাহার মন ব্যাকুল হুইয় উঠিল। 

হারি মনে মনে বলিল, “পত্রখানি খুলিয়া 
দেখিতে পারিলে গুপ্ত রহস্তের একটু সন্ধান পাইতাম; 


কিন্তু গালাযোহর করা চিঠি-_খুলিলেই ধরা পড়ি- 
তাম! তখন হয়ত একটা নূতন ফ্যাসাদে পড়িতে 
হইত |” কারলাঁকের গন্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া 
হাপি তাহাকে সেই পত্র সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা 
করিতে সাহস করিল না। সে বেজ-ওয়াটারের যে 
বোর্ডি-হাউসে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, সেখানে 
অনেকেই বাস করিত, হারি কাহারও কাহারও 
নিকট শুনিয়াছিল কারলাক যাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় 
--তাহার সর্বনাশ না করিয়া ছাড়ে না। তাহার 
গ্রাতিহিংসা অতি ভয়ানক । 

হারি পত্রখানি হাতে লইয়া কারলাকের 
লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিবামাত্র কারলাক লাফাইয়। 
উঠিল, তাহার মুখে আনন্দ এবং উৎসাহ পরিশ্ফুট 
হইল। সে বাগ্রভাবে বলিল, “চিঠি আনিয়াছ ?” 

হারি পত্রখানা তাহার হাতে দিয়। বলিল, 
“হা, এই লউন।৮ 

কারলাক তৎক্ষণাঁ লেফাপাখানি ছি'ড়িয়! 
তাহার ভিতর হইতে দুইখাঁণি কাগজ ট;নিয়া বাহির 
কপিল। তাহার পর সে জানালার নিকট সরিয়া 
গিয়া সাগ্রহে তাহা পাঠ করিতে লাগিল । 

পত্রখানি পাঠ করিয়। সে হারির মুখের দিকে 
চাহিয়া সোত্পাহে বলিল, “চমত্কার !” 

হারি বলিল, “আপনার আশা পূর্ণ হইয়াছে ?” 

কারলাক বলিল, “নিশ্চয়ই । এখন তোমাকে 
অবিলম্বে দেশান্তরে পাঠাইবার ব্যবস্থ! করা দরকার ! 


" আজ রা্রেই তুমি লিভারপুলে যাইবে; সেখান 


হইতে মন্টি,লের জাহাজ ছাঁড়িতে বেঁধ হয় কয়েক 
দিন বিল হইবে; সে কয়দিন তোমাকে লিভার- 
পুলেই লুকাইয়া থাকিতে হইবে । আমার একটি 
বন্ধু তোমাকে লিভারপুলে রাখিয়া আসিবে। 
তাহার পর কেহ তোমাকে লগ্নে দেখিতে না৷ পায়, 
তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে | 

সেই রাত্রেই হারি তাহার উপাজ্ধিত দুইশত 
গিনি সম্ঘল করিয়া লিতারপুলে যাত্রা করিল। 
কারলাক মনে করিল, হরিকে দেশাস্তরে পাঠাইলে 
তাহার একটা প্রধান তয় দূর হইবে, ইংলগ্ডের 
সহিত হরির সকল সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবে ; কেহই 
তাহাঁর সন্ধান লইবে না ।--+কিন্ত এইখানে কারলাক 
ভুল করিল; হারির বুদ্ধ! জননী তখনও জীবিত 
ছিল। এ 

হারি কারলাকের নিকট সে কথ! কোন দিন 
প্রকাশ করে নাই। হারি তাহার মাকে বড়ই 
ভাল বালিত। ট্রেণে উঠিয়া হারি মনে মনে বলিল, 


মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথা ১৫ 


“কিরূপ অবস্থায় পড়িয়া! আমাকে দেশত্যাগ করিতে 
হইতেছে, তাহা মাকে জানাইতেই হইবে। যে 
লোকটা আমাকে লিভারপুলে লইয়া যাইতেছে__- 
উহাকে কিছু ঘুস দিয়! মায়ের সঙ্গে দেখা করিব-_ 
সে নুবিধা হইবে না? অগত্যা কানাডায় যাত্রা 
করিবার পূর্বের গোপনে একখানি পত্র লিখিয়া মাকে 
সকল সংবাদ জানাইব।” 

পর দিন হারি গোপনে তাহার মাতাকে যে 
পত্র লিখিল, সেই পত্রের কি ..ন হইয়াছিল-_তাহা 
আমর! পরে জানিতে পাঁরিব। 


তৃতীয় উচ্ছ?স 


কারামুক্ত মাসণলের ক্রোথ 


মিঃ ব্রেকের ঘরে টেলিফৌনে ঝন্-ঝন শব্ধ 
আরস্ত হইতেই স্রিথ তাড়াতাড়ি চোঁউট' তুলিয়া 
লইয়া সাড়া দিল। 

গ্রগ্ন হইল, মঃ ব্রেক ঘরে আছেন কি?" 

সেই স্বর স্মিথের সুপরিচিত) সে বলিল, 
"না, স্ুপাবিন্টেন্ডেন্ট আস্লি! কর্তা বাহিরে 
গিয়াহেন।” 

প্রশ্ন হইল, “তিনি কখন বাড়ী ফিরিবেন বলিতে 
পার?” 

স্মিথ বলিল, “বোধ হয় শীছই ফিরিবেন। 
আপনার কি কোন জরুরি কথ| আছে ?” 

উত্তর হইল, “হ| শ্মিব! তিনি বাড়ী ফিরিলে 
তাহাকে একটা তদন্তের ভার দিতে চাই; জানি 
তাহার সময়ের অভাব, কিন্তু আমার বিশ্বাস_-তিনি 
আগ্রহের সঙ্গে এই তদন্তের তার লইবেন। 
ব্যাপারটা রহস্তপূর্ণ তিনি যে রকম তদন্ত 
ভালবাসেন--সেইরূপ |! আমি সন্ধ্যা ছয়টা! পর্যস্ত 
ক্টট্‌ল্যা্ড ইয়ার্ডে থাকিব। সেই সময়ের মধ্যে 
তিনি সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করিলে বড়ই 
সুখী হইব |” 

স্মিথ বলিল, “আচ্ছাঃ তিনি বাড়ী ফিরিলে এ 
কথ তাহাকে বলিব !” ও 

স্মিথ সেখান হইতে সরিয়! গিয়া তাহার চেয়ারে 
বসিল, হাসিয়া বলিল, “কর্তারা নাড়িয়া-চাড়িয়া 
দেখিয়াছেন, কোনও ন্ুবিধা করিতে না পারায় 
এখন কর্তীর উপুর তদন্তের ভার দিতে চান! 
জটিল রহম্তে কর্তা ভিন্ন উহাদের উপায় নাই! 


কর্তী কি রকম কাজের লোক-_সে কগ৷! সুপারিন্- 
টেনডেও আন্লি ভালই জানেন, এজন্ত তঁহাকে 
যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করেন; কিন্তু স্কট্ল্যা্ড হয়ার্ডের 
জনকতক ভেঁপো ইনৃম্পেক্টর মনে করে তাহারা 
কর্তার চেয়ে অনেক বাহাঁদুর। দায়ে পড়িলে 
তাহারাই আবাঁর সব আগে কর্তার কাছে 
দৌড়াইয়া আসে ।” 

সুপারিন্টেন্ডেট আস্লি টেলিফোনে যখন 
মিঃ ব্রেকের সন্ধান লইতেছিলেন, তখন বেলা প্রায় 
ছুইটা। অপরাহ্ণ চারিটার সময় মিঃ ব্রেক গৃহে 
প্রত্যাগমন করিলেন। নম্মিষি তখন ওতাঁহার 
উপবেশন-কক্ষে বসিয়া টাইগারের পিঠের উপর পা 
র।খিয়া একখানি সংবাদপত্র পড়িতেছিল। মিঃ 
ব্রেক আসিয়া চেয়ারে বসিলে স্মিথ স্পারিন্টেন্ডেণ্ট 
আস্লির অন্থরোধ তাহার গোচর করিল '--মিঃ 
ব্লেক কয়েক মিনিট বিশ্রামের পর সুপারিন্টেন্ডেপ্ট 
আস্লির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলেন। 

সুপারিন্টেন্ডে্ট আস্লি ক্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে 
তাহার আফিসে বসিয়া মিঃ ব্রেকেরই প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন) মিঃ ব্রেক সেই কক্ষে প্রবেশ 
করিবামাত্র তিনি সাদরে তীহার অভ্যর্থনা 
করিলেন, এবং তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া বলিলেন, 
“আপনি এত শীঘ্র আসিতে পারিয়াছেন দেখিয়া 
বড়ই সুখী হইলাম। যাহার কার্য্যের তৰন্ত সম্বন্ধে 
আপনাঁব সহিত আলোচনা করিতে আমার আগ্রহ 
হইয়াছে, তাহাকে আপনি অপরাধী বলিয়া স্বীকার 
করিতে বোধ হয় রাজী হইবেন না; কিন্তু আমার 
বিবেচনায় ইহা প্রতাবণার চেষ্টা! ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। আমাদের বড় কর্তাটির ধারণা কিন্ত 
অন্যরূপ ! অগত্যঃ আমাকে ইহার তদস্তভার গ্রহণ 
করিতে হইয়াছে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, কর্তার! চিরদিনই 
তাবেদারদের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান। যাহা 
হউক, তদন্তের বিষয়ট। কি খুলিয়া বলুন 
শুনি।” ্‌ 

আম্লি একখানি ক্ষুদ্র নোট-বহি পকেট হইতে 
বাহির করিয়া খুলিলেন, এবং কয়েক মিনিট তাহার 
উপর চোখ বুলাইয়া বলিলেন, প্প্রায় চারি বৎসর 
পূর্বে রিজেন্ট গ্বীটে যে প্রকাণ্ড চুরী হইয়াছিল-__ 
সেকথা বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে ।--পাঁচ 
সাত বখসরের মধ্যে অত বড় চুরী এখানে বোধ 
হয় আর একটাও হয় নাই! যে কোম্পানীর ঘরে 
এই চুরী হইয়াছিল--তাহাদের নাম মেসার্স হাডন 


১৬ 


কর্ডন এণ্ড কোং। প্রায় চল্লিশ হাজার পাঁউও 
মূল্যের জহরত অপহৃত ইইয়াছিল।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হা, সবল কথা শামাৰ 
স্পষ্ট মনে না থাঁকিলেও চপাটার কা স্মপণ 
হইতেছে বটে। আপনি গশ্‌স্পেক্টণ 
ছিলেন, এবং যখাস।ব্য পাশ/ম চে'বগুনাকে 
গ্রেধার করিযাছিপেন। তি হব। সকলেই শাস্তি 
পাইয়াছিল $ *্ণ কি 

আমলি বণিলেন, 
পুরক্কাপস্বদ্প আম 


2 জা 


“21, "আমাল ক।ধাদক্ষভাব 
*গাবিন্টেন্ডন্টেব পদে 
উম্নীত চোপণন' সঞলেউ ধলা 
পড়িযাছিল। কেবল পাশে গোদাটাকে তখন 
ধাধতে পারি নাই £ মামলা হ্যে হইবার পাঁচ ছবৎ 
মাস পনে সেও ধপা পড়ে । আঁমশিহ তাঙাকে 
গ্রেপ্তাব কলি । পিপ্ চোবা মলিন কোন সন্ধান 
করিঘ। উঠিতে পাবি আই | সেই দলে যে পাচলন 
চোর ছিপ, তাহাদের মধ্যে চার ডন তেমন 
খেলোয়াড নুহ ; তাঙাব। তাহাদেন দলপতিণ 
ইঙ্গিতেই পরিচালিত হইয়াছিল। তাহাদা শপখ 
করিয়া বলিযাছিল--তাহ|দের দলপতি মাসল 
তাহাদিগকে য'হ|। করিতে বলিযাছিণ__তাভারা 
তাহাই কবিষাঠিল ; তাারা [িজেন ইচ্ছাম কোন 
কাজ করে নাই । মামার বিশ্বাম। তাহাবা সতা 
কথাই বলিথছিল; কিগ্ত আমবা যথাসাণয ছা 


০০, ০ 
ইই | গ্রাম 


করিয়াও মাপে মুখ হইতে একটা বথাও, 


বাহির করিযা লইতে পাবি পাই! সে কোন কথা 
প্রকাশ করিতে সম্মত হয় নাই, লোকটা ভয়ানক 
ধুত্ত। পাকা বদমাধেপ। আমি এখনও তাঁহার 
কোল কণ| বিশ্বাস কপি ন' |” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ভাই! হইলে এখন সে 
মুখ খুলিয়াছেঃ এবং যাহা বলিয়াছে-_তাহা আপনি 
বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিতেছেন ?” 

আদ্লি বলিলেন, শুন ত। মাগ্শ গত 
বুধবারে কাঁরাগাণ হইতে মুক্তি লাভ ববিযাছে। 
পাচ দিন পুর্বে তাহার সহিত আমার দেখা 
হইয়াছিল ঃ পুলিশের সম্মতি লইয়! সে লগ্নে 
আসিয়াছিল। গত শরনিব।র পেণ্টউড, কারাগারের 
অধ্যক্ষ কাণ্ডেন সাভরি আমাঁব সঙ্গে দেখা করিযা- 
ছিলেন।--তিনি মাঁপণলের সপ্ধান লইবার জন্যই 
এখানে আপিয়াছিলেন, মাসল মুক্তি লাভ 
করিয়াছে শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি 
এ সংবাদে কি জন্য বিশ্মিত হইয়াছেন 
জিজ্ঞাস। করায় বলিলেন, মাসর্ণল তাহার নিকট 


দীনেন্্র-গ্রন্থাবলী 


অঙ্গীকার করিয়াছিল- মুক্তি লাত করিয়াই 
সে তাহাকে পত্র লিখিবে। সেই পে পে 
চোঁবা মাল সম্বন্ধে সকল কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ 
কক্বে-ইহাও ন্মঙ্গীকার করিয়াছিল; সুতণাং 
আশা ছিল তাহ।র পত্র পাইলে তিনি অপহৃত 
জহবধতগুলিব সন্ধান জানিতে পারিবেন। কেন 
চাতপিণ বিষ্ব'ম, মুক্তিলাভ করিয়৷ মাসাঁল সাধু 
ভাবে ভীবন যাত্রা নির্বাহ করিবে। মামালেও 
মত পাকা চোব কাপাগার হইতে মুক্তিলাভ বরিণা 
একদম সাধু হইযা যাইবে, এ বথা অংগি নিখাস 
বরি 51! বিন্ত কাণ্চেন সভর্র ধাবণাগে 
আর এখন গুপথে পদার্পধ করিবে শা! যা 
হউক, "ামি মার্সালকে খুঁজিয়া বাহির কণিবাণ 
জন্য দুগন দ্াণ্গ|কে আদেশ কবিপাম। গত 
শনিবপ ণঙার খাণর মর্সালকে ধরিম। পাখব।ব 
প্রভাতে আমাপ কাছে হাঁগ্িব করিল। সাভরি 
ভান হোটেণে ছিঙ্গেণ। আম টেলিফোনে 
তাহ!কে মংবাদ দিলে। ত।৬াতা[ডু ম!সাপকে 
দেখিতে আগিশেন। তাহার পণ যাহা শাটণ-- 
তাঁহ। সত্যই বড বিম্মযকব !” 

মিঃ বেক বলিলেন, “মার্পাল বি বলিল ?” 

'মাসিলি বলিলেন, “সে বলিপ, সে মুভি শাহের 
পরদিন কাপ্ডেশ সাভরর নি+ট পত্র পা১।ই৭ 
[হল । কিশ্ব আমি সে বথ| বিশ্বাস “ বিনাষ “11 
ক1প্ডেন সাশুপি খগিলেন। তিণি তাহার পত্র পাশ 
নাই! বাঞ্চেন তহ!র পঞ্জ পাওয়।ণ কথ| খ্স্বা 2 
ঝরিবামাত্র মার্পাল ঞ্োেধে তঙ্ভন-গজ্জন করিতে 
ছাঁগিল,। এবং সাভরির সাধুতান সন্দেহ প্রক।শ 
করিল! সে এখান হইতে বাহিরে গিয়াও আস্ম- 
সংববণ কবিতে পাবে নাই) পরে একভন 
কর্মচারীর ণিকট গ্রানিতে পাঁপি) মার্পাল বপিধা 
গিষাছে--কাঞ্চেন সাভ্বি জহরতগুলার লোভ 
সংবরণ করিতে না পারিযা পত্রের কথ! মস্বীকার 
করিয়াছে। চেরা মাল কোথায় আছে--তাহ 
পে নাকি সেই পত্রে কাণ্চেন সাভনিল গোচণ 
করিযাছিল! কাণ্চেন মাতরিই সেই জহ্তগুলি 
আত্মসাৎ করিরাছেন_ ইহাই তাহর ধাখণা 

আস্লি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, 
“কাণ্চেন, সাভরিকে আমি বিলক্ষণ চিনি, তিনি 
চোরা ম!ল--তাহা যতই মূল্যবান হুউক-_-আগ্রসাৎ 
করিতে পারেন না। বিশ্ষেতঃ মার্পাল তাহাকে 
পর লিখিয়া থাকিলেও তিনি তাহ! পাইয়াছিলেন_- 
ইহ! আমি বিশ্বাপ করিতে পারি না; কারণ তিণি 


মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথা 


বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্থে পোর্টম্যাউথে গিয়াছিলেন, 
শনিবারের পূর্বেবে সেখান হইতে লগুনে ফিরিয়া 
আসেন নাই। এ অবস্থায় বুহম্পতিবার অপরাহে 
তিনি মার্সালের প্রেরিত পত্র কিরূপে পাইলেন ?” 

--এই সকল কথ! বলিয়! সুপারিন্টেন্ডেষ্ট 
আনস্লি তাহার নোট-বহি বন্ধ করিলেন, এবং 
প্রশ্নন্থচক দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া 
রহিলেন। 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আপনার যাহা বলিবার 
ছিল--তাহা ত শুনিলাম; এখন আমাকে কি 
করিতে হইবে, তাহাই বলুন।” 

আস্লি বলিলেন, এ সকল বিষয় আমি বড় 
কর্ভতীর গোচর করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন 
ভিতরে একট! জটিল রহস্য আছে, সেই রহস্য. তেদ 
করা কোন বিশেষজ্ঞ (80০০19115 ) ভিন্ন অন্যের 
সাধ্যাতীত। তিনি আমাকে এই রহস্য ভেদের 
ভার আপনাকেই দিতে বলিলেন, এই জন্য 
আপনাকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়া 
ছিলাম |” 

মিঃ ব্রেক মিনিট-দুই নিস্তব্ধ থাকিয়া! যে প্র 
করিলেন-_-তাহা শুনিয়া সুপাক্ন্টেন্ডে-্টর 
বিশ্ময়ের সীমা রহিল না! তিনি বলিল্নে, “কান্তেন 
সাতরি কি আপনাকে বলিয়াছিলেন, তিনি 
বৃহস্পতিতার মধ্যাহে পোর্টস মাউথে যাত্রা 
করিয়াছিলেন? আর তাহা যে বৃহস্পাতিবার--এ 
কথা আপনার ঠিক শ্মরণ 'এাছে কি?” 

আস্লি বিস্ময় দমন করিয়া বলিলেন, “নিশ্চয়ই ১ 
তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন বুহস্পতিবার বেল! 
এগারটার ট্রেণে তিনি পোর্টস মাউথে যাত্রা 
করিয়াছিলেন, তিনি সেই দিনই পোর্টস্‌ মাউথে 
উপস্থিত হইয়া তাহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। তীহার ভাই “হেল্ভেপিয়া” জাহাজে 
ছিলেন। সেই দিনই সন্ধার পূর্বে হেল্ভেসিয়! 
জাহাজ পোর্টন্‌ মাউথে আপিয়া ক্র করিয়াছিল” 

মিঃ ব্রেকের ম্মরণ ছিল--তিনি স্মিথকে লইয়া 
বৃহস্পতিবার অপরাহেই হান্সা হোটেলে চা পান 
করিতে গিরাছিলেন ; এবং সেখানে কাণঞ্চেন 
সাঁভরিকে দেখিয়াছিলেন, তাহাও বিস্বত হন 
নাই। কাণ্চেন সাতরি তাহাদের পাশে বসিয়া চা 
পাঁন করিতেছিলেন, তাহা তিনি ও ম্মিথ উভয়েই 
লক্ষা করিয়াছিলেন, এ কথা পাঠকগণেরও স্মরণ 
থাকিতে পারে। 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ছান্মা হোটেলে কাথেন 


টি 


১৭ 


সাভরি যে ঘর ভাঁড়া লইয়াছিলেন, সেই ঘরের নম্বর 
কত, আপনি বলিতে পারেন ?” 

আস্লি এই প্রশ্নের উত্তর ন1 দিয়! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কাণ্ডেন সাভবি হান্স।! হোটেলে বাসা 
লইয়াছিলেন, এ কথা ত আপনাকে বলি নাই; 
আপনি ইহা কিরূপে ভানিলেন ?” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপাততঃ আপনি সে 
কথা নাই-বা শুনিলেন। গোয়েন্দাগিরি যাহাদের 
পেশা, তাহাদের অনেক খবর রাখিতে হয়--তাহা 
কি আপনি জানেন না?: 

আস্লি বলিলেন, “আমি তাহার ঘরের নম্বর 
জানি; কারণ তাহাকে এখানে আসিয়া! মাপীলের 
সহিত দেখা করিতে টেলিফোনে অনুরোধ 
করিয়াছিলাম। তাহার ঘরের নম্বর ৫৫ 1” 

হোটেলের বালক ভৃত্য “ট্রে'র উপর একখানি 
পত্র লইগ্না ৫৫ নং কুঠুরীর লোকের খোঁজ 
করিতেছিল-_মিঃ ব্রেক এ কথাও বিস্াত হন নাই। 
তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ুপারিন্টেন্ডেণ্ট 
আস্লিকে বলিলেন, “কাঞ্চেন সাভরি কি এখন 
হান্সা হোটেলে আছেন ?” 

আস্লি বলিলেন, “আপনি একটু অপেক্ষা করুন, 
আমি টেলিফোনে সংবাদ লইতেছি।” 

সুপারিন্টেন্ডেপ্ট উঠিয়া গিয়া টেলিফোনে 
সংবাদ লইলেন। হোটেলের ম্যানেজার বলিলেন, 
“কাণ্েন সাভরি বাহিরে গিয়াছেন; কিন্তু শীপ্বুই 
তাহার ফিরিবার সম্ভাবনা! আছে | 

এ কথা শুণিয়। মিঃ ব্রেক উঠিরা তাহার টুপি ও 
ছড়ি লইলেন এবং প্রস্থানোছত হইয়া আস্লিকে 
বলিলেন, “দেখুন মিঃ আস্লি, ব্যাপারট! আপনি যে 
বকম সোজা মনে করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে সেরূপ 
সোজা নয়! অন্ততঃ, আমার মনে একটা খটকা 
বাধিয়াছে, অগ্রে তাহ! দূর করা আবশ্যক ।৮ 

সুপারিন্টেন্ডেণ্ট মিঃ ব্লেকের কথায় কতকটা 
আশ্বস্ত হুইয়া বলিলেন, “তাহা হইলে এই 
ব্যাপারের তান্ত-ভার গ্রহণে আপনার আপত্তি 
নাই ?” 

মিঃ ব্রেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, পনা, আপত্তির 
কোন কারণ দেখি না; তবে এখনই আপনার নিকট 
অঙ্গীকার করিতে পারিতেছি না। আজ সন্ধার 
পর আমার শেষ কথ জানিতে পারিবেন ।” 

মিঃ ব্রেক স্কট্‌ল্যাও হয়ার্ড হইতে অন্ত কোন 
দিকে না গিয়৷ বাড়ী ফিরিয়া আমিলেন, এবং 
তাঁহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়। প্রায় আধ ঘণ্টা 


১৮ দীনেন্্র-গ্রশ্থাবলী 


ম্মিথের সহিত কি পরামর্শ করিলেন। তিনি 
সুপারিন্টেন্ডেপ্ট আস্লির নিকট ঘে সকল বথা 
শুনিয়াছিলেন, তাহা ম্মিথকে বলিলেন, স্মিথ 
ইহাতে একট! গুরুতর রহস্তের আভাস পাইয়া 
অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "এ ত 
বড়ই মজার কথা কর্তা! হান্সা হোটেলে বসিয়। 
আমর! যখন চা খাই, সেই সময় চাঁকরট| পত্রখানা 
লইয়া আপিল; কাঞ্চেন সাভরি ত আমদের 
পাশেই বসিয়া চা খাইতেছিলেন, তিনি পত্রখানি 
লইয়াই তাড়াতাড়ি উঠ্ভিয়া গেলেন, চাটুকু শেষ 
করিবার ধ্লিম্ব সহিল না। এখন তিনি পত্র 
পাওয়ার কথা একদম অস্বীকার করিতেছেন; 
ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না 1” 

মিঃ ব্রেক গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “অবশ্যই ইহার 
কোন কারণ আছে, কিন্ত সেই কারণটি কি, তাহা! 
যতক্ষণ জাণিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ এ সম্বন্ধে 
কোন মতামত প্রকাশ করা সঙ্গত নয়। স্মিথ 
আমি এখনই কাঞ্ডেন সাভরির সঙ্গে দেখা করিতে 
যাইব। তীহার সঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনা 
করিলে এই রহস্তের কিছু-না-কিছু আতাস পাইবই। 
ইতিমধ্যে তোমাকেও একটা কাজের ভার দিতে 
চাই। তুমি এখনই গিয়া একবার হ্াচেটের সঙ্গে 
দেখা কর; কথায় কথায় তাহার কাছে মাপরলের 
বাসার ঠিকানাট। জানিয়া লইবে। আমার বিশ্বাস, 
সে মার্পালের ঠিকানা জানে, দু'জনেই একু 
জোয়ার বলদ কি না!” 

হাচেট পুরাতন পাপী। প্রথম জীবনে সে 
অনেক বার চুরী-চামারী করিয়াছিল; কিন্তসে মিঃ 
ব্লেকের শরণাপন্ন হওয়ায় এবং ভবিষ্যতে সৎপথে 
থাকিয়। জীবিকাজ্জনে প্রতিশ্রম্ত হওয়ায় মিঃ ব্রেক 
তাহাকে অতয় দান করিয়াছিলেন, অধিকন্ত কিছু 
টাকা দিয়া একটি ছোট হোটেল খুলিয়া 
দিয়াছিলেন। দলের লোককে সাহায্য করা উচিত 
মনে করিয়া অনেক দাগী আসামী ও বদ্মায়েস 
তাহার হোটেলে খাইতে আসিত। মিঃ ব্রেক 
হাচেটের নিকট তাহাদের সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত সংবাদ 
জানিতে পারিতেন। বস্তুতঃ, হাচেট মিঃ ব্লেকের 
একটি গুধচচর (9 )। পাঠকগণ বোধ হয় 
জানেন_ পুলিশও চোর ধরিবার ভন্য দুই চারিজন 
দ্নু)কে হাতে রাখিয়া থাকে | 

অন্ডজগেটের অদুরে একটি গলির ভিতর 
হাচেটের সেই হোটেল। দস্যু তস্কর বা 
বদ্মায়েসের দল হাচেটের হোটেলে খাইতে 


আসিয়া যে সকল গুপ্ত পরামর্শ করিত, 
হাচেট কোন-না২কোন কৌশলে তাহা শুনিয়া 
লইত। 

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়। স্মিথ সোৎসাছে বলিল, 
“ও কাজ খুব পারিব কর্তা! সন্ধার পরই আমি 
হাঁচেটের হোটেলে যাইব। যদি সে মার্সালের 
সন্ধান দিতে না পারে-_তাহা হইলেই হতাশ হইয়া 
ফিরিয়া অসিব, সে পাত্র আমি নহি। যেরূপে 
পারি তাহাকে খু'জিয়া বাহির করিয়। তাহার সঙ্গে 
দেখা করিবই |” 

মিঃ ব্রেক খুধী হইয়া! বলিলেন, “বেশ, তোমার 
উপর এই ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিলাম ; তবে 
একট] কথ স্মরণ রাখিবে_-কি জন্ত আমি মার্সালের 
সঙ্গে দেখা করিতে চাই-_তা হ্াচেটকে বা 
মার্সটালকে ভা1নাইবে না। আসল কথা এই যে, 
হয় মার্সাল না হয় কান সাতরি-_-ছুইজনের 
একজন মিথ্যা কথা বলিণাছে। আমার বিশ্বাস, 
মার্সাল সত্যই সাভরিকে পত্র লিখিয়াছিল; কারণ 
পত্রখানি আমাদের সাঙক্ষাতেই সাতরির হস্তগত 
হইয়াছিল, নিজের চক্ষুকে ত অবিশ্বাস করা যায় 
না। আমরা বৃহস্পতিবার অপরাহে সাতরি.ক 
হান্সা হোটেলে চা খাইতে দেখিয়াছি, স্ততরাং 
তিনি সেইদিন মধ্যান্থে পোর্টস্‌ মাউথে যাত্রা করেন 
নাই-_-এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ'শাই। মার্সাল 
যদি নিজ্জের মুখে স্বীকার করে_সেই দিন সে 
কাণ্চেন সাভরির নিকট তাহার হোটেলে? ঠিকানায় 
পত্র পাঠাইয়াণছল, তাহা হইলে তাহার কথা 
অবিশ্বাস করিতে পারিব না; বুঝিৰ কাণ্ডেন 
স।ভরিই মিখ্যাবাদী। তখন তাহার মিথ্যা কথা 
বলবার কারণ আবিষারের চেষ্টা করিতে হইবে, 
সন্ধান লইতে হুইবে--তিনি পোর্টপ মাউথে না 
গিয়াও, সেখানে গিয়াছিলেন, এ কথাই বা কেন 
বলিলেন, মার্সালের পত্র পাইয়াও কেনই বা তাহা 
অস্বীকার করিলেন? আমি স্বীকার করি-_ত্রিশ 
চল্লিশ হাজার পাউও মূল্যের জহরত আত্মসাৎ 
করিবার লোভ সংবরণ করা কলের পক্ষে সহজ 
নহে; কিন্তু কাণ্চেন সাঁভরিকে আমি খাঁটি মানুষ 
বলিয়াই জানি। এই অর্থ আত্মসাৎ করিবার মত 
ইতরতা তাহার নাই--এইরূপই আমার ধারণা ? 
তবে পর-চিত্ত অন্ধকার! বিশেষতঃ, সংসারে 
ধাহাদের খুব সংলোক বলিয়া সুনাম আছে--অনেক 
সময় দেখ। গিয়াছে তাহারাও ডুব দিয়া পেট তবিয়। 
জল খান! যাহা হউক, সাতরি যদি এই দুর্শ 


মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথা 


করিয়া থাকেন--তাহা হইলে অতি শীঘ্রই তাহার 
পতন অনিবার্ধ্য :” 

সন্ধ্যা সাতটার সময় মিঃ ব্রেক বাড়ী হইতে 
বাহির হইয়া হান্সা হোটেলে চলিলেন। আরও 
আধ ঘণ্টা পরে স্মিথ টাইগারকে সঙ্গে লইয়া 
হাচেটের হোটেলের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। 
সে যখন হ্থাচেটের হোটেলের ভোজনাগারে প্রবেশ 
করিল--তখন রাত্রি নটা। 

স্মিথকে দেখিয়া হাচেট বড়ই খুসী হইল; 
স্মিথের সদয় ব্যবহারে সে তাহাকে ভালবাসিত, 
যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। সে স্মিথকে ও টাইগারকে 
সঙ্গে লইয়! হোটেলের শেষ মুডায় গিয়া! একটি ক্ষত্র 
কক্ষে তাহাদের বসিতে দিল। তখন অন্যান্ত কক্ষে 
অনেকে আহার করিতে বসিয়ছিল। 

কয়েক মিনিট পরে হ্যাচেট এক পেয়ালা 
ধূমায়মান কফি (2 50621717600] 0 ০০০৪) 
আনিয়া তদ্বারা ম্মিথকে অভিনন্দিত করিল। 
পেয়ালাটা সে শ্মিথের সম্মুখে টেবিলের উপর 
রাখিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল; তাহার 
পর হাসিয়া বলিল “আজ আমার বড় শৌভাগ্য যে 
হঠ।ৎ আপনার দেখ' পাইলাম মিঃ ন্মিথ! আপনি ত 
মাসখানেক এদিকে আসেন নাই! আপনি ভাল 
ছিলেন ত? কর্তী কেমন আছেন ?” 

ম্মিথ কাফির পেয়াঁলায় চুমুক দিয়া বলিল, "খুব 
ভাল। তুমি আছ কেমন ?” 

হ্যাচেট বলিল, "এক রকম চলিয়া যাইতেছে ; 
কিন্তু আপ(ন প্লে পথ ভুলিয়। এই গরীবের হোটেলে 
পদধূলি দিয়াছেন, এ কথ! বিশ্বাপ করা কঠিন! 
নিশ্চয়ই কোন একটা মতলব লইয়া আপিয়াছেন; 
কি হুকুম বলুন।” 

স্মিথ বলিল, “ছকুম-টুকুম কিছু নয় ; বেডাইতে 
বেড়াইতে এই দ্রিকে আপিয়াছিলাম, ভাবিলাম যখন 
এতদূর আসিলাম--তখন তোমার কাছে একটা 
লোকের সন্ধান লইয়া যাই। মাসল নামক একটা 
কয়েদ-খালাশীকে চেন কি?--কয়েক দিন আগে 
সে পেন্ট-উডের জেলখানা হইতে খালাস হইয়া 
আসিয়াছে” 

হাচেট বলিল, “তাহাকে আর চিনি না? সে 
যে আমার বহুদিনের দোস্ত! জেলখানা হইতে 
বাহির হইয়াই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া 
ছিল; সে প্রত্যহই এখানে আসে বটে, কিন্ত 
বেচারার অবস্থ।, দেখিয়া দুঃখ হয়! বোধ হয় 
তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে; আপন মনে 
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বিড়-বিড় করিয়া কি বলে; হাসি-খুসী নাই, যেন 
তার বুকের উপর কি একটা ভারি বোঝ! চাপিয়া 
বসিয়াছে। মেজাজও ভয়ানক খিটখিটে হইয়াছে। 
তাহার কথা শুনিয়া মনে হয় লগ্ডনের পুলিশ তাহার 
যথাসর্বস্য ফাকি দিয়া লইয়াছে ! এক এক সময় 
সে চীৎকার করিয়া বলে, 'সকলেই জোচ্চোর, সব 
বেটা গলায় ছুরি দিতে পারে,_আমিই কেবল ধরা 
পড়িয়৷ গিয়াছি ! উঃ, এ রকম বিশ্বাসঘাতক, হায়» 
হায় !'--তাহার এই সকল প্রলাপের অর্থ বুঝিতে 
পারি না|” 

স্মিথ বলিল, “বড় আশ্ধ্য কথা ত! সে 
কোথায় থাকে, তাহা বলিতে পার ?” 

হাচেট বলিল, প্তাহার বাসার ঠিকানা! আমার 
জানা নাই; তবে তাহা জানিয়া-লওয়া তেমন 
কঠিন হইবে না। অআ'মার চাকর টিম বোধ হয় 
তাহার ঠিকানা জানে। অনেকে আমার হোটেলে 
খাইতে আসে, কিন্ত সকলে টাকা লইয়া আসে নাঃ 
কাজেই তাহাদের কাছে টিমকে টাকার তাগাদায় 
পাঠাইতে হয়। এই জন্ত টিম কেবল মাসলের 
কেন_ আমার অনেক খাতকেরই বাঁসার সন্ধান 
রাখে। টিম ভারি কাজের লোক; গাঁট কাটিবার 
অভ্যাস সে অনেক দিন হইতে ছাড়িয়া 
দিয়াছে 1” 

হ্বাচেট হঠাৎ উঠিয়া গেল, এবং কয়েক মিনিট 
পরে একটুকরা কাগজে একটি ঠিকাঁনা লিথিয়া 
'মাশিয়া কাগজখানি স্মিথের হাতে দিল, বলিল, 
“ইছাঁতেই মালের বসার ঠিকাঁন। দেখিতে 
পাইবেন।” 

শ্রিথ কাগজখানি দেখিয়া লইয়া পকেটে ফেলিল; 
তাহার পর উঠিয়া ঈাড়াইয়া বলিল, “লোকটার সঙ্গে 
একবার দেখা করা দরকার ॥$ তুমি আমার খুব 
উপকার করিলে তাই! ভারি চমৎকার কাফি 
খাওয়াইয়াছ,_-এখন তবে বিদায় 1” 

হ্াচেট বলিল, “ভারি ত উপকার করিলাম | 
কিন্তু একটা কথা বলিয়া দিই মিঃ ম্মিথ! সেখানে 
একটু সতর্ক হইয়া যাইবেন, তয়ঙ্কর ব্দমায়েসের 
আড্ডা কি না। মাসর্ঁলের সঙ্গে বিস্তর টাকার 
জহরত চুরী করিয়া যাহারা জেলে গিয়াছিল-- 
শুনিয়াছি মাসল তাহাদের দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল 
দেখাইয়া নিজেই জহরতগুল গাফ, করিয়াছিল !--- 
এ জন্য তাহারা মাসর্ণলের উপর হাড়ে চটিয়। আছে? 
কেহ কেহ বলিয়াছে--নুযোগ পাইলেই তাহারা 
মানঠলকে ছুরি মারিবে। তাহার! আপনাকে 
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চিনিতে পারিলে হয় ত বিপদে ফেলিবে; ফস্‌ 
করিয়া পিঠে ছোঁরা মারিয়া বসিবে !” 

ম্মিথ বলিল, “আমি সেখানে সতর্কতাঁবেই 
যাইব, তোমার কোন চিন্তা শাই।” 

সে হোয়াহইট-্যাপেল পল্লীর দিকে অগ্রসর 
ইইল। সেই পল্লীণ একটা ছর্গম গলিতে মাসখলের 
বাসা। 

স্মিথ ঘণ্টাথ'নেক পরে সেই গলিব ১নং বাঁড়ীর 
দরজার সম্মুখে আসিয়' থামিল; তাহার পর কি 
কৌশলে ঘরের ভিতব প্রবেশ করিবে- তাহা 
তাঁবিয়া লইসা মাথার টুপি খুলিযা ফেলিল, এবং 
দরজার কাছে গিয়া জানালা দিয়া টুপিটা ঘরের 
ভিতর ছুড়িয়া দিল; সঙ্গে সঙ্গে সে জুতা দিয়া 
খটাখট শব্দ করিয়া সরোষে বলিল, “আচ্ছা থাক 
হতভাগা! গাধা! কৌত্কা না খেলে তুই সায়েস্তা 
হবি নে!” 

পর মুহূর্তেই সে অগ্রসর হইধা রুদ্ধদ্বারে করাঘাত 
করিল।--একটা জোয়ান তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিযা 
ভ্রাকুটি-কুটিল নেত্রে সবিস্ময়ে স্মিথের মুখের দিকে 
চাহিল। 

শ্মিথ কোন কথা বলিবাঁর পূর্বেই জোয়ানটা 
গর্জন করিয়া বলিল, “কি চাও বাপু 1” 

শ্মিথ মার্পালের চেহারার যে বর্ণনা শুনিয়াছিল 
--তাহীর সহিত এই জোগ়ান্টার চেহার'র সাদৃশ্ঠ 
দেখিয়া বুঝিতে পারিল--এই মুিই মাসল ! 


স্মিথ দুই এক পা! সধ্য়া গিষ! বলিল, “আম!র 


টুপিটা চাই, একটা ছোড়া খপ, করিয়া টুপিটা 
আ'মার মাথা হইতে তুলিয়! লইয়াই এ জানাল! 
দিয় তোমার ঘরের ভিতর ফেলিয়া সটকা ইয়াছে।_ 
ক্টো বদরমিক !” 

মাসল সেই স্থানে দীড়াইয়। ঘরের ভিতর 
চাঁহিল, দেখিল টুপিট! মেঝের উপর পড়িয়া আছে। 
সে বলিল, “এ কোন ফাঁজিল ছ'চোর কাজ! তুমি 
তোমার টুপি লইয়! যাইতে পার ।”--গে দ্বার 
হইতে সরিয়া দাড়াইল। 

স্মিথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, 
একখানি টেবিল ও তাহার পাশে খাঁন-ছুই বেতের 
চেয়ার ভিন্ন ঘরে তেমন কোন আসবাব-পত্র নাই। 
কেবল এক কোণে একটা প্যাকিং বাক্সের উপর 
কয়েকটি কাচের পাত্র সম্ভিত ছিল। 

শ্মিথ একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল ) মাসল 
দরজা বন্ধ করিয়া তাহার সন্মেখে বসিল। 
বোধ হয় তাহার নিঃসঙ্গ জীবন বড়ই একঘেয়ে 


দীনেন্দ্-্রন্থাবলী 


হইয়! উঠিয়াছিল; হঠাৎ একজন লোক পাইয়া 
তাহীর সহিত ছুটি কথা বলিবার লোভ সে 
সংবরণ করিতে পারিল নাঃ সে বলিল, “আজ 
শীতটা কিছু বেশী; এক পেয়ালা কোকো! তৈয়ার 
করিতেছিলাম, ইচ্ছা! হইলে তুমিও এক পেয়ালা 
খাইতে পার। জল ত উনানে ফুটিতেছেই।” 

স্মিথ কোন কথা না বলিয়! টুপিটি কুড়াইয়া 
লইল। 

মানাল তীক্ষ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে 
চাহিয়া বলিল, “তোমার মুখ দেখিয়া! বোধ হইতেছে 
_তুমি খুব চালাক ছেলে! এদেশের আইন- 
কান্নের থোজ খবর রাখ বিছু 1” 

শ্মিথ হাসিয়া বলিল, “আমার বাবার মামার 
শ্বশুরের পিসের ভাইপো একজন নামজাদা ব্যারি- 
ষ্টার, আর আমি আইন-কামুনের খবর রাখি না? 
--এ কথা জিজ্ঞাসা কগিতেছ কেন বল ত।” 

মাল বলিল, “ভারি একটা মুক্কিলে পড়িসা 
গিয়াছি! আমি একজন লোককে খাঁটিলোক 
বলিয়া জান্তিম; এখন দ্রেখিতেছি। সে ভয়ঙ্কর 
ধাগ্লাবাজ চোণের জানত! কিন্তু সে আবার মস্ত 
ভদ্রন্পেক ; অর্থাৎ তাঁর মুখে ভদ্রলোকের মুখোস 
আছে! সংসারে কে চোর আর কে সাধুঃ তাহ 
মুখ দেখিযা ঠাহর করা তারি শক্ত! তুমি হয়ত 
বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু আমি জানি-একটা 
জেলখানার বড কর্তা পাকা] চোর ।” 

স্মিথ উৎসাহ গোপন করিয়া বলিল, “তুমি 
যখন বলিতেছ--তখন সে নিশ্চয়ই পাক; চোর। 
চোর ডাকাতের উপর যে সর্দারী করে, সে যদি 
পাকা চোর না হয়, তাহা হইলে কি আমাদের 
ক্যণ্টারবারির বিশপ মশায় চোর হইবেন ?” 

মাপণল সরোষে বলিল, +আল্বৎ সে পাকা 
চোর” 

শ্মিথ গম্ভীর হইয়া বলিল, “তা বটে ) দিবারাত্রি 
চোঁর ডাকাত লইয়াই যাহার কারবার, পেকি কখন 
সাধুপুরুষ হইতে পারে ?” 

মাসল রাগে গৌ-গে করিতে করিতে বলিল, 
“তাই বলিয়া কি এমনই করিয়া আমার মাথায় 
কাটাল ভাঙ্গিয়। খাইতে হয়? আমার অপরাধ, 
আমি তাহাকে সাচ্চালোক ভাবিয়! বিশ্বাস করিয়া- 
ছিলাম! সেআমাকে দম দিয়া বলিরাছিল--আমি 
জেলখাঁনা হইতে খুলাস হইলে আঁমাকে সাহায্য 
করিবে ; আমি চুরী ডাকাতি ছাড়িয়া! দিয়া, সৎপথে 
থাকিয়৷ উপার্জন করিতে পারি, তাহার একট! উপায় 


মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথা 


করিয়া দিবে ।--আমি কি তখন জানি যে, এ 
তাহার ধাপ্লাবাজি ?” 

স্মিথ বুঝিতে পারিল মসর্ঁলের কথার ভিতর 
ছলনা বা! কপটতা নাই; সত্যই সে প্রতারিত হইয়া 
মনা ত হইয়াছে । সে জিজ্ঞাসা করিল, সেই 
শয়তান তোমাকে কি কবিয়! ঠন্াই ?” 

মাসল স্মিথের মুখের দিকে তীক্ষদুষ্টিতে চাহিয়া 
বলিল, “কথাট! গোপনীয় । তোমাকে বিশ্বাস করিরা 
সে কথা বলা যায় কি না, ঠি+ নুঝিতে পারিতেছি 
না।” 

স্মিথ বলিল, “আমার পেটে ডুবুরী নামাইয়া 
দিলেও কেহ তোমার গোপনীয় কগ। খুঁজিয় পাইবে 
না। আমাকে বিশ্বাস করিয়া ঠকিয়াছে এমন লোক 
তৃমি ছুনিয়ার খুঁভিয়। পাইবে নাঃ কিন্তু এই 
পেটে কত লোকের কত কথা 
করিতেছে ; দম আটকাইয়া মারিলেও তা বাহির 
করি না।” 

তখন মাসল শ্মিখকে যে সকল কথা বলিল, 
তাহার মন্দ এই যে, সে যে সকল বহুমূল্য 
জ*রত চুবী করিয়াছিল, তাহা! কোথায় লুকাইয়া 
রাখিয়া জেলে গিয়াছিল, সে কথা কাথেন 
সাভরিকে লিখির। জানাইয়াছিল; কিন্তু জইরত- 
শুলি আত্মসাৎ করিবব ভগ্ত ভিনি সেই পরে 
কথা অস্বীকার করিয়াছেন ! 

স্মিথ বলিল “কাণ্ধেন সাভরি তোমার পত্র 
পাইয়া সেই জঙ্পুতঞ্ুলা গাফ, করিয়াছেন__ইছা 
কিরূপে জাণ্ঞিল ?” | 

মাপল বলি, “তাহা যে সাতপি ই গা, 
করিয়াছে--এ কথা আমি নিশ্য় করিয়া বলিতে 
পারি না। আমি সেই জহরতগুলা চুবী করিয়া 
মনে করিয়া ছলাম বামল একাই লইয়া অন্য দেশে 
গিয়া পড়িব) কিন্তু যে বেটারা আমার সপ্খে 
ছিল, তাঁহার বখরা আদায়ে জন্য সেইখানেই 
হাঙ্জামা আরম্ভ করিয়াছিল! গোলমাল শুনিয়! 
দোঁকানেন লোক পুলিশ লইয়া তাহাদেব ধরিয়া 
ফেলিল ; সব বেটাই জেল খাটিযা মরিল। আমি 
বামাল সমেৎ ছট্কাইয়া পড়িয়া একটা পোড়ো 
বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িলাম) বামাল তাড়াতাড়ি 
সেখানেই লুক।ইয়! রাখিলাম। তাহার পর পুলিশ 
আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠাইল বটে, 
কিন্তু শঁতা খাইয়া খাইয়াও বামালের সন্ধান দিলাম 
না। শেষে কাণ্রেনটার ধারায় পড়িয়া তাহাকেই 
লিখিয়াছিলাম বামাল কোথায় রাখিয়াছি।” 


গভা, গজ, 


২১ 


স্মিথ বলিল, “যেখানে তাহা লুকাইয়া 
রাখিয়াছিলে, সেখানে গিয়া সেগুলির সন্ধান 
না! লইয়াই কাঞ্চেনের উপর রাগ কনিতেছ 


কেন? 
মার্সাল বলিল, “সেখানে কি যাঁই নাই 
ভাবিয়াই? সেখানে গিয়। দেখি সে বাড়ীতে 


ভাড়াটে আছে। কাধ্রেন সাভরি ছাড়া অন্ত কেহ 
চোরা মালের সন্ধান জানিত না। এ তাঁহারই 
কাজ ! সে নিজে, না হয় কোন লোক দিয়া সরাহয়া 
ফেলিখাছে।” 

শ্িথ যাহা! জানিতে আপিয়াছিল--তাহা সমস্তই 
জ(নিতে পারিল ; অতঃপর সে উঠিয়া আসিবে 
এমশ সময মার্সাল তাঁহাকে বলিল, “কথাগুল! 
তোমাকে বলিযা আমাব মন একটু পাতলা হইল । 
সময় পাও ত শা একদিন এদিকে আসিও |; 
তোমার মত ভাল লোকের সঙ্গে একটু পরামর্শ 
করা দরকার । আমি মনে করিষাছিলাষ। আর ও 
পথে যাইব না) কিন্ত দেখিতেছি সব বেটাই কেবল 
মুখে নাধুঃ দাও মারিতে পারিলে কেহই মুখের গ্রাস 
ছাড়ে না! তবে আর সাধু ইইযা ফল কি? আমি 
সাধু হইবাব মতলব ছাড়িয়া দিবাছি। যেমন 
করিয়! পারি জহরতগুল! ঈদ্ধার করিব। এত দ্রিন 
কি ভুয়ো জেল খাটিয়! মবিলাম ?” 

মার্সান সত্য কথ! বলিয়াছে_-ইহা স্মিথ 
অবিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহারও ধারণা 
হইল, কাঁণ্চেন স|ভরি তাছাকে প্রতারিত করিয়া 
জহ্রতগুলি আম্মসাৎ করিয়াছেন। কারণ সে 
মিঃ ব্রেকের সহিত হান্া হোটেলে গিয়া স্বচক্ষে 
দেখিয়াহিল, মাসণলের পত্রখানি কাণ্চেন সাভরি 
স্বযং গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহা লইয়া তৎক্ষণাৎ 
হোঁটেল ত্যাগ করিয়াছিলেন। কাঞ্চনের ছুরভি- 
সন্ধি ন! থাঁকলে সেই পত্র পাওয়ার কথা তিনি 
অস্বীকার করিতেন না, তিনি তাহার পূর্ব 
পোর্টদ্মাউথে চলিষা গিয়ছিলেন--এ কথাও 
বলতেন না। 

শ্মিথ বাড়ী ফিরিয়া! দেখিল মিঃ ব্রেক বাহিরে 
গিয়াছেন, সে তাহার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়। 
রহিল । 


৮৬ 
চতুর্থ উচ্ছাস 
মার্সালের বিপদ । 


লগুনের হন্যে! পল্লীর এক প্রান্তে একটি শিুত 
অট্টালিকাঁর বাতায়নে পাশে ড়াইয়৷ কাউণ্ট 
আইভর কাঁরলাক তাহার বখ.রাদার মেজর 
গ্রিয়ারকে বলিল, “এখন আমদের একটা কাজ 
করা দরকার। যেরূপে হউক মাঁনণলকে ধরিয়া 
আনিয়া, বামালগুল) সে কোথায় লুকাইক্া 
রাখিয়াছে-সেই যায়গাটা দেখিয়া লইতে 
হইবে |” 

তাহারা যে কক্ষে দাড়াইয়। পরামর্শ করিতে- 
ছিল-তাহার পশ্চান্র্তী কক্ষটি নানাপ্রকাঁব 
আস্বাবে সুলজ্জিত; এমন কিঃ তাহার দ্বার- 
জানালায় যে নূতন রঙ্গ দেওয়া হইয়াছিল-_সেই 
রঙ্গের তীব্র গন্ধ তখন পর্যান্ত বায়ুস্তর ভারাক্রান্ত 
করিয়া রাখিয়।ছিল। 

ধূর্ত কারলাক, তাহা সম্বল্প-সিদ্ধির জন্য যে 
কাজটি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, তাহা 
সর্ব্বাগ্রেই শেষ করিয়া রাখিয়াছিল, অর্থ।ৎ মাসালের 
চিঠিখানি কৌশলে হস্তগত করিয়াছিল। পাঠক 
সে সংবাদ পূর্বেই জানিতে পারিযাছেন। পর্রখানি 
সংগ্রহ করিযাই সে জাল সাভরি অর্থাৎ হারিকে 
ছিন্ন পাদুকার শ্ঠায় পরিত্যাগ করিযাছিল; তাহাব 
পর মাসল কর্তৃক অপহৃত জহর'তগুলির অনু 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 

সে গ্রিয়ারকে সঙ্গে লইয়৷ পত্র-নির্দি্ট পোড়ো 
বাড়ীতে উপস্থিত হইয়৷ প্রায় সমস্ত দিন ধরিয়া 
চোরামালগুলির অনুসন্ধান করিয়াছিল : মাস!ল 
তাহা সেই বাড়ীর কোন অংশে লুকাইয়া রাখিয়া- 
ছিল, তাহা স্থির কর] তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া 
উঠ্ভিল। বাড়ীখানি বহু পুরাতন ও জীর্৭) কত 
দিন যে তাহা পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল--তাহাও 
বলা কঠিন) গৃহস্বামী বহুকাল পুর্বে আমোদ- 
প্রমে!দের উদ্দেশ্তে পল্লীর নিজ্জন অংশে এই গ্রমোদ- 
ভবনটি নিশ্মাণ করিয়াছিল । 

এই অক্টালিক একটি উদ্যানভবন। সুদ্রাং 
বলা বাহুল্য--ইহার চতুর্দিকে একটি বাগান ছিল। 
ইছার কোন পাশেই অন্ত কোন বাড়ী ছিল ন!। 
পল্লীর এক প্রান্তে অবস্থিত বলিয়া সর্বদা সেখানে 
লোক-জনেরও তেমন সমাগম ছিল না। বাগানটি 
প্রাচীর-বেষ্টিত ; প্রাচীরের পাশেই সদর রাস্তা। 


দীনেন্্র-গ্রন্থা বলী 


কারলাক জহর্তগুলির সন্ধানে সেই বাড়ীতে 
প্রবেশের পুর্বে বাড়ীওয়ালার -নাম ধাম জানিয়া 
লইয়া তাঁহার নিকট বাড়ীখানি ভাড়া লইবার 
প্রস্তাব করিয়াছিল; তাখাঁর প্রস্তাব শুনিয়াই 
বাড়ীওযালার চক্ষু স্থির! সে রকম অব্যবহার্ধা 
ভাঙ্গ। বাড়ী ভাড়৷ লইবার জন্ঠ কাহারও যে আগ্রহ 
হইতে পারে--ইহা সেকোন দিন ধারণ! করিতে 
পাঁরে নাই । কিন্তু বাড়ীওয়ালা অর্থোপাজ্জনের 
এই সুযোগ ত্যাগ করিল না, তাঙ্গা বাঁড়ী বলিযা 
অল্প ভাঁডাতেই স্ রাজী হইল। 

বল! বাহুল্য, কারলাক উহা নিজের নামে 
ভাড়া করিল না। ডাক্তার র্যান্ডল্‌ ভাগমার 
নামক একটি কাল্পনিক নামে বাড়ী ভাড়া লওয়া 
হইল। এই নামের একজন ডাক্তার যে সশরীরে 
বর্তমান আছেন, ইহার প্রমাণস্বরূপ বাড়ীর বাগানের 
খ্টকে ভাক্তারের নামের একখানি পিস্তল ফলক 
(73195570166) সংস্থাপিত হইল) এবং 
ডাক্তারটি যে ছোট-খাট ডাক্তার নহেন, ইহা 
বুঝাইবার জন্য তাহার নামের শেষে ইংরাজী 
বর্ণমালার কতকগুপল অক্ষর বসাইয়া দেওয়া হইল । 
অতঃপর সেই বাডীতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত 
করিতে কারলাকের কোন অনুবিধা হুইল না; 
তাহার গে।পনীয় উদ্দেশ্য আছে, এরূপ সন্দেহেরও 
কারণ রহিল না। কাঁরলাকের দলেব দুইজন 
লোকের পূর্বে ব্যবসায় ছিল-_ভাড়াটে বাড়ী 
আপবাবপত্র দ্বারা সুসজ্জিত করা ।-_-তাহারাই 
সেই বাড়ী মেরামতের পর অবশ্য-ব্যহাধ্য দ্রবাদি 


দ্বারা সুসজ্জিত করিল! 
কারলাক ও গ্রিধার সেই বাড়ীতে রান্রি- 
বাসেরও ব্যবস্থ। করিয়াছিল, এবং একটি 


স্ীলোককে পাচিকার কাধ্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। 
ছুতোর ও রঙ্গের মিস্্রীরা যখন সেখানে কাজ 
করিত--তখন কারলাক বা প্রিয়ার ত'হাদের 
স.ঙ্গই থাকিত ; তাহারা কি করে না করে-_সে 
দিকে কারলাকের তীস্ক দৃষ্টি ছিল। 

কিন্ত কারলাক ব৷ গ্রিয়ার যথালাধ্য চেষ্ট। 
করিয়াও সেই বাড়ীতে ভহরতগুলির সন্ধান পাইল 
না। ইহাতে গ্রিয়ার অধীর হইয়া উঠিল) সে 
গম্ভীর ভাবে মাথা নাঁড়িয়৷ বলিল, “না, এ (স বাড়ী 
নয়; আমাদের বাড়ী ভুল হুইয়াছে। এত 
খুঁজিয়াও বামালের সন্ধান হইল না! কতকগুলি 
টাক! আর সময় অনর্থক নষ্ট হইল। বড়ই বোঁকামী 
হইয়! গিয়াছে 1” 


মুক্ত কয়েদীর গুণ্তকথা 


কারলাক বলিল, “তোমার দোষই ত প্র! 
একটুতেই অধীর হইয়৷ আশা ভরসা সমস্তই ছাড়িয়া 
দাও! পঞ্চশ হাজার পাউও মুলোর জহরত ত 
এক-গাড়ী মাল নয়, তাহা যে আধ হান্ত একটা 
গর্তের মধ্যেই লুকাইয়া রাখিতে পারা যায়! কোন 
ঘরের দেওয়াল হইতে একখান ইট খসাইয়া তাহার 
নীচে গর্ভ করিয়া! জহরতগুলা লুকাইয়।, সেই ইটখানি 
সেখানে বসাইয়৷ দিলে অন্ত লোকের সাধ্য কি তাহা 
খুক্রিয়া বাহির করে ?” 

গ্রিয়ার বলিল, “তবে কি সমস্ত বাড়ীর ইটগুলা 
এক একখানি করিয়া খসাইয়া দেখিতে হইবে? সে 
কাজ করিতে হইলে আমার পরমায়ুতে কুলাইয়া 
উঠিবে না! সে চেষ্টা ছাড়িষা দিযা মার্সালকে 
ধরিয়া আন। তাহাকে কায়দায় ফেলিয়। তাহাঁকে 
দিয়াই জহরতগুলা বাহির করিয়া লও 1” 

কারলাঁক বলিল, “এত ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই 
বন্ধু! এ সকল কাজে তাড়াতাড়ি করিলেই ঠকিতে 
হয়। দি ছুই চারি দিনে কার্য্যোদ্ধারের আশ 
থাকিত--তাহ! হইলে কি এই ভাঙ্গা! বাড়ী ভাড়া 
লইতাঁম? আমাদের উদ্বেগ বা ভয়ের কোনও 
কারণ নাই। এত আর আমাদের জার্মানী নয়__ 
তোমাদেন এই দেশ বড মজার দেশ! প্রত্যেক 
গৃহস্থের বাঁডীই তাহার দুর্গ, বাহিরের লোক 
ইচ্ছামত সেখানে প্রবেশ করিতে পারে নাং বিনা 
পরোয়ানায় পুলিশও কাহারও বাডী খানাতল্লাস 
করিতে পারে লা। এ দেশের গৃহস্থের কত সুবিধা ! 
যতদিন এ বান্ডী ডাক্তার ভাগ. মারের হাতে আছে, 
ততদিন এক প্রাণীও এ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া 
জহরতগুলির সন্ধান করিতে পারিবে না ।” 

গ্রিয়ার বলিল, “তোমার সকল কথাই সত্য, 
কিন্তু জহরতগুল1 না পাইলে এখানে প'ড়য়! থা।কয়া 
লাভ কি? জছরতের আশায় আমি এক একখানি 
ক রয়া সকল ইট খসাইতে রাজী নই, তত উৎসাহও 
আমার নাই। মাসল হয় ত সাতরির নিকট 
হইতে তাহার পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে; 
কিন্তু সে দীর্ঘকাল অপেক্ষা! করিবে কি? তাহার 
পর, পত্রথান! সাভরি পায় নাই-__এ কথা প্রকাশ 
হইয়! পড়িলেই--আর একটা নূতন হাঙ্গামা বাধিয়া 
যাইবে |, 

কারলাক বলিল, “তোখার অনুমান সত্য হইলেও 
আশঙ্কার কোন কারণ নাই । মার্সালের পত্র মাঠে 
মার! গিয়াছে, এ কথ যদি সত্যই প্রকাশ হইয়া 
পড়ে, আর উহার্দের যনে সন্দেহই হয়--তাহা 


১৩ 


হইলেই বা আমাদের ক্ষতি কি? বড় জোর-- 
তাহার এখানে আসিয়া ডাক্তার ডাগমারের সঙ্গে 
ছুই চারিটি কথ! কহিয়া প্রাণ ঠাণ্ড! করিয়া চলিয়। 
যাইবে ।” 

কারলাক এই পর্যন্ত বলিয়াই পাশের কুঠুরীর 
দিকে দৃষ্টিপাত করিল; সেইটি ভাক্তারের 
লেবরেটরি, অন্যদিকে ডিস্পেন্সারী”৮-তাহাতে 
নানাবিধ ওষধের শিশি বোতল ও ডাক্তারী অস্ত্র এবং 
যন্থাদি সুন্দররূপে সজ্জিত ছিল। অহুষ্ঠানের কোন 
ত্রুটি ছিল না। 

বিলাতী ডাক্তারের সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ ফ্রুক- 
কোট ব্যবহার করেন। কারলাকের পরিধানেও 
সেইরূপ পরিচ্ছদ ছিল; তাহার চেহারা দেখিলে 
হঠাৎ কেহ বলিতে পারিত না--সে জাল 
ডাক্তার ! 

কারলাক বলিল, “যদি মার্স ল ব। তাহার মুরুব্বি 
কাণ্জেন সাভরি এখানে হঠাৎ আসিযাই পড়ে 
তাহা হইলে জুয়ানিটা তাহাদিগকে আমার কাছে 
লইম! আলসিবে। ডাক্তার ভাগমার কি রকম উচু 
দরের ডাক্তার--সে পবিচধ তাহারা পাইয়৷ যাইবে; 
কিন্তু তোমাকে সে সময একটু সরিয়া থাকিতে 
হইবে। কাপগ্ডেন সাভরি তোমাকে ভাল রকমুই 
চেনে কি না, তোমাকে এখানে দ্েখিলেই তাহার 
মনে সন্দেহ হইবে ।” 

কারলাক অত্রঃপর মেজর গ্রিষারকে সঙ্গে ল্ইয়া 
হলঘরের ভিতর দিয়! ভোজনের কক্ষে উপস্থিত 
হইল।--কারলাক টেবিলের কাছে গ্াড়াইয়া 
ঘণ্টাব্বনি করিল। 

মুহুর্ত পরে পাচিকা খাচ্দ্রব্যাদি আনিয়া 
টেবিলের উপর রাখিয়া দিল; তখন তাহার! উভয়েই 
আহার করিতে বমিল। 

জুয়ানিটা সুদক্ষ পরিবেশকের মত নিঃশবে 
পরিবেশন করিতে লাগিল; খাগ্য সামগ্রী রকম- 
বেরকমের না হইলেও সুখাছ্য হইয়াছিল; ছুই 
শয়তান তৃপ্তির সহিত তাহা! গিলিতে লাগিল। 
বিশেষতঃ মুখরোচক কাফি পান কিয়া গ্রিয়ার বড়ই 
আরাম বোধ করিল। সে বলিল, “এখানে যদি 
আকর্ষণের কিছু থাকে ত এই খানা। খাৰারগুল! 
ভারি চমৎকার হইয়াছে ; এই ন্নখেই সকল কষ্ট ও 
অনুবিধ! ভুলিয়া আছি ।” 

আহার প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় বহিদ্ঘণরে 
ঘণ্টাধ্বনি হুইল) সেই শব শুনিয়া! জুয়ানিটা 
তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়! দীড়াইল। 


২৪ দীনেন্দব-গ্রন্থারলী 


গ্রিয়ার চঞ্চল দৃষ্টিতে কারলাকের মুখের দিকে 
চাহিয়া বলিল, প্ৰ্যাপার কি হে! বোধ হম কেহ 
দেখা করিতে আসিয়াছে।” 

কাঁরলাক একমুখ খাবাণ চিধাইতে চিবাতে 
তারি গলায় বলিল, “না ।” 

মুহূর্ত পরেই ভূযশ্টা সেই কক্ষে প্রবেশ কবিয়া 
বলিল, “্গিনর একট। লো আপনা সঙ্গে দেখা 
করিতে চায়।” 

কারপাক বলিপ, 2 
চেহারা কি রকম?” 

জুমাপিটা বলিল, ছুমমনের মত চেহারা ! 
আপনার মত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হুইল না। 
সে তাহার নাম বললি নাঃ কেবল বলিল ভাক্তারের 
কাছে তাহার জরুরি কাজ আছে ।” 

গ্রিয়ার উদ্দেগপুর্ণ দৃষ্টিতে কাবলাকের মুখের 
দিকে চ[হিল; কিন্ত কাঁবলাক চাঞ্চল্য প্রকাশ না 
করিয়া বিল, "লোকটা হয় ত শিজের বা কোন 
আত্বীরের রৌগ সম্বন্ধে ভাক্তাপের উপদেশ লইতে 
আসিনাছে। তাহার সহিত দেখা করিতে দে|ষ 
কি? ভূযাশিটা, তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমার 
বসিবার ঘরে পৌহাইয়া দাও ,._-আমি ছুই এক 
মিনিটের মধ্যেই সেখানে যাইতেছি।” 

জুয়ানিটা সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে কারলাক 
চেরার হইতে উঠিয়া! বলিল, পগ্ররার তুমিও আমার 


ঠাৎ কে আঙ্িল? লোকটার 


সঙ্গে চল) কিন্তু লোকটার মঙ্গে দেখা করিবার, 


আগে তাহার চেহাপাখানা! একব'র দেখা দর্কার। 
সে আমাদের পরিচিত কি না বুঝিতে পারিতেছি ন। 
আমর! পাশের ঘরে জানালার পাশে দাড়াইয়া 
আড়াল হইতে তাহাকে দেখিয়! লইব।* 

তাহার! উভয়ে উপবেশন-কক্ষের পার্বস্থ কক্ষে 
প্রবেশ করিয়া সেই দিকের খড়খড়ির পাখী অল্প 
খুঁলয়া দেখিল--আগন্তক একখানি চেয়ারে বসিয়া 
আছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই গ্রিয়ারের 
মুখ হইতে বিশ্ময়ব্যঞ্জক একটা অস্ফুট শব্দ বাহির 
হইল। তাহার পর সে কারলাকের কানে কানে 
বলিল, “কি আশ্রর্যয, এ যে মাসণাল।” 

খ্রিয়ারের কথ শুনিয়া কারলাকের চক্ষু উজ্জ্বল 
হইয়! উঠিল; সে সাগ্রহে বলিল, “বল কি! ঠিক 
চিনিতে পারিয়াছ?” 

গ্রিয়ার কারলাকের কাধের কাছে মুখ লইয়া 
গিয়া বলিল, “মানালকে চিনিতে পারিব না? 
আমি কি উহাকে আজ নুতন দেখিতেছি ? না, 
চোখের মাথ। খাইয়াছি? আমি মাসণালকে চিনি 


ও আমাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে, হয় ত তয় 
পাইয়া তৎক্ষণাৎ চম্পট দান করিবে ।” 

কারলাক বলিল, “সে কথা সত্য, তুমি উহাকে 
দেখা দিও না। ও আমাকে কখন দেখে নাই; 
তথাপি আমি সতর্ক হুইয়াই উহার সঙ্গে দেখা 
করিব |» 

কারলাক গ্রিয়ারকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষ 
হইতে তাহার শ্ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার 
প? একটা বান্স খুলিয়া ছোট একটা ব্যাগ বাহির 
করিল ; সেই ব্যাগে ছদ্মবেশ ধারণের নানা উপকরণ 
ছিল। কাঁরল।ক টেবিলের কাছে আসিয়া ব্যাগটা 
খুলিয়া! টেবিলের উপর রাখিল, এবং একখান বড় 
আয়নার সম্মুখে ঈাড়াইয়া ভো*ল বদল করিতে 
লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহার চেহাঠা। 
এরূপ পরিবন্তিত হইল যে, তাহ দেখিয়া গ্রিয়ানেরও 
তাক লাগিয়া গেল! সে হা কবিয়া কারলাকের 
মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। 

কারলাক হীসিমা বলিল, “তুমি ভাক্তার 
ডাগমারের নামই শুণিয়| আসিতেছ। আজ 
তাহাকে দেখিতে পাইলে ত? ডাক্তার এখন 
রোগীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে 1” 

গ্রিয়াদ বলিল, প্ছু'চোটা কি মতলবে 
আসিয়াছে, প্রথমে তাহাই জানিযা লইবার চেষ্টা 
করিবে। উহাকে এখানে আসিতে দেখিযা 
আমা একটু দুশ্চিন্তা হইয়াছে; উহার উদ্দেশ্য 
ভাল বলিয়৷ মনে হয় না।” 

"আমাকে আর কোন কথা শিখাইতে হইবে 
ন!|৮--বলিয়। কারলাক ডাক্তারের ছল্পবেশে সেই 
কক্ষ ত্যাগ করিল। সে মনে মনে বলিল, “শিকার 
যখন আপনি আপিয়৷ ফাদে পা দিয়াছে--তখন 
আর উহার নিস্তার নাই ।” 

গ্রিয়ার দ্বার বদ্ধ করিয়া সেই কক্ষেই বসিয়া 
রহিল; কিন্তু মার্পালের সহিত কারলাকের কি 
কথ হয়--তাহ! জানিবার জন্য তাহার মন অস্থির, 
হইয়া উঠিল। সে তাবিল, ধূর্ত মার্সাল কারলাকের 
মনের কথা বুঝিতে পারিলেই সকল কাজ পণ্ড 
হইয়! যাইবে। 

কিন্ত কারলাক মার্পাল অপেক্ষা অনেক বেশী 
চতুর। নে অত্যন্ত গন্ভীর ভাবে উপবেশন-কক্ষে 
প্রবেশ করিব।মাত্র মাসাল চেয়ার হইতে উঠিয়া 
দাড়াইল, এবং সবিল্ময়ে 'ডাঁক্তারে'র বিশাল বপুর 
দিকে চাঁচিয়া রহিল। ফটকের পিত্ুল-ফলকে সে 
ডাক্তারের না দেখিয়াছিল; ছদ্মবেশী কারলাকের 


মুক্ত কয়েদীর গুণুকথা ২৫ 


সম্মুখে দীড়াইয়া সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "আপনিই 
ডাক্তার ভাগমার ?” 

কারলাক স্বাভাবিক স্বর গোপন করিয়া বলিল, 
হা» উহাই আমার নাম বটে; আমার নিকট 
তোমার কি আবশ্তক বলিতে পার। আমার সময় 
অত্যন্ত মুল্যবান হইলেও রোগীর বোগের বিবরণ 
শুনিবার জন্ট আমি সর্বদাই প্রস্তত।” 

কারলাক ডেক্সের পাশে তালর চেয়ারে বসিয়া 
পড়ি তীক্ষ দৃষ্টিতে মার্সালেব মুখের দিকে চাহিয়া 
রহিল। 

মার্সাল বলিল, “আমি রোগী বটে ডাক্তার, 
কিন্ত আমার রোগ তেমন অসাধারণ নহে, স্মামার 
রোগ ক্ষুধা; ক্ষুধা আছে, কিন্তু আহাব সংগ্রহের 
উপায় নাই! অর্থাৎ আমি বেকার উমেদার। 
আমাব ওষধ একট1 চাকরী । আমি চাঁকরীর 
চেষ্টায় আপনার কাছে আস্িয়াছি। আপনার 
বাগানের জন্য মালীর দরকার নাই ?--আমি 
মালীর কাজ বেশ ভালই জানি! মাঁলীর কাঁজই 
হোক, আব খানসামাগিরিই হোক, 
আমাকে একটি চাকরী দিয়' প্রতিপালন করুন ; 
তাহা হইলেই আমার রোগ সাঁরিষা যাইবে ।” 

মাসাঁল মনে করিল, ডাক্তার তাহার প্রার্থন। 
শুনিয়াই তাহাকে চলিষা যাইতে আদেশ করিবে । 
সে তাক্ষদৃষ্টিতে কারলাকের মুখের দিকে চাহিযা 
তাহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্ট করিল। 

কারলাক তাহার কথা শুনিয়াই বুঝিতে 
পারিল--সে গেই বাডীতে আড্ডা লইবার জন্য 
উৎসুক ইইয়াছে; সে সেখানে থাকিবার আদেশ 
পাইলে গুপ্রস্থান হইতে জহ্রতগুলি কোন স্যোগে 
বাহির করিয়া লইযাই সরিয্না পড়িবে। ইহা 
তিন্ন তাহার চাকরী প্রার্থনার অন্ত কোন কারণ 
নাই ।-_এ অবস্থায় কি কর্তব্য, তাহা স্থির করিবার 
জন্য কারলাক চেয়ারে ঠেস দিয়া ছুই এক মিনিট 
চিন্তা করিল, তাহার পর মার্পালকে বলিল, পআম 
এই বাড়ী অতি অল্পদিন পূর্বে ভাড়া লইয়াছি; 
বাগানের কি ব্যবস্থা করিব-_-তাহা এখন পধ্যস্ত 
তাবিয়৷ দেখি নাই ) তবে বাগানটা যখন আছে-_- 
তখন উহার একটা গতি করিতেই হুইবে ; ওরকম 
জঙ্গল করিয়া ফেলিয়া রাখ নিশ্য়ই ভাল 
দেখাইবে না ।” 

তাহার পর সে কাগজের 'প্যাডটা সম্মুখে 
টানিয়া লইয়া মার্পসালকে বলিল, “তোমার 
নামটা কি ?” 


১ 


আপনি, 


মাসাল তৎক্ষণাৎ বলিল, “জেন্‌কিন্স,_ 
এন্‌রি ( হেনরী ) জেন্কিন্স আমার নাম।” 

কারলাক বলিল, "তুমি বোধ হয নিকটেই 
কোথাও থাক ?” 

মার্সালের বাড়ী সেই স্থান হইতে নয় মাইল 
দূরবর্তী কোন পল্লীতে, কিন্তু সে কথা বলিলে 
পাছে ডাক্তার তাহাকে নানা রকম জেরা করে-- 
এই ভযে সে বলিয়া ফেলিল, “আজ্ঞে হা, আমার 
ঘর এখান হইতে বড জোর দশ মিনিটের 
পথ |” 

কিন্তু পর মুহুর্তেই মার্সালের মনে হইল, কথাট! 
বলিয়া সে ভাল করিল না, তাহাকে কোন কৌশলে 
সেই বাড়ীতেই বস করিতে হইবে ? যাহাঁর বাড়ী অত 
শিকটে, সে কি করিয়া ডাক্তারের বাড়ীতে 
বাস করিবার ম্ুযোগ পাইবে? ন্তরাং 
সে কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, “সেটা আমার 
বাড়ী নয় ডাক্তার, বাসা ।__মেই বাসায় আমাকে 
পচি জনের সঙ্গে থাকিতে হয়, ছোট্ট বাসা । 
সেখানে বাসের বড কষ্ট!-__আমি থাকি ছাদের 
উপর একটা টিনের চালায়। শীতের চোটে সারা 
রাঞ্তি কীপিয়া মরি।” আমার ভাগ্যে ছাঁদ ছাড়া 
অন্ত কোথাও বাস করা ঘটিয়া উঠে না! এই 
বাড়ীতেও আমি কিছুদিন চাকরী করিয়াছিলাম--- 
যিশি সে সময এই বাড়ী ভাড়্! লইয়াছিলেন, তিনিও 
আমাকে ছাদের উপর টিনের ঘরে থাকিতে 
দিতেন ।” - 
কারলাক মাসণলের কথা শুনিয়া তাহার মুখের 
উপর মর্খভেদী তাশ্ষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।-_সে 
তাঁবিল, "তবে কি যাসর্ণল জহ্রতগুলা ছাদের 
উপর সেই টিনের চালার মধ্যেই লুকাইয়া 
রাখিয়াছে ?” 

কিন্তু মাসণলের মুখ দেখিয়া সে কিছুই বুঝিতে 
পারিল না! সে নত মস্তকে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া 
মাথা তুলিল, এবং মাসরলের মুখের দিকে চাহিয়া 
বলিল, দেখ জেন্কিন্স্‌, এই বাড়ীর সকল অংশের 
মেরামত, এখনও শেষ হয় নাই; সমস্তই এলো 
মেলো হইয়া আছে। কয়েকটা কুঠুরীতে আসবাব- 
পত্র পর্যন্ত নাই। তুমি কিছুদিন পূর্বের এই 
বাড়ীতে বান করিতে বলিলে ; যে ঘরে তুমি বাস 
করিতে, সেই ঘরে এখনও বাস করিতে পার। 
তুমি আমার সঙ্গে চল_সেই ঘরটি আমাকে 
দেখাইয়া দিবে । আমার ইচ্ছা সেই ঘরটাই 
তোমার বাসোপযোগী করিয়া আগে সাজাইয়া দিব 


২৬ 


কিন্তু একটা কথা তোম'কে ভিজ্ঞাসা করিতে 
ভুলিয়া গিয়াছি। কত বেতন পাইলে তোমার 
পোবাইবে-_সেই কথাটা আগে জানা দফার ।” 
কারলাক পক্ষ করিয়। লখিতে পাতিল তাহার 
কথা শুনিয়া মাঁস্ণালের মন আতন্দে ও উৎসাহে 
পূর্ণ হইয়াছে ; কিন্তু সে হর্য গোপন করিয়া বলিল, 
“আমার খাই বেশী নধ, বেশী বেতনেরও আমি 
প্রত্যাশা করি না। মাথা রাখিবার মত একটু 
যায়গা, 'আ.এ ছু'বেশা পেট ভপ্িষা খাইতে পাইলেই 
আমি খুশী; তার উপন পকেট-খরচের জন্ত 
টাকাটা] শিকেট| যা দিবেণৎ তাতেই আমি 
রাজী । একট! পেট বৈ ত নয়!” 
কারলাক উঠিয়া দাডাইয়া বলিল, “বেশ, তুমি 
এখানে খাইতে ও থাকিতে পাইবে, বেতনও 
তোমাকে হপ্ায় দশ শিলিং দিব। ইহাতে তোমার 
পৌষাইলে আমার কাজে লাগিতে পা ।” 
কারলাক লেই কক্ষের দ্বাপে? নিকট অগ্রসর 
হইয়! মাসণলকে বলিল, “আমি আমার চাকরকে 
আলে আশিতে বলিতে; সে বাতি 'ানিলে- 
তুমি যে ঘরে থাকিতে সেই ঘরটা মাথাকে 
দেখাইয়! দিবে |--অ!মার সঙ্গে ভিতরে এস |” 
মাসল কারলাক্রে অনুসরণ করিয়া হলণরে 
উপস্থিত হইল। কারলাক তাহাকে সেই ঘরে 
রাঁখিয়! অন্ত কক্ষে প্রবেশ করিলঃ সে তিন চারি 


মিনিট পরে একটা প্রজ্লিত বাতি লইদ্রা য।সর্থলেপ , 


সম্মুখে আসিল, এবং শিঁডি দিয়া তাঁহাকে ছাদের 
উপর যাইতে অনুরোধ করিল। মাসর্ণল নিঃসন্দেহ 
চিত্তে কয়েক পদ অগসর হইয়া সিডির দরজা 
খুপল। কারলাক সেই দরজা দিরা মার্পালকে 
দেভাপায় লইয়। চলিল। 

মেভপ গ্রিয়ার হলঘরের পাশের একটি কুঠুরীতে 
লুকাইয়া ছিল। সিঁড়ির দরজা খুলিবার সময় 
শব্দ হওয়ায় মে সেই কক্ষের জানালা দিয়া মুখ 
বাড়াইয়া দেখিল-_কারলাক মার্সাণকে সঙ্গে লইয়া 
সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে যাইতেছে । গ্রিয়ার কারলাকের 
মতলব বুঝিতে না পাপিয়া বিস্মিত হইল; সে মনে 
মনে বলিল, “ব্যাপারখানা কি? কারলাক উহ্বাকে 
সঙ্গে লইয়া! কোথায় যাইতেছে ?” 

মার্সাল কারলাকের সহিত অন্ত দিকে অদৃশ্য 
হইলে মেজর গ্রিয়ার নিঃশব্দে সি'ড়ির ঘরে আসিয়। 
দাড়াইল; তাহার পর ক্ষণকাল ইতত্ততঃ করিয়। 
সিড়ি দিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। নে কয়েক 
ধাপ উঠিয়া সিঁড়ির অন্ত দিক হইতে শুনিতে 


দীনেন্দ্-গ্রন্থাবলী 


পাইল,_মার্সাল বণিতেছিল, "এই দিকের দরজ 
দিয়া ঘরে যাইতে হইবে ডাক্তার !” 

মার্সালের কথা শুনিয়া কারলাক তাহার 
হাতের বাতিটা উচু করিয়া ধরিয়া দোতালার সিঁড়ির 
পাশের একটি কদর কুঠুরীতে প্রবেশ করিল। সেই 
বুঠুরাটির টিনের 'ছাদ। সেই ছাদটি দ্বিতলের 
ছাদের সহিত পরচালাব মত আবদ্ধ, এবং কুঠুরীর 
বাহিরের দিকে একটি ক্ষুদ্র বাতায়ন ছিল। 

কারলাক মার্পলকে জিজ্ঞাসা করিল, “ত্র 
জানালা দিয়! বাহিরের দিকে চাহিলে কতদুর 
দেখিতে পাওয়' যায়?" 

বারলাকের একথা জিজ্ঞালা করিব|র একটু 
গুঢ উদ্দেশ্য ছিল। মার্সাল পূর্ন কখন বেই কুঠুরীতে 
আপিয়াছিল, না-মিথ্যা কথা তাহাকে গ্রবঞ্চিত 
বিবার চেষ্টা করিতেছে__ইহা জানিবার জগই 
তাহার এই প্রশ্ন; কি্ক মার্গাল তাহার জেরায় 
বিব্রত না হইয়া বলিপ, “এ জানাল! দিয়! বাহিরের 
দিকে চাহিলে ও-ধাঁবের স্ব বাণ্ডা পধ্যন্ত নগরে 
পে ।” 

বাপ্লাক বলিল, “বটে? তা সে পরে দেখ 
যাখবে ১ এই খৃঠুপীর কোন্‌ স্থানে তুমি বিছানা 
পাতিয়া শুইতে-_স্ইে যায়গটা আমাকে আগে 
দেখাইয়। দাও ।” 

কারল!ক সেই বক্ষে প্রবেশ করিয়। একটা 
বলুঙ্জীর উপণ জশস্ত ব।তিট! রা।খয়| দিল। তাহার 
পর শে অগ্রিকুও রাখিবার যায়গ'টির কাছে গিয়া 
দাড়াইল; এবং উভধ হস্ত পকেটে পুররিয়া,__-বাখ 
যে ভাবে সম্মুখস্থ শিকানের দিকে চাহিয়! থাকে, 
সেই ভাবে মা৯1লেন মুখের দিকে চাহিল 

ম!স?ণ থীরে ধীরে সেই কক্ষে এ্রবেশ করিয়া 
একটি স্থান আগুণ দিয়া দেখাইয়া দিল। কারলাক 
সেই সময় তাহার ঠিক পশ্চাতেই দাডাইয়] ছিল। 
সে মুহুর্ত মধ্যে পকেট হইতে হাত দুখান। বাহির 
করিয়া মান ালের ঘাড় সজোরে চাপিয়! ধরিল, এবং 
তাহার পিঠে প্রচণ্ড বেগে পদাঘাত করিয়া সেই 
কুঠুরীর মেঝের উপর তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিল ; 
কিন্তু তাহার গল। ছাড়িল না, ছুই হাতে তাহার 
টু'টি চাপিয়া ধরিয়া অশ্ব/রোহণের ভঙ্গীতে তাহার 
বুকের উপর বসিয়া পড়িল। 

মাস জের শড়িবার শক্তি রহিল নাঃ তাহার 
মনে হইল তাহার বুকের উপর বিশ মণ পাথর 
চাপিয়াছেং সে ভয়ে আর্তশা্দ করিয়া উঠিল; 
কিন্তু গলা দিনা কথা বাহির হইল না, একটা অস্ুট 


মুক্ত কয়েদীর গ্রপ্তকথা 


ঘড়-ঘড় শব্দ হইল মাত্র। সে কারলাকুক বুকের 
উপর হইতে ঠেলিয়! ফেলিবার চেষ্টা করিন; কিন্ত 
কারলাক তাহার টু্টিতে এরূপ জোবে চাপ দিল 
যে, তাহাণ শ্বাসরুদ্ধ হইল। তাহার উভয় চক্ষু 
ঠেলিযা বাহিব হইল; সে মুখব্যাদন করিয়া ছুই 
একবার শ্বাস গ্রহণের চেষ্টা বরিল। তাহা পণ 
তাহার চেতন! বিলুপ্ত হইল । 

সেই মুহূর্তে যেজন গ্রিয়ান অত্যন্ত ব্যগ্র ভাবে 
সেই কক্ষে প্রবেশ কারল; এ বাতির আলোকে 
দেখিল__কারলাক ছুই হাতে ভূতলশীমী মাঁালেব 
গলা টিপিযা-ধবিমা তাহাব বুকেব উপব যেন ঘোড়াষ 
চডিশা বসিয়। আছে $ "আর মার্গালহা করিনা চিৎ 
হইয়া পড়িয়! আছে। 

কাবলাকের সেই ভীধণ মুগ্তি ও মাস্ণলেব 
শোঁচনীয় দুর্ঘশ। দেখিযা গিয়া স্ত্ভতিত ভাবে 
দড়াইসা হিপ ) সে মহ] পাপিষ্ঠ ও অত্যন্ত নিষ্ঠ,ব 
হইলেও তযে তাহাব সর্ফাঙ্গ কীপিতে লাগিল। সে 
কাণপাকের মুখেব দিকে চাভিব। স্মণিত স্ববে বণশিল, 
শক সর্বনাশ ! তুমি কি উহাক মাপিষা খ্লিলে? 
--এই মতলবেই কি উচাকে সঙ্গে লই! এখানে 
আসিমাঁছিলে ?--ছিঃ,এমন কাজও কবে !” 

কারলাক তখন হাপাইতেছিশ; মাস'ালের 
মত জোখানকে পনাপ্ত করিঘা হ৩চেতন কখিতে 
তাহারও পরিশ্রম জ্ল্প উপ লাউ | গ্িবানেেল বগা 
শুনিধা কাঁপলাক মাসণানেব গলা ছাড়িথা দিয়া, 
তাঁহার বৃকের উপণ হইতে উঠিসা সণিযা দাঙাইল; 
এবং কেন এ্ুথা না বণলিধা শত নেতে মাস লের 
মুখেৰ দিকে চাহিনা ণহিল। 

গরিধার ভত্খগশার স্ববে বলিল, তুমি কবিলে 
কি? আঁমি ত তোমাঁকে প্রথমেই বলিনাছিলাম, 
আমি কোন নকম খুনোখুনী কাঁণ্ডেব মধ্যে শাই। 
তুমি তখন বলিধাছিলে_ নে সকল কিছু কিতে 
হইবে না। তোমার সেই অন্দীকাপ কোগাষ 
থাকিল? অতারভ্ত সৌোত করিতে গিঘা সকল 
কাজ ন্ট করিলে !” 

কারলাক বিরক্তি ভরে বলিল, “তুমি যে ভষেই 
মারা গেলে! ভয়ের কোন কাবণ নাই । এই 
বোকাটা আমার মতলব বুঝিতে না পারিয়া আযাব 
সঙ্গে এখানে আসিয়াছিল ; আমাব ইচ্ছা ছিল-- 
উহাকে এইখানে কয়েদ করিযা রাখিব ; কিন্ত 
হতভাগাট। সহজে আত্মসমর্পণ করিত না, তাই 
উহার গল! টিপিয়া ধরিয়া” 

গ্রিয়ার বলিল, “এমন চাপ দিয়াছ যে, উহা 


২৭ 


প্রাণপাথী খাঁগ ছাঁড়িবার যোগাড় !-'এখন কি 
করিয়া এ ঝুঁকি সাম্লাইবে ?” 

«কোন চিন্তা নাই বন্ধু! কাবলাকের কোন 
কাজে গলদ থাকে না।”-বলিয়া কাবলাক 
মাসণালের সংজ্ঞাহীন দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িযা, 
উভয় হস্তে তাহাকে জড়াইয়! ধরিল, এবং অতবড় 
জেরানটাকে অবলীলাক্রমে তুলিয়া কীধে লইল! 
তাহাব পর সে বাতিটার দিকে অন্কুলী প্রসারিত 
কলি" বলিল, "ওটা তুলিয়া লইয়া আমার আগে 
আগে নীচে চল। মাসরশলের চেতনা-স্শর হইতে 
অধিক বিলম্ম হইবে না। জ্ঞান হইবার পর এই 
ছু'চোট। কোন কৌশলে পলাইতে না পারে_ শীঘ্র 
তাহাঁব ব্যবস্থা কবা চাই। এই হতভাগা জহরত- 
গুলা কোথ!য লুকাইয়া রাখিরাছে, তাহা এখনও 
ভ্রনিতে পাবি নাই) যেরপে হউক--উহার 
সাহায্যে সেই গোপনীয় স্থানটি আবিষ্কার করিতে 
হইবে। জহ্ধতগুলার সন্ধান না হওয়া পর্য্যন্ত-_” 
কথ!ট। শেষ না করিষ| কাবল।ক গ্রিয়ারের মুখের 
উপর একটা তীব্র কটাক্ষ পাত করিয়াই সিঁড়ির 
দিকে অগ্রসর হইল ।--সেই কটাক্ষে গ্রিয়ারের 
একের ভিতব কীপিষা উঠিল; তাহার মনে হুইল 
এই পিশাচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাকে ও হত্যা করিতে 
কুন্ঠিত হইবে না! গ্রিয়া আর কোন কথা না বলিয়া 
সত্রচ!লিত পুত্তলিঞাবৎ অগ্রসব হইল। তাহার 
হাতের বাঁতিটা পর্য্যন্ত কাপিতে লাগিণ। 

বারলাক মাসাঁলকে খাড়ে লইয়! সিঁড়ি দিয়া 
নীচে নামিয়া গেল' অচিরে কাধ্যসিদ্ধি হইবে-- 
এবিষয়ে তাহা আর শিন্দু মাত্র সন্দেহ ছিল না। 
সে উত্তেভিত স্ববে গ্রয়ারকে বলিল, “কাপুরুষ ।-- 
অত কাপিতেছ কেন? তোঁমাব এত ভয় ?--এত 
দিন যে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সেই 
সুযোগ আপনা হইতে আসিয়াছে। সক্গুখে আর 
কোন বাধা বিদ্ব নাই) এখন হাতের গ্রাস মুখে 
তুলিতে যে বিলম্ব !” 

গিয়ার মাথ। নাড়িয়া। বণিলঃ “কিন্ত হাতের 
গাঁস মুখে পুরিবার পূর্বেও কখন কখন হাত হইতে 
খসিয়া পড়ে !” 

গ্রিয়।রের কথা শুনিযা বিধাতা বোধ হয় অলক্ষ্যে 
থাকিষা হাসিল্নে। 


২৮ 
পঞ্চম উচ্ছ?স 


সাভরির সহিত মিঃ রেকের সাক্ষাৎ 


হান্সা হোটেলের ধূমপানের কক্ষে বসিয়া নীল 
সাঞ্দের পোষাব-্পণা একটি তদ্রলোক ধূষপান 
করিতেছিলেন। সেই সময় হোটেলের একজন 
ভৃত্য মিঃ ব্রেঞকে সেই কক্ষে রাখিয়া প্রস্থান করিল। 
মিঃ ব্রেক তদ্রলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
“আপনিই কি কাঞণ্চেন সাতরি ?” 

পেণ্টউড কারাগারের অধ্যক্ষ বলিলেন, “হাঃ 
আমারই এ নাম।৮ 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমার নাম বাট ব্রেক। 
স্কটল্যাও ইয়ার্ডের কর্তৃপক্ষ আমাকে মাসাল-সংক্রান্ত 
গুপ্তরহন্যের তদস্তভার লইতে অনুরোধ করিয়াছেন ।” 

মিঃ ব্রেক তীক্ষৃষ্টিতে কাণ্চেন সাভরির আপাঁদ- 
মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি কিছুদিন পূর্বে 
এই হোটেলের বারান্দায় বসিয়া যে ব্যক্তিকে চা 
পান অসমাপ্ত রাখিয় উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন 
সেই ব্যক্তিই যে ইনি--এবিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র 

সন্দেহ রহিল না। সেই মুখ, সেই চোখ, সেইরূপ 

রা মিঃ ব্রেক হঠাৎ অত্যন্ত গন্ভীর হইয়া 
উঠিলেন। তাঁহার তীক্ষ দৃষ্টিপাতে কাণ্চেন সাভরির 
মুখভাবের কোন পরিবর্ভন হইল না। 

কাণ্তেন সাভরি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া 
দীডাইলেন, এবং হাত বাড়াইয়া মিঃ ব্রেকের 
করমর্দন করিয়া বলিলেন, “আপনার সহিত সাক্ষাৎ 
হওয়ায় বড়ই সুখী হইলাম, মিঃ ব্রেক! আমার 
মনে হইতেছে, আপনার সহিত পূর্বে কোথাও 
আমার দেখা হুইয়াছিল। বোধ হয় আপনি কি 
একট! কাজে একবার পেণ্টউড কারাগারে গিয়া- 
ছিলেন; সেই সময় আপনাকে দেখিয়া থাকিব ।-- 
এঁ চেয়ারখানায় বন্থুন।” 

মিঃ বেক উপবেশন করিলে কাপ্ডেন সাভরি 
বলিলেন “আপনার পানের জন্য কোন রকম---” 

মিঃ ব্রেক হাসিয়া বলিলেন, “না থাক; আমার 
অভ্যর্থনার জন্ত আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। 
আমি ত বলিয়াছি--সরকারী কাজে আপনার সঙ্গে 
দেখা করিতে আসিয়াছি।” 

কাপ্তেন সাভরি ক্ষণকাঁল নিস্তব্ধ থাকিয়া 
বলিলেন, “আপনি বোধ হয় পুলিশের কাছেই 
মার্সাল সংক্রান্ত সকল কথ শুনিয়াছেন ; কিন্তু আমি 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও রহস্যভেদে কৃতকার্য হইতে 


দীনেন্্র-্গ্রন্থাবলী 


পারি নাই! ইহা! আমারই দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি 
বলিব? মার্সালকে লইয়া আযি বড়ই মুক্ষিলে 
পড়িয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল--মার্পাল 
কারাগার হইতে মুক্তি লাত করিয়া সাধু ভাবে 
ভীবিকানির্বা করিবে; এখন দেখিতেছি, আমি 
অপাত্রে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিলাম 1” 

মিঃ ব্রেক এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ ন! 
করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, “হা, আমি পুলিশ- 
মুপারিনটেনভেণ্টের নিকট সকল বিবরণ শুনিয়াছি |” 

সাভরি বলিলেন। যার্পালের সঙ্গে আমার 
একবার দেখ! করিবার ইচ্ছা! ছিল। তাহার মতলব 
কি, তাহা আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি 
না! আমি ক্কটল্যাণ্ডে গিয়! শুনিয়াছিলাম সে না 
কি বলিয়াছিল_-গত শুক্রবার সে আমার নামে 
একখানা পত্র পাঠাইয়াছিল) দেই পত্র আমার 
হস্তগত হইয়াছে, একথাও না কি সে শপথ করিয়া 
বলিয়াছিল! কিন্তু হহা। সম্পূর্ণ অসস্ভব। সে 
এরকম মিথ্য) কথা কেন বলিল-_তাহা অনুমান করা 
আমার অসাধ্য! আমি সে সময় এখানে ছিলাম না। 
আমি সে দিন পোর্টস্মাউথে ছিলাম, ইহা সপ্রম।ণ 
করা৷ আমার পক্ষে কঠিন হইবে না। আমি এখানে 
থাকিলাম না, অথচ এখানে বসিয়া তাহার পত্র 
পাইলাম ! এরূপ অসঙ্গত কথা কে বিশ্বাস করিবে ?” 

মিঃ ব্লেক তীক্ষদৃষ্টিতে পুনর্ধবার তাহার মুখের 
দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কিন্ত মার্সাল খুব জোর 
করিয়াই বলিয়াছে আপনি সেদিন এখানেই ছিলেন, 
এবং তাহার পত্র আপনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
আপনি সে দিন পোর্টস্মাউথে ছিলেন বলিতেছে 
অবশ্য আপনার কথা অবিশ্বাস করা সঙ্গত না হইলেও, 
আপনি যে তখন হোটেলে উপস্থিত ছিলেন নাঃ 
এরূপ ক্ষেত্রে ইহা সপ্রমাণ করাই বোধ হয় 
যুক্তিসঙ্গত ।” 

কাণ্ধেন সাভরি কি বলিতে যাইতেছিলেনঃ 
কিন্তু মিঃ ব্রেক হাত তুলিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, 
“আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই । আপনি সেদিন 
পোর্টস্যাউথে ছিলেন--হহা সপ্রমাণ করা আপনার 
পক্ষে কতদুর সহজ হইবে-_তাহা বলিতে পারি, না) 
কিন্ত মার্সাল যে সত্য কথা বলিয়াছে-ইহার 
একাধিক সাক্ষী বর্তমান! আমিই স্বয়ং সেই সকল 
সাক্ষীর একজন; কারণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি 
মার্সালের সেই পত্র গত শুক্রবার অপরাহ্ে 
এখানে প্রেরিত হইয়াছিল,--এবং--এবং আপনি 
স্বহন্তে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন!” 


মুক্ত কয়েদীর গুগুকথা 


মিঃ ব্রেকের কথ! শুনিয়া কাণ্েন সোজা হইয়া 
বসিয়' তীক্ষদৃষ্টিতে মিঃ ব্রেকের মুখের দ্বিকে চাহিলেন, 
বিস্বয় ও বিরক্তিভবে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। 
তিনি নীরস স্বরে বলিলেন, “মিঃ ব্রেক, আপনার 
কথার মণ্ বুঝতে পারিলাম না! আপনি কি 
বলিতে চান-__গত শুক্রবার অপরাহে আমি এই 
হোটেলে উপস্থিত ছিলাম, এবং মার্পাল যে পত্র 
লিখিয়াছিল তাহা! আমিই লইগ়াছিলাম, _ইহা 
আপনি সে সময় এখানে উপস্থিত থাকিয়া স্বয়ং 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ?” 

মিঃ বেক বলিলেন, “হা, আমি ঠিক খঁ কথাই 
বলিয়াছি; আমি ভিন্ন অন্ত লোকও ইহীর সাক্ষী 
আছে, সে কথাও বলিয়াছি। আপনি কি সেই পত্র 
পান নাই বলিতেছেন? 

কাণ্চেন সাভবি বলিলেন, “নিশ্চয়ই । আমি 
জানিতাম মামার নিকট এরূপ একখানি পত্র আসিবে 
কিন্তু তাহ! আমার হস্তগত হয় নাই; অথচ আপনি 
আমাকে তাহা লইতে দেখিয়াছেন! এ কি 
রহশ্য, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আপনি একটা আর্দীলীকে 
ডাকিয়া হোটেলের ছোঁকরা-খানসামাঁটাকে (৮০৪০০ 
১০১ ) এখানে পাঠাইয়া দিতে বলিবেন কি ?” 

কাঞণ্খেন সাঁভরি তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিক ঘণ্টাষ 
অঙ্ুলি্পর্শ করিলেন, টুং-টুং এব ঘণ্ট! বাজিয়া 
উঠিল ; মিনিটখানেক পরে একজন আর্দালী সেই 
কক্ষে প্রবেশ করিল। কাপ্ডেন তাহাকে বলিলেন, 
“যে ছোকরা আফিস হইতে আমাদের চিঠিপত্রাদি 
ঘরে থবে দিধা যায়-_তাহাকে এখানে পাঠাইয়া 
দ|ও ; বিলম্ব না হয়।” 

আর্দালী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। 
কয়েক মিনিট পরে হোটেলের চাপডাস-আটা 
একটি বালকভূত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। 

মিঃ ব্রেক কাণ্চেন সাভরিকে বলিলেন, “আমি 
উহ্ীকে আমার ইচ্ছামত প্রশ্ন করিতে পারি কি?” 

কাপ্তেন সাভরি বলিলেন, “স্বচ্ছন্দে |” 

মিঃ ব্রেক সেই বালকভূত্যকে বলিলেন, “গত 
শুক্রবার বিকালে প্রায় চারিটার সময় বারান্দায় 
বসিয়া অনেকে চা পান করিতেছিলেন ; সেই সময় 
তুমি একখানি চিঠি টের উপর রাখিয়! সেই স্থানে 
লইয়া গিয়াছিলে-এ কথা তোমার স্মরণ 
আছে কি?” 

বালক বলিলঃ “হা হুজুর! সে কথা আমার 
বেশ মনে আছে ?” 


৮৫, 


মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তুমি পত্রেব মালিককে 
তাহা দেওয়ার জন্য, মালিক যে ঘরে বাস করেন-__-- 
সেই ঘরের নম্বর হাকিয়া তাহার মনোষে!'গ 
আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলে ?” 

বালক বলিল, “হা হুজুর! যাহার পত্র তাহার 
ঘরের নথ্বর হাকিয়াছিলাম ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কত নম্বর, তোমার স্মরণ 
আছে কি?” 

বালক বলিল “হা, আমার বেশ মনে আছে। 
সেই পত্রের মালিক ৫৫নং ঘরে থাকেন বলিয়া 
আমি সেই ঘরের নম্বর হাকিয়াছিলাম ; আমার 
কথা শুনিবামাত্র উনি হাত বাড়াইয়৷ সেই পত্রখানি 
লইলেন।”-সে কাপ্ডেন সাভরিকে দেখাইয়া 
দিল। 

কাপ্তেন সাভরি তাহার কথা শুনিষ। উত্তেজিত 
স্বরে বলিলেন, “সেই পত্র আমাকে দিয়াছিলে? 
মিথ্যা কথা! আমি শুক্রবার বৈকালে হোটেলে 
দূরের কথা, লগুনেই ছিলাম নাঃ তবে তুমি সেই 
পত্র আবাকে দিলে কিরূপে ?” 

বালক কাপ্তেন সাভরির নিকট তাড খাইয়া 
ঘামিয়া উঠিল। সে তাহার কথাব প্রতিবাদ 
করিতে সাহস না করিলেও অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে 
তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার ভাব 
তঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্রেক বলিলেন, সত্য কথা বলিয়া 
সেকি অপরাধ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছে 
না। তিনি তৎক্ষণাৎ কাঞ্চেনের মুখের দিকে 
চাহিয়া বলিলেন, “আপনি উহার কথায় বিরক্ত 
হইবেন না কাণ্ধেন। ও বেচারা মিথ্যা কথ! 
বলে নাই; সে কথার আলোচনা পরে হইবে, 
আগে ছুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উহাকে 
বিদয় করি।” 

অনন্তর তিনি বাঁলকটিকে বলিলেন, *সে 
সমযের কথ! তোমার যা মনে আছেঃ বল ত 
শুনি।” 

বালক কাণ্চেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 
“আমি মিথ্যা কথা বলি নাই হুজুর! গত শুক্রবার 
বিকালে আপনি বারান্দায় বসিয়া চা খাইতে- 
ছিলেন, পত্রখানা &&নং ঘরের বাসাড়ের পত্র, 
আমার মুখে এই কথা শুনিয়াই আপনি পত্রখান! 
হাতে লইলেন; তাহার পর বাকি চাটুকু না 
খাইয়াই পত্রখানা হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে 
চলিয়া! গেলেন।--এ সকল কথা আমার স্পষ্ট মনে 
আছে হুজুর | 


৬৩৩ 


কাণ্ধেন সাভবি সরোষে গঞ্ভন কৰিমা বলিলেন, 
“ফের মিথ্যা কথ! ? বেটা বেছেড, মাত।প 1” 

মিঃ ব্রেক কাণ্ডেন সভবিন মন্ুব্যে কর্ণপাত না 
করিয়া বালকটিকে বলিলেন, “আচ্ছা বাপ তুমি 
এখন যাইতে পার?” 

বালক তৎক্ষণাৎ সেখান ভইতে পলাইধা 
হাঁপ ছাড়িয়া বাচিন। সে পস্থান কশিলে মিঃ 
ব্রেক চেঘাপ হইতে গিয়া দাঁঢাইযা কাঞ্চেন 
সাভবিকে গল্তাব রে বপিনেশ, প্এই ছোকরা 
যাহা যাহ] বলিখা গেল --তাহাই যে প্রঞ্ৃত ঘটনা, 
আমি স্বঘ়ং তাভাব সাক্ষী । নিজের চক্ষ কর্ণকে 
কেহই অবিশ্বাম বরিতে পাবে নাঃ সুতবাং বলা 
বাহুল্য, এই খানসামার কথা আমি সত্য বলিধা 
গহণ কনিতে বাধ্য |” 

কাণ্চেন সাভরি হতবুদ্ধিব হ্যায় মিঃ ব্রেকের 
মুখের দিকে ক্ষণবাল চাহিয়া গ।কিষী বপিলেন, 
“দেখুন মিঃ ব্রেক$ এই সকল কথ! এরূপ 
অসঙ্গত ও অসম্ভব যে, আমি ক্ষেপিবাছি বি 
আপনারা ক্েপিযাছেন,। তাভা ববঝিযা উঠ্িতে 
পারিতেছি না! আমি সত্যই বলিতেছি, হা শশ্ববের 
নামে শপথ করিয়| বলিতেছি-_-মামি গত শুক্রবাঁব 
অপরাঙ তিনটা সমঘ পোর্টম্মাউথে ছিলাম, 
পরদিন অর্থাৎ শনিবারে এই হোটেলে ফিবিনা 
আসি। এ অবস্থায় শুক্রবাণ অপবাতে আমি এই 
হোটেলে বারান্দা বসিষ! চা খাইতে খাইতে এ 
ছোঁডাটার হাত হইতে পত্র লইযাছিলাম--ইহা কি 
সত্য বা সম্ভব হইতে পাবে? এ যে অত্যন্ত 
অবিশ্বাস্য, অসম্ভব কথা ! আঁমার কথা »ত্য, ইহা 
সপ্রমাণ করিতে আমি সম্পূর্ণ প্রপ্তত আছি। এই 
হে*দেলেন ছলে যে আর্দালী থাকে, সে আমার ব্যাগ 
লইসা ট্যান্সিতে তুলিয়া দিয়া আলিয়াছিল। সে 
জানে আমি সেই ট্যান্সিতে ওয়াটারলু ষ্টেশনে 
গিয়াছিলাম। আমার এ কথা সত্য কি না, তাহা 
তাহাকে দিথাই সপ্রমাণ করিব, দযা করিযা আমার 
সঙ্গে চলুন ।” 

কাণ্চেন সাঁভরি মিঃ ব্রেককে সঙ্গে লইয়া হলের 
দিকে চলিলেন। মিঃ ব্রেক বডই ধাধায় পড়িলেন। 
কাপ্তেন সাভরির কথা শুনিষা, তাহার ভাব-ভঙ্গি 
দেখিয়া! তাহাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং নির্ভাঁক 
সত্যবাদী বলিযাই তাহার ধারণা হইল) মিথ্য। 
কথা বলিয়া ধরা পড়িলে লোকে যেব্ধপ দষিষা 
যাঁয়--কাণ্চেন সাতরির কথায় বা ব্যবহারে তাহার 
চিহ্ন মাত্র ছিল ন!! মিথ্যা কথ। বলিয়! ধরা পড়িলে 


দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


মানুষের চোখ মুখেব তাঁব কিরূপ হয়_তাহা মিঃ 
ব্রেকের অজ্ঞ'ত ছিল না, কেহ সাধু সায়া তাহার 
চোখে ধূলা দিতে পারিত না। কাণ্চেন সাভরিকে 
কপট বলিয়া! বিখাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল 
না) অথচ এই ব্যাপারের মূলে কোন রহস্য আছে 
কি শ' তাহাও তিনি স্থির করিতে পাবিলেন না। 

হল-ঘরের একপ্রান্তে হলের আর্দাণী একখানি 
টুলের উপর বসিয়! ছিল। কাধণ্চেন সাতরি হান্পা 
হোটেলের সকলেব নিকট নুপরিচিত ছিলেন, এবং 
তিনিও হোটেলের কর্মচারী ভৃত্য সকলকেই 
চিনিতেন, কাঁধণ কার্ষ্োপলক্ষে যখনই তিনি লগ্ডনে 
আঁসিতেন, তখনই এই হোটেলেই বাসা লইতেন, 
লগ্ডনে আসিম়া অন্য কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেন না । 

কাণ্চেন সাভরি সেই আদ্দালীর নম্মুখে 
আসিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাড়াইল) কাণ্চেন 
তাহাকে বলিলেন, “দেখ ব্রিগস ! তোমাকে আমান 
একটা সামান্য তন্ুরোধ রক্ষা কগিতে হইবে | 
আশ1 কবি তুমি সত্য কথা বলিবে। গত শুঞবারে 
আমি কি কবিধাছিলাম তাহা তুমি জান ঃ আর এই 
কম দিণের যধ্যে বোধ হয় তাহা! তুলিয্াও যাঁও নাই। 
সেই কথাগুলি এই ভদ্রলোকটিকে বল; ইশি তাহা 
শুনিতে চাহেন।” 

আদ্দাশী ব্রিগস বিস্মিত ভাবে মিঃ ব্রেকের 
মুখের দিকে চাহিণা খাণল, “হত গত শুক্রবাঁবের 
কথ! *আমার বেশ মনে আছে। কাঞ্জেন গত 
শুক্রবার বধ্যাহু কালে পেস মাউথ একস্প্রেন্‌ ট্রেণ 
ধরিবান জন্য হোটেল হইতে বাহির হইয়া 
গিবাছিলেন ১ আমি উঁহার ব্যাগটা লইয়া গিয়া 
ট্যান্সিতে তুলিয়' দিলে উনি ট্যান্সিতে উঠিলেন, 
এবং শীন্্র ওয়।ট|লু &্টেশনে পোছাইয়া দেওয়ার জন্য 
ট্যাঞ্সিয়ালাকে আদেশ করিলেন, ইহাও শুনিতে 
পাইলাম। তাহার পর দেখি সেই দিনই বেলা 
দুইটার সময় উনি খালি হাতে হোটেলে ফিবিয়া 
আফিলেন!” 

আর্দালীর কথার শেষ অংশটুকু শুনিরা কাঁেন 
সারি অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়! উত্তেজিত স্বরে 
বলিলেন, “সে কি! তুমি যে বড়ই অদ্ভূত কথা 
বলিতেছ ব্রিগস! সেই দিন বেল! ছুটোর সময় 
আমাকে তুমি খালি-হাতে হোটেলে ফিরিয়া 
আসিতে দেখিম্নাছিলে? কি আশ্চর্য্য !” 

কাণ্ধেন সাতরিকে বিচলিত দেখিয়! মিঃ ব্রেক 
বলিলেন, “আপনি এখন উহার কথায় বাঁধা দিবেন 


মুক্ত কয়েদীর গুগুকথা 


নাঃ উহার যাহা বলিবার আছে তাহা অ.গে 
উহ্থীকেই বলিতে দিন।” 

ব্রিগ.স কাণ্ডেনের মুখের দিকে চাহিয়া! [বশ্নিত 
তাবে বলিল, “এই কয়েক দিনের মধ্যেই আপনি 
সব কথ! ভুলিয়! গিযাছেন! আপনি সই দিন 
বেলা দুটোর সময় খাণি হাতে হোটেল ফিরিযা 
আগিয' বলিলেন, আপনার ব্যাগ ষ্টেশনে, গাখিয়া 
একখানা চিঠির জন্য ফিব্রিফা অ+গ্লেন ; সেই দিন 
বৈকালে আপনার চিঠি পাইবাঁর কথা ছিল। সেই 
চিঠি আসিবামাত্র আফিস-ঘরের কেবাঁণী তাহা 
আপনাকে পাঠাইয়। দিলেন। আপনি তখন প্র 
বারান্দাঘ বসিয়া চা খাইতেছিলেশ, সেই টি 
হাতে লইয়াই আপনি বাহিরে চলিলেন। 
--এ গকল কথা কি আপনার ম্ররণ নাই 1” 

ব্রিগ সের কথা শুনিয়া কাপ্তেন সাভবি বিস্মিত 
স্তম্ভিত ও হতনদ্ধি হইঘা বসিয়| রহিলেন; তাহার 
পণ মিঃ ব্রেকেব মুখে দিকে চাহিম। হতাশ ভাবে 
বলিলেন কিছুই খুবিতে পারিলাম “1! আমি 
কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না, কষেপিব| গিয়াছি ?” 

মিঃ ব্রেক কাঞণ্চেনেন কথা কোন মন্তব্য প্রবশ 
পা করিধ! বলিলেন। “চসুন্ত একবার বাহিবে 
যাই” 

পগ্তেন সাবি মিঃ ব্রেকের সহিত নিঃএবে 
হেটেশ হইতে বাছিণ ভইষা পড়িলেন ) পথে 
আশিমা তিনি মিঃ রেককে বলিলেন, “এ সকল 
[ক ব্য।পাঁণ মিঃ বেক । মামি ইহার মাথা মুগ্ত 
[কছুই ববি পারতেছি ন।! আমি শপথ করিয়া 
বলিতেছি সেদিন আমি পোর্টন মাউথে গিষ[ছহিলাম, 
ষ্টেশন হইতে আমি শিশ্চমই সেই দিন হোটেলে 
ফিরিয়া আসি নাই, শনিবার আমি সেখান হইতে 
ফিরিয়াছি। কোন লোক একই সময়ে ছুই 
স্থানে উপস্থিত থাকিতে পাবে না ।” 

মিঃ ব্রেক কাণ্ডেন সাতরির সহিত দেখা করিতে 
আসিবার সময় মনে করিযাছিলেন কাখেনই 
মিথ্যাবাদা, তিনি মার্স।শকে প্রতারিত কবিবার 
জন্য তাহার পত্রের কথ! অস্বীকার করিয়াছিলেন) 
কিগ্ত কাণ্চেনের কথা শুনিয়া, তীহান ভাবঙর্জ 
দেখিরা॥ মিঃ ব্রেকের ধারণা হইল কাণ্েণই' 
কাহারও ব্ডযস্ত্রে প্রতারিত হইয়াছেন। কে কি 
উদ্দেশ্তে কাণ্চেনের বিরুদ্ধে কিরূপ বড়যন্ত্র করিয়াছে 
_-তাঁহীই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। 

মিঃ ব্রেককে *নিস্তব দেখিয়া! কাঞ্চেন তাহাকে 
বলিলেন, “আপনি যে কোন কথা বলিতেছেন না? 


৩১ 


আমার সম্বন্ধে আপনার কিরূপ ধারণ! হইযাঁছে 
বলুন। আপনি কি মনে করিতেছেন_-আমি 
মার্সালের পত্র পাই সে কখা অধ্বীকীর করিতেছি ? 
আপনিকি সত্যই আমাকে এই রকম অপদার্থ, 
মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক বলিব বিশ্বাস করিতে 
পারেন? কি বিড়ম্বনা !” 

মিঃব্লেক কি বলিবেন স্থির কপিতে পারিলেন 
না) তিনি অবনত মস্তকে ধীবে ধীরে চলিতে 
পা লেন। 

কাঞ্জেন সতবি উত্তেভিত ভাবে তাহার হাত 
ধরিধা বলিলেন, “বলুন মিঃ ব্লে+! আপনি কি 
মনে কপিবাছেন আমি মার্পালেব চোরা মাল 
গোঁপনে আস্মসাৎথ কবিব!র উদ্দেশ্যে তাহান চিঠি" 
গফ, করিয়া সে কথা অস্বীকার করিতেছি ?-- 
এইরূপ ছুরতিসঞ্ষিতেই কি আমি কৌশলক্রমে 
তাহার গুধ কথা জানিবাপণ চেষ্টা কবিষ।ছিশাম ?- 
আমর সঙ্দদ্ধে আপনার বির্ূপ.ধাবণ! হইযাছে, 
তাথ। আপনি খুলিযা বলুন। আপনার এই মৌন 
তাৰ আমার অসহা হইয়া উঠিয়াছে !” 

এই সকল কথা বলিবার সময় কাণ্ডেনের হৃদয়ে 
[ প্রচও তুফান বহিতেছিল তাহা মিঃ ব্রেক তাহার 
কণ্ঠস্বরেই বুঝিতে পারলেন; তাহার মর্মপীড়া 
অনুতন করিষা মিঃ বেক ছুঃখিত হইলেন) এবং 
ধীরভাবে বণিণেন, “দেখুন কাঁঞ্ডেন, আমি সরল- 
ভবে স্বীকার করিতেছি যে, অবস্থাচুসারে ও 
সকল কথা শুনা আপনাকেই কন্দেহ করিতে 
বাধ্য হইরাছিলাম | আমার কথায় আপনি ক্ষুব্ধ 
হইবেন ন|,কিন্ত আপনাকেই সন্দেহ করা সঙ্গত 
ও স্বাাবিক মনে হইয়াছিল। আমি ঘটনাক্রমে 
সেই দ্দিন অপবাস্কে হান্সা হোটেলে চা পান 
কারতে আসিয়া দেখিয়াছিলাম-_খাঁনসামটার নিকট 
হইতে পত্রখানি লইয়া] আপনি বাহিবে চলিলেন; 
স্থত 1. সকল কথা আপনাকে অস্বীকার করিতে 
দেখিয়া কি করিয়া আপনাকে সত্যবাদী বলিয়া 
বিশ্বাস কপি?--তাহীর পর সেই খানসামা এবং 
হে!টেলের মার্দালী ব্রিগস যে সকল কথা বলিল-- 
তাহাও আপনি শুনিয়াছেন। এইখানেই আপনার 
বিঞুদ্ধে যে সকল প্রমাণ পাওয়া গেল, তাহা কিরূপ 
অকাট্য ও সাংঘাতিক, স্তাহা কি আপনি বুঝিতে 
পারেন নাই ?” 

কাণ্চেন হতাঁশভাবে বলিলেন, “হণ, অত্যন্ত 
সাংঘাতিক ! আমার মান সম্ত্রম সুনাম সকলই নষ্ট 
হইতে বসিয়াছেঃ কিন্তু প্ররুৃতপক্ষে আমি 
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নিরপরাধ। নিরপরাধ হইয়াও আমি কলঙ্ক-সাগরে 
ডুবিলাম 1” 

ক।থেনের শোচনীধ অবস্থ! দেখিয়া মিঃ ব্রেক 
সহানুতুতিতরে তাহাণ মুখের দিকে চাহিলেন, 
কিন্ত কোন কথা বণিলেন না। 

কাণ্ধেন বিবর্ণ মুখে বন্দিলেন। “আপনি এ 
সম্বন্ধে যে সকণ কথা জানিতে পাগিযাছেন, 
কল্যাণ ইয়াঙের গোকেরা তাহা সমস্তই জানে ?” 

মিঃ ক্লে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, আমার 
উপর এই খটশার রিপোর্ট লিখিবার ভার আছে 
আমি সেই রিপোর্ট লিখিবার পূর্ব্বে এ সকল কথা 
তাহাদের নিকট প্রকাশ করিব না স্থির করিয়াছ। 
আর্মি এই ব্যপার সম্বন্ধে এখনও শেষ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারি নাই; এবং আরও কিছু তদন্ত 
না করিয়। রিপো্ লিখিব না_ইহাই আমা? 
সঙ্কয ।” 

কাঞ্চেন সাতরি মিঃ ব্রেকের কথা শুনিয়া ঈষৎ 
আশ্বস্ত হুইয়া বলিলেন, “তাহা হইলে এখনও 
আমার কিঞ্চিৎ আশ! আছে? আপনার কথা 
শুনিয়া মনে হইতেছে_-আপনার মনে কি একটা 
খটকা বাধিরাছে; আম।র বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ 
পাইয়াও আপনার বোধ ই সন্দেহ ইইয়াছে-_ 
ভিতরে কোন বহস্ত আছে।” 


মিঃ ব্রেক বলিলেন, “দেখুনঃ আমি বহুকাল 


হইতে গোয়েন্দাশিরি করিতেছি? সাধু ও অসাধু. 


বিস্তর লোকের সহিত সর্বদা আমাকে মিশিতে হয 3 
এ জন্ট মানুষ-চরিত্রে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞত| 
জন্মিয়াছে | মাশ্ুষ দেখিলেই নে কি প্রঞ্তির 
লোক--তাহা আমি বুঝিতে পারি। আপনি যে 
কোন্‌ অন্তায় কাজ করিতে পারেন, আমি এ কথ! 
বিশ্বাস করিতে প্রস্তত নহি।” 

মিঃ ব্লেকেব কথা শুনিয়া কাণ্ডেন সাভরি 
কৃতজ্ঞতাভরে তীহার হাত জড়াইয়া ধরলেন, এবং 
আবেগতরে বলিলেন, “ধন্যবাদ, মিঃ ব্রেক আপনাকে 
সহমত ধচ্ঠবাদ! আপনার কথা শুনিয়া আমি 
মৃতদেহে প্রাণ পাইলীম। আমার প্রত আপনার 
এই বিশ্বাসের কথা কখন তুলিতে পারিব না।” 

মিঃ বেক তখনও পথ দিয়া চলিতে লাগিলেন, 
কাঞ্চেন সাতরি চিন্তাকুল চিত্তে নতমস্তকে তাহার 
অনুসরণ করিলেন; কিন্তু তাহ!র মন দারুণ 
অবসাদে পূর্ণ, তাহার পদদ্বয় থর থর করিয়া 
কাপিতেছিল। তিনি কোথায় পা ফেলিতেছেন 
_স্তাঁহা যেন তাহা বুঝিবার শক্তি ছিল না! 


দীনেন্দ্-গ্রস্থাবলী 


কাঞ্চেন মিঃ ব্রেকের অনুসরণ করিতে করিতে 
ইঠাৎ থাযিয়া যিঃ রেককে বলিলেন, “আপনি কি 
বুঝিয়াছেন, তাহা দয়া করিয়া আমাকে বলিবেন 
কি? এই ব্যাপারে আর কে জড়িত আছে? 
মার্সাল কাহারও সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আমার 
সর্বনাশের জন্য কোন রকম চাল চালিয়াছে বলিষ! 
কি আপনার সন্দেহ হয় না? পরমেশ্বর জানেন__ 
আমি মার্পালকে স্থপথে পরিচালিত করিবার জন্য 
কতদূর সচেষ্ট ছিলাম; শেষে সে আমারই 
সর্বশাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া বসিল ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমি এখনও কিছুই 
বুঝিতে পারি নাই, এবং কেবল অন্মানে নির্ভর 
করিয়া কাহাকেও সন্দেহ করা আমার অভ্যাস নছে। 
আমি আমার সহকারী স্মিথকে মার্পালেন সন্ধান 
লইতে পাঠাইয়াছি; সে মার্সালের সন্ধান লইয়াই 
বাড়ী ফিরিবে ন* সুযোগ পাইলে তাহার সহিত 
একটু আলাপ করিয়া আসিবে-_এ আশাও আছে। 
আমি এখন বাড়ী ফিরিয়া যাইব। আপনার ইচ্ছা 
হইলে আমার সঙ্খে আসিতে পাপেন। আপন 
নিবপরাধ হইলে পরমেশ্বর আপনার যিথ্য' কলঙ্ক 
দূর করিবেন_-ইছাই আমার বিশ্বাস। তিনি চির 
করুণাময়, কেহই তাহার চোখে ধুলা দিতে পারে 
ন11” 

কাঞণ্চেন সাভবি বলিলেন, “আমিও ইহা! বিশ্বাস 
করি; কিন্তু মানুষ মানবের চোখে ধূলা দিয়া 
মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, 
আর নিরপরাধকেও সেজন্ত দগ্ডতোগ করিতে হয় 


_ইহা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। হয় ত 
ইহাও আমাদের কৃতকর্ষ্বের ফল !” 
মিঃ বেক কোন কথা না বলিয়া চলিতে 


লাগিলেন। কাঞ্চেন সাতরি তাহার অনুসরণ 
করিতে করিতে বলিলেন, “দেখুন মিঃ ব্রেক, আমার 
বিরুদ্ধে যে ষডযস্্র হইয়াছে--তাহার সঙ্গে মার্পালের 
যোগ আছে বলিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। 
সে তস্কব হইলেও, তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আমার 
যেটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল» সেই অভিজ্ঞতা বলেই 
আমি গোর করিয়৷ বলিতে পারি--সৎপথে থাকিয়া 
জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইবার জন্ত তাহার 
আন্তরিক আগ্রহ হইয়াছিল; এই জন্তই আমি 
তাহাকে স্নেহ করিতাম। যদি সে সত্যই ভগ হয় 
ও আমাকে প্রতারিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে 
তবিষ্তে আমি আর কাহাকেও বিশ্বাস করিব 
না।” 


মুক্ত কয়েদীর গুগুকথা 


মিঃ ব্রেক কাণ্ডেন সাভরিকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী 
ফিরিলেন। তিনি তাহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ 
করিয়া দেখিলেন' স্মিথ আরায-কেদারায় বসিয়া! ও 
টাইগারকে কোলের কাছে বসাইয়া তাহার পিঠে 
হাত বুলাইতেছে। সে কাণ্চেন সাতরিকে দেখিয়! 
অত্যন্ত বিন্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে 
চাহিয়া রহিল। 

কাণ্ডেন সাভরি স্মিথকে বলিলেন) “তোমার 
মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে-এ।ম আমাকে দেখিয়া 
বিশ্মিত হইয়াছ |” 

ম্িথ যেদিন মিঃ ব্লে-কর সহিত হান্সা হোটেলে 
গিয়াছিল, সে দিন সে যেখানে বসিয়া চা পান 
করিতেছিল--ত'হার ঠিক পাঁশের চেয়ারেই 
হম্মবেশী হারি বসিঘাছিল ; এ ভন্য সে দিন স্মিথ 
তাহাকে মিঃ ব্রেক অপেক্গীও ভাল করিয়া দেখিবার 
সুযোগ পাইয়াছিল। সেই চেহারা তাহা, স্মরণ 
ছিল, সুতরাং কাণ্েন সাভরিকে মিঃ ব্রেকের সঙ্গে 
তাহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিবামাত্র 
চিনিতে পারিলেও স্মিথের বিস্ময়ের কারণ ছিল। 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ইনিই কাথ্েন সাভবি, 
স্মিথ!” 

শ্সিখ বলিল, “হা, আমিও তাহাই মনে 
করিতেছিলাম, চেথারাট। সেই রকমই বটে ঃ কিন্থ 
ইনি কাথ্চেন সাঁভরি হইলে, পে দিন বৈকালে 
ান্স। হোটেলে যে কাঞ্চেন সা'ভরিকে দেখিয়াহিলাম 
ইনি তিনি নহেন 1” 

ন্মিথের কথা শুনিয়া কাঁঞ্চেন সাভর মনের 
আনন্দ গোপন করিতে পারিলেন না। তিনি 
সোখথসাহে বলিলেন, “শুনুন মিঃ ব্রেক! আপনার 
সহকারী কি বলিতেছে শুন্ুন।--কিন্তু এ কথ! 
বলিবার কারণ কি?” 

মিঃ ব্রেক তাহার সহিত সমস্বরে বলিলেন, 
“তোমার এ কথ! বপ্সিবার কারণ কি ম্মিথ ?” 

স্মিথ তাহার দক্ষিণ হস্ত কাণ্চেনের কানের 
দিকে প্রসারিত করিয়া বলিল, পইহাঁর কাঁণ (ছাট 
এবং সুগঠিত ; কিন্তু হাঁন্স! হোটেলের বারান্দায় 
যে লৌকট' আমার পাশে বসিয়া চা খাইতেছিল ও 
খানসামা ছোঁড়ার নিকট হইতে চিঠিখানা লইয়া 
তাঁড়াতাঁড়ি উঠিয়া গেল-_তাহার কান ছুটি বেজায় 
লম্বা | ইহার কাণে কত লোম দেখুন) কিন্তু তার 
সেই ফাজিল লগ্বা কাণে আদৌ লোম ছিল না !” 

শ্মিথের কথা, শুনিয়! কাণ্চেন সাভরির মলিন 
মুখ হঠাৎ উজ্জল হইয়া উঠিল ॥ তিনি আবেগ ভরে 


১৩ 
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বলিলেন, তোমার দৃষ্টিশক্তি কি তীক্ষ! পরমেশ্বর ! 
নিরপরাধকে রক্ষা কর, আমার লজ্ভা নিবারণ কর।৮ 

কারলাক যতই বুদ্ধিমান ও ধুণ্ত হউক, পরমেশ্বর 
দুইজন লোকের অভিন্ন আকার দিয়াও যে একটু 
বৈষম্য রাখিয়] দিয়াছেন_-তাহা! পে তীক্ষ-দৃষ্টিসম্পন্ন 
হইয়াও ধরিতে পারে নাই। হ্যারি ট্রেতেলিনের 
চোখ, মুখ, চিবুক, নাসিকাঁ, ভ্রু, প্রত্যেক অঙ্গের গঠন 
_কাণ্চেন সাতরির গঠনের অনুরূপ হইলেও 
উত্য়ের কানের গঠনের পার্থক্য ছিল, বিশেবতঃ 
হ্থারির কানে লোম ছিল না। কাণ্চেন লাভরির 
এই বিশেষত্টুক কারলাকের দৃষ্টি অতিক্রম 
করিয়াছিল। শ্মিথ যে এই পার্থকাটুকু লক্ষ্য 
করিয়াছিল, ইহাও বোধ হয় পরমেশ্বরেরই ইঙ্গিত। 
নিরপরাধ বিপন্নকে রক্ষা করিবার জন্ত তিনি 
কাহাকে দিয়া কি করান-_তাহা মানুষের বুঝিবার 
শক্তি নাই ! 

মিঃ ব্রেক কাঞ্জেন সাভরিকে একখানি চেয়ারে 
বসাইয়া বলিলেন, প্শ্মিথের কথা আমি সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস করি। আমি দূরে ছিলাম বলিয়া যাহা 
লক্ষ্য করি নাই, ম্মিথ নিকটে থাকায় তাহা লক্ষ্য 
করিয়াছিল। আমি নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস 
করিতে পারি- কিন্ত স্মিথের চক্ষুকে অবিশ্বাস করি 
ন। এখন আমি বিশ্বাস করিলাম--অন্ত কোন 
লোক, যে কারণেই হউক, আপনার ছদ্মবেশে সে 
সময় হোটেলের বারান্দায় বধিয়! ছিল। না, 
আমার আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি পোর্টস্‌- 
মাউথে প্রস্থান করিবার পর সেই জাল কাপ্ডরেনটা 
হোটেলে উপস্থিত হইয়াছিল; সে আপনার সেই 
পত্রখানিরই (প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহা হস্তগত 
করিয়াই সে হোটেল হইতে চম্পট দান করিয়াছিল। 
হা, ইহা যড়যন্ত্রেেই ফল বটে! আপনার বিরুদ্ধে 
কি একট] গভীর ষড়যন্ধ হইয়াছে--তাহ1 এখন বেশ 
বুঝিতে পারিয়াছি।” 

অনন্তর মিঃ ব্রেক ন্মিথের মুখের দিকে চাহিয়। 
বলিলেন, “এ সকল কথার আলোচনা পরে হইবে, 
এখন বল কি করিয়া আসিলে? যে কাজে তোমাকে 
প!ঠাইয়াছিলাম--তাহাতে কুঁতকার্ধ্য হইতে পারিয়াছ 
কি?-মার্সালের সন্ধান পাইয়াছ ?” 

স্মিথ মার্পালের সন্ধানে বাহির হুইয়। কোথায় 
গিয়াছিল, এবং কি কৌশলে মার্পালের ঘরে ঢুকিয়া 
তাহার পহিত আলাপ করিয়াছিল--তাহা সে 
সবিস্তারে মিঃ ব্লেকের গোচর করিল। মার্সাল 
স্মিথকে যে সকল কথা বলিয়াছিল--মিঃ ব্লেক তাহা! 
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অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিলেন, এবং তিনি 
বুঝিলেন, মালি অকপটচিত্তেই তাহার মনের ভাব 
শ্মিথকে খুলিয়া! বলিয়'ছে। 

কাণেন সাভরি স্মিথকে বণিলেন, মার্সালের 
কথা শুনিয়া! কি তোমার মনে হইণ--আমি তাহাকে 
প্রতারিত করিয়াছি বলিধাই তাহার ধারণা 
হইয়াছে?” 

শ্রিথ বলিল, “হা, এইরূপই তাহার বিশ্বাস । 
সে ত আমাকে সে কথ| স্পছই বলিষাছে। আপনার 
উপর তাহার যে রকম রাগ দেখ্লাম--আপনাকে 
হাঁতে পাইলে গে বোধ হয় আপনার মাথ: ছি'ড়িয়া 
ফুটবল খেলে! ম'র্সাল আপন।কে অবিশ্বাস করিলে 
বা আপনাকে প্রতাবিত করিবার ইচ্ছা করিলে সে 
অপধ্ত জহরতগুলি কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে__ 
সে কথা নিশ্চয়ই আপনাকে লিখিত না। সে 
মুস্তল।ভ কৰিয়াই গুপ্তস্থান হইতে সেই জহরত গুলি 
বাহির করিয়া আনিয়া, অন্ততঃ তাহার কিয়দংশও 
বিক্রয় করিতঃ এইভাবে কিছু নগদ টাকার সংস্থান 
করিয়া লইয়া সে দেশান্তরে চম্পটদান করিত ; কিন্তু 
আপনার প্রতি তাহার গভীর বিশ্বাস থাকায় সে 
আপনার হস্তেই সম্পূর্ণরশে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল । 
সে বেচারাকে যেরূপ ঘরে ব'স কনিতে দেখিলাম, সে 
যেরূপ অবস্থায় আছে--তাহাতে তাহাকে নিতান্ত 
সংস্থানহীন বলিয়াই মনে হইল। তাহার হাতে 
কিছুই সম্বল নাই। সুতরাং জহরতগুলি সে জেলে 
যাইবার পুর্কেই যেখানে লুকাইয়। রাখিয়াছিল-_- 
সেইখাশ্ইে আছে, এ বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই ।” 

মিঃ.ব্রেক ম্মিথের সকল কথা শুনিয়! বলি"লন, 
“তোমার তদন্তের ফল অ।শ।তীত সন্তোষজনক 
হহয়া স্মিথ! কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া মনে 
ইইতেছে-_রহস্তট! অধিকতর জটিল হুইয়। উঠিয়াছে | 
আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি--মার্পাঁল সরলভাবে 
অঙ্গীকার পালন করিয়াছে, কাণ্চেন সাঁভরিও 
তাহাকে প্রতারিত করেন নাই; সুতরাং তৃতীয় 
ব্যক্তি উহাদের উভয়কেই গ্রতারিত করিয়া 
জহরতগ্লা কৌশলে আত্মসাৎ করিয়াছে ৰা করিবার 
চেষ্টা করিতেছে। সেই লোকটা কে? এ 
কাভার ষড়যন্ত্র?” 

কিন্তু কাণ্ডেন সাভরি মিঃ ব্রেকের এই প্রশ্নের 
উত্তর দিতে পারিলেন নাঃ টম্লিন্স গোঁপনে যে 
খেল! খেলিয়াছিল-_-তাহ তাঁহার জানিবার সম্ভাবনা 
ছিল না, এবং তাহা তাহার ধারণাতীত। 

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে বসিয় মধ্য" 


দীনেন্্রগ্রন্থাবলী 


রাত্রি পর্য্যন্ত কাণ্চেন সাঁভরি ও স্মিথের সহিত এই 
বিষয় লইরা পরামর্শ করিলেন। রাত্রি একটার 
পর কাণ্েন মিঃ ব্রেকের নিকট দ্দায় লইয়া 
ছোটেলে প্রত্যাগমন করিলেন। তর্ক-বিতর্কের পর 
স্বির হইল-_মিঃ ব্রেক পরদিনই মার্সালের সহিত 
দেখা করিবেন, এবং কাণ্তেন সাতরিকেও মার্সালের 
সঠিত দেখা করিতে হইবে। 

কিগ্ত পরদিন প্রভাতে মিঃ ব্রেক মার্পালের 
বাসায় গিয়! দেখিলেন মার্পীল সেখান হইতে সরিয়। 
পড়িয়াছে! মিঃ ব্রেক ও স্মিথ পালা করিয়া তিন 
দিন দিবারাত্রি সেই বাড়ীর উপর দৃষ্টি রাখিলেন ; 
কিন্তু তাহাদের সকল শ্রম বৃথা হইল, মার্সাল সে 
বাসায় আর ফিরিয়া আসিল না। মার্সাল তাহার 
বামালের স্ধানে গিয়া কারলাকের ফাবে 
পড়িয়াছে-_ইহা তিনি জানিতে পারিলেন না। 


ষষ্ঠ উচ্ছাস 


গ্রিয়ারের হৃতকম্প 


মেজর গ্রিয়ার ক্রোধে ক্ষোভে অভিভূত হইয। 
বলিপ, “ৰাস্কেলটা কি ভয়ানক অবাণ্য, সে ভাঙ্গিবে 
তপু শত হইবে না! কোন গ্রকারেই তাহাকে 


কায়দ! করিতে পারা গেল না? আমি ত হাল 


ছাঁড়য়া দিয়াছিঃ আমার মধ্ষুিতার আর 
কুলাইতেছে না! এখন তুমি কি করিবে মনে 
করিতেছ ?” 

গ্রিয়ার তাহাদের নূতন বাদার সম্মুখস্থ পথে 
কারলাকের সঙ্গে বেডাইতে বেড়াইতে মাপণালের 
অবাধ্যতার কগা লইয়া আলোচনা করিতেছিল। 
তখন সন্ধার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আপিতেছিল। 
কেহ তাহাদিগকে দেখিলে পাছে চিনিতে পারে-- 
এই ভয়ে তাহারা দিবাভাগে ঘরের বাঁছিরে 
অ1সিতে সাহম করিত না; সাবা দিন ঘরে বসিয়া 
থাঁকিয়' তাঁহার! হাপাইয়া উঠিয়াছিল, এই জন্য 
সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহারা! পথে আসিয়! পায়চারি 
কারিতেছিল। 

গ্রিয়ারের কথা শুনিয়! কারলাক বক্রৃষ্টিতে 
তাহার মুখের দিকে চাহিল ? অন্ধকারে সে তাহার 
মুখ দেখিতে না পাইলেও কথ! শুনিয়া! তাহার মন্রে 
ভাব সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। মাসল নিদারুণ 
উৎপীড়নেও গুপ্তকথা প্রকাশ ন' করায় কারলাকও 


মুক্ত কয়েদীর গপ্তকথা 


অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে গ্রিয়ারের মত 
অধীর বা অসংঘত হয় নাই? কার্য্যোদ্ধারের বিলম্ব 
হইলেও কারলাক তাহার মানসিক উৎকঠা ও 
অসন্তোষ গোপন রাখিতে পারিত ।--সে গ্রিরারেব 
মন্তব্য শুনিয়া কোন কথা বলিল লা। 

ম্জের গ্রিঘার পুনর্ববার অধীন স্বরে বলিল, 
“আমরা তিনটি দিন বুগা নষ্ট করিলাম, কোন কাজ 
হইল না! কার্ধ্যোদ্ধারে আমাদের ঘতই বিলম্ব 
হইতেছে__বিপদ যে ততই ঘণ।গূঁত হইযা উঠিতেছে, 
ইহা কি বুঝিতে পারিতেছ না ?” 

কারলাক বলিল, “তুমি অনর্থক ভয় পাইতেছ 
মেজর !--আমরা এখানে ছন্ম বেশে বাস কপিতেছি-- 
এ সন্ধান কেহই জানিতে পারিবে না । জহনত- 
গুল] কোথায় লুকান আছে--এ কথা মাল ভিন্ন 
অন্য কেহ জানে ন'। সে কাপ্তেন সাভিকে এই 
বাডীর স্্ধান দ্যা যে পত্র লিখিয়ছিল--তাহাও 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শেষে মাসল 
আমাদেগ হস্তে বন্দী হইযাছেঃ সুতবাং তাহা 
গুধু সংবাদ অন্ত কোন লোকের জানিবার সম্ভবন৷ 
নাই। মাসল বডই এবগুয়ে, সে জহরতগুনা 
এই বাড়ীব কোন্‌ স্থানে লুকাইয়। রাখিয়ছে তাহা 
বলিতে মম্মত নখে। গে কিছুতেই মুখ খুলিতেছে 
না দেখিয়া] তুমি অধীর হইয! উঠিয়াছ, কিন্তু আমি 
আশা ত্যাগ করি নাই; সে মুখ খুপিবে, জহরতগুণ। 
সে কোথায় লুকাইয়! রাঁখিযাছে, তাহা একাশ 
করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু হজে ইহা হইবার 
নহে ;--এখন্আর একটা উপয অবলম্বন করিতে 
হইবে। সে উপায়-মার্সালকে অশাহাবে রাখিয়া 
জব্দ কর1।-উহার আছর বন্ধ করিলে পেটের 
আ্বলায় গুপুবথ| প্রকাশ করিবে । অনাহারে রাখা 
অবাধ্য লেককে বশীভূত করিবার অমোঘ অস্ত্র! 
আজ বৈকালে দেখিলাম বেটা ভারি ছুূর্বল হইয়া 
পড়িয়াছে 3 সে ঝাঁঝ আবু পাই । তুমি আর কিছু 
কাল ধের্য্য ধরিয়া থাঁক, সনুরে মেওয়া ফ্লিবে।” 

গ্রিষার বলিল, “বনুৎ সবুর করা গিয়াছে, 
মেওয়ার আশায় আর আধক কাল সবুর করিতে 
আমার আগ্রহ নাই; যদি রাঞ্ষেলটা অনাহারে 
থাকিয়াও আর দুই চারি দিন পেটের কথা বাহির 
না! করে--তাহা হইলে কত দিন এই অন্ধকুপে ধরণা 
দিয়া পড়িয়া থাকিব? তহা অপেক্ষা কথাট! 
যাহাতে তাহার মুখ দিয়া চটপট বাহির হয়-সেই 
উপায় অবলম্বন, কর। আমার ইচ্ছা হইতেছে 
উহা'র জিভ টানিয়া ছিভিয়। ফেলি, বেটা শয়তান!” 


৩৫ 


কারলাক হাসিয়া! বলিল, “তাহা হইলে তাহার 
মুখ হইতে কথাট| বাহির করিয়া লইবার আর কোন 
আশা থাকিবে না। আমি যে উপায় বলিলাম-- 
উহ্থাই মুখ খুল।ইবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় ৷” 

যে রাত্রে মার্পাল কারপাক ও গ্রিয়ারের কবলে 
নিপতিত হইয়াছিল, তাঁহার পর দুই দিন চলিয়া 
গিয়াছে ।--তৃতীয় দিন সায়ংকালে তাহাদের 
এই আলোচন! চপিতেছিল। এই তিন দিন ধরিয়া 
কারলাক ও গ্রিয়ার জহরতের সন্ধানে দিবারাত্রি 
অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছে, কোন স্থান খু'জিতে 
বাকি রাখে নাই; কিন্তু সম্ভব ও অস্মব সকল্গ 
স্থানে খুজিয়াও তাহারা ফললাভ করিতে পারে 
নাই। তাহাদের সকল শ্রম বিফল হইয়াছে-_. 
ইহ সেই অস্টালিকার ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়াও 
মার্পাল বুঝিতে পারিয়াছিল) "স জানিত গুপ্ত- 
স্থানের সন্ধান সে না দিলে কাহারও সাধ্য নাই-- 
জহরতগুলি হস্তগত করিতে পারে। কিন্তু মার্সাল 
প্রাণ গেলেও সে কগা প্রকাশ করিবে না-- 
প্রতিজ্ঞা কবিষাছিল। এরূপ তশ্কর অনেক আছে 
_যাহাদের বুক বাশ দিয়া ডলিলেও তাহারা 
বামাল কোথাঁর রাখিয়াছে সে কথা পুলিশের 
নিকট প্রকাশ করে না| মার্সালও সেই প্রকৃতির 
তন্ধর। যদি সেএরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কষ্টপহ না 
হইত, তাহ! হইলে কাঁবাগারে প্রেরিত হইবার 
পূর্বেই পুলিশের হস্তে অঙ্গসেবা লাঁত করিয়' সে 
কথা প্রকাশ কবিত। 

সেই দিন রাত্রি আটটান সময় মার্সালের বাস- 
কক্ষের দ্বার উপুক্ত হহইল। মার্সাল খাটিয়ার উপর 
পড়িমা চে” বুজিয়া তাহার ছুরীগ্যের কথা চিন্তা 
করিতেছিল; দ্বার খুলিবার শব্ধে সে চাহিয়া 
দেখিল--কারলাক একটি বাতি লইয়া সেই কক্ষে 
গ্রবেশ কবিতেছে। 

কারলাক বাতিটা মেকের উপর বসাইয়! 
রাখিধা মার্সালেব মাথার কাছে গিয়, ধীড়াইল। 
বাতির আলোকে সে মার্পালের মান মুখ ও 
কোটরগত চক্ষুর দিকে চাহিল। 

কাঁরলাক মিনিট-ছুই নিস্তব্বভাবে দীড়াইয়া 
থাকিয়া! নীব্স স্বরে বলিল, “ওরে বোকা! বুদ্ধির 
দোষে কেন এত কষ্ট প।ইতেছিদ্‌? এখনও বল-- 
আমার আদেশ পালনে রাজী আছিম কি না।” 

মার্সাল ক্ষীণম্বরে বলিল, “আমার এক কথা। 
যা আগে বলিয়াছি, ত1 ছাড়া আমার আর কোন 
কথ৷ বলিবার নাই দোস্ত! আমি এখানে পড়িয়া 


৩৬ দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


থাকিয়াই তোমার মতলব টেন পাধয়াছি; তুমি 
যে কি চিজ, তাহাঁও আমার জানিতে বাকি নাই; 
কিন্ত আমি কি চিজ, ত| এখনও বঝিতে পার নাই! 
বুঝিতে পারিলে আমাকে যখন তখন এ ভাবে 
বিরক্ত করিতে মামিতে না। আমি প্রথমে 
তোমার ব্যবহারে আশ্চয্য বোধ করিয়াছিলাম 
কিন্তু ক্রমে সবই বুঝিতে পারিয়াছি -এখন আমার 
আর কিছুই আশ্চর্য্য ঠেকিতেছে 511” 

কারলাক পকেটে হাত পুরিষা টোটাভবা 
পিস্তল বাঠির কপিল, এবং মার্পালের শয্য।প্রান্তে 
হাটু গাড়িয়। বসিরা পিস্তলট! তাহার দিকে 
বাগাইয়! ধরিল। 

মার্সাল মুহৃর্ মধ্যে উঠিসা বসিয়া, তীক্ষৃষ্টিতে 
কারলাকের মুখের দিকে চাঁহিম1! বলিল, “গুলী 
করিবার ভয় দেখাইয়া আমাকে কাবু করিবে? 
আমি বিশ্বাস করি নরহুত্যায় তোমার আপত্তি 
নাই। মানুষের প্রাণ আর কীট-্পতঙ্গের প্রাণ 
তোমার কাহে সমান বটে; কিন্ধু ইছাঁও জানি 
তুমি আমাকে তয় দেখাইতে আসিয়াছ, গুলী 
কর্যি আমাকে হত্যা করিবে না। হা, ইচ্ছা 
থাকিলেও হত্যা কিবে ন!$ কারণ তাহা হইলে 
তোমার সকল 'মাশায় ছাই পড়িবে ।” 

কারলাঁক বুঝিতে পারিল--সে বড কঠিন 
লোকের পাল্লাম পড়িয়। গিযাছে; লোকট। প্রায় 
তাহারই জোড়া ! (৮10 ৬৪3. 2170956 115 


12810) ) মার্সীল তাহার ন্ায় চতুর ও ফন্দীবাঁজ 


না হইতে পারে, কিন্তু সে কাহারও নিকট নতি- 
স্বীকার করে নাঃ তাহাকে বশীভূত করা অণন্তব ! 

কারলাক একটু নরম হইয়। বলিল, “সবই 
বুঝিয়াছ ৰলিলে ! কি বুঝিয়াছ বল ত শুনি, শুনি।” 

মাসাল বলিল, “তামরা আমার বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করিয়াছ--তাহ। প্রথমে বুঝিতে না পারিলেও 
এই কয়দিনে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আমি 
বোকামী করিয়া তোমার ফাদে ধরা দ্িয়াছি বটে, 
কিন্তু গোড়াতেই আমার একটু ভুল হইয়াছিল। 
যদ্দি কাণ্চেন সাভরি তোমাদের এই যড়যন্ত্রে লি 
থাকিত, তাহা হইলে এই কয়দিনের মধ্যে অন্ততঃ 
একবারও তাহাকে দেখিতে পাইতাম। নুতর*ং 
বুঝিয়াছি সে তোমাদের ষড়যন্ত্রে নাই, তাহাকে 
বাদ দিয়াই তোমর! কাজ হাসিল করিবার ফিণির 
করিয়াছ !” 

কারলাক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, “এখন 
আমার একটা কথা শোন মাসাল! এ পর্যান্ত 


আমরা তোমার প্রতি তেমন বেন দুর্ব্যবহার করি 
নাই, কি বল?” 

মাসল বলিল, “হা, চুড়ান্ত রকম সগ্ধ্যবহর 
করিয়া ! সদ্ধ্বহারের নমুনা দেখিয়া! আমার প্রাণ 
ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে ।” 

কারলাক ক্রোধে মুখ লাল করিয়া ধমক দিয়! 
বলিল, "মুখ সামল করিয়া কথা বল্‌ বেয়াদপ! 
বেশী গোল্মাল করিলে ভাল হইবে শা । জানিম্‌ 
এখানে তোকে রক্ষা করিবার জন্ তোর মা বাঁপ 
কেহই নাই? তুই আমার মুঠার মধ্যে আসিয়া 
পড়িয়ছিম্--তাহা কি তুলিয়া গিয়াছিল ? আমি 
ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্তেই এক গুলীতে তোর মাথা 
হইতে মগঞ্জ বাহির করিয়া দিতে পারি, তা 
বঝিতে পারিস্‌ নাই ?” 

মার্সাল প্রদীপ্ত-নেত্রে কারলাকের মুখের দিকে 
চাহিয়া বলিল, “এ ভয় ত অনেক বারই দেখাইয়াছ, 
কৈ- এখন পধ্যস্ত ত গুলী করিতে পারিলে না! 
পিস্তল ত হাতেই আছে, আমি সম্পূর্ণ নিরশ্ব, আমার 
আম্মরক্ষা করিবার শক্তি নাই--তাহাও জান) 
গুপী করিয়া মারিতে কে তোমাকে নিষেধ 
করিতেছে? পিস্তলেগ খোঁড়া টিপিয়া সব শেষ 
করিয়া দাও না, দেখি তোমার কথায় ও কাজে 
কি রকম মিল আছে ।- আমাকে গুপী করিলে 
তোমার সকল যড়যন্ত্র সকল পরিশ্রম, ডাক্তারের 
দোকান খুলিয়া বসিবার ভগ্ডামী-সকলই বৃথা 
হইবে, তাহা কি তুমি জান না? তুমিও জান, 
আমিও জানি, তবে ন্ঠাকামী করিয়া *লাত কি ?-- 
কেবল ভয় দেখাইয়া কাজ গুহাইতে চাও 1-তা 
হইবে না বন্ধু! আমি সে রকম বান্দা নই |” 

কারলাক মার্পালের কথা শুনিয়া ক্রোধে 
জ্বলিয়! উঠিল। রাগ হইলে তাহার কাগুজ্ঞান 
থাকিত না।--সে পিস্তলটা হাতে লইয়াই মার্পলের 
উপর লাফাইয়া পড়িল এবং বা-হাতে তাহার গলা 
টিপিয়। ধরিল। 

মর্সাল বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই কাঁরলাককে 
রাগাইয়া দিয়াছিল, এবং এই ভাবে আক্রান্ত হইবার 
জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তত ছিল ; কারণ কারলাক যার্সালের 
উপর লাফাইয়া পড়িবার পূর্বেই মার্সাল উঠিয়া 
বসিয়াছিল। কারলাক নার্সালের উপর লাফাইয়! 
পড়িয়া! গলা টিপিয়া ধরিবামাত্র মাসাল তাহাকে 
বুকের উপর লইয়াই চিৎ হুইয়া শুইয়া পড়িল এবং 
দুই হাত বাড়াইয়! কারলাকের শাতের পিক্জীটা 
দৃঢ়রূপে চাপিয়া.ধরিল। 


কয়েদীর গগুকথা ৩৭ 


কারলাকের আশঙ্কা হইল--মার্সাঁল হয় ত 
পিস্তলের নল ঘুরাইয়! তাহার মুখের উপর ৰাগাইয়। 
ধরিয়া! ঘোড়া টিপিবে। মার্সাল সেরূপ করিলে 
পিস্তলের গুলী মুহুর্ত মধ্যে কালাকের চিবুক 
বিদীর্ণ করিয়া! মস্তিষ্কে প্রবেশ করিত, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার পঞ্চত্ব লাভ হইত; কিন্ধু মার্সাল 
সেরূপ চেষ্টা ন| করিয়া পিস্তলের নলট৷ সেই কক্ষের 
দেওয়ালের দিকে ঘুরাইয়া দিল। ক'রলাক 
মাসালের উভর হস্তের মুঠার 1৬তর হইতে পিস্তলটি 
টানিয়া লইবার চেষ্টা করিবাব পুর্কেই-_মার্সাল 
একই সময়ে পিস্তলের দুই ঘোড়াই টিপিয়া দিল) 
সঙ্গে সঙ্গে “ছুড়ুম' “হুড়ুম' শব্দে গুলী বাহির হইযা 
দ্বারের বিপরীত দিকের গ্রাচীরে বিদ্ধ হইল! 
কারলাঁক তক্ষণাৎ পিস্তলটা মার্সলেব হাত হইতে 
কাভিযা লইয়া, তাহার গলা ছাড়িয়া উঠিযা 
ঈাড়াইল £ এবং সরে।ষে গঞ্জন করিযা বলিল, 
“তুমি কি ক্ষেপিযাছ ?--এ রকম পাগলামি কেন 
করিলে ? তোমার মতলব কি?” পিস্তলের নলেব 
মুখনিঃস্কত নীলাভ ধূম তখনও সেই কক্ষের বাধূ- 
তরঙ্গে ভ|সিতেছিল। 

মাসাল খটিয়ার উপর শুইয়াঁপড়িয়া ইাপাইতে 
লাগিল; সে কব্লাকের গ্রাথেব উত্তর দিল না। 
মুহূর্ত পরে সে সি'ডিতে দুপন্দাপ, পদ-শব' শুনিতে 
পাইল; তাহাঁর পর সবেগে তাহা শয়ন-কক্ষের দ্বাব 
খুলিযা মেজর গ্রিয়ার ইাপাইতে হাপাইতে বক্ষ 
মধ্যে প্রবেশ করিল! তাহাব চোখে মুখে ভষ 
ও উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট ; সে কাবলাককে সন্মণে 
দ'গ্ডায়মান দেখিমা ব্যাঞুল স্ববে বলিল, “হঠাৎ 
পিস্তলের আওয়াজ শুনিলাম ! ব্যাপার কি?” 

সেই মুহুর্তে মার্সাল উঠিম:-বসিয়! তীক্ষদৃষ্টিতে 
কাপ্তেন গ্রিয়ারের মুখের দ্রকে চাহিল, এবং 
হর্ষোৎফুল্প তাবে সোৎ্স।হে বণিল, “এবার ধর 
পড়িয়াছ ! মেজব তুমি? আর তোম।ব 
লুকোটুরী চলিবে পা । আমি ণঝিয়া ছিলাম-- 
আমার কোন জানা-শুনা লোক এই বডযন্ত্রের 
ভিতর আছে, সে আড়ালে বসিযা হাত 
খেলাইতেছে ! কিন্তু জানতাম না তুমি -পেণ্টউড 
জেলখানার সাবেক কর্তা মেজর গ্রিয়ারই সেই 
লোক! তাজ্জব ব্যাপার বটে !-অনেক দিন 
পরে তোমার সঙ্গে দেখা হইল, মেঞ্জর গ্রিযার ! 
মেজাজ সরিফ ?” 

_ মার্সাল কি *উদ্দেশ্টে পিস্তলটা জোর করিয়া 
ধরিয়া ওভাবে আওয়াজ করিয়াছিল--কারলাক 


এইবার তাহা বুঝিতে পারিল। মাঁসা'ল যে এরূপ 
ধূর্ত, ইহা! সে পূর্বের বুঝিতে পারে নাই। গ্রিয়ার 
মার্পালের কথা শুনিয়া কি বলিবে--কি করিবে, 
তাহা স্থির করিতে না পারিয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া 
রহিল। তাহার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া! মার্পাল বড় 
আমোদ বোধ করিল। আনন্দে তাহার চক্ষু উজ্জল 
হইয়া উঠিল; সে বিদ্রপের স্বরে বলিল, পগ্রিয়ার, 
মুখোম খুলিষা! তুমি রোজগারের খুব সোজা পথ 
ধরিয়া | তুমি রাঙ্গ্যের যত চোর ডাকাতের কর্তা 
ছিলে; তাহারা যে পথে চলিয়া রাতারাতি 
বডলোক হইবার চেষ্টা করিত, তুমি তাহাদের মোড়ল 
হইযা এমন মজার ব্যবসাষের লোভ ছাড়িয়া দিবে-- 
এ কি একটা কথা? তা, তোমার এই কীত্ডির কথা 
লোকে যখন জাণিতে পারিবে-- তখন চারি দিকে 
তোমার সুণাম জাহির হইবে); জেলখানার 
কষেদীরা তোমাকে তাহাদের দলে পাইয়া ভারি 
খুসী হইবে! জেলখানা বড় কর্তা পায়ে বেড়ী 
পরিয়া আমাঁদেব দলে ভিডিবে, কি মজী !” 

গ্রিয়ার দেখিল সে মাসাঁলের কাঁছে ধ্রা৷ পড়িয়া 
গিবাছে ! মার্সাল দুর্দান্ত ও দুর্দুখ কয়েদী বলিয়া 
গিষার জেলখানাতেও তাহাকে ভয় করিত; সেই 
মার্সাল আজ জ|নিতে পার্লি-_সে দম্ুদলতুক্ত, 
পরধন হবণের জন্য দস্যুর সহিত ষন্ডযন্ত্রে লিপ্ত !-_- 
গ্রিধার আর আম্মসংবরণ করিতে পারিল নাঃ 
মার্পালকে সেই স্থানেই হৃত্যা না করিলে তাহার 
কলঙ্ক প্রচার অনিবার্য বুঝিয়া, সে মার্পালকে 
আক্রমণ করিবার জন্ত খাটিয়ার পিকে সবেগে 
অগ্রসব হইল। পূর্বেই বলিয়াছি-_কারলাক জলস্ত 
বাতিট! সেই কক্ষের মেঝের উপর বসাইয়া রাখিয়'- 
ছিল, সে তাড়াতাডি অগ্রসব হইবাব সময় তাহার 
পাঁয়েন ধাকায বাতিট। উল্টাইয়! পড়িয়া নিবিয়া গেল। 

সেই ক্ষুদ্র কক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবামাত্র মার্সাল 
বিছযুৎবেগে তাহাব খাটিযা হইতে নামিয়া পড়িল, 
এবং গুড়ি মারিয়া খাটিয়ার তলা দিয় মুক্তদ্বারের 
দিকে অগ্রমর হইল। 

গ্রিযার তখন রাগে কাপিতেছিল; বাতিট! 
নিবিলেও সে দিকে সে ভ্রক্ষেপ ন! কবিয়া, মার্সালের 
শয্যার উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং অন্ধকারে 
খাটিয়ার উপর উপুড় হইয়া দুই হাত বাড়াইয়া 
মার্সালকে খুঁজিতে লাগিল ।--মার্সাল তখন দ্বার 
অতিক্রম করিয়া সিঁড়ির উপর আসিয়! পড়িয়াছে। 

অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষ হইতে পলায়নের এরূপ 
উৎকৃষ্ট মুযে'গ মাঁসাল নিশ্চয়ই ত্যাগ করিবে না--- 


৩৮ 


হা বুঝিতে পারিয়৷ কারলাঁকও অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল। সেমার্সলের পলায়ণে বাধা দেওয়ার 
জন্ত, দুই হাতে তাহাঁকে জ্ড়াইযা ধরিবার সন্কল্পে 
এক লাফে মাসালের শধ্যা-গ্রান্তে উপস্থিত হইল, 
এবং খাটিয়ার উপণ ঝুকিয়া-পড়িয়া হাত বাড়াইতেই 
এক জোড়া পা তাহাবণ হাতে ঠেকিল 1--সে 
তৎক্ষণাৎ পা-দুখানি ছুই হাতে জডাইয়া ধরিয়া 
সজোরে মোচডাইতেে আরম্ত করিল। বলা বাহুল্য, 
সেই পাঁদুখনি গ্রিয়ারের পা! গ্রিয়ার যে শধ্যায় 
উপুড় হইয়া পঙডিয়া মার্স 'লকে খু'জিতেছিল, কারলাক 
ইহা বুঝিতে পারে নাই। কারলাক গ্রিয়ারের 
পাদুখানি চাপিয়ণ ধরিষা প্রচণ্ড বেগে মোচড় দিতেই 
গ্রিয়াব ভাঁবিল মাল লই তাহাকে এই ভাবে আক্রমণ 
করিয়াছে সে অতিঞষ্টে কাত হ্ইয়। বসিয়া 
কাবলাকের মাথার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং 
বা-হাতে তাহীর গল! জড়াইয়া ধরিয়া অন্ত হাতে 
তাহার পিঠে গুমাগুম কিল মারিতে লাগিল! ছুই 
চাঁরিট। কিল খাইয়া কাঁবলাক গ্রিয়ারের পা-ছুখানা 
দুই হাতে চাপিয়া ধবিয়াই উঠিযা দভাইল, এবং 
হুঙ্কার দিয়া বলিল, “বেট। চোর! এখনই তোকে 
'রেলিং' ডিঙ্গাইয়া নীচে ফেলিয়। দিব ; দেখি কে-_-” 

কাগলাকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই গ্রিয়ার 
চিৎকার করিসা বলিল, “আরে! থাঁম, থাম) 
আমি মাসাল নই! আমাকে ধরিয়া টানাটানি 
করিতেছ কে? ভাবিয়াছিলাম আমি মাস লকে 
ধরিয়া কিলাইতেছি। সে তুমি!” 

কারলাক তত্ক্ষণ|ৎ গ্রিয়ারকে ছাড়িয়! দিয়া 
সবিশ্বয়ে বলিল, কি কর্বাণাশ ! তুমি ?--৩বে 
মীসাল কোথায়? সে নিশ্যয়ই তুন্ধকারে চম্পট 
দিয়াছে 1”-_কারলাক তৎক্ষণাৎ সিঁড়ির দিকে 
ফিরিল। 

মাসাল পি'ড়ি দিয়া নামিয়। পলায়ন করিতে- 
ছিল--একথ পুর্েই বলিয়াছি। সে যে প্িডি 
দিয়া নাঁমতেছিল--তাহা কাঠের সিড়ি। 
বহুদিনের পুরাতন সিশড়র তক্তাগুলা জীর্ণ হইয়। 
গিয়াছিল। মার্সাল তাডাতাড়ি নামিতে নামিতে 
একটি ধাপে যেমন সজোরে পা ফেলিয়াছে-- 
তৎক্ষণাৎ সেই তক্তার মধ্যস্থল “মচাং শবে ছুপিয়া 
গেল। সঙ্গে সঙ্জে মার্পালের একখানি পা 
মচ.কাইয়' গেল) সে সেই ঝোঁক সামলাইতে ন 
পারিয়া নীচের ধাপে উন্টাইয়! পড়িল। 

সিঁড়ির পচা তক্তা মচ.কাইবার শব্দ কারলাকের 
কর্ণে গ্রাবেশ করিবামাজ্র গ্ররুত ব্যাপার সে বুঝিতে 


দীনেন্দ্রগ্রন্থাবলী 


পারিল; সে মার্পালকে ধরিবার জগ্ত তাড়াতাড়ি 
সিড়ি দিয়া নামিতে লাগিল, এবং মর্সাল উঠিয়: 
সোজা হইয়া দীড়াইয়া৷ পলায়ন করিবার পূর্বেই 
কারলাক অন্ধকারে দৌড়াইয়া আপিয়! দ্বই হাতে 
তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। তখন সেই সি'ড়ির 
উপর দুইজনে ধস্তাথস্তি আরম্ভ করিযা পরম্পরকে 
প্রহার করিতে লাগিল; তাহার পর দুইজনেই 
সিঁড়ি দিয়া গড়াইতে আরম্ভ করিল; অবশেষে 
ধপ|স্ঠ করিয়া একট! শব্ধ হইল; মার্সাল সবেগে 
মেঝের উপর ছট্কাইয়া পড়িল এবং তাহার মস্তকে 
গুরুতর আঘাত লাগিল।--ক1রলাক মার্সালের 
বুকের উপর থাকায় তাহার শরীরে তেমন আঘাত 
নাগিল না। 

মানাল আঘাত-ন্ত্রণায় আর্তনাদ করিয়াই 
নিশ্তদ্ধ হইল; কারলাক তাহার নিপ্পন্দ দেহ 
ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দ্াড়াইল, এবং অন্ধকারে 
উর্দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, পগ্রয়ার, উপরে আছ 
কি?” 

গ্রিয়ার সিডির দরজার কাছে ধাঁড়াইয়, বলিল, 
“হাঁ, আছি। ব্যাপার কি ?--কি হইয়াছে? 
ছু'চোট৷ পলাইতে পারে নাই ত ?” 

কারণাক বলিল, পনা। তৃমি শীঘ্র নামিয়া 
এস) কিন্তু সাবধানে নামিবে; সিঁড়ির মধোর 
একটা ধাপের তক্তা ম5.কাইয়া গি।!ছে, সেই ধাপে 
জোর পা দিও না।” 

গ্রিয়ার রেলিং ধরিয়া প্রত্যেক ধাপ পরীক্ষা 
করিতে করিতে নীচে নামিয়া আমিল এবং কার" 
লাকের অরে ফড়াইয়া পুনর্বধার ওৎ্কন্ঠিত স্বরে 
জিজ্ঞাসা! করিল, “কি হইয়ছে? অন্ধকারে কিছুই 
দেখিতে পাইতেছি না |__সেই শয়তানট! কোথায় ?” 

কারলাক বলিল, “বা-ধারের দেওয়ালে যে 
সেল্ফটা আছে, তাহার উপর মাচ-বাঝা ও বাতি 
আছে; তাহা লইয়া আগে আলো জ!ল।-_ 
আমার এখান হইতে নড়িবার উপায় নাই; শিকার 
হাত-ছাড়া হইলে আর তাগাকে ধরিতে পাব 
না।” 

গ্রিয়ার বললঃ “ভয়ানক অন্ধকার! আমার 
কি চোখ জলিতেছে যে সেল্‌ফের কাছে যাইব ?” 

কারলাক বলিল, “অন্ধকারে হাঁতড়াইতে 
হাতড়াইতে যাও $ কাঁজট! তেমন শক্ত নয়। জান 
ত সেল্ফট। দরজার পাশেই দেওয়ালে আঁটা 
আছে।' . 

গ্রিয়ার কয়েক মিনিটের চেষ্টায় সেল্ফের নিকট 


মুক্ত কয়েদীর ৩৯ 


উপস্থিত হইল, এবং দেশলাই সংগ্রহ করিয়। বাতি 
জলিল।-সেই কক্ষ আলোকিত হইলে সে দেখিল 
সিঁড়ির সর্বনিয়স্থ সোপানের অদুরে মেঝের উপর 
মার্সাল চিৎ হইয়া! পড়িযা আছে 1-_কারলাক 
মার্সালের শ্ষ্পন্দ দেহের পাশে দীড়াইধ! সাগ্রহে 
আলোকের প্রতীক্ষা করিতেছিল। 

গ্রিয়ার প্রজলিত বাতিটা হাতে লইয়া কার- 
লকের নিকট সরিয়া আফ্নি, এবং মার্সালের 
প্রসারিত দেহেব দিকে চাহিয়া অস্ফুটপ্বরে বলিল, 
“অন্ধ! প|ইয়াছে নাকি? নড়ে-চড়ে না যে!” 

কারলাক বলিল, “বাতিটা উচার মুখের কাঁছে 
ধর। আছে কি মরিয়াছে পরীক্ষা কবিয়! দেখি ।” 

গ্রিয়ার মাসালের দেহের উপর ঝুঁকিয়া 
পড়িয়া বাতিটা তাহার পাঁকা দাড়ির কাছে 
ধরিল, তাহার হত কাপিতে লাগিল। কারলাক 
মার্সানের জামার তিতর হাত পুরিষ! দিয়া 
পরীক্ষা করিয়! দেখিল তাহার বক্ষের স্পন্দন রহিত 
হর নাই) নাকের কাছে হাত বাখিম! বুঝিতে 
পারিল মতি ধীরে শ্বাস বহিতেছে। 

কারলাক উঠিযা দীড়াইয়। বপিল, প্না, মরে 
নাই? বাচি্া আছে বটে, তবে পড়িবার সময় 
মাথা জোরে আঘাত লাগায মৃঙ্ছিত হইয়াছে; 
খানিক পরেই বোধ হয় জ্ঞ'ন হইবে। শযতানটা 
আমাদের চোখে ধুলা দিয়া চম্পট দিয়াছিল আর 
কি! ভ'গ্যে সিড়িব তক্তাখানায় পা! মচ.কাইয়া 
পৃড়িয় গিয়াছিল। আর উহাকে পলাইতে 
হইবে না।” * 

কাখলাকের কথা শেষ হইবার মুহূর্ত পরেই 
অদূরে কাহার পদশব হইল। সেই শব্দ শুনা 
কারলাক ও গ্রিয়ার উভয়েই ত্রস্ত ভবে পশ্চাতে 
ফিরিয| চাহিল। পি'ড়ির ঘর হইতে হলঘরে 
যাইবাব যে দ্বার ছিল, নেই দ্বারেব নিকট তাঁহার! 
একটি নাবী-মুদ্তি দেখিতে পাইল।-_এই রমণী 
তাহাদের অপকর্মের সহযোগিনী জুয়ানিট! : 

জ্যানিটার হাতে একটা ল্যাম্প ছিল; সে ছ্বার- 
প্রান্তে দাড়াইয়া সি'ড়ির ঘরের দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে 
কাপিয়া উঠিন। “কন্ত সে মনের তাৰ গোপন 
করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, “কোন বিপদের আশঙ্কা নাই 
ত সিনর!» 

কারলাক জুয়ানিটার সম্মুথে অগ্রসর হইয়া 
তাহার ল্যাম্পট| টানিয়া লইয়া বঞ্গিল, পনা, ভয়ের 


কোন কারণ নাই, জুয়'“নটা! তুমি এখন তোমার 
কাজে যাও ।% 


জুয়ানিটা মার্সালের নিশ্ল দেহের দিকে আর 
একবার দৃষ্টিপাত করিয়! সেই স্থান ত্যাগ করিল। 
তখন কারলাক গ্রিয়ারকে বলিল, “ইহাকে কোন 
নিরাপদ স্থাণে কয়েদ করিয়া রাখিতে হইবে; তুমি 
উহাকে তুলিয়া লইয়া £ামার সঙ্গে চল।” 

কয়েক দিন অর্ধাহারে থাকিয়া এবং নানাপ্রকার 
নিধ্যাতন সহ করিয়া মার্পালের দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ 
হইছিল; গ্রিয়ারও বিলক্ষণ বলবান্‌ পুরুষ। 
কারলাকের ইঙ্গিতে সে মার্পালকে ছুই হাতে 
জড়াইয়া দিয়! অবলীল'ক্রমে কীধে তুলিয়া লইল। 
সিডির ঘরেখ অন্য পাশে একটি ক্ষুদ্র কুঠুরী ছিল, 
সেই দিকেই তাহার একটি যাত্র দ্বার, অন্ত দিকে 
দাববা একটিও জানাল! ছিলি না। এই কুঠুরীটি 
চোব কুঠুবী। পূর্বে ইছা গুদাম রূপে ব্যবহৃত হইত। 
কার্লাক ল্যাম্পট! হাতে লইয়া, রুদ্ধদ্বার খুলিয়া 
সেই কুঠুবীর তিতির প্রবেশ করিল। শ্রিয়ার 
মাস লের সংজাহীন দেহ ঘাড়ে 'ফেলিষ! কাঁরলাকের 
অন্ুলরণ করিল । 

কারলাক বলিল, ণ্আমরা উহীকে এই 
কুঠুরীতেই কযেদ করিমা রাখিব । আমর সর্বদাই 
ত নীচের ঘরে থাকি. সুতরাং উহার উপর দৃষ্টি 
রাখিবার অসুবিধা হইবে না ।” 

সেই কক্ষের এক প্রান্তে একটা ল্থা কাঠের 
বাল্স ছিল; ঝ]ঝাটা বহুদিন হইতে অব্যবহীর্য্য 
অবস্থায় পড়িয়া! ছিল। গ্রিয়াব কারগাকেধ ইঙ্গিতে 
মার্সালকে সেই বাঁল্পের উপর শয়ন কর|ইল; 
তাহার পর মণ'র্শালেব মুখের দ্বিকে চাহিয়া বিকৃত 
স্বরে বলিল, “এইখানে পড়িয়া থাক, বেটা শয়তান! 
আমাদের হাত হইতে পলাইবার চেষ্টা? এ 
বাঠাযোতে ত তোর পরিভ্রাণ নাই ।” 

কারলাক গ্রিয়ারকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষের 
বাহিরে আমিল, এবং দরজা বন্ধ করিয়া তাহাতে 
তাল! লাগাইযা! দিল। 

তালার চাবিট: পকেটে ফেলিয়া কারলাক সেই 
স্থান ত্যাগ করিবে। এমন সময় গ্রিয়ার কারলাকের 
মুখের দিকে চাহিয়া ল্যাম্পের আলোকে দেখিতে 
পাইল--তাহার গালে রক্তের একটা দাগ লাগিয়া 
আছে। গ্রিয়ার বলিল, "ও কি! তোমার গালে 
রক্ত কেন?” 

কারলাক গালে হাত দিয়া রক্তটুকু মৃছিয়া 
ফেলিয় বলিল, "মার্সলের সহিত জড়াজড়ি করিয়া 
সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়। পড়িবার সময় গাল ছড়িয়! 
গিয়া রক্তপাত হইয়াছিল দেখিতেছি! এই দাগটা 
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আজিকার এই ঘটনার কথা 'অনেক দিন স্মরণ 
করাইয়া! দিবে ।” 

প্রিয়ার গম্ভীর স্বরে খলিল, “আজিকার এই 
ঘটনার কথা কেন, আমাঁদের এই ষডধন্ত্রেরও উহা 
স্বতিচিহ। আমাব মনে হইতেছে, এই ষড়যন্ত্রে 
যোগদান না কবাই "মার উচিত ছিল। এই 
একগুযে ব্দযীযেসটা আমকে চিনিয়া ফেলির়াছে ! 
ব্ডই দুশ্ন্তীব কথা। আমি যে এখন কি কবিব 
--তাছা স্থির করিয়; উঠিতে পারিতেছি না।” 

গ্রিয়ার মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া চিন্তাকুল চিত্তে 
পুনর্বাব বলিল, “একটা কাঁজ করা দরক!র ১ হ 
তাহা! করিতেই হইবে । মাসল অতঃপর জীবিত 
অবস্থায় এই বাড়ীর বাহিরে যাইতে না পারে 
তাহার ব্যবস্থা করাই চাই। আমি নরহত্যার 
পক্ষপাতী নহি; কিন্ত আমাণ মান কন্তরম, সুনাম ও 
চাকরী বজায় রাখিবার জন্ত এ রকম ছুই পাচটা 
লোককে জীবন্ত কবণ দ্বিতেও আমার আপত্তি 
নাই। আমি তোমাৰ কুকর্মেন লহখৌগী-- ইহা 
মাসল স্বচক্ষে দেখিয়।ছে, সুতরাং উহাকে মরিতেই 
হইবে। তোমা মত লোকের সঙ্গে যে সডযন্ব 
করিতে পাবে-_তদ্র সমাজে তাহার মুখ দেখাইবার 
উপাঁয় নাই।” 

কারলাক বিজপ ভবে বলিল, “হা, তুমি অতি 
সম্রাস্ত ভদ্রলোক, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে; 
এই জন্যই তুমি দাও মারিবাব লে'ভে আমার 
সঙ্গে-_ 

গ্রিয়ার বলিল, থাম ভাই ! সে সকল কথার 
আর দরকাঁর নাই ঃ তখন জান্দিতাম না যে, চারি 
দিক হইতে নানা রকম বিদ্ধ আসিয়া জুটিবে, তাহা 
অতিক্রম করিবার জন্ত আর একট দুম্ম করিতেই 
হইবে ।” 

কারলাক বলিল, “কুকর্ম মজাই এ! ছিন্লি 
দেখিয়া আগাইয়াছিলে, এখন কৌতকা দেখিয়া 
পিছাইলে চলিবে না। এখন চল বলিবাঁর ঘরে 
যাই, জরুরী পরামর্শ আছে ।” 

কারলাক মেজর গ্রিয়।য় সহ উপবেশন-কক্ষে 
প্রবেশ করিয়! বলিল, “দেখ গ্রিয়ার! আমি আজ 
রাত্রেই লগ্নে যাইবার সম্ল্প করিয়াছি । সেখানে 
কি হইতেছে না হইতেছে তাহা আমার জানা 
দ্রকার। আমি আমার সহকারীর কাছে তার 
পাঠাইয়াছি; রাত্রি নয়টার সময় আমার মোটর 
এখানে আসিয়া! পৌছিবে ; সুতরাং আর অধিক 
বিলথ্ঘ নাই। আমি যে কয়দিন লণ্ডন হইতে 


দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


এখানে ফিরিয়া না আসি-সে কয়দিন তোমাকে 
এখানে এক' থাকিতে হইবে ।” 

কারলাকের কথ! শুনিয়া কি একটা অজ্ঞাত 
ভয়ে মেজর গ্রিয়ারের মুখ শুকাইস। গেল; সে 
উত্নন্তিত ভাবে কারলাকের মুখের দিকে 
চাহিল। 

গ্রিয়ার ভয় পাইয়াছে বুঝিয় কাঁরলাঁক তাহাকে 
আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, “তামার আশঙ্কার 
কোন কারণ নাই ? তুমি কোন বিপদে পড়িবে না 
যদি কেহ এখানে আগিয়া আমার থোজ করে--- 
তাহ হইলে তুমিই ডাক্তার ডাগ.মাঁর বলিয়া তাহার 
নিকট নিজের পরিচয় দ্িবে। আমি জুয়ানিটাকে 
বলি! যাইব, কেহ দেখা করিতে আসিলে ,স 
দরজা খুলিয়৷ প্রথমে তাহার পরিচয় লইবে ; তাহার 
পর সন্দেহের কোন কাবণ না থাকিলে তুমি 
আগন্ধকের সহিত দেখা করিবে |” 

কাবলাক ডাক্তারের ছৃন্পবেশে সেই বাড়ীতে 
বাস কবিতে আসিবার পর ছুই জন লোক ডাক্তার 
ডাঁগমারেব সহিত সাক্ষাৎ করিতে আস্যাঁছিল, 
বোধ হয় চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ করাই তাহাদের 
উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু কাখলাক গাহাদের সহিত দেখ! 
করিয়া জানাইয়াছিল--বাঁড়ীঘর মেবামত শেষে না 
হইলে গে কোন রোগীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে 
না, তাহার ওষধ পত্রাি সমস্ত তখন পর্য্যস্ত গুহাইয়া 
লওয়া হয় নাই--ইত্যাদি।_আগন্তকছয় তাহার 
বাড়ী-খরের অবস্থা দেখিয়৷ বোৌপ হয় তাহার কথ৷ 
বিশ্বাস করিয়াছিল। 

কারলাকের কথ! শুনি! গ্রিয়ার কি বলিবে 
তাহ! স্থির করিতে পারিল না । তাহাকে ইতস্তত: 
কবিতে দেখিয়! কারলাক হাসিয়। বলিল, “তোমার 
স|হস হইতেছে ন1'? ডাক্তারী বিদ্যায় আমি যে 
তোমার চেয়ে বেশী ওস্তাদ নই, ত1 ত জান। এই 
বিদ্যা লইয়া যদি আমি ডাক্তার ভাগ মার বলিয়' 
নিজের পরিচয় দিতে পা্ি--তাহা হইলে তুমিই 
বা পাবিবে না কেন? যদি হঠাৎ কোন রোগী 
আসিয়া! পড়ে--তাহা হইলে কি বলিয়া তাহাকে 
বিদায় করিতে হইবে--তাহাও তোমার অজ্ঞাত 
নছে।” 

গ্রিয়ার হাসনা, কোন কথাই বলিল না; 
জ কুঞ্গিত করিয়া নত্মুখে চিন্তা করিতে লাগিল। 
কারলাকের কথার প্রতিবাদ করিবার সাহস 
থাকিলে সে দৃঢ়তার সহিত আহার এই স্বণিত 
প্রস্তাব গ্রত্যাখ্যান করিত, তাহাকে সেখানে 
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একাকী রাখিয়া কারলাককে লগ্ডনে যাইতে দ্দিতে 
অসম্মত হইত) কিন্তু কারলাকের চরিত্রে এমন 
একটু বিশ্ষেত্ব ছিল যে, গ্রিয়ার তাহার কথায় 
প্রতিবাদ করিতে পারিত ন।; কারলাক তাহাকে 
ইচ্ছামত পরিচালিত কব্তি। কাঁরলাকের প্রভাবে 
তাহার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। কাচ- 
পোকা তেলা-পোকাকে ধরিলে তেলাপোকার যে 
অবস্থা হয়, কারলাকের কবলে পড়িয়া গ্রিয়ারেরও 
সেইরূপ অবস্থ! হইয়! উঠিয়াছিল। ছুই এক মিনিট 
পরে সে মুখ তুলিয়া হতাশভাবে কি ছুই একটা কথা 
বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মুখ হইতে 
কথা বাহির হইল না। 

কারলাক বলিল, “তুমি কি বলিতে চাও স্পষ্ট 
করিয়! বল; ঠোট-নড1 দেখিযা তোমার মনের 
ভাব কিরপে নুঝিব %” 

গ্রিরার ক্ষীণস্বরে বলিলঃ খিদি লগ্তনে তোমার 
কোঁন জরুরি কাজ থাকে--তাহ। হইলে তোমাকে 
ত নিষেধ করিতে পারি না ;কিন্ধ আমি তোমাকে 
মনে কথ! খুলিষ। বলিতেছি_-আমার এখানে 
একা! থাকিতে একটুও সাহস ইইতেছে না! তুমি 
লগুনে চলিয়া যাইবার পর--এখানে যদি হঠাৎ 
কোন ফ্যাসাদ বাধিধা যায়__তাহা হইলে সেজন্য 
আমার দোষ দিতে পারিবে না।” 

কারলাক উঠুয়। দাড়াইসা বলিল, “না, কোন 
ফ্যাসারদ ঘটিবার আশঙ্কা নাই; কেবল একটা 
ভয়ের কথ এই যে, পাছে কেহ জানিতে পারে 
মাপাঁলকে এখানে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে ! 
কিন্তু এই আশঙীও অমুলক; মাঁসাঁল ও আমপা 
দুইজন ভিন্ন এই পাড়ো-বাড়ীর রহশ্য আর 
কেহই জানে না । কেমন, এ কথা কি সত্য 
নহে ?” 

গ্রিরার এই প্রশ্নেব উত্তর দিতে পাধিল না 
ব্টে, কিন্ত আর একভন এই পগ্নের উত্তর দিতে 
পাবিত। 

এইরূপ ধারণ! কারলাকের আর একটা ভুল! 
কারলাকের বিশ্বাস ছিল, মাসাল অপহাত জহরত- 
গুলি কোন বাড়ীতে নলুকাইয়া রাখিয়াছিল_-এ 
সংবাদ অন্ত কাহারও নিকট গ্রকাশ করে নাই, 
সে তাহা সম্পূর্ণ গোপন করিয়াছিল। কারলাঁক 
জান্তি না যে, মার্সাল তাহার নব-পরিচিত ও 
তাহার প্রতি সহামুভূতি-সম্পন্ন একটি চতুর যুবকের 
নিকট কথায় কথায় এই বাঁড়ীটার সন্ধান বলিয়া 
দিয়াছিল। কারলাকের এই অজ্ঞত! বশতঃই 
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তাহার স্তর্কতাপূর্ণ ও অপূর্ব কৌশল-পরিচালিত 
অনিন্দ্য নুন্দর ষড়যন্তরটি সম্পূর্ণ নিক্ষণ হইয়াছিল! 

মেজর গ্রিয়ার চেয়ারে বসিষা অবনত মস্তকে 
সেইদিন সায়ংকালের সকল ঘটনার কথা মনে মনে 
আলোচনা করিতে লাগিল। হঠাৎ পথের দিক 
হইতে মোটর ইঞ্জিনের ঘস্ঘস্‌ শব্ধ তাহার কর্ণ- 
গোচর হইল। গ্রিয়ার সেই শবে চষকিগ্রা উঠিল, 
এবং তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষের পাশ্শস্ছ বাতায়নের 
নিকট গিয়া সম্মুখবর্তা বাগানের দিকে তাক্ষদৃষ্টিতে 
চাহিয়া রহিল ; সেই বাগানের ধার দিয়াই রাঁজ- 
পথ এাদারিত। 

গ্রিয়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজপথে একখানি মোটর 
গডীর সম্মুখস্থ দুইটি ল%নের তীব্র আলোকশিখা 
দেখিতে পাইল। সে দেখিল--মোটরখানি সেই 
'অট্রালিকার দেউড়ীণ বাহিরে কয়েক মিনিট 
অপেক্ষা করিয়া গম্ভীর স্বরে দুইবার বংশীধ্বনি 
করিল। মিনিট-ছুই পবে ফটক খুলিবার শব্ধ 
হইল। গ্রিয়ার সেই শব্ধ শুনিয়া বুঝিতে পারিল 
কারলাক ফটক খুলিযা পথে গিয়া সেই মোটরে 
উঠিয়া বসিল। মোটরের তীব্র আলোকে প্রিয়ার 
কারলাকের দীর্ঘ দেহ স্পষ্ট দেখিতে পাইল। 
কারলাক মোটরে উঠিবার পর-মুহর্তেই মোটরখাঁনি 
চলিতে শরস্ত করিল। এবং চক্ষর নিমেষে অবৃষ্ঠ 
হইল। 

গ্রিধার দার্থনিশ্বাস ত্যাগ কিয়া তাহার চেয়ারে 
গিয়া বসিয়া পড়িল। তাহাব মুখ অত্যন্ত গম্ভীর 
ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাঁর মনে হইল. 
শীঘ্রই তাহাকে কি একটা! বিপদে পড়িতে হইবে। 
সেই অজ্ঞাত [বদের আশঙ্কায় তাহার মন অত্যন্ত 
দমিয়া গেল। পাপীব মনে কখন শান্তি থাকে না, 
এবং তাহাকে দিবারাত্রি উতৎ্কপ্তিত থাকিতে হয়__ 
ইহা বুঝিযা কৃতকর্ধের জন্য তাহাৰ মনে অন্ুতাপের 
সঞ্চার হইল: কিন্ত তখন সে বহু দূর অগ্রসর 
হইয়াছিল, ইচ্ছা থাকিলেও আর ফিরিবার উপায় 


ছিল না। কারলাক তাহাকে অসহায় অবস্থায় 
একাকী ফেগিযা রাখিয়া কি উদ্দেশ্যে 
লণ্ডনে চলিয়া গেল, তাহা জানিতে না 


পারায় তাহার ভয় ও উৎকণ্ঠা ক্রমেই বদ্ধিত 
হইতে লাগিল; যতদিন কারলাক তাহার নিকটে 
ছিল--ততদিন তাহার মনে সাহস ছিল, তাহার 
বিশ্বাস ছিল--হঠাৎ কোন বিপদ ঘটিলে কারলাক 
ুদ্ধিবলে ফন্দী ফিকিরের সাহায্যে সেই বিপদ হইতে 
উদ্ধার লাত করিতে পারিবে; এবং তাহাকেও রক্ষা 
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করিবে; কারলাক প্র।ান করিলে সে আপনাকে 
নিতান্ত অসহায় মনে করিতে লাগিল। নিজের 
শক্তি-সামর্থ্যে তাহার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না) সে 
বিশ্বাস থাকিলে সে কারলাকের হস্তে আম্মসমর্পণ 
করিত না। 

দীর্ঘকাল চিন্তার পর গ্রিযাণ অস্ফুট স্ববে বলিল, 
প্না, গৃতিক বড তাল বোধ হইতেছে না! 
কারলাককে লঞণ্চনে যাইতে না দেওয়াই আমার 
উচিত ছিল ।--আমি এ? এখন কি করি 1” 

গ্রিয়ার এই ভবে চিন্তা করিতে করিতে 
ঘণ্টাখানেক কাটাহইযা দিল; ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া 
দুশট| বাঁজিখা গেল ।-পেই শব্ধ শুন্টে বিশীন না 
হইতেই বহির্থারে ঢ€ ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়! উঠিল ! 
গ্রিয়ার অস্ফুট স্ববে বলিল, “এত রাত্রে হঠাৎ কে 
দেখা করিতে আসিল ?”--ভাহার বুকের ভিতর 
কাপিয়া উঠিল। 

গ্রিযার চেয়ার হইতে উঠিয়া দ্বারের নিকট 
সরিয়া গেল, এবং দ্বারের পাশে লুকাইয়া থাকিয়! 
কপাট ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া আগন্ককের মুখ দেখিবার 
চেষ্টা করিল। 

সে আগন্তককে দেখিতে পাইল না, তৎপরিবর্তে 
কিন্তু দেখিল জুখানিটা চটি পারে দিয়া “ফটাস্‌ 
ফট|স্* শবে হলপর পার হইয়। বহির্থারেরর দিকে 
অগ্রমর হইল। সে দ্বার খুলিবামাত্র কে একজন 
জিজ্ঞাসা করিল, গ্ড।ক্তার ডাগ.মার বাভীতে 
আছেন কি?” 

গ্রিয়ার আগন্ধকের প্রথ্ন শুনতে পাইল 
জুয়ানিট। অঞ্ধুট স্বরে কি বলিল; পরমুহূর্তেই 
আগন্থক জুযানিটার সঙ্গে হলঘরে প্রবেশ করিল। 
গ্রিয়ার অপ্রসন্ন মনে নিঃশব্ে দ্বার রুদ্ধ করিয়। 
তাভার উপবেশন-কক্ষ ত্যঃগ করিল, এবং পাশের 
দরজ! দিয়া আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। 
বাহিরের কোন লোক আমলে তাহার সহিত দেখ! 
করিবার জন্য ইহাঁরই পার্বস্থিত অন্য একটি কক্ষ 
নির্দিষ্ট ছিল। 

মুহূর্ত পরে কাণ্চেন সাভরি সেই বক্ষে প্রবেশ 
করিলেন। জুয়ানিটা তাহার সঙ্গে সেই কক্ষের 
দ্বর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল; সে মনে করিয়াছিল 
গ্রিয়ার আগন্ধকের সহিত দেখা করিবার জন্য পূর্বেই 
সেখানে আঙিয়! বপিয়াছে ; কিন্তু কক্ষ শুন্য দেখিয়া 
সে অত্যন্ত বিশ্মিত হইল। জুয়ানিটা অসাধারণ 
চতুর! ; সে বিস্ময় গোপন করিয়া কাঁঞণ্চেন সাভরিকে 
বলিল, “তাই ত! ডাক্তার এ ঘরে নাই 
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দেখিতেছি ।---তাঁ, আপনি একটু অপেক্ষা করুন? 
আমি তাহাকে এখানে পাঠাইয়৷ দিতেছি ।” ' 

কাণ্থেন সাতরি একখানি চেয়ারে বসিয়া 
পড়িলেন। জুয়ানিটা বাহির হইতে সেই বক্ষের 
দ্বার রুদ্ধ করিয়! চলিযা গেল । 

কাণ্চেন সাভরি যে সময় হলঘরে উপাস্থত 
ইইয়াছিলেন, সেই সময় গ্রিয়ার মেজর অন্য কক্ষ 
হইতে তীহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল। 
তাহাকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সেখানে দেখিয়া 
তাহার সর্বাঙ্গ থর থর করয়া কাপিতেছিল। 
অতঃপর সেকি করিবে তাহা হ্ঠাৎ্খ স্থিব করিতে 
না পারিয়া নিঃশব্দে খিড়কীদ্বারে আসিল, এবং 
ক্ষণকাঁল ইতস্ততঃ করিয়া সেই দ্বার খুলিয়া! 
বাগ!নের ভিতর প্রবেশ করিল । ব।গানের তিতর 
দিযা ষে পথ ছিল, সেই পথ ধরিয়া সে দৌড়াইতে 
আর্ম্ত করিল, চলিতে চলিতে সে অস্মট স্বরে 
বলিল, “সর্বনাশ হইল দেখিতেছি ! এখন আমি করি 
কি? আমার মনে ইইতেছিল--হ্ঠাৎ কি একটা 
বিপদে পড়িতে হইবে। যা তাবিয়াছি_-তাই ! 
সাভরি আমাকে এখানে দেখিতে পাইলে আর 
আমার পরিত্রাণ নাই। কি সন্কটেই পড়িলাম !” 

কার্পাক তাহাকে বলিয়া গিয়াছিল, কেহ 
দেখা কাঁরতে আসিলে সে এন ডাক্তার ডাগমার 
বলিধা নিজের পরিচয় দেয় ; কিন্তু কাণ্ডেন মতরির 
নিকট এ কৌশল খাটিবে ন:। সে সাতরির 
স্রপরিচিত। পেণ্টউড কারাগ[রের অধ্যক্ষের পদ 
হইতে অবসর গ্রহণের সময় সে যে কাপ্তেন সাভপির 
হন্তেই কাধ্যভার সমর্পণ করিয়াছিল; আপ আজ সে 
তাহাকে বলিবে সে ডাক্তার ভাগ মন ! 

চলিতে চলিতে গ্রিয়ার থমকিয় দীড়াইলঃ এবং 
মাথা নাড়িয়া অস্থুট স্বরে বলিল, “না, এ বড়ই 
আশঙ্কার কথা! এত লোক থাকিতে কাপ্ডেন 
সাভরি ডাক্তার ভাগ. মারের সপ্ধানে আসিল কেন? 
আর এ বাড়ীর সন্ধানই বা মে কাহাণ নিকট 
পাইল? মার্শালকে এখানে কয়ে করিধা রাখা 
হইয়ছে-_তাহা কি সারি কোন স্থত্রে জানিতে 
পারিয়াছে? গুপ্ত রহম্ত প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে 
না কি? রকম-সকম আমার ত ভাল বোধ 
হইতেছে না। কারলাক লগুনের দিকে পা বাড়াইতে 
না বাড়াইতেই এই বিভ্রাট! আমার যে আর 
প। উঠিতেছে না) এখন যাই কোথায়? করিই 
বাকি? হায়, হায়, জহরতগুলার লোতে কেন 
কারলাক্ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতে গিয়াছিলাম ?” 


মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথা ৪৩ 


গ্রিয়ার পথ দিয়! চলিতে চলিতে মাঠে নামিয়া 
পড়িল, কয়েক গজ দৃরে গুল্সরাশিপূর্ণ একটা 
জঙ্গল দেখিতে পাইয়া, সে সেই জঙ্গলের 
আড়ালে'গিয়! তাহার পাশে পাশে চলতে লাগিল। 
কয়েক মিনিট পরে সে নেই জঙ্গল অতিত্রন্ম করিয়া 
পুনর্ববার খোলা মাঠে পড়িয়াছে--এমন সময় অদূরে 
একটা খস্‌খস্‌ শব্ধ তাহার কর্ণগোচর হইল। সেই 
শব্দ লক্ষ্য করিয়া গ্রিয়ার ঘুরিয়। দীড়াইতেই একটা 
কষ্ণবর্ণ ছায়া যেন বিদ্যুদ্ধেগে ত।হার উপর আসিয়! 
পড়িল !--গ্রিয়ার সভয়ে বিস্ফ'রিত নেত্রে চাঁহিয় 
দেখিল ভূতের মত একটা মৃত্তি ছুই হাত ঝাড়াইয়া 
তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হ্ইয়াছে! গ্রিয়ার 
ভয়ে আন্তনাদ করিয়া! তাহার আততায়ীর মস্তকে 
এচণ্ড বেগে মুষ্যাঘাত করিল; কিন্তু “তাহার 
আততায়ী তাহ!তে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হুইয়! 
তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং তাঁহাকে সেই 
মাঠের মধ্যে চিত করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের 
উপর চাঁপিযা বসিল, এবং তাঁহার পর ছুই হাতে 
তাহার গল। টিপিয়' ধিল। 

তয়ে গ্রিগনারের মু্ছার উপক্রম হইল। সে 
আততায়ীর কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য সাহাষ্য 
প্র্থনায় চিৎকার করিনে, এমন সময় আর একজন 
ঝপ করিয়া তাহার মাথার কাছে বসিধা পড়িয়ই ছুই 
হাতে তাহার মুখ চাঁপিয়া ধরিল।-.গ্রিয়ারের 
মুখ দিয়! "মার কে।ন শব্দই বাহির হইপ না! গ্রিয়ার 
দুইজন অপরিচিত বলবা ব্যক্তি দ্বার এই ভাবে 
আক্রান্ত হইয়া*মুক্তি ল'তের ভন্য ধস্তাধস্তি করিতে 
লাগিল। গিয়ারের দেছেও শক্তির অতাব ছিল 
না; কিন্তু সে এব।কী দুইজন আততায়ীর বিরুদ্ধে 
কি করিবে? তাহারা তিন জনেই ঘাসের উপর 
গড়াইতে লাগিল। গিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও 
আততায়িদ্য়ের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারিল না) ক্রমে সে অবগ্র হইয়া পড়িল; 
তাহার আর নড়িবাঁরু শক্তি রহিল না »অবশেষে 
সে আততাষিদ্বয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল; এবং 
অসাড় ভাবে পড়িয়া হীঁপাইতে লাগিল। 

তখন তাহার আততায়িদ্বয় তাহাকে টানিয়' 
তুলিয়া দীড় করাইল। উটিয়া দীডাইয়াও সে 
পলায়নের চেষ্টা করিল না; তখন তাহার বাহজ্ঞান 
বিলুঞ্চপ্রায়। তাহার আততায়িদ্বয়ের মধ্যে যে 
ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়, সে তাহার ছুই হাত 
মৌচড়াইয়া পিঠেত্ দিকে আনিল, এবং দৃঢ়দুষ্টিতে 
তাহা ধবিয়। রহিল। গ্রিয়ারের মনে হুইল তাহার 


সেই মুষ্টি বঙ্ের স্ায় কঠিন ; যেন তাহার উভয় হস্ত 
কে একত্র লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে | 

এতক্ষণ পরে আততা।য়দ্বয়ের একজন কথ। 
কহিল। উভয়ের মধ্যে ষে ব্যক্তি খর্ববকায়, সে 
অন্ফুট স্বরে বলিল, “কর্তী | বেশ কায়দ! করিয়া 
ধরিয়াছেন ত? ভদ্রলোকের মুন্ুখাসপরা বেটা 
বদবায়েসের ধাড়ী |” 

দীর্ঘদেহ তদ্রলোকটি বলিলেন, “হা, স্মিথ! 
আমার হাত হইতে আর পলাইতে হইবে না।” 

প1ঠক পাঠিকা বুঝিয়াছেন--বক্তা মিঃ রবার্ট 
রেক! 

মিঃ ব্রেকের কণস্বর শুনিয়! গ্রিয়ারের বাহাঙ্ঞান 
যেন ফিরিয়া আমসিল। সে মাথা নাঁড়িয়া সক্রোধে 
বলিল, “কে তোমরা? ভদ্রলোককে পথের মধ্যে 
ধরিয়। এ রকম অত্যাচার করিবার কারণ কি? 
তোমরা আমার কাছে কি চাও ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “যে বাড়ী হইতে তুমি 
চোরের মত পলাইতেছিলে, চল আগে তোমাকে 
সেই স্থানে লইয়া যাই; তার পর আমরা কে, 
এবং তোমার কাছে কি চাই--তাহা জানিতে 
পারিবে ।-আমরা কোন ভদ্রলোককে আক্রমণ 
করি নাই; তুমি ভদ্রলে।ক বলিয়া নিজের পরিচয় 
দিতেছ! কিন্তু তুমি কিরূপ ভদ্রলোক-_ 
তা তুমিও জান, আমরাও জানি। এখন ভাঙ্গ 
ছেলের মত তে!মার আড্ডায় চল। তুমি যে দিক 
দিষা পলা ইয়া আগিয়াছ--সেই দিক ধিয়াই আমরা 
তোমার থরে প্রবেশ করিতে চাই ।৮ 

গ্রিয়ার সভয়ে আর্তনাদ করিয়! বলিল, “তোমরা 
গোয়েন্দা!” মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়াই সে বুঝিতে 
পারিল--তাহাঁণ 'আততায়িদ্বয় পূর্ব হইতেই 
তাহাদের বাড়ীর উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিল, এবং 
সম্ভবতঃ কারলাককে যোটরে উঠিয়া চলিয়। যাইতেও 
দেখিয়ছিল। কারলাক তাহাকে একাকী রাখিয়া 
লগ্ুনে না যাইলে, তাহাকে হয় ত এ ভাবে বিপনন 
হইতে হইত না। তাহার সকল রাগ কারলাকের 
উপর গিয়া পড়িল! সে তাহাকে গাছে তুলিয়। 
দিয়া মৈ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে; আর তাহার 
নিষ্কতি লাভের উপায় নাই পুলিশের লোক, 
কিঞ্চিৎ উৎকোচ পাইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে 
না?-_কিন্তু হঠাৎ সেরূপ প্রস্তাব করিতে তাহার 
সাহস হইল না। গোয়েন্দা ছুটো তাহাদের 
ষড়যন্ত্রের কথা কতটুকু জানিতে পারিয়াছে-_তাহাও 
জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ হুইল; কিন্তু সেকোন 


৪৪ দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


কথা না বলিয়া তাহাদের সঙ্গে চপ্িলি। মিঃ ব্রেক 
তাহাকে 'পিছমোড়া” করিয়া ধরিঘা লইয়া চলিলেন, 
শ্মিথ তাহার পাশে পাশে চপিল। মি" ব্রেক 
বলিলেন, প্যদি পল।ইবাপ চেষ্টা কর, তাহা হইলে 
হাঁত দুখানি ভাঁঙ্গন' গঁড| হইয়া যাইবে ।” 

চলিতে চছিতে গ্রিমারের মনে হইল--একটা 
হ্যাচ.কা টাণ দিনা হাত ছুখাঁনা ছাড়াইয়া লইয়! 
পলায়নের চেষ্টা করিলে ক্তি কি? একবার হাত 
ছাডাইতে পারিলে অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গলের ভিতর 
হইতে তাহার আততায়িছয় নিশ্চয়ই তাহাকে 
খুঁভিয়া বাহির করিতে পারিবে না।--এইরূপ ফন্দী 
করিয়া গ্রিয়ার একটা হ্যাঁচকা টান দিয়! হাত ছু'খানি 
ছাড়াইয়! লইব|র চেষ্টা কিল» কিন্ত সেই মুহূন্তেই 
সে তীষণ যন্ত্রণয় আর্তণাদ করিয়া উঠিল; তাহাব 
হাতের কজির হাঁভ মট্-মটু করিয়া উঠিল! ভোহ্‌- 
বলয়ের সংঘর্ষণ সে পেষণ অপেক্শা অনেক বেণী 
মোলায়েম । 

গ্রিয়ার খিড়কী-দ্বার ঠেলিয়া ধীরে ধীবে সেই 
অন্টালিকায় গ্রবেশ কিণি) তাহার পর কাথেন 
সাভর্ি যে কক্ষে ডাক্ত|র ডাগমারের প্রতীঙ্গ 
করিতেছিলেন, মিঃ ব্রেক ও শ্মিথ মহ সে সেই কক্ষে 
প্রবেশ করিল । 

সেই কঙ্ষেণ টেবিলের উপ৭ একটা ল্যাম্প 
জিতেছিল, মেই আলোকে কাণ্চেন সাভরি 
গ্রিয়ারকে তাহার সম্মখে আশিতে দেখিয়া চেয়ার 
হইতে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সবিশ্ময়ে 
বলিলেন, “কি আশ্চধ্য ! মেজর গ্রিয়।র এখানে? 
আমি কি স্বপ্প দেখিতেছি?- মেজর! আপনি 
এখানে কোথা হইতে আসিতেছেন ?” 

সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই মিঃ ব্রেক গ্রিয়ারের 
হাত ছাড়িয়া ছিলেন; কিন্ত সে হঠাৎ পলায়নের 
চেষ্টা করিতে পারে ভ।বিয়! তিনি স্মিথকে দ্বারের 
সম্মুথে পাহারায় রাখিয়া গ্রিয়ারের অঙ্গসরণ 
করিতেছিলেন। তিনি ঝাঁঞ্চেন সারির কথা 
শুনিয়া বলিলেন, “কাণ্চেন সাতরি, আপনি কি এই 
ভদ্রলোকটিকে চেনেন? উনি বলিতেছিলেন, উনি 
না কি বিশিষ্ট ভদ্রলোক !” 

কাপ্তেন সাভরি বলিলেন, “বলেন কি! আমি 
উহাকে চিনি না? উনি মেজর ম্যাল্কম গ্রিয়ার। 
আমি পেণ্টউড কারাগারেয় অধ্যক্ষ নিধুক্ত হইবার 
পূর্বের উনিই যে সেই কারাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
উনি যে (বিশিষ্ট ভদ্রলোক, এ বিষয়ে কি সন্দেহের 
কোন কারণ খাঁকিতে পারে ?-_-তবে আমি উহাকে 


এখানে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি বটে; 
প্রথমে আমি নিজের চক্ষুকেই বিশ্বাস করিতে 
পারি নাই, মনে হইতেছিল আমি জাগিয়া স্বপ্ন 
দেখিতেছি না কি [--কিন্ত এখন বিশ্বাস হুইয়াছে-_ 
স্বপ্ন দেখি নাই, সত্যই উনি আমার সন্মুখে দীড়াইয়া 
আছেন !” 

মেজর গ্রিয়ার ক্ুদ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্রেকের মুখের 
দিকে চাহিয়া ঘাড় গুজিয়া রহিলি। নিক্ষল 
আক্রোশে সে স্বয়ং দগ্ধ হইতে লাগিল। 

মিঃ ব্রেক আরও দুই এক পা সরিয়া আসিয়া 
বিম্য়ের অভিনয় করিয়া বলিলেন, “উনি পেণ্টউড 
কারাগারের ভূতপূর্ব 'ধাক্ষ মেজ গ্রিয়ার? উহাকে 
চিনিতে আপনার ভুল হয় নাই ত? উনি এ 
বাড়ীতে কি উদ্দেশে আস্য়াছেন, জিজ্ঞাসা করিতে 
পারি কি?” 

গ্রিয়ার দেখিল এই গ্রশ্রের সম্তোষজনক উত্তর 
দেওয়া তাহীর পক্ষে অসম্ভব । ধরা পড়িয়া অপরাধ 
স্বীকা২ করিলে তাহার পরিত্রাণের আশা 
নাই) মিথ্যা কথ! বলিখাওড সে আগন্থকদ্বয়ের 
সন্দেহ দূন করিতে পারিবে না। সুতরাং সে মিঃ 
র্রেকের প্রশ্নের উত্তর ন! দিয়! কৌশলে কাঁষ্যো দ্ধারের 
চেষ্টা করিল; চোখ মুখ লাল করিয়া সক্রোধে 
বলল, “এ আপনাদের কি রকম অত্যাচার মশায়? 
কাণ্চেন সাভরি! আমি এই লোক ছুটোকে চিনি 
নাঃ উহারা বৌধ হয় স্ম(পনারই আম্মীয়, বন্ধু, বা 
এ রকমই কিছু! ম্ুুতরাং উহারা আমার সহিত 
যে দুর্ব্যবহার করিয়াছে, সেছন্তয আপনি আমার 
নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য ।» 

কাঞণ্চেন সাতরি সরল-প্রকৃতি শিরীহ্‌ ব্যক্তি) 
তিনি ধূর্ত গ্রিয়ারের তাড়া খাইয়া বুস্ঠিত ভাবে মিঃ 
ব্রেকের মুখের দিকে চাহিলেনঃ বিস্ক মিঃ ব্রেক 
কাহারও তঞ্জন-গজ্জনে দমিবার পার নহেন, তিনি 
অসঙ্কোচে বলিলেন, “মেজর গ্রিয়ারের কি কৈফিয়ৎ 
অ।ছে--তাহাই প্রথমে জানা আবশ্তক ; কারণ, 
আমরা যদি উহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়! থাকি, 
তবে তাহা উহারই কৃতকর্মের ফল। কাঞ্চেন 
সাভরি! আপনি যখন এই কক্ষে প্রবেশ করেন, 
সেই সময় আমরা,খলুকা!ইয়া থাকিয়! দেখিয়াছি-- 
মেজর গ্রিয়ার পাশের একট] ঘরের জানালা দিয়! 
আপনাকে দেখিতে লাগিলেন। উহার ভাবভঙ্গি 
দেখিযা আমার তখনই ধারণা হইল--উনি যে এই 
বাড়ীতে লুকাইয়া আছেন_-ইহা আপনার নিকট 
গোপন করিবার ভন্য ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া 


মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথা ৪৫ 


পড়িয়াছেন! ছুই এক মিনিট পরেই বুঝিতে 
পারিলাম--আমার এই ধারণা মিথ্য/ নহে। উনি 
খিড়কীদ্বার খুলিয়া তাড়াতাড়ি বাগানে নামিয়! 
পড়লেন ; তাহার পর পথে গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে 
পারিলেন না, ধরা পড়িবার ভয়ে পলায়ন করিতেছেন 
ভাবিয়া আমরা উহাকে মাঠের মধ্যে গ্রেপ্ার 
করিলাম। উনি ধবা পড়িয়া আমাদের কবল 
হইতে মুক্তি লাতের চেষ্টা কবিয়াছিলেন, আমাদের 
আক্রমণ করিতেও কুগগিত হল শাই ; অগত্যা উছাকে 
বশত করিবার জন্য আমাদিগকেও কিঞ্চিৎ বল 
প্রযোগ করিতে হইয়াছিল ; আমাদের মেই ব্যবহার 
শিষ্টাচারবিরুদ্ধ হইয়া! থাকিলে, উনিই প্রধানতঃ সে 
কন্ঠ দায়ী |” 

অনন্তর মিঃ ব্রেক "মজর গ্রিয়ারের মুখের দিকে 
চাহিয়া তীব্র স্বরে বলিলেন, “আপনি আমাদের 
চেনেন ন! বলিলেন, এ কথা সত্য হইতেও পারে। 
আপনাকে আমার পরিচয় জানাইতে আপত্তি নাই। 
আমার ণাঁম ববার্ট ব্রেক |” 

মিঃ বরেকের আর কোন কথা বলিবার প্রযে।জন 
হইল না; পেশ্টউড, কারাগারের ভূতপূর্ন অধ্যক্ষ 
মেজর গ্রিয়ার অনেকবাব মিঃ ব্রেকের শাম 
শুনিয়াছিশ। মিঃ ব্রেকের নাম শুশিয়াই মেন 
গ্রিযার চম্কাইয়া উঠিল, এবং আতঙ্ক-ব্হ্বল- 
নেত্র তহাব মুখের দিকে চ!হিয! মণ্ডক অবশত 
রিল । 

কাণ্ধেন মাভরি উঠিমা] আসিয়া গ্রিয়।রেব সম্মুখে 
দাড়উলেন, তাহার পব তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 
বদ্েন, “মে্গপ গ্রিষাণ ! আপনি এই হিজ্জন 
অটপিকায় কি উদ্দেশ্যে বাস করিতেছিলেন, তাহ 
আমাব অনুমান করিবার শক্তি নাই 3 কিন্ত আপনাব 
ব্যবহার দেখিয়া আমা? ধারণ। হইয়াছে আপনার 
নিশ্চয়ই কোন দুরভিপন্ধি আছে; পাছে আমরা 
তাহ! জানিতে পারি, এই ভয়েই আপনি গোপনে 
এখান হইতে চম্পও দান কবিতেছিলেন। যাহ! 
হউক, আপনার ত সে আশ! পুর্ণ হইল না), এখন 
বলুন আপনার ইয়ার--.সই ডাক্তারটি কোথায়? 
_- আমি ডাক্তার ভাগমারেব কথা বলিতেছি | 
তাহার নামের পিছনে অক্ষরের যে লম্বা লেঙ্গটি 
জুড়িয়া৷ দিয়াছেন, তাহা! দেখিয়া মনে হয় ডাক্তারী 
বিদ্যার পারদশিতার চিহ্নম্বূপ য্তগুপি উপাধি 
আছে--তাহাঁর কোনটি তিনি বাদ রাখেন নাই ! 
যাহারা যত বেশী তও--তাহার্দের লেজ তত বেশী 
লম্বা। আপনার দোস্ত সেই ভগ ভাক্তারটি কে? 


ডাক্তারী বিছ্াটিগ্ভ তাহার পেটে কিছু আছে, না 
লোঁকট। একদম মেকি ?” 

গিয়ার কোন কথা না বলিয়া! মুখ গুঁছিয়া 
দীড়।ইয়া কহিল; তাহা দেখিয়া কাণ্েন সারি 
পু্ববার বলিলেন, “তাহা হইলে ডাক্তারটা জাল? 
জাল ডাক্তারের মাসল নামটি শুনিষ্ত পাই কি ?” 

গ্রিয়ার মরোষে মাথা তুলিযা বলিল, 'আমি 
আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহি ! 
আপনারা পরের বাড়ীতে যে ভাবে অনধিকার- 
প্রবেশ করিয়াছেন-_-ইহা! অত্যন্ত ইতরের কাঁজ। 
আপনাদিগকে এই অনধিকার-চচ্চার ফল ভোগ 
করিতে হুইবে। ডাক্তার ডাগমার এই বাড়ীর 
মালিক, তিশি রোগী দেখিতে বাহিরে গিয়াছেন, 
ফিরিয়া আপনাদের ধূ্টতাব যথাযোগ্য দণ্ড দিতে 
পাবেন কি না, তাহা! আপশার। শীঘ্রই জানিতে 
পার্িবেন। ফৌজ্দারী মাইন আমারও পড়! আছে; 
যে বে-আইনি কাজ করিয়াছেন, সে জন্য আপনার! 
সহজে পরিত্র/ণ পাইবেন--এ আশা ত্যাগ করুন|” 

গিয়ারের মুখের কথায় বিলক্ষণ তেজ প্রকাশিত 
হইলেও তাহার চক্ষু দিয়! ভয় ও উদ্বেগ ফুটিণ বাহির 
হইতেছিল ! এমন কি, মিঃ ব্রেক ও শ্মিথের মুখের 
দিকে চাহিতেও তাহার সাহস হইতেছিল না । মিঃ 
ব্রেকের নাম শুনির! অবধি তাহার হ্বৎকম্প আরম্ভ 
হইয়াছিল 

[মং ব্রেক হাঁসযা বপিলেন, “ম।ছ টোপ গিলিতে 
গিঘা যখন বড়সীতে গথিয়। যায--তখন খুব জোরে 
টানে, অনেকক্ষণ ছুটে'ছুটি কণিয়া জল তোলপাড় 
করে) শেষে জলে কিনারায় আসিয়া অবসন্ন 
ভাঁবে খাবি খায়! এ চুণোপু'টি নয়, রুই কাতলা) 
বড়সী আড় হইয়া গলায় বাধিয়াছে! যতই টানা- 
টানি করিয়া জল থোলা কর, খুলিবে ন" শীগ্ুই 
কিনারায় আসিয়া খাবি খাইতে হইবে ।৮-মিঃ 
ব্রেক বহুদশী মত্ন্তা-শিকাঁবী | 

শ্মিথ কিছু দূরে দীড়াইয়! তামাঁসা দেখিতেছিল, 
মিঃ ব্রেকের ইঙ্গিতে সে তাহার সম্মুখে আসিয়া 
দাড়াইল। তখন মিঃ রেক তাহাকে বপিলেন, 
“তুমি এই ঘরে থাণ্কিম। এই আসামীটার উপর নজর 
রাখিবে। আমি এই বাড়ীর চাকরাণীটাকে 
গোটাকত কথ! জিজ্ঞাস করিয়া আসি।--তোমার 
পকেটে পিস্তল আছে ত ?” 

স্মিথ পকেট হইতে টোটা-তর পিস্তল বাহির 
করিয়া মিঃ ব্রেককে দেখাইল।--গ্রিয়ারও দেখিল 
স্মিথ সশস্ত্র ! 


৪৬ . দীনেন্দ্র-গ্রশ্থাবলী 


মিঃ রেক বলিলেন, প্উত্তম 1 যদি শাঁসামী এই 
কক্ষ হইতে পলায়নের চেষ্টা করে-_-তাহ! হইলে গুলী 
মাবিয়। উহাকে খোঁডা করিবে; তাহা হইলে আর 
পলাইতে পাণিবে না।” 
৬». [মিঃ ব্রেক কাপ্েন সাভরিকে তাহার অনুসরণের 
জগ্ঠ ইঙ্গিত করি€লন, তাহার পণ উভয়ে সেই কক্ষ 
হইতে বাহির হইয়া ইঘরেখ দিকে অগ্রলগ হইলেন। 
শ্বিখ গ্রিনারের পাশে একখানি চেয়ারে বলিয়া 
পিস্তণটা পকেট হইতে বাহির করিয়া লইল, এ.ং 
এভাবে ত|হা ধরিয়া রহিল যে, গ্রিয়ার ণড়িবার 
চেষ্টা করিলেই তাহাকে খোঁড়া হইতে হইত। 

মিঃ রেক কাণ্েন সাভরিকে সঙ্গে লইয়।! সেই 
কক্ষ ত্যাগ করিলে, গ্রিয়ার সভয়ে স্মিথের মুখের 
দিকে ও তাহার হাতের পিস্তলের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া মস্তক অবনত করিল। তখন ম্মিথ পিস্তলটা 
তাহার সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিয়া গ্রিধারকে 
বলিল, “শুশ্ল।ম তৃমি এক সমঘ এদেশের একট! 
বড় জেলখানার অধাক্ষ ছিলে; তখন জেলখানার 
কয়েদীগুলাকে এক একট' অন্ধকুপে পুরিয় রাখিতে | 
জেলখ*নায় তোমার যে বাসা ছিল -ত।হাতে রাজার 
হাল বাস করিতে । এববধও তোমাকে 
জেলখানাতেই বাঁস করিতে হইবে, কিন্ু সেই সুখের 
বাস! আর পাইবে না; অন্যান্ত কয়েদীর মত 
অন্ধকুপে বাস ঞ্রিবে- আর সুণকী ভাঙ্গিবে। 
কয়েদীরা বুবিতে পারিবে তাহাদের সঙ্গে 
তোমার কোন তফাৎ নাই। চোর ডাকাতের 
সহবাসে অনেক দিন কাটাইয়' তাহাদের অনেক 
গুণ তুমি আয়ত্ত করিয়। লইগাছ ; শে পুকুর চুী 
করিতে সাহস করিলে! অত বেশী লোভ ণা 
করিলে আজ তোমার এ দুর্দশা হইত না। পালের 
গোদা যে হঠাৎ এভাবে পরা পড়িবে, কর্তাকে 
এখানে পঙ্গে করিয়া আনিবার সময় এরূপ আশা 
করিতে পারি নাই! এখন সেই জাল ভাক্তারট।কে 
ধরিতে পারিলেই আমাদের পরিশ্রম অনেকট। সফল 
হয় ।” 

গ্রিয়ারের ইচ্ছা হইল, সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিঘা 
সেই ফন্বড় ছোকরার কান ধূরয়। ঘোড়দৌড় করায়) 
কিন্তু টেবিলের উপর তাহার 'টাটাভরা পিস্তল 
দেখিয়। গ্রিয়ার অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিল। 


সপ্তম উচ্ছ?স 
কারলাকের কৌশল 


মিঃ ব্রেক এই ছুূর্বোধ্য রহশ্যভেদে যতটুকু 
সাফল্য লভ করিরাছিলেন, তাহা স্মিথেরই 
গোয়েন্দাগিরির ফল; এ জন্য স্মিথের মনে 
আত্মপ্রস।দের সঞ্চার হওয়া তাহার পক্ষে 
অস্থভাবিক নহে । কারণ, চারিদিন ক্রমাগত চেষ্টা 
করিয়াও মিঃ ব্রেক রহস্তের কোন স্থত্র আবিষ্কার 
করিতে ন! পারিয়া কতকট। হতাশ হইয়া পড়িলে, 
শ্মিথই চতুর্থ দিন অপরাহে মাসণালের ক্ষুদ্র 
বাসগৃহের পাহারায় খতম দিয়া ক্ষপ্র মনে বাড়ী 
কিরিয়া মিঃ ব্লেককে বলিয়াছিল- হান্ক্পো পল্লীর 
বহির্ভাগে যে পরিত্যক্ত পুখাতন বাগাঁন-বাড়ীটা 
আছে, সেই বাড়ীতে খান্নাতল্লাপী করিলে এই 
দুভেছ্য বহস্ের বিছু না কিছু আভাস পাওয়| 
যাইতেও পারে। মাসালের সহিত আলাপ 
করিয়াই তাহার মনে এই ধারণ বদ্ধমূল হইরাছিল 
কিন্ত এ কথা সে মিঃ ব্রেকের নিকট গ্রথ-ম প্রকাশ 
করা সঙ্গত মনে করে শাই। মিঃ ব্রেককে 
মার্সালের নিকট লইয়া! যাইবার জগ সে বড়ই 
উৎসুক হইয়াছিল) কিন্তু চারিদিন ধরিয়া সে 
মাসণালের বাসগৃহ পাহারা! দিয়াও তাহাকে সেই 
গৃহে ফিরিতে দেখিল না! মা্পাল তাহাকে 
সেখাশে আমিতে বলিয়া কি জন্য হঠাৎ ফেরার 
হইল- তাহ!ও সে বুঝিতে পারিণ শা? 

যাহা! হউক, শেব দিন শ্রিথ যখন মিঃ ব্রে.কে 
সেই বাগান-বাড়ীতে যাইবার জন্ত এন্ুরোধ করিল, 
কাণ্চেন মাভপি তখন মিঃ ব্লেকের ঘে বসিয়া 
মার্পালের চিঠির কথা লইয়া তাঁহার সঙ্গে 
আলোচনা করিতেছিলেন। মিঃ ব্রেক স্মিথের 
প্রস্তাবে সম্মত হইলে, কাণ্ডেন সাওরিও তাহাদের 
সহিত সেই বাগাঁন-বাঁড়ীতে ফইবার জন্ত আগ্রহ 
প্রকাশ করিলেন। মিঃ ব্রেক তাহাকে লইয়। 
স্মিথের সঙ্গে চলিলেদ। 

তাহারা তিনজনে হান্গ্লে৷ পল্লীতে প্রবেশ 
করিয়া কিছুকাল পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলেন; 
অবশেষে ছুই একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়। 
সেই বাগান-বাড়ীর সন্ধান পাইলেন। তীহারা 
সেই অট্রালিকার সম্মুখে আসিয়৷ দেখিলেন-- 
বাঁড়ীখানি পরিত্যন্ত ব1 বাসের অযোগ্য অবস্থায় 
নাই; তাহার জীর্ণ-সংস্কার প্রায় শেষ হইয়াছে, এবং 


মুক্ত কয়েদীর গুণুকথা ৪৭ 


ফটকে যে নূতন পিত্তল-ফলক (10859 0120 ) 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে--তাহীতে দীর্য লাঙ্গুলধারী একজন 
দিগ গজ ডাক্তারের নাম খোদিত আছে ।-- সুতরাং 
সেই ডাক্তারই এই বাড়ী ভাড়! লইয়া স্খোনে বাস 
করিতে আর্স্ত করিধাছে-এ বিষয়ে তাহাদের 
সন্দেহে রহিল ন'। অতঃপর তীহাঁদের বর্তৃব্য 
কি--এই বিষয় লইয়! পরামর্শ চলিতে লাগিল । 

শ্মিথ বলিল, “মানাল আমাকে বলিয়াছল 
পতিত বাড়ী, সেগাঁনে কেই বাস কনে না-তাহার 
পন এবাড়ী মেনাঁমত করিম! গ্রাঁজকাল কেহ বাস 
করিতেছে কি না, তাহী সে বোঁপ হয জানিতে পাঁবে 
ন/ই।৮ 

মিঃ ব্রেক পিভ্তনল-ফলকখ।নি পরাক্গী করিয়া 
বুঝিতে পারিলেন তাহ] নবনিম্মিত, এবং 1হ] অতি 
শল্লদিনই পূর্বে সেখানে স্থ্বপিত হইখছে ; সুতরাং 
বাডীখানি কিছুদিন পুর্কো শ্বব্যবহাঘা অবস্থায় 
পড়িযা ছিল--ইহা অসুম!ন কব! কঠিন হইল না। 

যাহা হউক, বাঁডীর ভিতর প্রবেশ কনিয়া ঘর 
দ'জাগুলি একবা€ পরীক্ষা কবা আবশ্যক, এ বিষযে 
তী/হাদেব মতভেদ হইল শা; কিন্তু পবের বাড়ীতে 
কি বৌশলে প্রবেশ করা যাইবে--ইহা লইয়াই 
তাহাদের তর্কবিতরক আগম্ত হইল। শেষে স্থিণ 
হইল, সাঁভবি পে!গা সাজিয়! ভান্তারের সহিত দেখ 
ঞণিতে যাইবেন ; মিঃ ব্রেক ও শ্মিথ বাডার পশ্চাতে 
বাগানের ভিতবন লুকাইয়। থাকিবা ঠাহার 
গ্রত্যাগমনেপ গ্রতীঞ্ষ। করিবেন । 

তখন রানা বাঞিয়া গিয়াছিল। এবং 
ত/হারা সেখনে উপস্থিত হইবার পূর্বেই কাঁরল।ক 
মে।ট যোগে তাহার গন্তব্য স্থ!দে যা'ত্র। করিয়।ছিল, 
নুগর1ং তাহারা তাহার সন্ধান পাইলেন না। কাথেন 
সাভরি বহিদ্বাবে ঘণ্টাধখনি কণিলে ভুয়ানিট! আসিয়া 
দ্বার খুপিয়! দিয়াছিল। মিঃ ব্রেক ও স্মিথ বাগানের 
ভিতর খিড়কীর দিকে ধড়াইয়| গ্রিয়বের বিচপিত 
তাৰ লক্ষ্য করিয়াছিলেন; তাহাদের মনে খট.কা 
বাধিয়াছিল। জুয়ান্টি। ঝাঞণ্চেন সাভরিকে ঘরের 
ভিতর ণইয়া গিয়া বসাইলে, গ্রিয়ার আড়াল হইতে 
তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারায়, ভংক্তার সাজিয়! 
তাহার সছিত দেখা করিতে সাহস করিল না। সে 
খিড়কী দিয়া বাগানে প্রবেশ করিল; তাহার পর 
বাগান হুইতে বাহির হইয়াই চম্পট দিল। মিঃ 
রেক ও ম্মিথ তাহাকে এই তাবে পলায়ন করিতে 
দেখিয়া! অধিকতর বিশ্মিত হইলেন, এবং কাথেন 
সাতরির জন্ত আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া, 


দ্রতবেগে পলাতক গ্রিয়ারের অন্ুলরণ করিলেন। 
-সতাহার পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল--তাহা 
পূর্্ব-পরিচ্ছেদে বণিত হইযাছে। 

মিঃ ব্রেক কাঞ্জেন সাতরির সহিত হলঘরে 
প্রবেশ করিয়াই--হঠাৎ্ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া চাপা 
আওয়াজে কাণ্তেন সাতরিকে বলিলেন, “দেখুন 
কাপ্তেন! আমি খানাতল্লাসীর * উদ্দেশ্তেই এই 
যাঁডীতে প্রবেশ করিয়াছি; খানাতল্ল।স করিতে 
যাইতেছি বটে, কিন্তু শামরা যে ঘর হইতে এই মাত্র 
বাতির হইয়া আগিলাম-_সেই ঘরের কোন বিশেষত 
আপনি লক্ষ্য কবিয়াছেন বি? সন্দেহজনক 
শ্ছি?” | 

কাণ্চেন সাভরি মুহ্তা!ল কি চিন্তা করিযা 
বলিলেন, “হা। বিশেষত্ব একটু আছে বৈ কি? 
উহ! ত সাঁথাপণ তদ্রলৌকের বৈঠকখানা বা বিবার 
ঘব নয়; সহরের ডাক্তাবেবা -খ ঘরে বসিধা সমাগত 
রোগীদের উপদেশাদি দিধ' গাঁকেন, (সই ঘরের যে 
সকল বিশেষত্ব াকে--এ ঘরখীনিরও সেই বিশেষত 
অবশ্যই লক্ষ্য করিবাছি, তবে সন্দেহজনক কিছুই 
আমার নজরে পড়ে নই বটে।--আপনি একথা 
কেন জিজ্ঞাসা কবিতেছেল ?” 

মিঃ ব্রেক বশিলেন, “এ ঝুঠূপীটা প্রবর্চনার 
আধার, লেকের চোখে ধুএা দেওয়া আগার? 
আগন্ধকগণকে প্রতীবিত কবিবাঁব জন্তাই উহা! 
ওতাবে স।জাইযা রাখা হহযাছে। আঁপনি কি 
দেখেন নাই--ডাক্তাবী অগ্্র ও যগ্ত্রীর্দির পেটিকাগুলি 
লোক ভুলাইবার জঙ্ঠ কি ভাবে খুলিয়া রাখা 
হইন্সাছে? সেগুলিন উপর ময়লা জমিয়াছে ; এমন 
কি, ডেকোর উপর পর্যন্ত রাঁশাকৃত ধুলা !--যাহার! 
সত্য সত্য ডাক্তারী ব্যবসা করে--তাহার! কি 
তাহাদেন অস্ত্র বা যন্ত্রপাতির উপর এঁ রকম ধুলা 
জমতে দেষ, না সেগুলি এ ভাবে খুলিযা ফেলিরা 
রাখে? বিশ্ষেতঃ আঞকালকার ডাক্তারেরা এ 
সকল বিষধে অত্যন্ত সতর্ক। যদিও প্রথম দৃষ্টিতে 
এই চালাকি ধণা পছে না, বাঁহিক আড়ম্বর দেখিয়। 
অনেকেই তুলিয়া যায়_-ভিতরের গলদ বুঝিতে 
পারে নাঃ কিন্তু অ'মার চক্ষুকে ফাকি দেওয়া একটু 
শক্ত! আমি এ্ধরে ঢুকিয়া পাচ মিনিটের মধ্যেই 
বুঝিতে পারিয়াছি। বাহিরের লোকদের প্রতারিত 
করিবার জন্ত ওসব বাহক ভড়ং ভিন্ন আর কিছুই 
নয় 1” 

মিঃ ব্রেক তীক্ষরৃষ্টিতে হলঘরের চারি দিকে 
দেখিণ্টেনে; হলটি নুতন নুতন আসবাব-পত্র 


৪৮ 


সুসজ্জিত রহিয়াছে! তিনি সেই সকল আস্বাব- 
পত্রের গতি কাণ্চেন সাভরিব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
বলিলেন,--“এই সকল আ|স্বাব-পর এক সপ্তাহ 
পুর্বে খানে হিল না, তাহ! স্পষ্টই বুঝিতে পারা 
যাইতেছে! উহ্াবা যে তান্ডাতাডি এই বাড়ীতে 
বারের জগ্ত ব্যস্ত হইরা উঠিয়াছিল, তাহারও 
প্রমাণের অভাব শাহ) দেখুন, এখনও মেরামত 
শেষ হয লাই; মিক্পাদের অনেক কাজ এখনও 
অসম্পূর্ণ বহিমাছে ! এই সকল দেখিয়া আমাব 
সন্দেই হইতেছে-ইহাঁদেণ এখানে বাসা লইবার 


কোন একটা গু অভিশন্ধি আছে! সেই 
অতিগঞ্চিট! কি, তাহা আমাকে আবিষ্কাণ করিতে 
হইবে ।” 


ইর্প-ঘরের ভিতপ দিয়া শিডি; সেই শ্ণড়ির 
পশ্চাতে একটা সঙ্ধীর্ণ পথ ছিল। সেই পথটি 
দেখাইয়। মিঃ বেক কাপ্জেন সাভবিকে বলিলেন, 
“আপনি এখানে গিবা দাড়াইযা থাকুন। ডাক্তার 
ডাগ মী? লোকট! কে, তাহা জানা দরকার । আমি 
তাহাকে একবার দ্রেখিতে চ।ই |” 

কাঞ্জেন সাভরি শির্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান হলে, 
[মঃ র্রেক সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতে ল।গিলেন; 
ছুই এক মিশিট পরে কাণ্ডেন সাভগি অন্ধকারে 
আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন শ।। তিনি 
পিড়ির বা-ধাবে আয়া গিখা দেয়ালে ওর দিযা 
ঈ1ড়াইলেন। এবং পাহারা দিতে লা।গলেন। তিনি 
সেই স্থান হইতে ডিস্‌ ও পেয়াপার ঠ-হাং আওয়াজ 


শুণিয়। বুঝতে পারিলেন-_পাঁ(চকা পাকশালার কাজ, 


লুইয়া ব্যস্ত আছে। এই শব তিন্ন সেই শ্ুগ্রশস্ত 
অট্রালিকার অন্ত কোন [দিকে কোন শব্ধ ছিল ন1) 
সর্বত্র গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। তথাপি 
ক।থেন সেই স্থানে কিছুকাল একাকী দীড়াইয়! 
থাঁকিয়। কেমন একটা অন্বচ্ছন্দত। অনুভব করিতে 
লাগিলেনঃ কি একটা অজ্ঞ!তভয়ে তাহা গ] ছমৃ-ছম্‌ 
করিয়া উঠিল। 

হলঘরে একটা গ্যাসের “পাইপ' ছিল, তাহা 
হইতে গ্যাস বাহিব হইয়া জলিতেছিল ; এ জন্য 
হলটি আলোকিত হইলেও, কাণ্চেন সাভরি যেখানে 
দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই স্থানটি গাঢ় অন্ধকারে 
সমাচ্ছন্ন। 

কাণ্ডেন সাভরি মনে মনে বলিলেন, “কি 
কদর্য্য স্থান! আমার বিশ্বাস, এই রকম স্থানে 
সকল রকম দুষ্ষশ্মই নির্বববাদে সংঘটিত হইতে 
পারে; এখানে যে সেরপ কোন ভীষণ 


দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


অনুষ্ঠান সংঘটিত হয় ,নাই--তাহাই বা কে 
বলিবে ?” 

কয়েক মিনিট সেখানে ীড়াইয়া থাকিয়া 
কাণ্ধেনের মনে হইল তিনি যেন সেই সন্কীর্ণ পথের 
অন্ত প্রান্তে টু” করিয়া কি একটা শব্ধ শুনিতে 
পাইলেন! তিনি মাথা বাড়াইয়া দূরবস্তাঁ দ্বারের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু সেই আলোকিত 
দ্বারপথে জন মানবের সমাগম দেখিলেন না। 

কাঁপ্তেন সাভরি জানিতেন না যে, সেই 
আলোকিত দ্বারপথের অন্ত দিকে আর একটি দ্বার 
আছে, এবং সেই দ্ব দিয়! পাবশলায় যা"য়া 
যায়।--সেই দ্বারটি হঠাৎ খুলিযা গেল, এবং 
জুরানিটা সেই স্থান হইতেই কাঁণ্চেন সাভবিকে 
দেখিতে পাইল। সে সবিষ্ময়ে মিন্ট-খানেক 
তাহার মুখের দিকে চাহিয়। রহিল, এবং বলা 
বাহুল্য, তাহ।কে চিনিতে পাগিল। তাহাকে 
নিস্তব্ধ ভাবে দীড়াইয়। থাকিতে দেখিযা জুয়ানিটার- 
সন্দেহ হংল-সে তাহাকে যে ঘবে বসাইয় 
রাখিয়াছিল-সেই খবে কোন রকম বিজাট 
ঘটিযাছে! মিঃ বেক ও স্মিথ খিড়কী দিখ! মেজর 
গ্রবারকে ধপিযা আনিয়। সেই ঘরে পিয়া ব্খিয়া- 
ছিলেন--্ুয়ানিট] অন্ত দিকে শিড্বে কাজ বর্ম 
পইয়। ব্যপ্ত থাকাষ তাহা প্রানিতে পারে 
নাই। 

আইভন কারুণাকের বিশ্বাসী সহকম্মীর অভাব 
ছিল শী। অনেকেই বিনা-গ্রতিবার্দে তাহাব 
গ্রত্যেক আদেশ পালন করিত; কিন্তু জুয়ানিটার 
হায় বিশ্বাসের পাত্রী তাহাব আব' একটিও ছিপ 
না। কারলাঁকের হিতের জগ্তঠ সে শিঞ্রে জীধন 
বিপন্ন করিতেও বুস্ঠিত হইত না। সে যেমন চতুর, 
সেইরূপ চটুপটে ; হঠাৎ কোন বিপদ উপস্থিত 
হইলে সাধারণ রমণীর স্ায় সে- হতথুদ্ধি হইয়া হাল 
হাঁড়িয়া দিত না।-_জুয়ানিট। তাড়াতাড়ি পাঁক- 
শালার সেই দিকের দরজাটা বন্ধ করির। দিল? 
তাহার পর সে ছুই তিন মিনিট ধরিগা কি চিন্তা 
করিল। সে সেই অল্প সময়ের মধ্যেই একট৷ 
ফন্দী ঠিক করিয়া লইল, এবং প|কশালা হইতে 
বাহির হইয়া খিড়কীর পথে বাগানে প্রবেশ 
করিল। পাছে কেহ হঠাৎ তাহাকে দেখিতে 
পায়-_-এই ভয়ে সে গুড়ি মারিয়া! দেওয়াল ধেঁসিয়া 
বাড়ীর অন্ত ধারে উপস্থিত হইল; এবং স্মিথ যে 
ঘরে গ্রিয়ারকে কয়েদ করিয়া! তাহার পাহারায় 
নিযুক্ত ছিল, সেই ঘরের বাহিরের 'দিকের জানালার 


মুক্ত কয়েদীর গুগুকথা 


কাছে দাড়াইয়৷ কুটুরীর ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ 
কারল। 

সে দেখিল গ্রিয়ার টেবিলের স্ক্খস্থ একখানি 
চেয়ারে মুখ চুণ করিয়া বসিয়া আছে, এবং তাহার 
অদূরে সেই জানালার দিকে পিছন ফিরাইয়া 
কে একটা লোক তাহাকে পাহারা দিতেছে !-- 
স্মিথ যে গ্রিয়ারের পাহারায় নিযুক্ত আছে-_ 
টেবিলের উপর পিস্তলট। দেখিয়া জুয়ানিটার তাহা! 
বুঝিতে ধিলম্ব হইল না। 

এই অচিন্তাপূর্বদৃশ্যে জুমান্টার মুখ মূহ্র্তে 
ভষে বিবর্ণ হইল? কিন্তু সে কিংকর্তব্যবিমুঢ় ভাবে 
সেখানে দড়াইয়া থাকিল না। গ্রিপ্কার সেই 
কক্ষে বন্দী হইয়াছে বুঝিয়া জুয়ানিট। তৎক্ষণাৎ 
সেই স্থান ত্যাগ করিল, এবং নিঃশব্দ পদসঞ্চারে 
ফটক পার হইয়া পথে আসিল: 

গ্রিয়ারের বিপদের কথ। তাবিযা সে বিন্দমাতে 
বিচলিত হয় নাই। মে জানিত গ্রিয়ার স্বার্থ 
পিদ্ধির জন্তই কারলাকের সাহায্য গ্রহণ করিতে 
আসিয়াছে । এরূপ অনেক লৌকই কারলাকের 
সঙ্গে মিলিত; তাহারা মরুক বীচুকঃ তাহাতে 
জুয়্াশ্টার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল শা! কিন 
কারলাক যে তাছার অদ্বিতীঞণ অবলম্বন 
কারলাকের কোন বিপদ ঘটিলে তাহার দ্াডাইবার 
স্থান নাই--ইহা সে জানিত। ন্ুুতরাং কাঁরলাককে 
হঠাঁৎ্থ ধরা পড়িতে না হম্ব--তাহার ব্যবস্থা করিবার 
ভন সে অধীর হইয়া উঠিল। 

কারলাক গৃষ্কত্যাগ করিবার পূর্বে জুয়ানিটাকে 
গোপনে বলিয়া গিগাছিল--রাত্রি বারটার 
মধ্যেই সে বাঁড়ী ফিরিবে । যদি সে বাড়ী আসিযাই 
গ্রিমারের মত ধরা পড়ে, তাহা হইলে সে শানুরক্ষার 
কোন উপাম করিতে পারিবে না বুঝিয়া, জুরান্টা 
সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন নিন পথ দিয়! ব্যাকুল ভাবে 
দৌড়াইতে লাগিল। জুয়ানিটা জানিত, কারলাক 
সেই পথেই বাড়ী ফিরিবে। 

জুানিটা যে পথে অগ্রসর হইল, সেই পথ 
গ্রামের প'শ দিয়া উইণ্ডসর পধ্যন্ত প্রসারিত ।--সে 
পথের একট। বাক অতিক্রম করিয়া কয়েক শত গজ 
মাত্র গিয়াছে, এমন সময় দুরে একখানি মোটর গাড়ীর 
উজ্জল আলো! দেখিতে পাইল) গাড়ীখানি সবেগে 
তাহার দিকেই আসিতেছিল। মোটরখানি নিকটে 
আসিলে জুয়ানিটা চিনিতে পারিল--তাহ! 
কাঁরলাকেরই মোটর | 

জুয়ানিট। আর অগ্রসর না হইয়া! পথের এক 
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পাঁশে স্পন্দিত বক্ষে দীড়াইয়া রহিল। মোটরখানি 
সবেগে তাহার সম্মুখে আসিতেই সে মোটরের দিকে 
ঝুঁকিয়া-পড়িয়া একখানি হাত বাড়াইয়া দিল। 
মোটরের “সাফার তাহা দেখিয়া সক্রোধে হঙ্কার 
দিয়া মোটরের 'ব্রেক' কসিল। মোটর কয়েক ফিট 
অগ্রসর হুইয়! থামিয়া গেল। 

সাফার তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া 
কুৎমিত ভাষার জুয়ানিটাকে গালি দিতে লাগিল? 
কিন্তু জুয়ানিটা তাহার কট,ক্তিতে কর্ণপাত ন৷ 
করিয়' মোটরের পার্্স্থ বাতায়নের নিকট উপস্থিত 
হইল, এবং মুক্ত বাতায়নের ভিতর মাথ! পুরিয়। 
দিয়া নিমস্বরে বলিল, ণসনর! আপনি ফিরিলেন 
কি?” 

কারলাক ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া 
জুগ়াশিটার মাথার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সবিস্ময়ে 
বলিল, "জুয়ানিট! ! তুমি?” 

জুযানিটা ব্যগ্রতাবে, “হা সিনর,। আমি। 
এখানে ঈীড়াইয়া কোন কথা বলিবার সুবিধা হইবে 
না, আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া লউন; গাড়ীতে 
উঠিয়া সব কথ! বলিতেছি। ভারি জরুরি কথা 
মিনর 1” ভুয়ানিটা গাড়ীতে উঠিমা সঙ্েপে সকল 
কথা কারলাকের গোঁচর করিল। 

অন্ত কোন লোক হইলে সে জুন্মানিটার্র নিকট 
গ্রিয়ারের বিপদের কা শুনিয়া হয ত তাহার 
উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়াই আত্মরক্ষার আশায় সেই 
স্থান হইতে যোটরের মোড় ঘুরাইয়া দিত, এবং 
নিরাপদ স্থানে গিয়া আশ্রয় লইত; গ্রিয়ারের 
ভাগ্যে কি আছে--তাহা চিত্ত করিবারও অবসর 
পাইত না। কিন্তু কারলাক তাহার সহযে'গ্ীকে 
বিপদে ফেলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করা সঙ্গত মনে 
করিল না) এতত্তিশ্ন, গ্রিয়ারের জীবন অপেক্ষাও 
মূল্যবান বপ্ত সেই অট্রালিকায় সংগুপ্ত ছিল। 
ততগুলি বনুমূল্য জহরতের আশা ত্যাগ করিয়া, 
মুখের গস ছাড়িয়া সরিয়৷ পড়া নিতান্ত নির্ববোধ 
ও কাপুরুষের কাঁজ বলিয়।ই কারলাকের ধারণা 
হইল। 

ঝারলাক মুহ্র্তকাল চিন্তা করিয়৷ জুয়ানিটাকে 
বগিল, প্তুমি আমাকে সতর্ক করিতে আসিয়া খুব 
তাল করিয়াছ জুয়ানিট! ! এই উপকার আমার স্মরণ 
থাকিবে; তুমি উপযুক্ত পুরস্ক'র পাইবে ।” 

কারলাক সকল কথা ' শুনিয়াও সাফারকে 
মোটরের মোড় ঘুরাইতে আদেশ করিল না দেখিয়া, 
জুয়ানিটা! অধিকতর বিশ্মিত হইয়া বলিল, "সকল 
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কথা শুনিয়াও সিনর কি সেই বাড়ীতেই ফিরিয়া 
যাইবার সন্কল্প করিয়াছেন?” 

কারলাক তীক্ষুদুষ্টিতে ভুয়ানিটার মুখের দিকে 
চাহিয়। বলিল, “ফিরিযা যাইব না?_তুমি কি মনে 
কর আমি কাহাকেও ভর করি ?--নাঃ বিপদের 
আশঙ্কায় সল্প ত্যাগ করি? এত দিনেও কি তুমি 
আমার স্বভাবের পণিচয় প!ও নাই, জুয়ানিট ?” 

জুয়ানিটা কোন কথা বলিবার পূর্বেই কারলাক 
সাফারকে মোটর থাযাইতে আদেশ করিল; তাহার 
প্র ভূয়ানিটা সহ মোটর হইতে নামিয়া স:ফারকে 
বলিল, “আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আমি, ততক্ষণ 
মোটর লইযা এইখানেই অপেক্ষা কর; ইঞ্জিন বন্ধ 
করিয়া রাখিতে পার। যদি কেহ এখানে আসিয়। 
পথের মধ্যে গ।ডী রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করে- 
তাহা হইলে কৈধিয়ৎ দিবে_-গ।ড়ীব কল 
বিগড়াইয়াছে।-_-আমার কথ! ণঝিতে পারিয়াছ ?” 

সাফার মাথ! নাড়িয়া বলিল, ঠিক বুঝিয়াছি 
হুজুর ।-- 

অনস্তর কাঁরলাঁক তাহার ভরি কোট! গাড়ী 
হইতে বাহির করিয়া লইয়। তারা সর্াঙ্গ আবৃত 
করিল, তাহার পর গজেন্ত্রগমনে বাসা দিকে 
অগ্রদগ হইল । 


কারলাক কয়েক মিণ্টি পরে বাগানের ॥ 


দেউটীর সন্মুখে আসিয়া থমকিয়া দীড়াইল, এবং 
কি ভ।বিয়! যে থরে গ্রিয়ার স্মিথের নজরবন্দী ছিল 


সেই ঘরের পশ্চাতে জানালা দিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত , 


করিল। সে দেখিল সেই কক্ষ উজ্জস আলোকে 
আলোকিত) হলখরে যে গ্যালটা জ্লিতেছিল 
তাহা ও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। কারলাক 
বাগানের ভিতর দিয়া পূর্বোক্ত কক্ষের বাহিরের 
বারান্দায় উপস্থিত হইল । 

গ্রিয়ার তখন পর্য্যন্ত চেয়ারে বসিয়া ছিল; 
ছুই হাত বুকে রাখিয়া! সে যেন ধ্যানমগ্ন ! তাহার 
মস্তক বুকের উপর ঝুঁকিয়৷ পড়িয়াছিল। কারলাক 
বারান্দায় দীড়াইয়! তাহার অবস্থ। দেখিয়া একটু 
হাসিল; তাহার পর মনে মনে বলিল “আহাম্মুখটাকে 
এখন হাতে রাখ! দরকার না হইলে আমি নিরাপদে 
সরিয়। পড়িতাম, উহাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইলেও 
তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিতাম না; কিন্তু এখন 
গ্রিয়ারকে ছাড়িলে চলিবে না ।” 

কারলাক বারান্দা পার হইয়া সেই কক্ষের 
জানালার নিকট উপস্থিত হইল; সে এরূপ লঘু 
পদক্ষেপে ও সতর্কতাৰে সেখানে গিয়! ঈড়াইল যে, 


স্মিথ বা গ্রিয়ার ঘরের ভিতর হইতে কিছুই জানতে 
পারিল না। 

কারলাক নিঃশবে হাত বাঁড়াইয়া জানাল|টি 
ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া দিল। জানালার দিকেই 
গ্রিয়ারের মুখ ছিল। কারলাকের আশঙ্কা হইল, 
জানাল! বন্ধ করবার সময় গ্রিগার তাহাকে দেখিতে 
পাইবে ; এবং তাহাকে দেখিয়া সে হঠৎ এরূপ 
উত্তেজিত হইয়া উঠ্তিবে যে যে লৌকটা! তাহার 
পাহারায় আছে--৫স তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিবে 
ও মৃহ্র্তেই তাহার কারণ জানিতে পারি ব1_ 
ইহাতে তাহার সকল চেষ্ট| বিফল হইবে ভাবিয়া সে 
উতৎকঠিত হইল। 

কিন্তু গ্রিয়ার তখন চক্ষু মুদিয়া অবন্ত মস্তকে 
তাহাঁর বিপদের কথা চিন্তা কিতেছিল, কোন দিকে 
তাহার দৃষ্টি ছিল না। ম্মিথও তখন আত্মচিন্তায় 
বিভোর ঃ দ্বার বা বাতায়নের দিকে তাহাৰও দৃষ্টি 
ছিল ন|। সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, 
টেবিলের কাছে বসিয়া থ|কিতে থাকিতে তাহার 
একটু ঢুলুনী আসিয়াছিল ) পিস্তলটা টেবিলের উপর 
কাছেই ছিল, সুতরাং গ্রিয়ার যে হঠাৎ পলাযনের 
চেষ্টা করিতে সাহস করিবে__ইহা সে বিশ্বাস করিতে 
পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে গ্রিয়ারেরও সেরূপ সাহস 
হয় নাই; কিন্তু কারলাক গ্রিয়ার নহে; সে জানলা 
বন্ধ করির নিঃশবে দ্বারের নিকট সরিয়া গেল, এবং 
ধীরে ধীরে দ্বার ঠেলিয়া ন্মিখের উপর লাফাইয়া 
পড়িয়াই তাহার মুখ চাঁপিয়! ধরিল। 

স্মিথ লাফাইয়া-উঠিয়া হাত বাড়াইয়৷ টেবিল 
হইতে পিস্তলটা লইবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু 
তাহার চেষ্টা ফন হইল না। কারল।ক তাহাকে 
মুহ্র্তমধ্যে ভূতলখায়ী করিল, এবং তাহার উপর 
চ।পিয়া-পড়িয়। মৃদুস্বরে গ্রিয়ারকে বলিল, “আলোটা 
শীঘ্ব নিবাইয়! দাও ।” 

কারলাক স্মিথকে ধরিষা ধরাশায়ী করিবার 
পূর্বেই গ্রিয়ারের ধ্যাণভঙ্গ হইয়াছিল। কাঁরলাক 
তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছে দেখিয়া আনন্দে 
ও উৎসাহে সে লাফাইয়! উঠিল, এবং মূহুর্তমধ্য 
সেই কক্ষের দীপ নির্বাপিত করিল। তাহার পর 
সে সেই অন্ধবারাচ্ছন্ন কক্ষে দাঁড়াইয়া কারলাকের 
সহিত স্মিথের ধ্বস্তাধস্তির ও উভংয়ং নিশ্বাস পতনের 
শব্দ শুনিতে লাগিল। 

কারলাক প্রকাণ্ড জোয়ান, তাহার দেহ 
অন্ুরের মত শক্তি; তাহার তুলণায় ম্মিথ মশা 
মাত্র! কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্মিথ হাপাইয়া 


মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথ। ৫১ 


উঠিল। কারলাক স্মিথকে জাপটাইয়া ধরিয়া 
তাহার মুখে প্রচ বেগে দুই ঘুপি যারিল। স্মিথ 
ছুই হাতে কারলাককে জড়াইগা ধরিয়াছিল; 
দ্বিতীয় ঘুসি খাইয়াই গে কারলাককে ছাড়িয়া! দিল। 
কারলাক তাহার গলা টিপিয়া ধরায় সে আর্তনাদ 
করিতে পারিল না; তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। 

স্মিথ বে'স হইয়। পড়িয়াছে বুঝিয়া. কারলাক 
তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়। দাড়াইল; এবং 
গ্রিয়ারের কাছে সরিয়া গি”। তাহার কাধে হাত 
দিল। 

গ্রিঘার তৎক্ষণাৎ কারলাকের হাত ধরয়া মনের 
আনন্দে সজোরে গোটাঁকতক ঝাঁকুনি দিল; তাহার 
পর অস্ফুট স্বরে বলিল, “তুমি যে হঠাৎ আসিয়া 
পড়িয়াছু তাই রক্ষা! আমি ভাবিয়াছিলাম--এ 
যাত্রা আমার উদ্ধার নাই। উভারা আমাকে এযন 
ফাদে ফেলিয়াছিল যে, আমি আত্মরক্ষ।র কোন 
উপায় স্থির করিতে পারি নাই ! তুমি ঠিক সমখেই 
আসয়াছ।-_উহারা-- 

কারলাক বাণা দিয়া বলিল, “তুমি বারে বারেই 
বলিতেছ হারা" ! উহারা কারা? আামি ত 
একজনকেই দেখিলাম, আর কেহ আছে না কি? 

গিয়ার কারলাকের প্রশ্নের উত্তব দেওয়াব 
পূর্বেই সেই কক্ষের রুদ্বদ্ধারে কাহাব করাখাত 
হইল। কারল!ক এক লক্ফে দ্বারের নিকট গিযা 
ছুই হতে দ্বার চাপিয়া ধরিল। 

কাণ্জেন সাতরি যেগানে দীডাইয়! পাহারায় 
ছিলেন, সেই স্থান হইতেই এই কক্ষে গোলযাল 
এক-আবটু শুশিতে পাইয়াছিলেন। ব্যাপার কি 
ভানিবার ভন্ তাহার কৌতুঙল হওয়ার তিশিই 
তাড়াতাড়ি দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইর়! ঘরে ধক 
দিয়াছিলেন। তিনি দুই একবার সঙ্গোরে দ্বার 
ঠেলিতেই তাহ। খুলিয়া! গেল বটে-_কিন্তু তাহাকে 
আর সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে হহল না। কারলাক 
সশব্দে দ্বার খুলিযা বাখের মত পাওরির ঘাড়েন 
উপর লাফাইয়৷ পড়িল, এবং চক্ষুর নিমেষে তাহাকে 
সেই দ্বারপ্রান্তেই ভূতলশায়ী করিল! কাণ্ডেন 
সাভরি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবেন কি, তাহার 
চিৎকার করিবারও শক্তি রহিল না। কারলাক 
ছুই হাতে সাতরির টু*টি চাপিয়া ধরিয়া তার 
শ্বাসরুদ্ধ করিল, এবং সেই ভাবেই তাহাকে সেই 
কুঠুরীর ভিতর টানিয়া আনিল। 

কারলাকের অবস্থ।! তখন ক্ষুধার্ড ব্যাণ্ের অবস্থার 
মত হুইয়] উঠিয়াছিল; তাহার মোটা মোটা চোখ 


ছুটো করমচার মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল অন্ধকারে 
যেন জলিতেছিল! সে দাীতে দতে ঘর্ষণ 
করিতেছিলঃ এবং নিশ্বাস পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
বুক ফুলিয়। ফুলিয়! উঠিতেছিল) যেন সে মানু নছে, 
একটা ভীষণাকৃতি পিশাচ ! 

সাভরিব দেহেও শক্তির অভাঁব ছিল না। 
তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টায় কারলাকের নাকে মুখে 
ঘুলি চালাইতে লাগিলেন; কিন্তু কারলাক যেন' 
লোহার শাড়াঁসী দিয়া তাহার টুণ্টি চাপিয়া 
ধরিয়াছিল; সে তীহার গল! ছাড়িয়া দিল না। 
শেমে অন্ধকারে হুড়ামুড়ি করিতে করিতে দু'জনেই 
ঘরের ভিতর গড়াইতে আরম্ভ করিল। প্রিয়ার 
সেই সময সেই ঘরের দ্বারের নিকট লাফা ইয়। পড়িয 
দুই ছাঁতে দ্বার বন্ধ করিয়! দিল, তাহার পর--দ্বারে 
পিঠ দিষা দীড়াইয়! রহিল । 

কয়েক মিনিট পরে কাথেন সাভরির মাথা 
সবলে একখান চেয়ারে আহত হইল; সেই 
আখাতে সাভরি অত্যন্ত কাতর হইলেন, তাহার 
আর নড়িবার শক্তি রহিল না। কারলাক হৃস্কার 
দিয়া বলিল, “বেশ হইয়াছে !” 

সাভরি আহ্ত হইয়াছেন এঝিয়া, গ্রিরার 
সোৎসাহে বিয়া উঠিল, “সাবধান কারলাক, 
উহাকে ছাঁড়িও নাঃ একেব।রে সাবাড করিতে 
পারিলেই ভাল হয়।” 

কারলাক কোন কথ! বলিল না। সাভরিকে. 
নিশল ভাঁঘ্ে জড়ের মত পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া 
কারলাক তীহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে 
অগ্নিকুণ্ডের নিকট লইয়া গেল; সেই অগ্নি-কুণ্ডের 
চতুদ্দিক স্থূল লোহার গরাদে দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। 
কারলাক কাণ্চেন সাভরির মাথাটা খানিক উচু 
করিয়া ধরিয়া সেই লোহার গরাদের উপর সবেগে 
নিক্ষেপ করিল। সেই আঘাতে কাঁথেন সাভরি 
মর্মতেদী আত্তনান করিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া 
পড়িলেন, তাহার সর্বাঙ্গ কাপিয়৷ উঠিপ, তাহার 
পর তাহার চেতনা বিলুগ্চ হইল। কারলাক বিজয়- 
গর্বে উঠিয়া দড়াইল; এবং কম্পিত পদে ব্যস্ত 
ভাবে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইল । 

গ্রিয়ার তখনও দ্বারে পিঠ দিয়া ফঁড়াইয়া ছিল, 
নে বলিল, “সাবাড় করিতে পারিয়াছ কি 1” 

কারলাক উত্তেজিত স্বরে বলিল, “প্রায় বটেঃ 
কোন চিন্তা নাই, দরজা খুলিয়া দিয়া সরিয়া 
দাড়াও ।” 

গ্রিয়ার তৎক্ষণাৎ তাহার আদেশ পালন 


৫২ 


করিল। কারলাক সেই কক্ষ হইতে গ্যাসের 
মুছ আলোকে আলে।কিত হলঘরে প্রবেশ করিল। 
গ্রিয়ারও তৎক্ষণাৎ সেই ঘরে উপস্থিত হইয়া 
কারলাককে বলিল, %ুই শক্রকে ত কাত করিয়া, 
কিন্তু এখনও যে 'াগ এক শক্র বর্তমান | তিন 
জনের মধ্যে গে সর্ধাপেক্ষা অধিক বলবান, ভারি 
খেলোয়াড় লোক; তাহাকে কাষদা করিতে 
তোমাকে বোধ হম খুব বেগ পাইতে হইবে ।” 

কাবলাক ঘুবিয়। ড়া ইয়। বলিল, “কে সে ?-- 
কাহার কথা ব:লতেছ %” 

গ্রিখান বগিল, “সে ভারি শক্ত চিজ, ! 
শুনিলেই তোমা? আ্ছেল গুড ম হইবে!” 

কারলাক অধীর স্বরে বলিল, “তোমার অত 
কথা কে শুনিতে চাঁয়? নামটা বলিবে ?” 

গ্রিয়ার কীরলাকেন ক!নের কাছে মুখ 
লইয়। শিয়া বলিল, গ্রেকঃ গোষেন্দা রবার্ট 
রেক !” 

গ্রিয়ারের কথ! শুনিয়া কারলাক হা করিয়া 
তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! কিন্ক তাহার 
চক্ষুতে অবিশ্বাসের তব ফুটিয়া উঠিল। তাহার 
পর সে সাম্লাইয়! ছইয়| বলিল, পররেক ! গোয়েন্দা 
ব্রেক এখানে কি কবিতে আসিবে? তুমি বোধ 
হয় মানুষ ভুল করিয়াছ, অন্ত লোককে ব্রেক মনে 
করিয়াছ !” 

গ্রিযাব কারলাকের বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়! 
বলিল, “তুম ব্রেককে চেন ন| কি ?” 

কারলাক হঠাৎ অসম্তব গম্ভীর হইয়। ভাঁরি 
গলায় বলিল, “আমি ব্রেককে চিনি না! তাহাকে 
আমি খুব তাল রকমই চিনি; তাহার মত চক্র 
দুনিয়ায় আমার অ।র ছুটি নাই।-_তাহার মুণ্ডট। 
ছি'ড়িয়! লইয়া লাথি মারিয়া গুঁড1 করিতে পারিলে 
আমার মনের জালা নিবারণ হইত; কিন্তু কখন 
তাহাকে কায়দায় পাইলাষ না! সে কতবার 
আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, তাহার 
চাতুরীতে আমার কত ফন্দী ফিকিপ ব্যর্থ হইয়াছে। 
আমি তাহাকে চিনি না? তুমি বোধ হয় ভুল 
করিয়া বসিয়াছ !--না, এখানে ব্লেকের আধিবার 
কোন সম্ভাবনা নাই।” 

গ্রিয়ার বলিল, “তবে ত তুমি তাহাকে কচু 
চেন1-_সে প্রায় আধ ঘণ্টা আগে এখানে 
আসিয়াছে; আমার কাছে নিজের নাম পর্য্যন্ত 
বলিয়াছে; আর তুমি বলিতেছ তাহার এখানে 
আপিবার সম্ভাবনা নাই! সে কি মতলবে কখন 


নাম 


দীনেন্দ্র-্্রন্থাবলী 


কোথায় যায়--মে কথা জানিলে তুমি আমার কথা 
অবিশ্বাস করিতে না।” 

গ্রিয়ারের কথা শেষ হইয়াছে, এমন সময় 
দোতলার কোন দরজা বন্ধ করিবার শব্ধ হইল। 
সেই শব্ধ শুনিয়! কারলাক ও গ্রিয়ার উভয়েই 
চম্কাইয়া উঠিল। 

গ্রিয়ার অস্ফুট স্বরে সভয়ে বলিল, “এ শুন, সে 
দোতলায় গিয়াছে , দেখ কারলাক, ব্লেকের সঙ্গে 
চালাকিতে পারিবে না।--তুমি ত নিজেই স্বীকার 
করিলে অনেক বার সে তোমার মুখের গ্রাস কাড়ি! 
লইয়াছে ) তোমার বিস্তর ফন্দী ফিকির নষ্ট করিয়া 
দিয়াছে ।--তবে আর কেন? চল, এখনই এখান 
হইতে চম্পট দেওয়া যাক। উহারা আমাদের 
ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইরাছে ; ধর] পড়িলে বিপদের 
সীমা থাকিবে নী। তোমাব কি? তুমি ত 
নাম-কাটা সিপাই ! তোমার কাছে ম্ুনাম-দ্রণশাম 
সমান, জেল খ|টিতেও তোমাৰ আপত্তি নাই; 
হয় ত নিব্বিকার চিত্তে খানি টান্যি তেল বাহির 
করিবে! কিন্ক আমি ধণা পঙিলে, কেবল শাস্তি 
নয়, সমাজে থে আমার মুখ দেখাইবাঁরও উপায় 


থাকিবে না । সকলেই জানে_আমি সঙ লোক । 
গার কিছু না হউক, সুনামটা ০ করিতে 
চাহি না।" 


কারলাক গ্রিয়ারের কথ|। শুনিয়। ক্রোধে হস্কার 
দিয়া বলিলঃ--কি বলিলে? বিপদের ভয়ে 
পলাইয়া যাইব! প্রাণের যদি এত ভর, তবে 
আমার সর্জে যোগ দিতে আরনযাঁছিলে কেন 
মুর্খ! মুখেপ গ্রাস ফেলিম' পলায়ন করিব 
আমি সে রবম কাপুরুষ, ততদূর অপদ! ্থনই। কাজ 
উদ্ধার না করিয়া আমি এখান হইতে নডবৰ না; 
এক শ রেক এখানে আসিয়া জুটিলেও_ নয় |” 

কারলাক আর সেখানে দাড়াইল না। সে 
দোতালার সিডির ছুই এক ধাঁপ উঠিয়া উপরের 
দিকে চাহিল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে 
পাইল না! সে তখন মুখ ফিরাইয়। গ্রিয়াকে 
বলিল, “ব্রেক এখনও দোতালায় আছেঃ সেকি 
করিতেছে, দেখিতে চাই। আমার সঙ্গে যাইতে 
বোধ হয় তোমার সাহস হইবে না আমি একাই 
যাইব। তুমি এখানেই পাহারায় থাক। যে 
দুটো! গোয়েন্দা বেছ'স হুইয়া এ ঘরে পড়িয়া আছে 
--তাহারা উঠিয়া পলাইতে না পারে। যদি 
তাহাদের কেহ রিয়া পড়ে, তাহা! হইলে তোমাকে 
আত্ত রাখিব না।”--কারলাক তীব্র দৃষ্টিতে গ্রিয়ারের 


মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথা 


মুখের দ্দিকে চাহিয়া পকেট হইতে একটা পিস্তল 
বাহির করিল, এবং তাহা হাতে লইয়৷ অন্ধকারাচ্ছন্ন 
সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে চলিল। অতঃপর মিঃ ব্রেক 
কিরূপে আত্মরক্ষা করিবেন? 

স্মিথ যে পিস্তলটা টেবিলের উপর রাখিয়। 
গ্রিয়ারকে পাহারা দিতেছিল, গেই পিস্তলট| সেই 
কক্ষের টেবিলের উপর পড়িয়া আছে-_একথা 
গ্রিয়ারের স্মরণ হইবামাত্র সে সেই কক্ষে গ্রবেশ 
করিরা তাহ! তুলিয়া লই '। পিস্তলটি হস্তগত 
হওয়ায় তাহার মনে একটু গাহস হইল। সে 
হাঁসিয়। মনে মনে বলিল, “কাহার জিনিস কাহার 
কাজে লগে! আজ রাত্রে এখানে একটা খুনো- 
খুনি কাণ্ড না হইয়া যে এফ্যাসাদ মহজে মিটিবে 
--তাহ| ত বোব হয় না|” 

গ্রিয়ার সেই কক্ষেৰ বাহিরে না আসিয।, শ্িথ 
ও কাঞপ্জেন সাভরির অবস্থ! দেখিবার জন্ত আলো! 
জালিল; সে দেখিল-_কাণ্ডেন সাভরি অগ্সিকুণ্ডের 
ঘেবের কাছে মাঁথ। রাখিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া 
আছেন; আর শ্মিথ জানাপার কাঁছে হাত পা 
জড করিয়া কাত হইয়। শুইয়া-যেন ঘুমাইতেছে ! 
গ্রিয়ার তাহাদের চেতনার কোন লঙ্গণ বুঝিতে 
পরিল ন!।-তখন সে কতকটা নিশ্চিন্ত মনে 
দ্বারের কাছে দাড়াইয়া তীহাদের পাহারা দিতে 
লাগিল। সে দোতালায় কোন শব্ধ শুনিতে 
পাওয়া যায় কি না তাহারই প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল; কিন্তু কোন একই শুনিতে পাইল না। 


অধম উচ্ছাস 
মাসণন মরিল 


কারলাক সিড়ি দিয়া কিছুদূর উঠিয়া একটা 
বাকের মুখে হঠাৎ স্থির হুইযা দীড়াইল। সেই 
সিড়ি দিয়া উঠিয়া দোতালার এক পাশের ছাদে 
টিনের চাল দেওয়! যে ক্ষুদ্র কুঠুণী ছিল, তাহারই 
ঠিক নীচের মালগুদামে সে মান ণলকে কষেদ করিয়। 
,রাখিয়াছিল $ কিন্তু তাহার তখন মার্পালের কথা 
ভাবিবার সময় ছিল না। দোতালা হইতে নামিয়! 
সিঁড়ির আর এক পাশ দিয়া সেই মাণপগুদামে 
যাওয়া যাইত$ কারলাকের সন্দেহ হইল- ব্রেক 
হয় ত সিঁড়ির গ্রোই দিক দিয় নামিয়া মাসণলের 
কাছে গিয়াছেন। দোতালায় কিছু না পাইলে-- 
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মিঃ বেক যে সেখানে সময় ন্ট করিবেন না--ইচা 
কারলাকের অজ্ঞাত ছিল না। সে সেখান হইতে 
কোন দিকে না গিয়া, যদি কোন দিকে কোন শব্ব 
শুনিতে পায়--এই আশায় কদ্ধ নিশ্বাসে উদ্তকর্ণে 
দাড়াইয়া রহিল! 

থিট” করিয়া! আবার শব্ধ হইল.। 

শবট! দোতাল! হইতে আসিয়াছে--এবিষষে 
কারলাকের কোন সন্দেহ রহিল নাঃ সে আর 
সেখানে না দাডাইযা সিড়ি দিয়া দোতালার একট। 
কুঠুরীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। কক্ষটি অন্ধকারা- 
চ্ছন্ন, কিন্ত তাহার দ্বার খোলা | কারলাঁক বুঝিল, 
সেই কক্ষের বিপরীত দিকের দ্বারও খেলা আছে, 
কারণ মুক্ত-দ্রার দিয়! বাহিরের বাত'সের একট! 
ঝাপটা আসিয়া তাহার চোখে মুখে লাগিল। 
কাবলাক হাত দিমা ঝিতে পারিল, দ্বারের একখানি 
পাল্লা মাত্র খোলা আছে। অত্ঃপর সে দ্বারের 
সেই ফাক দিষা বক্ষমধ্যে গ্রবেশ করিল । 

ক|রলাক ভাবিল, এই কক্ষে নিশ্চয়ই কোন 
লৌক আছে; সেই লোক ব্রেক তিন্ন অন্য কেহ 
নহে; ক্ভি সে অন্ধকারে দ্বারের নিকট দীড়াইয়া 
ঘরের ভিতর জন্প্রাণীরও সান্ড।শব্ধ পাইল না। 

এই কক্ষে গ্রিয়ার শয়ন করিত। কারলাক 
পিস্তল হাতে লইয়| সতর্কভাবে অগ্রসর হইতেই-_ 
একট স্থল রজ্ছূতে তাহার হাত ঠেকিনল। পাশেই 
আল্যারি; সেই আল্মারি পেঁসিয়া দড়িটা অন্য 
দার দিয়া বারান্দার দ্রকে কে যেন টানিয়া লইয়! 
গিয়াছে! রচ্জর এক প্রান্ত মুক্তদ্ধবের শ্ুগোল 
হাতলের সহিত বাঁধা আছে, অন্ধকারে হাতড়াইয়া 
ইহাও গে বুঝিতে পারিল; কিন্তু এভাবে দড়ির 
টানা দেওয়ার উদ্দেশ্য কিঃ তাহা সে বুঝিতে পারিল 
না। দড়ির অন্য প্রান্ত বারান্ব'র দিকে নিশ্চয়ই 
কোঁন লে!কের হাতে আছে স্থির করিয়াঃ কার্লাক 
মেই রঙ্ঈ স্পর্শ করিয়া দ্বারের দিকে নিঃশব্দে 
চলিতে লাগিল। 

কারলাক দড়ি ধরিয়া অতি সন্তর্পণে চলিতে- 
হিল ; মধ্যপথে হঠাৎ একখান চেয়ারে বাধিয়! সে 
হুমড়ি খাইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের 
দড়তে জোরে টান লাগিল। সেই টানে, যে 
দুই দিকের কপাটে দড়ি বাঁধা ছিল» সেই ছুই 
কপাট সবেগে চৌকাঠের উপর অন্ত কপাটের 
সহিত ভিড়িয়া গেল; তৎক্ষণাৎ খটু করিয়া শব 
ইইল। দ্বারের বাহিরের দিকে চৌকাঠের সঙ্গে 
যে পিতলের চোঙ, আট! ছিল, কপাটের নীচের 
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ছিটুকিনী সেই চোঁঙের ভিতর প্রবেশ করিল। 
ইহার অর্থ অতি পরিকর! সেই কক্ষের ছুই দিকের 
দ্বারই বাহির হইতে বন্ধ হইপঃ ভিতর হইতে 
কোন দ্বারই খুল্দিবার উপায় ছিল না।_কারশাক 
সেই কক্ষে বন্দী হইণ।-_-এতঙ্গণ পবে সে অদ্দোনুক্ত 
দুই দ্বংরেন কপান্টে হাঁতলে দাঁড় বাধিবা? কারণ 
বুঝিতে পাবিল। 

কাবল।ক মোগা হইয়া দাড়াইযা সরোধে 
বলিল, “এ সেই খ্যতাণ রেকের কাজ! সেভিন্ন 
এই ধন্দী আপ কাহারও মাথায় আমিত না। 
নিজের ঘঝে কষেদ হইলাম | এগন উপায় কি? 
কি করি 1” তাহার সকল রাগ মিঃ ব্রেকের উপর 
গিয়া পড়ল। সে কদধ্য ভাবাষ আ|হাকে 
গালাগাণি দিতে লাগেল। 

কিন্তু গালাগালি দিষ! ত রদ্দ্বার খুণিতে 
পারিবে না; সুতরাং সে গাণাগালি বন্ধ করিয়া 
বার।ন্দার দিকে অগ্রসর হইল, এবং সেই দ্বারের 
শিকট গিয়া রুদ্ধদ্বাবে অবেগে পদাথাত কবিল। 
দ্বার সেই আঘাতে ঝন্বান্‌ করিয়া উষ্টিল বটে, কিন্ু 
তাঙ্গিল না) 

ক্রোধে ক্ষোভে কারলাক তখন উন্ান্ত প্রায় ! 
সে দেহের সকপ শক্তি গ্রয়েগ করিয়া সেই দ্বারে 
আরও দুই তিনবাঁৰ পদাঘাত করিল। “3? 
কাষ্ঠের পু তত্তা যেই আঘাত অশাযাসে সহ 
করিয়া স্থিণভাব দাড় ইখা রহিল! তখন কারলক 


অধীরভাবে শিঁডিব দিকের দর্নজগার নিকট ফিরিয়া * 


আমিয়া পদাদাতে তাহা খুলিবার চেষ্ট কিল; 
1কন্ত সে চেষ্টাও বিফল হইল। 

বারণাক গোখরো৷ সাপের মত গজ.রাইতে 
লাগিল ; তাহার নিজের কাণ মলিতে ইচ্ছা হইল। 
দ্বার কি কৌশলে বন্ধ হইয়াছিল, তাহা মে জানিত; 
সে ক্ষণকাঁল চিন্তা করিয়া, কপাটের যে স্থানে ছিটু্‌- 
কিনি ছিল--সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল। 

পিস্তলের পচট। ঘরে পাঁচটা গুলির টে।টা 
তরা ছিল, ক্রোধে অধীর হইয়া সে “গুডুম' “গুড়ুম' 
শব্দে চারিবার আওয়াজ করিনঃ তাহার পর 
কপাটের সেই স্থানে হাত দিয়া দেখিল--কপাটের 
মেই অংশটি বিদীর্ণ হইয়া উডিয়া গিয়াছে । তখন 
সে সেই কপাটে প্রচণ্ড বেগে পদাঘাত করিল। 
সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া গেল !- পিস্তলের নলের 
মুখ দিয়া তখনও নীলাভ ধোঁয়া বাহির হইতেছিল, 
কারলাক পিস্তল লইয়া এক লাফে সিঁড়ির উপর 
আসিয়া পাঁড়ল। 


দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


সে সেই স্থানে দাড়াইয়! তাহার প্রায় একহাত 
দুরে একটা দীর্ঘকায় মন্থঘয দেখিতে পাইল) স্পষ্ট 
দেখিতে না পাইলেও ক্ঞারলাক সেই মৃদ্তির মস্তক 
লক্ষ্য করিয়। পিস্তল তুলিল! পুনর্ধবার গম্ভীর 
নির্ধোষে ঘর কাপিরা উঠিল; কিন্তু একে 
কারলাকের হাত দারুণ উত্তেজনায় থর থব করিয়। 
কাপিতেছিল, তাহার উপর অন্ধকার! গুলি 
পিস্তলেৰ টোটা ভেদ করিয়া বাহির হইবার পূর্বেই 
সেই ব্যক্তির মাথ। এক হত নীচে নামিষা' পড়িল; 
শৃতরাং কারলাক লক্ষ্যবষ্ট হইল। 

কারলাক পিস্তল হাতে করিয়া সেই দীর্ঘ 
মুগ্ির উপর লাফাইয়! পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্ধ 
তাহার চেষ্টা সফল হইল না; সে তাহাকে ধরিবার 
পূর্বেই সেই মৃত্তি সিড়ি দিরা দ্রতবেগে নীচে 
নামিয়। গেল। 

কারলাক তাহার অঞ্জনরণ করিতে করিতে 
চাৎকার করিয়া বলিশ। এগ্রিয়ার! গোয়েন্দ।টা 
নমিধা পলাইতেছে; সাবধান, যেন পলাইতে 
না পারে। উহাকে আটক কর” 

গ্রিয়ার নীঢে পাহারা ছিল; কাঁরল|কের কথা 
শুনিয়! পে তাহার হাতের পিস্তল ব|গাইয়া ধরিয়া 
স্পন্দিত বক্ষে দীডাইয়া রহিল। মুহুর্ত পরে সে 
পলাভবকে নীচে নামিতে দেখিয়াই পিস্তল তুলিয়া 
দড়াম্‌ করিয়। আওয়াজ কলিল। পলাতক মর্মতেদী 
আর্তনাদ করিয়া শিডির সর্ধনিয় সোপানের অদূরে 
হলে মেঝের উপর উপুড় হইয়। পড়িয়া গেল! 

“কি করিলাম 1”-বলিয়া গ্রিয়প দৌড়াউয়। 
গিয়া পলাতকের মাথার কাছে দাডাইল। এবং 
ঝু'কিয়! পড়িয়া বলিল, “সর্বাণ1শ করিয়াছি! শেষে 
কি নরহত্যা করিলাম ?” 

গ্রিয়ার পাপিষ্ঠ, সে চুরীর বামালের বখরা লইতে 
আসিয়াছিল; কিন্তু সে গরকারের একজন পদস্থ 
কর্মচারী। সে যতই লুব্ধ হউক, নরহস্তা নহে; সে 
কখনও দমু)বৃত্তি করে নাই । কারলাক অপস্কোচে 
যে কাজ করিত, তাহা করিতে তাহার সাহম হইত 
না, গ্রবৃত্তিও ছিল না) সুতরাং নণহত্যা করিয়া সে 
যেন ব্জীহত হইল। কারলাক সিড়ি দিয়া 
তাড়াতাড়ি নামিতে নামিতে নীচে কাহার পদশব্ব 
শুনিতে পাইল; কিন্তু সে নীচে আসিবার পূর্বেই 
একজন লোক বিদ্বাদ্বেগে গ্রিয়ারের পিঠের উপর 
লাফাইয়৷ পড়িয়। তাহাকে এমন এক প্রচণ্ড ধান্কা 
দিল যে, গ্রিয়ার দুই হাত তফাতে হুমড়ি খাইয়া 
পড়িয়া! গেল; তাহার আততায়ীও সেই সঙ্গে তাহার 


মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথা 


ঘাড়ের উপর লাফাইয়৷ পড়িল। গ্রিয়ার তাহার 
আততায়ীর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়! পলায়নের 
চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না; 
দুইজনেই সেই হলের যেঝেয় পড়িয়া কিলোকিলি 
করিতে লাগিল।--গ্রিয়ার বুঝিল, “কমলি ছোড়তা 
নেহি!” 

কারলাক সেই সময় পিড়ি দিয়া নামিয়া হলের 
আলোকে গ্রিয়ারের আততায়ীর মুখ দেখিষ্ই 
চিনিতে পারিল-সে শ্মিথ, ভিটেকৃটিত ব্রেকের 
সহকারী! 

কাখল।ক গ্রিষাঁরকে মুক্তিদান করিবার ভন্য 
তৎক্ষণাৎ স্মিথের উপর লাফাইয়া পড়িবে--এমন 
সময কে তাহার পশ্চাতে আগিয়া তাব্রশ্বরে 
বলিলেন, “কাঞ্লাক, এক পা নডিয়াছ--কি 
মরিয়াছ 1” 

কাঁবলক সবিস্মধে মুখ ফিরাইণ] দেখিল, বক্তা 
মিঃ ব্রেক !--তাহার হাতের পিস্তল কারলাকের 
মস্তক লক্ষ্য কারয়! উদ্যত ! 

বধারলাঁক হতাশভাবে নিজের পিস্তলের দিকে 
চাহিল; তাহাতে যে পট! টোটা ছিল, সে 
পচট!ই “ফায়াপ' হইয়াছে £ অথচ মিঃ ব্লেক পিস্তপ 
ইস্তে তাহার পশ্চাতেই দণ্ডায়মান! তিনি আস্গুলের 
একটু চাপ দশে মুহর্তেই কারণাকের মণ্তি্ষ বিদীর্ণ 
হইবে। 

কারলাক মিঃ ব্রেককে চিনিতে পাখিয়া উৎকন্ঠিত 
শ্ববে বলিল, “বেক এখানে? কি ঢুভাগ্য !” 

মিঃ রেক তাহার কথা শুনিতে পাইলেন) 
তিনি পিস্তল *সেইন্ভাবে উদ্যত করিয়। ধীপে দীবে 
কারপাঞ্ের নিকট অগ্রসর হইলেন, বলিলেন, “হা, 
তোমাব ছুতাগ্য | কিন্তু এক পা! নড়িলে তোমারও 
শেষ ।” 

কারলাক হতুদ্ধি হইথা মিঃ ব্রেকের মুখের দিকে 
নিনিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল; মুহুর্ত পরেই মিঃ 
ব্রেক তাহার সম্মু্থীন হইলেন। তিনি তীক্ষদৃষ্টিতে 
কারলাকের মুখের দিকে চাহিয়া বণিলেন, “তোমার 
হাতের পিস্তল নীচে ফেলিয়া দাও: এখনই,--এই 
মুহূর্তেই! আমি গণিয়! দেখিরাছি-_তুমি পাঁচবার 
আওয়াজ করিয়া । উহাতে আর টেট! নাই) 
, আ্ুতরাং উহ! হাতে রাখিয়া লাভ নাই, ফেলিঘা 
দাও।” 

কারলাক অন্দুষ্ট স্বরে বলিল, “শয়তান 1”-- 
তাহার পর সে মুঠা আল্গা৷ করিতেই তাহার হাত 
হইতে পিশ্তলট! খসিয়া৷ সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া 


৫৫ 


গেল। সেই সময় কাঁথেন লাভরি অন্য কক্ষ হইতে 
বাহির হুইয়! সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তিনি 
বিশ্ময়-বিহবপল নেত্রে একবার কাঁরলাকের ও একবার 
ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কাবলাক 
স্তম্ভিত ভাবে সিঁড়ির নিকট দেওয়াল থেঁসিয়া 
দাড়াইয় ছিল, এবং মিঃ রেক তাহ!র মস্তক লক্ষ্য 
করিয়া পিস্তল উদ্যত করিয়া ' তাহার সম্মুখে 
দাড়াইয়াছিলেন। তাহার অদুরে গ্রিয়ার কর্তৃক 
নিহত ব্যক্তির রতক্ত মৃতদেহ শিপতিত ছিল, এবং 
সেই মৃতদেহের কয়েক হপু দূরে মেজর গ্রিয়"'র 
মেঝেব উপর পড়িমা স্মিথেব কবল হইতে মুক্তি 
লাভের জন্গ তাহ!র সহিত ধস্তাধস্তি করিতেছিল | 
_-এই সকল দৃশ্য দেখিয়া কাণ্েন সাও ইতবুদ্ধি 
হইযা গ্ুস্তিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহার 
বাক্‌ণ্ক্ত বিলুপ্ত হইল । 

মিঃ ব্রেক কাঞ্জেন সাভরিকে হতবুদ্ধি হইয়! 
দাডাইয! থাফিতে দেখিযা বলিলেন, “কাঞণ্চেন 
সাভরি! অপনার আশঙ্কন কোন কারণ নাই। 
এ দেখুন, গ্রিয়র স্মিথের কবল হইতে মুক্তি লাভের 
চেষ্টা করিতেছে! এ শয়তান স্মিথের হাত 
ছাঁড়াইধা পলাইতে না পারে, এছন্য শীন্র গিয়া 
শ্মিথকে সাহাখ্য কঞ্চন।” 

মিঃ বেকেব কথা শুনযা কাথেন সাভরির মোহ 
দুখ হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ শ্মিথের নিকট গিয়া 
প্লাযনো শখ গ্রিয়ারকে আক্রমণ কবিলেন। মেজর 
গ্রিযাধ বুঝিবাছিল-+আ!র তাহাব বক্ষা নাই! সে 
মরিয়া” হইয়া উঠিয়াছিল; সেই সময় কাঞ্চেন, 
স।তরির সাণায্য না৷ পাইলে শ্মিগ তাহাকে ধন্সিয়া 
রাখিতে পারিত না। কোন উপায়ে সে শ্মিথের 
হাত ছাঁড়াইতে পারিলেই র্দশ্ব।সে পলায়ন করিত। 
কাণ্ধেন সাবি তাকে ছুই হাতে জাপটাইয়। 
ধরায় সে পলায়নের আশা ত্যাগ করিল। গ্রিয়ার 
কাঞণ্চেন লাতরিকে ঠেলিখা ফেলিয়া উঠিবার চেষ্টা 
কনিতেই, সাভবি তাহার মুখে প্রচগ্ডবেগে মুষ্ট্যাঘাত 
করিলেন। কয়েকটি ঘুসি খাইয়া গ্রিয়ার আর্তনাদ 
করিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া. পড়িল; তাহার 
সর্ধাঙ্গ থর-থর করিয়া কাপিতে লাগিল। তখন 
বাণ্চেন সাভবি শ্মিথের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন 
এবং বলিলেন, “আর তোমার কোন তয় নাই স্মিথ! 
আশ! করি, তুমি গুরুতর আহত হও নাই ।” 

শ্মিথ উঠিয়া দীঁড়াইয়৷ হাপাইতে হাঁপাইতে 
বলিল, “হন্তবাদ কাণ্চেন! আপনি তাড়াতা় 
আলিয়া না পড়িলে, এই শয়তান গল! টিপিয়। 


৫৬ 


আমাকে মারিয়া ফেভিত; আমার শ্বাসরোধের 
উপক্রম হইয়াছিল !--উহাঁর মাথায় খুন 
চাপিয়াছিল।” 

মিঃ ব্রেক বলিপেন, “স্ব, তুমি হাতণড়া বাহির 
করিয়া এ নরপশুটার হাতে আটিয়া দাও। উহার 
অপরাধ অত্যন্ত গুরুতগ। ও নরহত্যা কদিয়াছে। 
তোমাকেও হ₹ত্য] করিতে ডগ্যত হইয়াছিল ।” 

শ্বিথকে এই কথ! বপিবার সময় মিঃ ব্রেক 
কারলাকের মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তখনও 
ভাহার পিন্তগ তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়। উদ্যত 
ছিল। স্মিখ তীহাপ আদেশ পালণ করিলে, তিনি 
তীব্র স্বরে কারলাককে বলিলেন, “তুমি তোমার 
বসিবার ঘবে চল, আমি তোমাব অনুসরণ 
করিতেছি ; পলায়নের চেষ্টা কবিলে আমি তৎক্ষণ'ৎ 
তোমাকে খেডা ক্িব।” 

কাথেন সাতরি সেই কক্ষে গ্রবেশ করিয়া 
আলে! জালিলেন। কারলাক 2্ংশব্দে অবন্ত 
মন্তকে সেই কক্ষে গবেশ কলিণ। মিঃ ব্রেক 
শৃঙ্ঘলিত গ্রিয়ারকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য 
স্মিথকে ইঙ্গিত কণিয়া কারলাকের অনুসরণ 
কিলেন। 

সকলে সেই কক্ষে উপাহৃত হইলে মিঃ ব্রেক 
কারলাককে বণিলেন, “তোমার দুই হাত এক শঙ্খ 
করিয়। সম্মুখে বাডাইয়া দ।ও 1৮ 

মিঃ রেকেব আদেশ শুনিয়া কারলাকের ললাটের 
শিরাগুলি দড়ার মত ফুলিয়া উঠিল! তাহার 
বিক্ষারিত চক্ষ হইতে যেন অগ্রিস্ফুলিঙ্দ বাহির হইতে 


লাগিল। সে যেন রেকের কথা শুহিতে পায় 
ন1ই_-এইভাবে প্রস্তরমুগ্তির স্যায় দীঁড়াইরা 
রহিল! 
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মিঃ বেক পুনর্বধার তীত্রস্বরে বলিলেন, “নাস 
তোমার দুই হাত বাড়াইয়া দাও ।” সরে সঙ্গে 
তাঁহার পিস্তলের মাথা কারসাকের পায়ের দিকে 
ঝুঁকিয়া পড়িল। 

মিঃ ব্রেকের আদেশ অগাহা করিলে। তিশি 
ততক্ষণা্ড তাহার পায়ে শুলি করিবেন, ইহা বুঝিতে 
পারিয়া কারলাক হাত দুখানি একত্র করিয়া সম্মুখে 
বাঁড়াইয়া দিল। মিঃ ব্রেক পকেট হইতে হাতকড়া 
বাহির করিয়া চক্ষু নিমেষে কারলাকের উভয় 
হস্তের মণিবন্ধে আটিয়া দিলেন। 

কারলাক শুষহাত্যে বলিল, “আমার হাতে 
হাতকড়! পরাইবার সৌভাগ্য তোমার এই প্রথম! 
আমি বাড়ীতে উপস্থিত থাকিলে তোমার ফন্দী 


দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


ফিকির কোথায় থাকিত, তাই! দেখিতাম। শিদ্রিত 
সিংহকে শৃঙ্খলিত করিয়! পৌরুষ নাই ।» 

কারলাক একখানা চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়! 
শৃঙ্খলাবদ্ধ উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া নত মন্তকে কি 
ভাবিতে ল!গিল। মুহূর্ত পরে কাণ্চেন সাভরি ও 
স্মিথ উভয়ে নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ ধরাধরি করিয়া 
হলঘর হইতে সেই কক্ষে লইন! আসিলেন, এবং 
তাহ দ্বারপ্রান্তে রাখিয়৷ দিলেন। 

কারলাক হঠাৎ মাথা তুলিয়া! সেই মৃতদেহের 
উপব দৃষ্টিপাত করিল; সেই কক্ষের উজ্জল 
আলোকে সে চিনিতে পারিল-উহা মাঁসীলের 
মৃতদেহ ! 

কারলাকের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল; 
সে মুখ ফিরাইয়া মিঃ ব্লেকের মুখে অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন 
করিয়া! বলিল, “শেষে মাশলটাই মারা পড়িল! 
কি আপশোষের বিবম ! আমি আশা করিয়াছিলাম, 
গ্িযারের গুলিতে তোমারই গোয়েন্দীগিরি করিবার 
সখ মিটিয়া গিয়াছে । মাঁস্ণলের পরিবর্তে তোমাকে 
সাঁবাড় করিতে পারিলে আমার বড়ই আনন্দ হইত ; 
একটা কণ্টক দুর্ঘ হইত। কিন্তু ছুঃখ করিও না, 
তোম[র ভাগ্যেও এ রকম মৃত্যু লেখা আছে !” 

মিঃ ব্রেক হাসিয়া বলিলেন, পকিন্ত সে কাজটা 
তোমাকে দিয়া সুসম্পন্ন হইবার আশা নাই; তুমি 
এ জীবনে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে--এরূপ 
ভরসা তোমাকে দিতে পারিতেছি না।” 

, কারলাক বলিল, “তোমাঁপ হহাশ হইব।র কারণ 
নাইঃ$ কারলাককে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে 
এরপ সুদৃঢ় কারাগার ইংরাঁজ এখনও নির্মাণ করিতে 
পাঁরে নাই!” 

কাণ্জেন সাভবি মাসর্ঁলের মুতদেহ পরীক্ষা 
করিধা বলিলেন, “পিস্তলের গুলিতে বোধ হ্য় 
বেচারার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়াছে। একজন 
ডাক্তারকে ডাকিয়! পাঠাইলে তাল হয় না?” 

কারলাক হামিয়৷ বলিল, “ডাক্তার ভগমার 
এথাঁনে উপস্থিত থাকিতে অন্ত ডাক্তার ডাকিবার 
আবশ্যক কি? ডাক্তার ডাগমার মরা মান্ুষ 
বাচাইতে ন। পারিলেও তাজা মানুষ মারিতে পারে; 
এ বিষয়ে তাহার বেশ হাতযশ আছে ।” 

মিঃ ব্রেক কারলাকের নিল্লঞ্জতায় বিস্মিত হইয়া ' 
বৈলেন, “ভ!ক্তার ভাগ.মারের ডাক্তারী-করা শেষ 
হইয়াছে; সে তাহার নিজের চিকিৎসার কথা 
চিন্তা করুক ।” 

মিঃ ব্লেক কারলাকের পোষাক দেখিয়ই বুঝিতে 


মুক্ত কয়েদীর গগুকথা ৫৭ 


পারিয়াহিলেন, কারলাকই ভাক্তীর ডাগমার সাজিয়] 
সেই অট্রালিকায় বাস করিতেছিল ; কারলাকের 
কথ।র অর্থ বুঝিতে তাহার কোনি অনুবিধা হয় নাই। 

হঠাৎ বহিদ্বীরে সবেগে ঘণ্টধবনি হইল। মিঃ 
ব্রেকের ইঙ্গিতে স্মিথ দ্বার খুলিযা দিতে গেল। 

শ্রিথ দ্বার খুলিয়াই ইউনিফর্দ্দ পরিহিত দীর্ঘদেহ 
একজন কন্ষ্টেবলকে দেখিতে পাইল। কন্ষ্টেবল 
স্মিথকে বলিল, “এ বাড়ীতে কি কোন রকম 
হাঙ্গামা-ছজ্জত হইয়াছে? ?*চুকাল পূর্বের আমর! 
রোদে বাহির হইয়া উপধুর্পবি কয়েকব।র পিস্তলের 
আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিলাম। আমরা তখন দূরে 
ছিলাম বটে, কিন্তু আমাদের ধারণ! হইয়াছিল-_- 
আওয়াজগুলি এই বাড়ীতেই হইয়াছিল।” 

শ্মিখ বলিল, “হা, এখানে একটা 
ঘটিয়াছে ; তুমি আমার সঙ্গে এস |” 

কন্ষ্টেবলটি স্মিথের অনুসবণ করিল; মুহ্ত 
পরে আর একজন পুলিশ-কর্মমচারী স্মিথের পশ্চাতে 
আসিয়৷ বলিল, “আমিও আসিতে পারি কি?” 

স্মিথ ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, “নিশ্চয়ই |” 

মিঃ ব্রেক যে কক্ষে ছিলেণ, কন্ষ্টেবলদয় সেই 
কক্ষে এ্রবেশ করিয়া দেখিল, দুই জন লোক শৃঙ্খলা বদ্ধ 
অবস্থায় বসিযা আছে, এবং দ্বারের নিকট একটি 
মৃতদেহ পড়িয়া আছে! এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়। 
তাহারা স্ন্তিত ভাঁবে দ্াডাইরা রহিল। মিঃ ব্রেক 
কন্ষ্টেবলদ্বযাকে দেখিয়! আশ্বস্ত হইলেন। তাহারা 
কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবর পুর্নেই তিনি উঠিয়া 
তাহাদের কাছে গিয়া [িয়স্বরে কি বলিলেন । 

তাহার কথা শুনিয়া একভান কন্ষ্টেখল ততক্ষণাঁৎ 
বাহিরে চলিযা গেল। কয়েক মিশিটি পরে সে 
হাসপাত!লের একখান গ!ভী লহ্ষা ফিরিয়। আস্লি। 
মিঃ ব্রেকে? আদেশে সাতরি ও স্মিথ ম/স!লের 
মৃতদেহ সেই গাড়ীতে তুলিয় দিলে কন্ষ্েবল গাঁড়ী 
পইয়। চলিয়া গেল। - 

অতঃপর মিঃ ব্রেক টেবিলের কাছে বসিয়া 
একখানি পত্র লিখিলেন, এবং তাহা অন্ত কন্ষ্টেবলের 
হাতে দিয়া বলিলেন, “তুমি এই পত্র লইয়া থানা 
যাও। পত্রখানি তোমাদের মুপারিনটেন্ভেপ্টের 
হাতে দিবে; আর তাহাকে বলিবে-ব্যাপার 
অত্যন্ত গুরুতর ! যাহ! এখানে দেখিয়া যাইতেছ_ 
তাঁহাও তাহাকে বলিতে পার ।” 

ভদ্রবেশধারী দুইজন লোককে শুঙ্খলিত হইয়া 
সেই কক্ষে বঙিয়া থাকিতে দেখিয়!, ব্যাপার কি 
শুনিঝর ভল্য কন্ষ্টেবলটির অত্যন্ত কৌতুহল 


বিল!ট 
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হইয়াছিল। একজন লে।ককে কেহ গুণী করিয়া 
মারিয়াছে--ইহ। বুঝিতে পারিলেও, এই দুর্ঘটনার 
কারণ কিঃ তাহা সে জানিতে পারে নাই; কিন্ত 
মিঃ ব্লেককে কোন কথা ভিজ্ঞাসা করিতে তাহার 
সাহস হইল না ।--সে নিঃশব্দে তাহাকে অভিবাদন 
করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। . 

কন্ষ্টেবলদ্বয় অদৃশ্য হইলে গ্রিয়ার মাথ| তুলিয়া 
মিঃ ব্রেকের মুখের দিকে চাহিল। এই অল্প সময়ের 
মধ্যেই তাছার মুখের পরিবন্তন দেখিয়! মিঃ ব্রেক 
বিস্মিত হইলেন; তাহার চক্ষ ছুটি করম্চার মত 
লাল, তাহার মুখ মৃতের মুখের হ্ায় বিবর্ণ; আতঙ্ক 
ও নিরাশ যন তাহার চোঁখ মু দিয়া ফুটিয়। বাহির 
হইতেছিল। তাহার ললাট হইতে ঘর্শবার! ঝরিয়া 
গল বহিয়। পডিতেছিল। তাখার মাথার ভিতর 
যেন আগুন জলিতেছিল। 

গ্রিয়ার, মিঃ ব্রেককে কোন কথ। বলিতে সাহস 
করিল না। সে কাপ্জেন সাভরির মুখের দিকে 
চাহিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিপ, “এবারকার মত 
আমাকে মুক্তি দান করুন কাণ্চেন! দোহাই 
আপনার । আমাকে পুলিশের হতে দিলে আমার 
কি দুর্গতি হইবে_-তাহা আপন বুঝিতেই 
পারিতেছেন। আমার সর্বশাশ করিবেন না। 
এবারক।র মত আমাকে ক্ষম! করুন, আমাকে 
ছাঁড়িয়া দিন।” 

কাণ্চেন সাভরি বণিলেন, গগ্রিয়ার, তুমি 
শদ্রসস্তান; সরকারের একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে তুমি 
প্রতিষ্ঠিত ছিলে। তোমার প্রবৃত্তি ও ব্যৎহার 
দেখিয়া আমি অবাক হুইয়। গিয়াছি ! ইহার পরও 
তুম মুক্তিলাতের আশা করিতেছ ? মান্ষের কি 
শিল্পঞ্জতার সীমা নাই ? তোমার মত শয়তান কি 
ক্ষমার পাত্র? মামার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিয়াই 
বা ফল কি? মিঃ ব্রেক আমাকে লইয়। আসিয়াছেন। 
তুমি যে কীন্তি করিলে--আমি তাহার দর্শক মাত্র; 
ইহাতে আমার কেন হাত নাই, মিঃ ব্লেক যাহা 
করিবেন, তাহ।ই হইবে ।” 

গ্রিয়ার স্খলিত স্বরে বলিল, “আমি শপথ করিয়া 
বলিতেছি, এ লোকটাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা! 
আমার এ? ।বন্দুও ছিল না। এ দুর্ঘটনা দৈবাৎ 
হইয়া গিয়াছে; উহা আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ 
নহে।” 

গুণী করিয়। মানুম মারিয়। গ্রিয়ারকে এই ভাবে 
হ্যাকামী করিতে দেখিয়া! মিঃ ব্রেকের সর্বাঙ্গ রাগে 
জলিয়া উঠিল; তিনি আর ক্রোধ গংধরণ করিতে 


৫৮ 


না পারিয়॥ তীব্র স্বরে গ্রিয়াঃকে বলিলেন, "মজর 
শ্রিয়ার ! এই দুর্ঘটনা আকন্মিক কি না, তুমি ইচ্ছা 
করিয়া নরহত্যা করিয়া, কি অনিচ্ছায় করিয়াছ__ 
সে সকল কেফিয়ৎ তোমার বিচারের সময় 
বিচারকের কাছে দিও। আমাদের কাছে তোমার 
কোন কৈফিরৎ দেওর] শিষ্পয়োজন। এই ব্যাপারে 
আমাকে নিজেই হলফ করিয়! জবানবন্দী দিতে 
হইবে, এবং আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহা 
বলিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি_তুমি ইচ্ছা 
কবিয়াই মাস লকে গুলী করিয়া হত্য। করিয়াছ। 
তুমি জাশিতে, পিস্তলের গুলী তাহার বুকে বিধিলে 
তাহার মৃত্যু অপরিহাধ্য ; তুমি আরও জানিতে 
মাণ 1ল তোমাকে চিনিতে পারিয়াছিল, সে এখান 
ইইতে পঙল্গায়ন করিতে পারিলে তোমার কীত্ির কথা 
প্রকাশ করিয়া দিবে; সুতরাং তাহাকে হত্যা না 
করিলে তোমার কল্যাণ নাই! এই জগ্ত তুমি 
উহ্হীকে জীবিত অবস্থায় এই অট্রালিকা ত্যাগ 
করিতে দিবে না সঙ্কল্প করিয়াই গুলী করিয়াছিলে। 
তাহাকে হত্যা করিবার হচ্ছ না থাকিলে তাহা? 
বুকে গুলী করিবে কেন?- তুমি এদেশের একটি 
প্রসিদ্ধ কার।গারের অধ্যক্ষতা করিয়া ১ এই ভাবে 
নর্হত্যা করিলে ক দণ্ড হয়-_তাহা তুমি আমার 
অপেক্ষাও তাল জান। বিচারকের নিকট সেই 
দণ্ডাজ্ঞ। ল।ভের ভন্য প্রপ্তত হও ।” 

মিঃ ব্রেকের কথা শুশিয়া গ্িগারের মস্তকে যেন 
বজীথাত হইল) সে চারি দিক অন্ধকার দেখিন। 
গে উন্মাদের নায় সেই কক্ষের চতুণ্বিকে দৃষ্টিপাত 
করিল ; হঠাৎ বাঁরলাকের আহত তাহার দৃষ্টিপ 
বিনিময় হইল। 

কারলাকের সহিত চোখোচোখী হইবামাতর 
গ্রিয়রের সকল ক্রোধ তাহার উপর গিয়া পড়ি; 
সে সক্রোধে বর্কণ স্বরে বলিল, তোর চক্রান্তে 
পড়িয়াই আমি মরিল'ম ! শয়তান ! আমার ক্ষমতা 
থাকিলে আমি তোমার এই শয়তানীর গ্রাতিফল 
দিতাম ; তোমাকে আগে খুন করিতাম।” 

গ্রিয়ার প্রাণভয়ে ব্যারুল হইয়া কাপ্ডেন সাভরি 
ও মিঃ ব্রেকের নিকট যে সকল কথা বলিতেছিল, 
তাহা! সকলই কারলাকের কর্ণ-গাচর হইয়াছিল) 
কিন্তু সেই অপদার্থ প্রাণভয়ে বিচলিত কাপুরষের 
কথা শুনিয়াও কোন মন্তব্য প্রকাঁশ করিতে তাহার 
ঘ্বণ! বোধ হইতেছিল ; সে অবনত যস্তকে নিজের 
উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতেছিল। সে হ্ঠাৎ 
মুখ তুলিতেই গ্রিয়ারের সহিত তাহার দৃষ্টির বিনিময় 


দীনেন্দ্র গ্রন্থাবলা 


ইওয়ায়, গ্রিরার তীব্র স্বরে তাহাকে ভঙ্গনা 
করিবামাত্র তাহার ক্রোধানল সবেগে জলিয়! উঠিল; 
তাহার চক্ষু হইতে অগ্ন-স্ষুলিঙ্গ বধিত হইয়া যেন 
গ্রিয়ারকে দগ্ধ করিতে উগ্ভত হইল! কিন্ত গ্রিরারের 
ভীরুতার পরিচয় পাইয়া তাহাঁর মনে এ৩ই দ্বণার 
সঞ্চার হইয়াছিল যে, গ্রিয়ারের সহিত কথা কহিতেও 
তাহার প্রবৃত্তি হইল না) বিরাগ-ভরে সে অন্য দিকে 
মুখ ফিরাইয় ক্রোধে ফলিতে লাগিল। 

কারলাককে নির্বাক দেখিয়। গ্রিয়ারের ধাগ্ণ! 
হইল, কারলাক তাহার অভিযোগ সত্য বলিয়া 
মানিয়া লইয়াছে-_ এজন্য তাহার কথার প্রতিবাদ 
করিতে কারল।কের সাহস হইতেছে না! কাপুরুষ 
গ্রিয়ার সকল অপরাধ কাপপ|কের খাড়ে চাপাইৰর 
জন্য মিঃ ব্রেক পক্ষ্য করিয়া পুনর্ববার বশিল, “ই? 
এ&ঁ শয়তানের ষড়যন্ত্েই আমার এই বিপদ! এই 
দুঃসাংসী দক্ট্যুটাই এই বিলাটের মূল। উহার 
দুরভিসন্ধিতেই আমার সর্ধনাশ হইল! মার্সাল 
ভহরতগুল। চুপী কর্রিরা কোন্‌ ব।ঢাতে লুকাইয়া 
রাখিয়াছিল--এ সন্ধান শামি পাইয়াছিল।ম, ইছা 
স্বীকার করি) কিন্ত সেগুলি হস্তগত কনিবার ভন্ 
যে সকল যড়মন্্ হইয়াছে, ঠেই সকল ষড়যন্ত্রের 
জন্ত এ কারলাকহ দরী। যত কিছু ষন্দী ফিক?, 
তাহা উহ্বারই মাথা হইতে বাহির হইয়াছে! সে 
কোথা হইতে একটা শোককে ধারয়া ন্মানিয়া 
তাহাকে পাভরির ছন্সবেশে সাঞ্াইয়া হান্ম। হোটেলে 
পাঠাইয়াছিল; সেই লোকট।ই মালের চিঠিখান। 
লইয়া আপিয়া উহ্াকে--৮ 5 

গ্রিয়ার তাহার বক্তব্য শ্ধে কাবার পূর্বেই 
কারলাক মাথা তুলিয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বিল, 
এবং হাতকড়া সমেত হাত দুখ!শি উর্ধে তুলিয়া 
বিকৃত স্বরে হুঙ্কার দিয় উঠিশপ; গঞঙ্জন করিয়া 
বলিল, "চুপ করিয়া থাক্‌-শুয়ার! আমার হাত 
খোলা থাকিলৈ এই মুহুর্তে আমি তে!কে খুন 
করিতাম। বিপদ দেখিয়। পুরুষ মানুষের মত 
তাহার সম্মুখীন হইবার সাহস নাই রে কাপুরুষ !__ 
অপদার্থ বিশ্বাপ-ঘাতক ! তোকে পদাথাত করিতেও 
আমার ঘ্বণ। হইতেছে--কিন্ত এই তোর ভীরুতার 
পুরষ্কার !”-কারলাক হঠাৎ উঠিয়া দীড়াইয়া 
গ্রিয়ারের মুখে নিষ্ভীবন ত্যাগ করিল। 

গ্রিয়ার কোটের হাতায় মুখ মুছিয়া ফেলিন 
কিন্তু কারলাকের ঘ্বণ! পরিপাক করিয়াও নীরব 
থাকিতে পারিল না। দে মনে করিল--কারল।কের 
বড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিলে মিঃ ব্রেক বুঝিতে 


মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথা ৫৯ 


পারিবেন-_সে কারলাকের হাতের পুতুল মাত্র; 
ইহাতে হয় ত তাহার অপরাধের গুরুত্ব হস 
হইবে, এবং মিঃ ব্রেক কারলাকের বিরুদ্ধে 
তাহাকে “এপ্রভার' অর্থাৎ রাজার সাক্ষী করিয়া] 
বিনাদণ্ডে তাহার মুক্তিদানের ব্যবস্থ! করিবেন! 
তাই গ্রিরার সকল গুপ্ককথাই সবিস্তারে বলিয়া 
ফেলিল। মিঃ ব্রেক, কাণ্েন সাভরি ও স্মিথ 
স্তপ্ভত হৃদয়ে গিয়ারের সকল কথা শুশিলেন। 

মিঃ ব্রেক এতক্ষণ পরে কথ! কহিলেন, বলিলেন, 
“জহরতগুলা হস্তগত করিবার জন্য "চোরের উপর 
বাটপাড়ি” রুধিতে গিরাছিলে, অতি চমৎকার বড়যন্ 
করিমাছিলে, চেষ্টা যত্ব ও পরিশ্মেরও ক্রুটি কর 
নাই; কিন্তু তাহার শেষ ফল কি হইল? জ্রহরত 
হস্তগত হইয়াছে ত? বখরা৷ সমন সমান হইয়াছে, 
না) দশ আনা ছয় আনা?” 

গ্রিয়ার মাথা নাডিগ্না] বলিল, “ঠ1) আধাআধি 
বখরারই কথা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেবল কাদা 
মাখাই সার হইয়াছে! আমরা এই বাড়ীর সকল 
স্থান খুঁজিয! হযরান হইয়াছি--কিন্ত জহরত গুলির 
সন্ধান পাই নাই। মাসর্বলকে কয়েদ করিয়া 
যথে্৯ উৎ্গীড়ন করা হইছিল, তাহাকে অনাহারে 
রাখ! হইয়াছিল, এমন কি, কাঁরলাক তাহাকে গুলী 
করিয়া হত্যা করিতেও উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু 
কিছুতেই কিছু হয় নাই। সে জহরতেব সন্ধান 
বলিয়া দেয় নাই। আমার বিশ্বাস মাসর্টল মিথ্যা 
কথা লিখিয়াছিল। জহরতগুলি সে এই বাড়ীতে 
লুক!ইয়া রাখে নাই। সে মরিয়া গিধাছে, সুতরাং 
চোবাঁম!ল আবিষ্কারের আর কোন আশা নাই 1” 

মিঃরেক হালিয়া বলিলেন, “মার্সাল মিথ্যাবাদী 
নহে) সে সত্য কথাই বলিয়াছিল, এবং জহর্ত- 
গুলি এই বাড়ীতেই লুকাইয়্া রাখিয়াছিল ।--সে 
মরিয়াছে বটে, কিন্তু জহরতগুলি পায়! গিয়াছে ।” 

মিঃ ব্রেক ক্যান্থিসের একটা পুঁটুলি পকেট 
হইতে বাহির করিয়া টেবিলের উপর খুলিয়া 
ফেলিলেন; উজ্জল দীপালোকে হীরকগু 
ঝক্মকৃ করিতে লাগিল! সেগুলি সংখ্যায় অধিক 
না হইলেও অত্যন্ত মূল্যবান ।__ইহাই আত্মলাৎ 
করিবার জন্য কারলাক ও গ্রিয়ারের নানাপ্রকার 
ষড়যন্ত্র ও দীর্ঘকাল ধরিয়া চেষ্টা, যত্বু, পরিশ্রম, এবং 
অবশেষে নরহত্যা ! 

জহরতগুলির দিকে চাহিয়া লোভে ও ক্ষোভে 
কারলাক অধীর হুইয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক তাহার 
মনের ভাৰ বুঝিতে পারিয়া তাহার মুখের দিকে 


চাহিয়া বলিলেন, “তুমি মার্পালকে যে কুঠুবীতে 
কয়েদ করিয়া রাখিয়/ছিলে, এই পুটুলীটা সেই 
কুঠুরীতে--কুলু্গীর কাঠের সরদালের নীচে যে গুপ্ত 
গ্রকোষ্ঠ আছে, তাহারই ভিতর লুকাইয়।৷ রাখ! 
হইয়াছিল। ময়লা বিশ্লী সরদালখানি টানিয়! 
খুলিতে পারা যায়_-এবং তাহার নীচে দেওয়ালের 
ভিতর গুণ গহ্বর আছে-_-ইছা তুমি ধারণা করিতে 
পার নাই! কিন্তু আমি এখানে আসবার পূর্বের 
তুমি ইহার সন্ধান পাইলে আজ তোমাদের এ দুর্দশা 
হইত না।” | 

মেজর গ্রিয়ার মুহূর্তের জন্য তাহার বিপদের 
কথ। ভুলিয়! সবিশ্ময়ে বলিয়! উঠিল, “গুদাম-ঘরের 
কুলুঙ্গীর সেই নোংরা সরদালখানার নীচে !--ওঃ, 
কি আপ শোধ !” 

মেঃ ব্রেক বলিলেন, “হা, বড়ই আপ.শোষের 
বিবয! সেই কুঠুরীতে তোমর! মার্সালকে কয়েদ 
করিয়' রাখিয়াছিলে। আমি তাহাকে উদ্ধার 
করিতে আসিয়াছি। এবং ভবিষ্যতে তাহাকে সাহায্য 
করিব--বলাঁয় সে আমার নিকট এই গুস্তকথ। 
গ্রকাশ করিয়াছিল। আমি তাহাকে মুক্তিদান 
করিয়া জহুরতগুল লইয়া! আসিয়াছি ; কিন্তু শেষে 
বেচারার প্রাণ রক্ষা হইল না।% 

মিঃ ব্রেক পুটুলীট। কান্তেন সাঁভরির হাতে দিয়া 
বলিলেন, “এগুলি এখন আপনার কাছেই রাখুন। 
জইরতগুলির উদ্ধারের ভার আপনিই গ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন, সুতরাং ইহা আপনার নিকট থাকাই 
উচিত।” 

কাণ্চেন সাভরি পু'টুলীটি গ্রহণ করিয়া সবিম্ময়ে 
বলিলেন, “এগুলির জন্য মার্দালের প্রাণ গেল; 
আমাকেও অল্প কষ্ট ও অসুবিধা সহা করিতে হয় 
নাই।” 

সেই সময় হল-ঘরে একাধিক লোকের পদশব্ধ 
গুনিয়া সকলেই তীক্ষদৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিলেন। 
মুহূর্ত পরে পুলিশের সুপারিন৷ টন্ডেন্ট পূর্বোক্ত 
কন্ষ্টেবলদ্বয় সহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল্নে। 

সুপারিনটেনূডেণ্টকে দেগরিয়া মিঃ ব্রেক উঠিয়া 
ঈাড়াইলেন। ন্ুপারিনটেন্ডে্ট টুপি স্পর্শ করিয়া 
তাহার অতিবাদল করিলেন, এবং একপাশে মরিয়া 
গিয়৷ কয়েক মিনিট মিঃ ব্রেকের সহিত কি পরামর্শ 
করিলেনঃ তাহার পর ম্ত্রপারিনটেন্ডেণ্টের 
ইঙ্গিতে কন্ষ্টেবলদবয় গ্রিয়্ারের নিকট গিয়া ছুই দিক 
হইতে তাহার ছুই বাহু চাপিয়া ধরিল। দুঃখে 
লজ্জায় অপমানে গ্রিয়ার মস্তক অবনত করিক্প। 


৬৪ 


তাহার চোখ দিয়! টন্‌টস্‌ করিয়া জল পড়িতে 
লাগিল। 

কারলাক গ্রিষাবের তাব ভর্দি দেখির] ঘৃণায় 
নাসিক কুঞ্চিত করিঘ! শবজ্ঞাপুণ স্বরে বলিল» “আব 
বসিয়া কেন মেছর ! উঠি যাও, তোমার লোভের 
পুরস্কার লাভেপ সমঘ হহদাছে |-জনোর মত বিদায় 
3 1” 

অনন্তর কাঁপন! € উঠিণা-দান্ডাইয়া সদর্পে বলিল, 
“সুপারিনটেন্‌ পট, এবার বোধ হয় আমার পালা? 
কিন্ত আমাকে গ্রেপ্তার করিষ। থানায় লইয়া 
যাইবার পূর্বে আমি জানিতে চ।ই--কি অভিযোগে 
আমাকে গেশ্তার কণা হইতেছে । আমার বিশ্বাস) 
ইংলগেও খামার এ কথ জিজ্ঞ'স। করিব|র অধিকার 
আছে।” 

কারলাক এই কথা বলিবার সময় হঠাৎ সেই 
কক্ষের পশ্চাতস্থ দান।ল। দিয়া দেখিতে পাইপ, একটি 
নারী-মৃ্ি সেই বাতাধনের বাহির হইতে মুহুর্তের 
জন্য তহাকে দেখা দিয়াই, সেখান ৬ইতে বারান্দা 
দিকে চলিয়া গেল) সেই কক্ষের অন্ত কোন লোক 
তাহাকে লক্ষ্য কিল পা | কিদ্ধ জ্যানিটাকে 
তাহার প্রতীক্ষা করিতে দেখিয়! কারলকের হতাশ 
হাদয়ে আশ।র সঞ্চার হইল। সে তাহাঁর বক্ষে 
পুলক-ম্পন্দন অন্থতব কবিল। সে জ!শিত, তাহার 
জীবনের এই ঘোব খঙ্কটকাঁলে জুণ[নিটা আবশ্যক 
হইলে নিজের গ1এ দিয়াও তাহ।প উদ্ধারের চেষ্টা 
করিবে। 

কারলাক মণে মনে কি একটা ধন্দী করিয় 
বলিল, “আপনারা সকলেই অবিপন্বে এই অট্র।লিকা। 
ত্যাগ করিবেশ) কিন্তু আমার অন্থরোধ- এখান 
ইই০৩ বাহিরে যাইবার পুর্ববে আপনারা গ্যাসটা 
নিবাইয়া দিবেন।* 

"গ্যাসট] নিবাইয়া দিবেন”__শেষের এই কথা 
কয়টি সে এরূপ উচ্চৈঃস্বরে বলিল--যেন তাহ! এ 
তাবে বলিবার কোন একট! গু উদ্দেশ্য ছিল! 
মিঃ ব্রেক তাহা বুঝিতে পরিলেন। 

কারলাক মুহর্তকাল শীরবৰ খাকিয়া পুনর্ধার 
বলিল, “দেখুন, এই বাড়ীর ও বাড়ীতে যে সকল 
আসবাঁব-পত্র আছে, সেগুলির জন্তু আমিই দায়ী। 
সুতরাং আমার অনুপস্থিতিতে কোন জিনিস-পত্র 
তস্রুপ না হয়_-তাহার ব্যবস্থা কাঁয়া যাইতে 
আমি বাধ্য |” 

মিঃ বেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “তোমার মত 
ধূর্ত শয়তান ইউরোপে অধিক নাই! কিন্তু তুমি 


দীনেন্দর-গ্রস্থাবলী 


যে চ'লাঁকী খাটাইবার মতলব করিস্াই--আমি 
উপস্থিত থাকিতে তাহ! সফল হইব।র আশ! ত্যাগ 
কর। আমি অতি কষ্টে তোমটৈ গ্রেপ্তার 
করিয়।ছি; আমার চোখে ধলা দিয়! এবার আর 
পলাইতে পারিতেছু না ।” 

কারলাক মাথ! নাড়িয়! বলিল, “হা, তোমার 
উদ্দেশ্য খুব মহুত্। তোমার এই মহৎ সঙ্কল্লে এবং 
এত বড একট! বাছাছুরীর কাজে আযি বাধা দিতে 
চাঁছিনা। ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে তোমার 
আদেশ পালন করিতেই হইবে, কারণ, এখন আমি 
তোমার অধীন। কিন্ত তুমি নিশ্চয়ই এভাবে 
আমাকে থানায় যাইতে বাঁধা করিবে না; অন্ততঃ 
আমার টুপিটা আর কোটা ত পরিয়া লইতে 
দিবে ?--আামার কোট ও টুপি হলঘরে আছে।” 

কারলাক শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তদ্বয় সম্মুখে উচু করিয়। 
ধরিয়া হল-ঘরের দিকে অগ্রসর হইল, এবং হলঘরের 
দণ্জাঁর চৌক্ঠে দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে 
চাছিল। 

মিঃ রেক তাহ!র পশ্চাতে এটু দূরে ছিলেন; 
কিন্ত কারনা” তাহার দৃষ্টি অতির্ূম করিতে ন৷ 
পারে, সে দিকে ঠাহার লক্ষ্য ছিল।--কারলাক 
তাহাকে মন্বোখন করিধ। গন্তীর স্বরে বলিল, 
“আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বেশী তফাঁতে থাঁকিও 
নারেক! তৃষি ত জান, আমাকে নিশ্বাস নাই। 
অন্ত কলে মশে কন্দিতে পারে- এখন আমি 


" সম্পূর্ণ শক্তিহীন; কিন্ত আমি জানি তোম!র ধারণা 


অগ্ন্ূপ ।” 

গিঃং ব্রেক কাপলাকেন কথায় কর্ণপাত না 
করিয়া সুপাবিনটেন্ডেণ্টকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 
“আপনি উহ্থার ধাপপার ভুলিবেন না, উহার সঙ্গে 
যান।” 

স্ুপারিনটেন্ডেণ্ট তাড়ীতাড়ি দ্বারের নিকট 
অগ্রসর হইয়া কারল৷ককে বলিলেন, প্তুমি এখানেই 
দঈীড়,ইয়া থাক, আর অগ্রসর হইতে পাঁইবে না। 
আমি তোমার টুপি ও কোট আনিয়া! দিতেছি!” 

কারলাক হলঘরের দ্বিকে ছুই এক পা শগ্রসর 
হইয়াই ঘুরিয়৷ ফাড়াইল। এবং দ্বার প্রান্তব্কজী 
স্ুপারিনটেন্ভেন্টকে বলিল “আপনার বিনয় 
প্রশংসনীয়, পুলিশ সাহেব! আপনারা বিলক্ষণ 
সতর্ক অছেম--তাহাও দেখিতেছি! কিন্তু ভয় 
নাই, আমি পলায়নের চেষ্টা করিব না। নিক্ষল 
চেষ্টায় ক'রলাকের বিন্দুমাত্র উৎসাহ নীই.-একথা 
মিঃ রেকের জানা থাকিতে পারে।” 


মুক্ত কয়েদীর গুগ্তকথা . ৬১ 


কারলাক সেখান হইতে নড়িবর চেষ্টা না 
করিয়া দ্বার-সপ্লিহিত দেওয়ালে ঠেস্‌ দিয়া আড 
হইয়! দীড়াইল, এবং হাসিয়া বলিল, "না, আমার 
তাভাঁতাড়ি করিবান দরকার শই, আমি এখানেই 
দাড়াইলাম |” 

মিঃ ব্রেক ও তীহার সঙ্গীরা তখগও কার্লাকের 
উপবেশন-কক্ষের বাহিরে আসেন নাই; সুতরাং 
তাঁহাদের কেছই জানিতে পাবিলেন না যে, 
জুয়ানিট| হলঘরের দেওয়াল ঘ্*সিয়া অতি সন্তর্পণে 
এবং নিঃশব্দ পদসঞ্চাবে গ্যাসের নলের দিকে 
অগ্রসব হইতেছে !-_কাঁপলাঞ হলঘত্রে দ্বারপ্রান্তে 
ভাইয়া! যে কোন্‌ স্বযোগের 'গ্রতীক্ষা করিতেছে 
তাহা সে কাহাকেও বুঝিতে দিল ন|! 

জুধানিটা কারলাকের মুখে গ্যাপ নিবাইবার 
কথা শুণিয়া তাহার গুপ্ত অতিসান্ধ বুঝিতে 
প্1রিয়াছিল। 

সুপারিনটেন্ডেণ্ট হলবঘরের দ্বারের দিকে 
অগ্রপর হইয়া বগিলেন,__“বাঁজে কথায় সময় নষ্ট 
করিবার দণকার নাই; আঁমাদের এখনই থানাধ 
যাইতে হইবে ।” 

সুপার্টনটেন্‌ ভন্টণ মুখ হইতে এই কথাগুলি 
উচ্চারিত হইবার সঙ্গে »ঙ্গেই সেই অক্রালিকাঁর 
দীপগুলি সমস্তই একসন্গে শির্বাপিত হইল; সমগ্র 
অট্রানিকা চক্ষর নিমেষে গাঁ অন্ধকারে লম'চ্ছন্ন 
হইমা পড়িল!--এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব কাণ্ডে 
সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। 

মিঃ ব্রেক অন্ধকবের মধ্যেই সবেগে হলখরের 
দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু "চৌরে গতে- 
গতি কিমু সাবপ!নম্‌!'তিনি দ্বারে পদার্পণ 
করিব|র পূর্বেই কারলাক চক্ষু নিমেষে হলঘরের 
সেই দ্বার রুদ্ধ কবিয়া শুঙ্খলাবদ্ধ হাতেই চাবি 
জাগাইয়া দিল; তাহার পর সে হলঘর দিয়া 
বাছিরের দরজার দিকে দৌঁড়াইতে আরম্ত করিল। 

কারলাকের গতিহোধ করে, বাছিরে এরূপ কোন 
লোক ছিল নাঃ সুতরাং সে অক্রালিক! হইতে 
নামিয়! নির্বরিঘ্ধে বাগানে প্রবেশ করিল। প্লে 
রাজপথে যাইবার জগ্থ সদর দেউড়ির দিকে অগ্রসব 
না! হইয়া, বাঁগানের গাছের তলা দিয়া, বাগানের 
প্রাচীরের অন্ত দিকে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বারে 
উপস্থিত হইল। এই দ্বারটি পূর্ব্রেই খুলিয়া রাখা 
হইয়াছিল। সেই দ্বার দ্রিয়া রাজপথের সমান্তরাল 
দস ক্ষুদ্র গপির ভিতর গ্রবেশ করিতে পারা 
যাইত। 


কারলাক সেই দ্বার দিয়! দ্রুতবেগে গলিতে 
প্রবেশ করিয়া হাপাইতে হাপাইতে ত্ৃষ্টিতে 
চারি দিকে চাহিতে লাগিল। মুহুর্ত পরেই সে 
পশ্চাতে কাহার পদশব্ শুনিয়া ফিরিয়! ঈাড়ইল 
তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, “জুঁখানিট! আপিয়াছ ?” 

জুয়ানিটা বলিল, “ঠা, সিনরু আসিয়াছি। 
আঁশ করি, আপনি এখন নিরাপদ । আলো! 
নিবাইতে আর এক মুহূর্ত বিলম্ব হইলে_-» 

কার্লাক বাধা দিয়া বলিল, “ধন্যবাদ জুয়ানিট ! 
এ উপকার আমি কখনও ভুলিব না। আশা করি, 
আমার বিপদ কাটিয়। গি্াছে; কিন্তু এখনও 
আমার হাতে হাতকডা আটা অ!ছে! এই মুহূর্তেই 
ইহা! খুলিয়া ফেলিতে হইবে । আমার পকেটে 
একটা চাবি আছে, উহ। হরির হাঁতকড়ার চাবি? 
এই চাঁবি সকল হাতকভাতেই ব্যবহাব করা যায়। 
আমার কোটেব পকেট হইতে তাহা বাহির করিয়া 
আমার হাত খুলিষা দাও, আর এক মুহ্ বিলম্ব 
করিও না; উহাঁরা হত এখনই আমর অনুসরণ 
করিবে!” 

জুয়ানিটা কারলাকের পকেট হাতড়াইয়া 
হাতকডাঁর চাঁবিট! বাহিব কপিয়া লইল, এবং ত'হার 
মাহায্যে কারনাকের উভন হস্তের গ্রাকোষ্ঠ হইতে 
হাঁতকড়। খুলিয়৷ ফেলিল। 

কারল।ক শৃঙ্খপমুক্ত হইখা গলি পিয়া দৌড়াইতে 
লাগিল; জুযান্টি!ও দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ 
করধিল। এইভাবে কিছুদুব গিয়া আর একটি পথের 
মোড়ে আিয়া জুরাশিট। কারলাককে বলিলঃ এখন 
কোথায় যাওয| স্থির করিধাছেন শিনর ?" 

কারলাক অস্ফুট স্বরে বলিল, “কিছুই স্থির করি 
নাই জুরানিটা! তবে, এ অঞ্চলে আর বিলম্ব কর! 
হইবে না--ইহা স্থির। এখান হইতে তাডাতাড়ি 
গরিয়া পড়িতে ন। পাপ্সিলে বিপদের আশঙ্ক' দূর 
হইবে না। আমার মোটর সদর রাস্তায় আমার 
জন্ত প্মপেক্গ। করিতেছে--তাহা তুমি জান। তুমি 
দৌডঢ়াইয। সেই গাড়ীর কাছে যাঁও-_-সাফারকে বল 
সে যেন এই মুহুর্তে গাড়ী লইয়া! এখানে আসে। 
আপাততঃ এই গাড়ীতে লগুনে যাইব।--না, 
শোন! আমি সে গাড়ীতে লগ্ডনে যাইব না, পথে 
বিপদে পড়িবাঁর আশঙ্কা আছে; সাফারকে গাড়ী 
লইয়া লণ্ডনে ফিরিয়া যাইতে বল। আমি মাঠের 
ভিতর দিয়া হাটিয়৷ যাইৰ; আমার পক্ষে তাহাই 
নিরাপদ। সাফার যেন আমার জন্য আর পথে 
মুহূর্ত মাত্র প্রতীক্ষা না করে ।-_-যাঁও।” 


৬২ 


জুয়ানিটা তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে সাণ্গরকে মঃবাদ 
দিতে চলিল। জুযানিট! অন্ৃশ্ত হইলে, কারলাক 
দাড়াইয়া৷ ভাবিতে লাগিল--“এখণ কোন্‌ পথে 
যাই ? মিঃ ব্রেক ও পুলিশ স্ুপাঁবিটেন্নডেণ্টকে 
সে প্রতারিত কশিযাছে বটে, কিন্থু তাহাব। যে 
গ্রেঞাব করিবার জগ্ঠ চেষ্টাব কট কৰ্বেন নাএ 
বিষযে তাহা ব্ন্দূযা্র কন্দেহ ছিল না। সেই 
রাক্রিটুক্ কোথাও শিণাপদে আশম ল/ভের জন্য সে 
ব্যাকুল হইমা উঠিল। গে বুঝিঘাছিল মিঃ বেক 
তাহাকে কোথা দীর্ঘকাল বিশামেব অবকাশ 
দিবেন না। 

কাধ্লাক আর সেখানে দ।ইয়া থাকিতে 
স|হম না করিয়া, পথ হইতে মাঠে নামিখা! পড়িল। 
চব! মাঠ দ্যা দৌডাইতে খৌডাইতে মে সম্মুখে 
একটি বেড দেখিতে পাইল; সে গেই বেড 
লাফাইঘা পার হইয়া একটা ভঙ্গলে প্রবেশ করিল। 
ভাঙ্ঈল অতিক্রম করিদা পে দেখিল সম্মখেই একটা 
পথ, মেঠে। পথ হই্লও বেশ গ্রশস্ত, উচ্চ 
পথের ছুই ধাবে "াইল। পথটা তাহ।ণ ব| দিক 
হইতে আমিধা ইন দিকে ণিণাছে। মেকোন্‌ 
দিকে যাইবে--তাহাই ভাবিতে লাগিল; তাভাব 
পণ ঝা দিকে »লিল। 

চলিতে চপিতে ইঠাৎ একটা ফন্দী তাহাব 
মাথ|য আসিল। সেরেপ দু,পাহসেণ খন্দী কারলাক 
নন অন্ত বাহাণও মাথা আসিত কি শা সন্দেত ) 


অস্ততঃ তাহা কাযো পধিণত করিতে অগ্চ কেহই, 


গাহস ঞবিত শা। &ে 591৭ *মকিধা দাড়।ইয়। 
খনে মণে বন্লি, যেখান ভইতে পলাইযা অসিলান, 
ফিরিয়া গিযা মেইথানেই আএথ এইতে দস কি? 
আম যে এই পাতে সেখানে ফিবিযা যাইতে সাহস 
করধিব__ইহ' রে+ বা তাহার সঙ্গীবা ধারণা কৰ্তে 
পাবিবে না|” 

অবস্থা বিবেচণাষ কাপ্লাকের এই ফন্দী যে 
অমগগত হ্য নাই, ইহা বণ।ই বাহুল্য; কারণ মে 
পল[যনের পণ পু্র্না« সেই বাটীতেই ফিরিয়া 
আসিয়া লুকাইযা আছে-_-ইহা কেহই অনুমান 
করিতে পাবিত না। 

কারলাক ম|ঠ ভাঙ্গিয়া দ্রতপদে তাহার বাসার 
দিকে চলিতে লাগিল) চলিতে চলিতে সে মনে মনে 
বলিল, “ফন্দীটা ভাবি চমৎকার! ব্রেক পুলিশের 
সাহায্যে বাগানের ভিতর আমাকে খু'ঁজিয়া দেখিবে, 
তাহার পর গ্রামের ভিতবেও আমার অনু্ন্ধান 
করিবে। চারিদিকে যত থানা আছে-আঁম|কে 


দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


গ্রেপ্ার কবিবার জন্ত সেই সকল থানায় ভুলিয়া 
পাঠাইবে ) কিন্ত আমি নিঃশবে গুপুপথে দোতলায় 
উঠিয়া, যে ঘরে মাসর্লকে কষেদ করিয়া 
বাখ্য়াছিলাম, সেই ঘরেই লুকাইয| থাকিব । আমি 
সেখানে গিয়া লুকাইযাছি--এ সম্ভাবনা, অন্টের 
দের কথা, ব্রেকেব ম'থাতেও স্থান পাইবে না। 
রেক- যতই চত্ব হউক, আমাব এ চাতৃবী 1নশ্চমই 
বঝিতে পাবিৰে না।” 

কাবল[ক চলিতে চলিতে বাত্রি দ্বিপ্রহরের 
সময় সেই অটা[লকাঁন প্রাচীর-সুন্নিধানে উপস্থিত 
হইল। সে দেউডির দিকে না গিয়া, অন্ত দিক 
দিবা গ্রাচীর উলজ্ঘন করিয়! বাগানে প্রবেশ করিল; 
তাহান পব তাক্ষদৃষ্টিতে চানি দিকে চাঁহিতে চাহিতে 
তি সন্তর্পণে অট্রালিকা পশ্চাতে উপস্থিত হইল। 

কাবলাক গাছের আভডালে দাঁড়াইয়া, কোন 
দিকে পোন শব্ধ শুনিতে পাঁওষা যায কি না_ 
তাহাই পবীক্ষা কবিতে লাগিল। কষেক মিন্টি 
পবে সে কিছু দবে কাহাব জুতার মন্‌ যস্‌ শব্খ 
শুশিতে পাহল? শরল্পশ্গণ গনে সে দেখিল__একটা 
লোক লন ছাঁতে ঘইযা বাগাশেব ভিতর ঘুব্যা 
বেড়াইতেছে !_সেই শালোকে তাহাব পোষাক 
দেখিযা সে বুঝিতে পাপিল--লাঁকটা বন্ষ্টেবল ) 
কিন্ত কন্ঠ্েবপ্ট। তাঁচাব কাছে না আসিয়া দেউড়িব 
সম্মুগ দিধা পচ্চাব্ণ কবিতে লাঠিল। 

কাঁবলাক তাহাব ভাঁবভঙ্গি দেখিযা বঝিতে 
পারিল, বাড়ীর ভিতব কেহই নাই, ব্রেক সদলে 
গরস্থান করিয়াছেন; কোন লোক, বাহিণ হইতে 
আসিয়া সেই অট্টালিক'ধ প্রবেশ কর্বিতে না পাবে 
--এই উদ্দেশ্যে তাহাবা কন্ষ্টেবলটাকে সেখানে 
মোতায়েন রাখিয়৷ গিয়াছেন। 

কাবলাক সেই অগ্রাশিকার পশ্চাতের দ্বব 
খুলিযা পাকশালার দিকে অগ্রসর হইল। জানা 
এই দ্বার দিয়াই অট্রালিক1 হইতে বাঁহিব হইযা 
কাঁবলাককে তাহার বিপদেন সংবাদ জ্ঞঝপন করিবার 
ভান্য মোটর গাঁডীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। 

কারলাক পাকশালাব ভিতর দিয়া হলঘরে 
গ্রবেশ করিল; তাহার পব দোতাঁলার সিড়ি 
অতিক্রম করিয়া পূর্বোক্ত কুঠুরীতে উপস্থিত হইল। 
সেই কক্ষে মাঁপাঁল যে শয্যায় শঘন করিত, সেই 
শয)| তখনও খাঁটিয়াম প্রসারিত ছিল; কারল।ক 
সেই শখ্যায় অবসন্ন দেহে খয়ন করিয়! মুদ্িত নেত্রে 
কত কি ভাবিতে লাগিল। তাঁহাব মনে হইল-__ 
যে এখানে শয়ন করিত সে এখন কোথায়? 


মুক্ত কয়েদীর গুগুকথা 


গ্রিপীরের গুলীতে সে নিহত হইয়াছে । নরহত্যা 
করিবাঁর ইচ্ছা না থাকিলেও, মার্সালের হত্যার জন্য 
সে-ই পরোক্ষভাবে দায়ী। অজ্ঞাত ভয়ে তাহার বুকের 
ভিতর কাপিয়া উঠিল; যেন মাসণলের প্রেতাত্মা 
তাহার প্রতি পৈশাচিক উৎপীড়নের প্রতিফল 
দেওয়ার জন্য সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে শযার 
চারি দিকে সক্রোধে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ! 
কারলাক দেহের 'প্রতি লোমকুপে যেন সেই অশরীরী 
আম্মার উত্তপ্ত নিশ্বাস অন্ুতব কদিতে লাগিল ! 

কারলাক মনে মনে আক্ম-সমর্থনের চেষ্টা! করিতে 
লাগিল; অস্ফুট স্বরে বলিল, “আমি গ্রিয়ারকে 
বলি নাই-_তুমি মার্পালকে হতা! কর।” লোকটা 
যে মার্পাল, ইহাও আমি জানিতে পাবি নাই! 
আমি বলিয়াছিলাম, লোকটাকে পলায়ন করিতে 
দিও না। কিন্তু গ্রিয়ার তাহাকে গুলী করিয়া 
মারিল? এই নিষ্ঠব হত্যাকাণ্ডের জন্য কেহই 
আমাকে দায়ী করিতে পারিবে নাঃ তথাপি 
আইনের চক্ষে ত আঁমি নিরপরাধ নহি) আমি 
গ্রিয়ারের এই কুকাঁধোর সাহাযাকাবী--ইহী সপ্রম[ণ 
হইলে দীর্থকালের জন্গ আমার সশ্রম কারাদণ্ডের 
আদেশ হইবে !-আজ রাত্রিটা এখানে নির্বিপ্রে 
কাটাইতে পারিলে আমি ছন্নবেশে এখান হুহতে 
সবিযা পড়িতে পারিব ; কিন্তু এখানে ফিরিয়া না 
আসিলে আমার ছদ্মবেশ-ধারণের সুযোগ হইত না। 
আমি যে পন্চ্ছ্দে আছি-_এ পরিচ্ছদে পথে 
ঝ|হির হইলে আমার ধরা পড়িবার যথেষ্ট সম্তাবনা 
আছে |” ৯ 

কারলাক শেহ শয্যায় প্রায় একঘন্ট1 পড়িয়- 
থাঁকিয়! এইরূপ শানা চিন্তা করিতে লাগিল। তাহা? 
মনে হইল, সে মিঃ ব্রেকের চক্ষুতে ধুলা নিক্ষেপ 
করিয়া মুক্তিলাভ করিলেও, যতক্ষণ দেশত্যাগ 
করিতে ন| পারিতেছে--ততক্ষণ তাহার নিরাপদ 
হইবার আশ। নাই। পুলিশের অজ্ঞাতসারে তাহাপ 
দেশত্যাগ করাও বড় সহজ নহে; অথচ সেভন্ত সে 
তখন পর্য্যন্ত প্রস্তত হইতে পারে নাই !--সে 
জীবনে বহুবার বিপদে পড়িয়াছে, বুদ্ধি-কৌশপে সেই 
সকল বিপদ হইতে মুক্তিলাভও করিযাছে; কিন্তু 
এরূপ সঙ্কটে তাহাকে আর কখনও পড়িতে হয় 
নাই। গ্রির়ার জীবন রক্ষার আশায় বিচারকের 
নিকট তাহার সকল গুপ্ত কথাই প্রকাশ করিবে; 
সুতরাং দেশাস্তরে পলায়ন করিয়া দীর্ঘকাল নুকাইয়া 
থাকিতে না পারেলে তাহার শ্ষ্কিতি লাভের কোন 
আশাই নাই। গ্রিয়ারের শত্রতাই তাহার সর্বাপেক্ষা 


৬৩ 


অধিক আশঙ্ক।র কারণ হইল) কিন্তু মিঃ ব্রেক যে 
হঠাৎ আলিয়া তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়! 
লইলেন,_ ইহাই সে য্পরোনাস্তি ছুর্ভাগ্যের বিষয় 
মনে করিল। 

সে যনে মনে বলিল, “এই ব্লেকটাই আমার 
শনি! আমি যেখানেই যাই, আর যাহাই করি__ 
গোয়েন্দাট। কিরূপে তাহার সন্ধান পায়, তাহা কখন 
বুবির। উঠিতে পারিলাম না! যতবার ও মারিবার 
চেষ্টা করিয়াছি--প্রত্যেক বা্ই সে আমার চেষ্টা 
ব্যর্থ করিয়াছে; আমাকে মুখের গ্রাপ ফেলিয়া 
প্রাণ লইয়! পলায়ন করিতে হইয়াছে এবার 
ত নৌশলে আমাকে গ্রেপ্রারই করিয়াছিল-_ঠিক 
সেই রকম কৌশলেই তাহার চোখে ধুলা দিয়! পলায়ন 
করিয়াছি। ভাগ্যে জুয়ানিটার সাহায্য 
পাইয়াছিলাম। ছুঁডি আমার বডই অন্ুগত। 
দুঃখ এই যে, উহাকে ছাঁডিয়! যাইতে হইবে, কিন্ 
উপায় কি? না, স্্ীলোক সঙ্গে লইখা গোপনে 
দেশত্যাগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব! অন্যকে ফাকি 
দিতে প|রিলেও ব্লেককে ফাকি দিতে পারিব শা । 
সে সাভরির সঙ্গে কিরূপে জুটিরা গেল, বুঝিতে 
পারিতেছি নী !” 

মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিতে 
কপিতে কারলক কখন ঘুযাইয়া৷ পড়িল, তাহা সে 
এঝিতে পারিল ন|। গুরুতর পরিশ্রমের পর সে 
গাঢ নিদ্রা অভিভূত হইণ। নিদ্রাঘোরে সে স্বপ্ন 
দেখিল--বিশ্ব সাত গ্রিষঝার প্রুলিশের নিকট 
তাহার গুপুরুথা ব্যক্ত করিতেছে! সেহ্ারিকে কি 
কৌশলে হপ্তগত করিয়াছিল, তাহাও পুলিশের 
নিবট গ্রকাশ করিয়াছে । ইংলগ্ডের যে সকল 
স্থানে সে লুকাইঘা থাকিতে পারে, পুলিশ সেই সকল 
স্থানের স্ধান পাইয়াছে।--ইংপণ্ডে তাহার মাথ। 
গু'জবার স্বান নাই। 

ক্রমে রাত্রি গ্রতাত হইল। কারলাক যে কক্ষে 
থুমাইতেছিল- উধালোকে সেই কক্ষ আলোকিত 
ইইল। প্রভাতের বাযুহিল্লে।লে তাহার কেশগুচ্ছ 
আন্দোলিত হইতে লাগিণ। তাহার ধর্শাক্ত ললাটে 
প্রাতংস্থয্যের আলোক প্রতিফলিত হইল; তথাপি 
তাহার নিদ্র(ভঙ্গ হইল না। নবজাগ্রত জীব-জগতের 
শব্ব-কল্লোল তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। 
নিদ্রাতঙ্গে তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে--তাহা সে 
তখনও বুঝিতে পারিল না! 


৬৪ 
নবম উচ্ছাস 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
তখন ৮ মাণ পভ ৩ হইবাখে। কিন্তু 


লুযে/দবেব বিএস আ ত। পুর্ন গগণ শলোহিত 
উনালোে “বণাত ৬ভ ডিসে ১ দিগ্ক শু 
বুদ্দাটিব|পাশিতে চুপি সমাচ্ছ্ন। কোণ দ্রিকে 
গরন-মানবের ১ ডা শব “ইহ | _য়েই সম মিঃ বেক 
থান।ব বডির গণ ডপপদ্রাডাইণ| যেন বাহ।বও 
পতাক্গা বব্তি।০ন | সঙ্ঘ শিবিড ধুগ্াটি শ- 
বাশি ভেদ ববি | এণটি খুবকতে সেই পঞ আসিতে 
দেঙ্যা মি, বো শাঠভ ভবে খাদলেন। পশিথ, 
আসিল কি? 

স্দি বলিন। শা বওা। 
শহখা আগিযাছি।” 

টাইণার মিঃ ব্েকেণ সম্মুখ আসি! উৎপাঞে 
পেজ নাড়িতে নান্ডিতে মুখ তুপিখা তাহাব মুখেব 
দিক চাহিল; |মঃ বেক তাহাব পালে হাত 
বুণইতে গাগিলেশ। মিঃ ব্রেকেণ চক্ষে দেখিণে 
বুঝিতে পাবা যাইত--পুব্ববাত্রি তহ।কে গাগিৰা 
কাটাইতে হইযাখিল। 

পূর্ববাতে বাক্লাঁগ মিঃ বেক ও পুলিশ 
সুপাপ্নিটেন্ডেটেবে পতাক্তি কবিখা পলাষণ 
কবিলে, ঠাহাবা তাহা অবিলম্বে গেপ্তাব বিবার 
জন্য কৃত হইণ[ছিপেন। বাণ্পাক হল ঘবেণ 
দ্বার বদ্ধ বধিবা মৃহত্তে ৃশ্ত হইলে কাঞ্চেন সাবি 
অন্ত পিকে দ্বাপ খুাপযা, স্মিথবে সঙ্গে লইযা 
পলাতকেণ সন্ধানে বাত হঈবাছিশেন। মিঃ বেক 
গ9৭ ঈ |াবিনটেন্ডেন্চকে সঙ্গে লইযা আব এক 
দিকে গিবাছিলেন। তাহাবা ঘণ্টাখানেক ধবিবা 
চাঁপি দিকে ঘুবিশা কারণাবেব সন্ধান পাইলেন না; 
অরুত কাধ্য হইয়া ঠাহাণা বড়ই শিরৎ্সাহ হইযা 
পাড়লেন। 

চেষ্টা শিদ্বি। হওখাঁধ মিঃ বেকেণ মনে হইল, 
টাইগাবেখ সম্ভাখতা গহণ খিপে মে সম্ভবতঃ 
কাপলাককে খুঁজিনা বাহিণ কবিতে পাখিবে। 
পলাতক অপবাধীব সঞ্ধানে অৰৃতকাধয হইযা মিঃ 
ব্রেক টাইগাবেব সাহায্য অনেক বাখই যে অনেক 
আসামীকে গ্রেপ্তাব কৰিখাছিলেন, এন্প দৃষ্টান্ত 
প|ঠব পাঠিকাগণের অজ্ঞাত নহে। 

মিঃ ব্রেক ও ত/হীব সঙ্গীবা কাধলাকেব সন্ধানে 
বিভিন্ন দিকে ধাবিত হইবাব সময একজন 


আমি ঢাইণ।বকে 


দীনেন্দ্র-গ্রন্থীবলী 


কন্ষ্টেবলকে সেই অদ্রালিকাব পাহারা নিযুক্ত 
কবিষাছিলেন। তাহাবা অরুতকাধ্য হুইযা থানাষ 
গ্রত্যাগমন কবিলে, মিঃ রেক টাইগাখকে লইযা 
আসিবাব জন্ত শ্মিথকে বাড়ী পাঠাইলেন। প্রুলিশ- 
প্রপাবিনটেন্ডেণ্ট থানাণ একটি কুঠুধীতে মিঃ ব্রেক 
ও কাণ্ডেন সাভবিব বিশ্রামেব ব্যবস্থা কবিষাছিলেন। 
বিন্ত তাহাদে শিদ্রাকষণ হইল না, অবশিষ্ট বাত্রিটুকু 
তাহাবা জাগিযা কাটাইলেন। উধাগমেব পূর্ব্বেই 
মিঃ ব্রেক থানার বহিভাগে বাস্ত।ৰ গিষা উত্বন্ঠিত 
চিত্তে স্মিথের ও টাইগাবেৰ গ্রতীক্ষা বশিতে 
লাগিলেন। 

পুলিণ-নুপাবিনটেন্ডে্চও বাত্রে শিশ্চেষ্ট বা 
নিশ্চিন্ত ছিলেন না) চতুর্দিকে য৩ থানা ছিল, বল 
থানাতেই তিনি পলাওক কাবপ|কেব অনু খবানেন 
ড্ট টেণিফেনে মংবাদ দিলেন। বিপ্ত হান্শ্লোব 
চত্ুর্দিকস্থ থাঁনাগুণির কোনটি হহতে পল'তকেণ 
সন্ধ'ন পাওয়া গেল না। অবশেষে সুপাবিণটেন্ডেণ্চ 
হতাশ ভাবে মাথ। নাডিয| মিঃ ব্রেককে বলিলেন, 
“এই বাদ্‌কেলট। যেমন ধন্দীবাজ, সেইরূপ ধুত্ত ! 
আমাব খিশ্বীল সে এবকম স্থানে লুকাইযাছে__ 
যেখান হইতে তাহাঁকে খু'জিযা বাহিব কবা অত্যপ্ত 
কঠিন হইবে | সেকি কৌশলে আমাদেখ চে।খে ধুল। 
দিখ সপিষা পড়িণ- দেখলেন ত! আরও বিস্মষেল 
বিষষ এই যে, যে পোষাক পবিষা নে পলাখন 
ববিবাছে--তাহা দেখিযাও কেহ তাহীকে পলাতক 


*বলিখ। সন্দেহ কবিতে পারিল ন|। এ রবম 


পোষাকে রাত্রিকালে কাহাকেও দৌভাইযা পলাষন 
ববিতে দেহিপে, তাহাকে সন্দেং ববাই ত 
্বভাবিক। আমাধ বিশ্বাস, সে পলাইযা অধিক 
দুব খাইতে পাবে নাই, নিকটেই বোথাঁও লুকাইণা 
আছে ;_-হৈ ৯ থামিলেই নিবাঁপদ স্থানে সবিষা 
পড়িবে ।” 

মিঃ ব্রেক মুখ অন্ধকাব কবিযা বলিলেন, 
"তাহাকে খু'জিযা বাহিব কবাই চাই। এই বাব 
সে হাতে-হাতে ধবা পড়িযাছিল। পুর্বেও কমেক 
বাব তাহাকে হাতে পাইখাছিলাম বটে, কিন্ত 
তাহাব বিরুদ্ধে ন্বহত্যাব ব৷ হত্যাকাণ্ডে সহাযতা 
কৃবিবাব এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাওযষা যাষ নাই। 
মালের হত্যাকাণ্ডের জন্য সে পবোক্ষভাবে দায়ী; 
কিন্তু গ্রিষাবেব গুলীতেই মাসর্থল নিহত হইযাছে। 
এজন্য নব্হত্যাব অভিযোগেই গ্রিযাবের বিচাব 
হইবে । তণ্ভিন্ন তাহার অন্য অপবাধও লঘু নছে।-- 
তদ্রলৌকের কি শোঁচনীয অধঃপতন |” 


মুক্ত কয়েদীর গুগ্তকথা 


যে কক্ষে বসিয়া মিঃ রেক স্ব্পাঁরিনটেন্ডেন্টকে 
এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তাহার পাশের 
কক্ষটিই থানার হাঞজত-্থর | গ্রিয়ার সেই কক্ষে 
আবদ্ধ ছিল। সে মিঃ ব্েকের কথা শুনিতে পাইল; 
ভয়ে তাহার প্রাণ উডিয়া গেল। 

প্রত্যুষে স্মিথ টাইগাঁরকে লই! মিঃ ব্রেকের 
নিকট উপস্থিত হইলে, মুপারিনটেন্ডেন্ট ও কাণ্ডেন 
স1ভরি থানা হইতে বাহির হুইয়! সেই স্থানে আসিয়া 
দাড়াইলেন। অনিদ্রায়, পরিশ্রমে ও দুশ্তস্তায় 
কাঞ্চেন সাতরি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়! পড়িয়াছিলেন। 
তিনি কারাগাবের অধ্যক্ষ, এরূপ পরিশ্রমে তিনি 
অভ্যস্ত ছিলেন না; তাহার উপর এইরূপ বিপদ 
তাহার পক্ষে নৃতন। কিন্তু অপহৃত জহরতগুলির 
উদ্ধাব হওয়ায় তাঁহার যনের ভার অনেকটা লঘু 
হইয়াছিল; পরিশ্রাস্ত হইয়াও তিনি নূতন দায়িত্ব- 
ভার গ্রহণের জন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। 

টাইগার মিঃ ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইবার 
প্রায় আধ ঘন্টা পরে মিঃ ব্রেক সকপকে সঙ্গে লইষা 
কারলাকের ভাড়াটে বাড়ীতে প্রবেশ কবিলেন। 
ন্মিথ মিঃ ব্রেকের ইঙ্গিতে পকেট হইতে একখানি 
রুমাল বাহির করিয়া তাছাব হাতে দ্িল। সেই 
প্মালখানি ম্মিথ কারলাকের স'হত পূর্ববরাত্রে 
ধস্ত(ধন্তি কবিবার পর ঘরের ভিতর নিপতিত 
দেখিয়া সংগ্রহ করিয়াছিল 

অট্রালিকার দ্বারে আসিয়া মিঃ ব্রেক সেই 
ক্মালথানি টাইগারের নাকের কাছে ধরিয়া কয়েক 
বার আন্দোর্গিত করিলেন। টাইগার তৎক্ষণাৎ 
মিঃ ব্লেকের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল। সে লেজ 
নাভিতে নাঁডিতে মিঃ ব্রেকের মুখেব দিকে চাহিয়া 
অস্ফুট স্ববে ভৌ-ভক্‌ ভক্ত শব্দ করিল। 

কারলাক তখন পয্যন্ত সেই অট্রালকাণ 
দোতালায় পূর্বোক্ত কক্ষে নিদ্রামপগ্ন ছিল। 
টাইগারের কণ্ঠস্বরেও তাহার নিদ্রা ভর্দ হইল না ! 
কিন্ত টাইগার সেই অক্রালিকায় প্রবেশ না করিয়া, 
কার্লাক পূর্ব-রাত্রে গৃহ ত্যাগ করিয়া যে পথ দিরা 
পলায়ন করিয়াছিল--সেই পথে অগ্রসর হুইল ! 
মিঃ ব্রেক, সুপারিণটেন্ডেণ্ট, কাপ্ডেন সাভরি ও স্মিথ 
সহ তাহার অন্থসরণ করিলেন। 

গলির ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে সেই গলির 
মোড় পধ্যস্ত গিয়া টাইগার হঠাৎ থামিল।-- 
কারলাক পলায়ন-কালে সেই স্থলে দীড়াইয়! 
জুয়ানিটার সহিত আ্বালাপ করিয়াছিল। 

টাইগারকে সেখানে ধাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া 


১৭ 


৬৫ 


মিঃ ব্রেক বলিলেন, ণ্চল্‌ টাইগার! লোকটা ষে 
দিকে গিয়াছে_-সেই দিকে চল।॥ এখানে কেন 
বিলম্ব করিতেছিম ?” 

টাইগার তাহার কথা বুঝিতে পারিল। 
জুয়ানিটা যে পথে কারলাকের মোটর গাড়ীর 
নিকট গিয়াছিল, সে সে পথে না গিয়া 
ঘাসের উপর দিয়া অন্ত দিকে চলিল ; মিঃ ব্রেক 
নতমস্তকে পরীক্ষা করিয়া! কিছুরর পথ্যস্ত ঘাসের 
উপর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন, এবং তাহা তাহার 
সঙ্গিগণকে দেখাইয়' বলিলেন, “এগুলি নিশ্চয়ই 
কারলাকের পদচিহ্ৃ।” 

টাইগার য কারলাকেঘ্র পথের সন্ধান পাইয়াছে 
--এবিনয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না; তাহারা 
উৎসাহেব সহিত তাহার অনুসরণ করিতে করিতে 
মাঠের ভিতব চণা জমিতে উপস্থিত হইলেন। 
টাইগার সম্মুখ দিকে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়! 
একটা বেড়া দেখিতে পাইল। সে বেড়া পার 
হইয়া একটি অরণ্যে প্রবেশ করিল ; তাহার পর 
পুনর্ববার সেই স্থানে দাড়াইয়া নতমস্তকে পুনঃ পুনঃ 
মৃত্তিকা আত্রাণ করিতে লাগিল। 

মিনিট-ছুই পরে টাইগার সেই অরণ্যের ভিতর 
দিয়া অট্রালিকার দিকেই ফিরিয়া চলিল ! 

টাইগাবের এই বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া 
কাণ্ধেন সাভবি সবিস্মষে বলিলেন, “ব্যাপার কি, 
মিঃ ব্রেক! আপনাণ কুকুর যে ঘুরিয় ফিরিয়া 
কারলাকের আড্ডর দিকেই চলিতে আরম্ভ করিল!” 

মিঃ ব্রেক ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া, 
টাইগার পথ তুলিয়াছে, এইরূপ অনুমান করিয়া 
গম্ভীর স্ববে বলিলেন, প্টাইগার,। টাইগার ! 
ওদিকে কোথায যাস্‌ ?” 

টাইগার মুখ ফরাইয়া একবার তাহার মুখের 
দিকে চাহিল; তাহার পর যে পথে যাইতেছিল-_ 
সেই পথেই অগ্রসর হইল । তখন স্মিথ দৌড়াইয়া 
গিয়া! টাইগারের “কলার' চাপিয়া ধরিয়া তাহার 
গতিরোধ কগিল। টাইগার বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে 
স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া অসন্থষ্ট ভাবে হুঙ্কার 
দিল-_"ভো।, ভৌ, ত্যক্‌ !”-- অর্থাৎ “ছাভিয়া দাও 
--আমীর তুল হয় নাই ।” 

মিঃ ব্রেক টাইগারের বিভিন্ন প্রকার কঠস্বরের 
পার্থক্য বুঝিতে পারিতেন ; তিনি ম্মিথকে বলিলেন, 
"উহাকে ছাড়িয়া দাও ম্িথ! টাইগার বোধ হয় 
ঠিক পথেই যাইতেছে ।--উহার ভ্রাণশক্তি আমাদের 
অনুমানের শক্তি অপেক্ষা অগ্নি প্রথর |” 


৬৬ 


নুপারিনটেন্ডেণ্ট মিঃ ব্রেককে বলিলেন, 
“আমরা যে বাড়ী হইতে পলাতক আসামীব সন্ধানে 
বাহির হইয়াছিপাম, সেই খাডীতেই ফিরিয়া 
যইতেহি না কি? এ কি ব্যাপার মিঃ ব্রেক ! 
আমি ত কিছুই ণণিতে পারিতেছি না!” 

মিঃ রেক বাঁপিপেন, “21, বিষধটি ছুর্ববোধ্য বটে ! 
একটু অগাধাবণ খলিধাই আপনার মনে হইতে 
পারে; কিন্ত কারল|কেব স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আমাব 
যতটুবু অভিজ্ঞতা আছে-__-আপনাবও যদি সেইব্প 
অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে আপনি স্বীকার 
করিতেন__তাহার কাষ্যেণ ধারাই একটু অসাধারণ) 
যাহা অনের পক্ষে অসম্ভব, তাহার পক্ষে তাহাই 
সম্ভব |” 

কাঞণ্চেন সাঙরি বলিলেন, “আপনার কথার অর্থ 
বুঝিতে পারিলাম না। মিঃ ব্রেক! আপনি কি 
বলিতেছেন?” 

মিঃ ব্রেক হাসিয়া বলিলেন, “আমি এই 
বলতেছি যে, কারলাক আমাদের সক্পকেই বোকা 
বনাইয়াছে (৮০ 139০ 21] 1১০০1) 1099160 )। 
আমরা যখন টাইশাপকে লইয়া এই বাড়ীর বাহিবে 
যাই_সে সময় কারলাক এই বাডীতেই কোন ঘরে 
লুকাইযা ছিল! সেই ধু্ত শিয়াল আমাদের ফকি 
দিয়াছে,-ইহাই তাহার স্বভাব; তাহা জানিয়াও 
তাহার চাতুরী বুঝিতে পাবি নাই! সেকাল াত্রে 


এই বাড়ী হুইতে পলায়ন কিম। কিছুদূর গিয়াছিল3 , 


তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া এখনেই আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়।ছিল! সে জাশিত, আমরা রাত্রে এখানে 
আর তাহাকে খুঁজিতে আসিব না !”--এই কথা 
বগিতে বলিতে তাহারা সকলে টাইগারের সঙ্গে 
খিড়কী-দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। 

কাথ্েন নাভরি বপিলেন, “বলেন কি মিঃ 
বেক ?__-এ আপনার আত অসঙ্গত অনুমান !” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, "সঙ্গত কি অসঙ্গতঃ তাহ। 
শীন্রই বুঝিতে পারিবেন, আশা করি বিশ্বাসযোগ্য 
প্রমাণও প।ইবেন।” 

সুপারিনটেন্ডেণ্ট সবিস্ময়ে বলিলেন, “লোকটার 
কি অদ্ভুত সাহস |” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, প্টাইগারের কাজ শেব 
হইয়াছে ; আর উহার সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা 
নাই। অবশিষ্ট কাজ আমরাই শেব করিতে পারিব।” 

স্থপারিনটেন্ডেষ্ট হতাশ ভাবে বলিলেন, 
“অবশিষ্ট কাজটুকু ত-গিয়া দেখা পাখী উড়িয়া 
গিয়াছে?” 


দীনেন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তাহাই সম্ভব; কিন্তু শেষ 
পর্য্যন্ত দেখা চাই। স্মিথ, টাইগারকে ধরিষা রাখ । 
সুপাঁরিনটেন্ডেন্ট, আপনি সদর দরজায় ' গিয়া 

১ 

পাহারায় থাকুন; আমি কাঞ্চেন সাভরিকে লইয়া 
ঘরগুলি পরীক্ষা করি ।” 

সুপারিনটেন্ডেণ্ট বাগানের ভিতর দিয়া সদব 
দরজায় উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্রেক সাঁভরিকে 
সঙ্গে লইয়া! হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন। কাথেন 
দেখিলেন মিঃ ব্রেকের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে ১ 
তিনি তাহাপ মানসিক উত্তেজনা যেন অতি কষ্টে 
দমণ করিতেছেন !_মিঃ ব্রেক কি সত্যই বিশ্বাস 
করেন--তিনি কারলাককে সেই অট্টালিকার কোন 
কক্ষে দেখিতে পাইবেন ?-_সাভরি উতৎকণ্ঠাকুলচিত্তে 
মিঃ ব্রেকের অনসরণ করিলেন। 

মিঃ ব্রেক যেন স্বাভাবিক সংঞ্কারের বন্ছ 
জানিতে পারিলেন,--কারণপাক নীচের ত।লার কে।ন 
কক্ষে নাই! এভন্ত তিনি একতালার কোন কক্ষে 
গ্রবেশ না কনিযা, সিডি দিয়া দোতালার উঠিতে 
লাগিলেন ; এবং নিঃশব পদসঞ্চরে সিডির ঘরের 
দ্বাবে গিয়া রুদ্বশ্বাসে দণ্ডায়মান হইলেন ।-_মুহ্ 
পরে পাশের ঝুঠুরী হইতে তিনি খম্‌ৰস শব 
শুনিতে পাইলেন। 

মিঃ ব্রেক তৎক্ষণাৎ অগ্রস্ব হইধা ছাদের 
দিকেব কুঠুরীর দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে গ্রাবেশ 
করিলেন) সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ হইতে অক্ধুট 
ধর্ধ্বণি নির্গত হইল ।-_-তিনি দেখিলেন, কারলাক 
নিদ্রাভঙ্গে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়ে ! 

মিঃ ব্লেকের কঠোচ্চারিত অস্মুট ধ্বনি শুনিয়াই 
কারলাক মুখ তুলিয়! তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। 
তাহাকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া কারলাক যেন 
মুহুর্তের জন শিইরিয়া ৬ঠিল) তাহার জকুঞ্চিত 
হইল। সে তাডাতাডি পকেটে হাত দি, বোধ 
হয় আম্মরক্ষার জন্য পিস্তল বাহির করিবারই ইচ্ছা 
ছিল; কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে পড়িল---সে নিরস্ত্র! 
হতাশ ভাবে সে মৃদু হাসিয়। বলিল, “আমার বড়ই 
বেকামী হইয়া! গিয়াছে, ব্রেক! আমার পিশুলট। 
সংগ্রহ করিয়া টোটা ভরিয়া! তাহা পকেটে রাখি 
নাই!” 

মিঃব্লেক সে কথা কাণে না তুলিয়া তাহার 
শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার স্বন্ 
স্পর্শ করিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন, “আইভর কারলাক ! 
আমি তোমাকে গ্রোর করিলাম'।” 

তাহার স্পর্শে কারলাক বিদ্যুদ্ধেগে সোজা 


মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথা 


হইয়া বসল ; তাহার দেছের সুদৃঢ় মাংসপেশিগুলি 
যেন দারুণ উত্তেজনায় মট-মট্‌ করিয়া উঠিল। মিঃ 
ব্লেকের আশঙ্কা হইল, সে ক্ষুধিত ব্যা্ত্রের স্তাঁয় 
মুহ্র্তমধ্যে তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে! 
মিঃ ব্রেক তাহার আকম্মিক আক্রমণের জন্য গ্রপ্তত 
হইয়া ছুই পা সরিয়া দাঁড়াইলেন। কাঞ্চেন 
সাতরি স্তপ্তিত ভাবে কাঠের পুতুলের মত দ্বার- 
প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার বিস্ফারিত 
নেত্রে তয়, বিশ্ময় ও কৌতুহল তরঙ্গায়িত 
হইতেছিল। 

কিন্তু কাঁরলাকঃ কি ভাবিয়া বল! যাঁয় না, 
মিঃ ব্রেককে আক্রমণ করিল না। সে পূর্ণনৃষ্টিতে 
মিঃ ব্রেকের মুখের দ্রিকে চাহিয়া রহিল) ।মঃ 
ব্রেকেব নিনিমেষ নেত্রের কঠোর দৃষ্টিও কারলাকের 
মুখের - উপর সংস্থাপিত। প্রায় ছুই মিনিট 
কাহারও মুখে কোন কথা নাই 1--মিঃ ব্রেকের 
মনে হইল-_-কাঁরলাকের দৃষ্টিতে অবসাদ, বেদনা 
এবং অশান্তিপূর্ণ ব্যর্থ জীবনের মর্দমভেদী হাহাকার 
পরিস্মুট হইয়া উঠিতেছিল | 

অবশেষে কারলাক কথা কহিল, অস্ফুট স্বরে 
বলিল_-“পুলিশ বোধ হয় বাডীখানা ঘেবাও 
করিয়াছে ?” 

মিঃ ব্রেক গন্ভতীব স্ববে বলিলেন, আমি 
তোমাকে গ্রেপ্তান করিয়া লইয়া যাইবার ভন্ত 
এখানে উপস্থিত; ইহাব অধিক কোন কথা 
তোমার জানিবাঁব 'প্রযোজন দেখি না।” 

পূর্ব্বে একবার কাধলাকেব সহিত মিঃ ব্রেকের 
বাহুদুদ্ধ হইয়াছিল। কারলাক ঠাহাকে পরাস্ত 
করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াগিল, কিন্ত 
তাহার দেহে বলবান পালওয়ানের ্গায় শক্তি 
থাকিলেও সেই ধুদ্ধে সে পরাজিত হইয়।ছিল।_- 
সে কথা আজ কারলাকের স্মরণ হইল। তথাপি 
সে আ'ত্মরক্ষার জন্য আর একবার তাহার সহিত 
বাহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, কিন্ত মিঃ ব্রেককে পরাভূত 
করিতে পারিলেও, সশদ্দ পুলিশ ফৌজের কবল 
হইতে মুক্তি লাভের আশ! নাই বুঝিয়া, সে তাহাকে 
আক্রমণ করা সঙ্গত মনে করিল না। বিশেষতঃ 
কাণ্চেন সাভরি মিঃ ব্রেকের সাহায্যের জন্ত অদবে 
দণ্ডায়মান, এবং তাহার দেছেও সামর্থের অভাৰ 
ছিল না। 

কারলাক ব্রেকের কথা শুনিয়া বলিল, 
“তোমার কথা অসঙ্গত নহে; তুমি আমাকে 
গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছ,-ইছার 


৬৭ 


অধিক কোন কথা জানিবার আশা করা আমার 
ধৃষ্টতা বটে 1” 

কারলাক উঠিধা দাড়াইল, এবং দক্ষিণ হস্ত 
তুলিয়া ললাট স্পর্শ করিয়] বলিল, "অদৃষ্টের লেখা ! 
পৃথিবীতে এমন লৌক দ্বিতীয় কেহ নাই, আইভর্‌ 


কারলাক বিনা-যুদ্ধে যাহার হস্তে আত্মসমর্পণ 
করিত-৮৮০ 20 001)61 1021) 1006 স০৫1এ 


0010 [৮01 (08118502156. 1)117)9616 0) 
10100 & 960816) কিন্ত রবার্ট রেক, তুমি 
নির্বোধ নহ) এই ভাবে আমার আত্মসমর্পণের 
কারণ বে!ধ হয় তৃমি বুঝিতে পারিয়াছ।” 

মিঃ ব্রেক নির্বাক, তাহার ললাটের একটি 
শিরাও কম্পিত হইল না; সাফল্যগর্কে উন্নত 
মস্তকে তিনি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। 

কারলাক মুহ্র্তকাল নীরব থাকিয়া বলিতে 
লাগিল,--“হা, এ স্পদ্ধা তোমাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ; 
কারণ সৌভাগ্যক্রমে সিংহকে আজ তুমি পিপ্ররাবদ্ধ 
করিতে পারিয়াছ! তথাপি সিংহ শৃগাল নহে। 
তোমার সহিত বহুদিন হইতে আমার যুদ্ধ চলিতে- 
ছিল, সেই যুদ্ধে আমাদের জর-পরাজয স্থির হয় 
নাই! কিন্তু আমি জানিতাম--একদিন তুমি জয় 
লাভ করিবে। আমি নর-পিশাচ হইতে পারি, 
শয়তান হস্বতে পারি ;_-কিন্ত হ্াায়ের। ধর্মের জয় 
অপরিহাধ্য, এ জ্ঞণও আমার নাই, আমি ততদৃর 
নির্ববোধ নহি। তুমি ্তায় ও ধর্শ্ের পক্ষ অবলম্বন 
কবিয়াই আমার বিরুদ্ধে অন্তর ধারণ করিয়াছিলে। 
জানিতাম, অধর্্ম কখন জয়ঘুক্ত হয় না।” 

দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর পরাজিত হইয়া এবার 
সত্যই কারলাক ব্রেকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। 
অন্যায় চিরদিন জযলাভ করিতে পারে না। 

১] ষ রঃ গং 

বিচারে কারলাক দশ বৎসরের জন্য সশ্রম 
কারাদণ্ড লাভ করিল। গ্রিষার বিষপানে আত্মহত্যা 
করিয়া ফাসির হাঁত এড়াইল এবং কারলাকেরও 
উপকার করিয়া গেল। হাটির পত্রই কারলাকের 
অপরাধের অকাট্য প্রমাণ বলিখা গণ্য হইয়াছিল; 
বৃদ্ধা স্বেচ্ছ।ক্রমেই হারির পত্রথানি পুলিশের হাতে 
দিয়াছিল। 

কাণ্চেন সাতরি যথাসময়ে মার্সাল কর্তৃক 
অপহৃত জহরতগুলি জহরত-বিক্রেতা৷ মেসাস হ্যাডন 
কোম্পানীকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন; এবং 
তাহাদিগকে জাঁনাইয়াছিলেন-_সুবিখ্যাত ডিটেক- 
টিভ মিঃ রবার্ট ব্রেকের চেষ্টা যত্বেই সেগুলির 


৬৮ 


উদ্ধাব হই্যাছিল ) তাছাব স্াঁষতা ভিন্ন তাহা 
পুনঃ গ্রাথিব আশ! ছিল পা। 

যেসাস হ্'ডন কোম্পানী মিঃ (বৃকেব গ্রাতি 
কৃতজ্ঞতান নিদর্শন স্তূপ পাঁচ হাজাণ পাউগ্ডের 
একখানি চেক কাপ্তেন 71 মাবধনজ মিঃ বেকেব 
নিকট পাঠাইধ| দিশেশ। 

কাঞণ্চেন সাঙবি এব দিন শাষংকালে মিঃ ব্রেকেব 
গৃছে উপস্থিত হইবা সেই চেঞ্খানি তাহাকে প্রদান 
কবিতে উদ্যন্ত ভইলে, মিঃ রেক তাহা প্রত্যাখ্যান 
কবিষ! বণিলেন, প্মমি কাব্লাককে গেঞ্চার কবি! 
জেলে পুবিতে পাবিযাছি, ইহাই আমাব শ্রমেব 
যথেষ্ট পুবক্কীব মনে কবি । আমি হ্াাডন কেম্পাশীব 
নিকট জহবত চবির তদন্তের ভাব গ্রহণ কবি নাই 
তাহাদের প্রদত্ত পুখঞ্কাবেও আমার দাবী ণাই। 
অন্তভাবে আপনি এই অর্গের  সদ্ধবহাব 
করুন ।” 

মিঃ ব্রেক ক্ষণকাল চিন্তা কবিষ। বলিলেন, “যে 
সকল তঞ্চণ কাঁখাগাব হইতে মুক্তিণাভ বধিষা 
জীবনের অবঙ্গিট কাল স।ধুশাবে যাপন ববিতে 


দীনেন্্ব-গ্রন্থাবলী 


কুতসম্কল্প হইবে, মূলধন দিষা তাহাদের জীবিকা 
সংস্থান করিবাব জন্ অদ্দধেক টাকা বাখুন; আব যে 
পুত্র-বিবহকাতবা বৃদ্ধাব নিরপেক্ষ সাক্ষ্যে কাবলাকেব 
অপবাধ সপ্রযাণ হুইযাছে--সেই মিসেস্‌ ট্রেভে- 
লিষানকে অবশ্ষ্ঠ আড়াই হাজাব পাউগড প্রদান 
কঞ্ন। বৃদ্ধা তাহাব পুত্র হাবিব সহিত সাক্ষাতের 
ভন্ঞ কানাডায যাঁইতে উদ্ত হইযাছে ; কিন্তু সে 
সম্পূর্ণ নিঃসগ্ধল! আঁডাই হাজাব পণ্উও্ড পাইলে 
সে কানাডা যাইতে পাবে; এব” তাহাব চেষ্টা 
এবং উপদেশে ও আগ্রহে হাবিব চবিত্র সংশোধিত 
হইলে, এই টাকাতেই সে ভবিষ্যতে কোন ব্যবসাষ 
আর্ম্ত কবিষা সাধুভাবে জীবন-যাঞ! নির্বাহ কবিতে 
পাবিৰে 1--এইরূপ কবিলেই টাকাগুলিব গ্রর্কত 
সদ্যবহাব হইবে ।” 

মিঃ ব্রেকব এই ইচ্ছাই কার্ষেয পবিণত হইল ।-- 
হয সপ্তাহ পরে মিসেস্‌ ট্রেভেলিন কাঁনাডায উপস্থিত 
ইইখা, দীর্ঘকাল পবে জীবনেব অদ্বিতীয অবলম্বন 
হাঁবিকে কোলে পাইযা আহন্দাশ বর্ষণ কবিত 
লাগিল। 


অমাগু 


ছিলো যায্তেহারা তানিয়ার তারার 
আস 


আছ জপ সত সপ শ্ররিগ আস্পপ- 
শি রর খা»... পপ শপ সপ ররর 


ঘরের ০েকি 
দীনেন্্র কুমার রায় 


ঘরের ঠেকি 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
নৈরাস্থঠ তিমিরে 


জানুয়ারী মাসের গাঢ় কুছ্ছাটিকা-সমাচ্ছন্র 
রাবিতে লণ্ডনের ওয়েষ্টমিনিষ্টার-সাকোব উপর 
ঠাড়াইয়া একটি হতভাগ্য যুবক কি চিন্তা 
করিতেছিল। 

এই যুবকের নাম রাল্ফ, মেরিক ; তাহার বয়স 
প্রায় সাতাশ বৎসর । বাইশ বৎসর বয়সেক্স সময় 
সে কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া সুদীর্ঘ পচ 
বৎসরের জন্য কঠোর.কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। 
দশ দিন পূর্বে সে ব্র্যাকমুরের কারাগার হইতে 
মুক্তিলাভ করিয়া পথে আসিয়! দাড়াইয়াছে। 

কিন্তু এই দীর্ঘকালব্যাপী কারান্ত্রণার অবসানে 
স্বাধীনতা লাভ করিয়া সে কিছুমাত্র সুখী হইতে 
পারে নাই, তাহার হৃদয়-ভার লঘু হয় নাই। তাহার 
মণ অবসন্ন ও ভারাক্রান্ত ; তাহার অন্ুতাপ-দগ্গ 
হৃদয়ে" আনন্দের লেশমাত্র নাই। তাহার আগ্রহ 
হংখাছে--অবশিষ্ট জীবন সে সাধু ভাবে অতিবাহিত 
করিবে, জীবনে আগ কোন কুকর্ম করিবে না; কিন্তু 
কি উপায়ে সে নব-জীবনের পথে অগ্রসর হইবে, 
নৃতন করিয়া জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করিবে, তাহা 
ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না। তাহার 
মনে হইতেছিল--তাহার ভবিষ্যৎ জীবন যেই 
কুদ্ধাটিকা-সমাচ্ছন্ন নিশীখিনীর ন্যায় অন্ধকারাবৃত | 
গঢ তিমিররাশি ভেদ করিয়া সে কোন দিকে 
আলোক দেখিতে পাইল না। নদীবক্ষঃ-প্রবাহিত 
উদ্দাম সমীরণ-হিল্লোল নিরাঁশার হাহাকার বহন 
করিয়৷ রাল্ফ, মেরিককে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করিয়া 
তুলিল। 

তাহার মনে পড়িল» এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে 
তাহার মাথা রাখিবার স্থান নাই, তাহার মুখের 
দিকে চাহিয়া! সহানুভূতি প্রকাশ করে, একটি তরুণী 
ভিন্ন এরূপ লোক আর কেহই ছিল না। সেই 
যুবতীর নাম মিলি উইলসল। সেই দুর্দিনেও মিলি 
তাহার প্রতি বিমুখ হয় নাই; সে মিলির হ্বদয়ভরা 


প্রেমে বঞ্চিত হয় নাই। মিলির ভালব।স৷ স্মরণ 
করিয়া তাহার বিরহ-বেদনা শতগুণ বদ্ধিত 
হইয়াছিল, এবং আত্মসংবরণ করা তাহার পক্ষে 
অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিম্নাছিল। পাঁচ বৎসর পূর্বের 
সে মিলির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে জীবন-সঙ্গিনী 
করিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, মিলিও 
তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিল; কিন্তু সে 
মিলিকে বিবাহ করিবার পূর্বেই হঠাৎ একদিন 
ঘোড়দৌড়ের বাঁজির লোভ সংবরণ করিতে না 
পারিয় তাহার প্রভুর তহবিল তস্রুপ করিয়া 
বসিল! সে মনে করিয়াছিল তাহার পরম বন্ধু 
টিফেন্‌ র্যাটুরে যে ঘোড়ার জন্য বাজি ধরিতে 
বদিতেছে, তাহাতে জয়লাভ অবশ্থস্তাবী; অতএব 
প্রভুর তহবিল হইতে দুই শত পাউগড তাহার 
অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিলেও ক্ষতি নাই, বাজি 
জিতিয় টাকাগুলি ফেরত দিলেই চলিবে ।--কিন্ত 
তাহার এই পরম বন্ধুটি যে কত বড় ধাগ্নাবাজ ও 
প্রবঞ্চক, সে সম্বন্ধে তাহার ধারণ! ছিল নাঃ সুতরাং 
প্রহর ছুই শত পাউও্ড আর ফিরিয়া আসিল না৷। 
তাহার প্রভু তাহার অপরাধের কথা জানিতে পারিয়৷ 
তাহাকে পুলিশে দিলেন; সে পাঁচ বৎসরের জন্য 
সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিল। তাহার অপরাধের 
তুলনায় এই দও অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছিল, এবং 
উচ্চতর আদালতে আপীল করিলে হয় শত লখু দণ্ডের 
ব্যবস্থা হইত; কিন্তু অসহায় দরিদ্র যুবক আপীল 
করিবার চেষ্টা না করিয়! বিনা-প্রতিবাদে এই দও 
ভোগ করিয়াছিল । 

তহবিল তস্রূপ কিয় রাল্ফ, মরিক 
ফৌজদারী সোপর্দ হইলেও, তাহার প্রণয়িনী মিটি 
উইলসন তাহাকে তাহার প্রণয়ের অযোগ্য পাত্র 
মনে করে নাই, তখনও তাহার নারীন-্ব্য় রাল্‌্ফের 
গ্রতি প্রেমে পূর্ণ ছিল। তাহার ধারণা ছিল 
রাল্ফ, দুর্ভাগ্যক্রমেই বিপন্ন হইয়াছিল, তাহার 
কোন দুরভিসন্ধি ছিল না; সাধ্য হইলে সে নিশ্চয়ই 
টাকাগুলি তাহ।র প্রতুকে প্রত্যর্পণ করিত। 
কিন্তু কুচক্রী প্রতারকেরাই তাহাকে বিপথগামী 
করিয়৷ সমাজের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে । 


৪ দাঁনেন্দ্র-এস্থাবলী 


মনে মনে এইরূপ আপোচনা কন মিলি পবমেশ্ববে 
নিকট তাহাব প্রণধীণ কল্যাণ কামনা কপিত। 

কার।গাবে ছুঃনই পাগ্তনাত উত্পাডন 5 বছর 
মধ্যেও মিলিন তালবাঙাণ নিশ্প বাধখা রা্ুখ, 
মেবিক ধৈয/ থাণণ বশ্বিত 7 যেন মিথিব শিঃস্গা্ 
প্রেম অন্ন এবচেরু গা ৩]ভাকে সবল অপমান 
দৈন্ত ও গ্রনি হইতে বঙ্ষ করিত বৎসবে ছুইবাণ 
মাঞজে সে মিপিব পত্র পাহবাব সুযাগ লা কশিত, 
সেই পরে মিণি ৩।%|কে তাশাগ প্রগা পেষেণ 
পবিচথ জপন কত্তি। সে গবিষাছিল আাহাথই 
অন্য মিণি। বাচিরা আছে, এবং তাহাব মুক্তি ন তের 
আশা দিন “াণিতেতছে। সে তিন্ন সংপাণে মিলিপ 
অন্য কোন অবলম্বন নাই । »স মনে কখিত মিপিব 
পত্র--তাইণ  অঙ্ধকাধাচ্ছন্না আগ্য-গগনেশ 
স্িগ্র্জ্যোতি ণবতাবা। মি'লব শঠিত ্লিনেণ 
আশায বাল্য, পাচ ব্সনব্যাপা। কাবাযপ্ধণা পিঃপন্দে 
সহা করিয! যে দিন মুক্তি লা বধিণ-সেইদিনই 
মিলিব সহিত সাক্ষাৎ কবিযা হাদযশাপ পখু কবিবাব 
জন্ঠ তাহাব প্রাণ ব্যাঝুল হইয] উঠিল। 

মুজিলাভে৭ এক সধাহ পুর্বে গাল্ঞ, মেপিক 
মিলিব শেষ পন পাইযাছিপ ; সে কোন দিন মুক্তি 
লাভ করিবে, তাহা মিলি ভানত। মিশি 
লিখিয়াছিপ--ঝাল্‌্ফেব মুঞ্জি সাতেণ দিন সে 
জেলখানাব দেউডীব অধুবে তাহাব দর্শশাশায 
দাঁড়াইয়া থাকিবে। রাল্য কে শাগ্রই বিবাহ কবিষা 
সে নুখী হইবে, মিলিন পত্রে এনূ্‌প ত!ভাসও ছিল। 

রান্ফ, কাগাগাব হইতে মুক্তি লাশ করিসা 
বাহিরে আসিল, (কন্তু চাবিদিকে অনুসন্ধান কখিবা 
সে মিলিকে দেখিতে পাইপ না। 

মিলির অদর্শনে মূনে বড় আখাত প1ইল। মিলি 
কি স্েচ্ছায তাহান অঙ্গীকাব তর্গ কর্যাছে? না, 
তাহার অনুপস্থিতি অগ্ত কোন কাবণ আছে? 
কিছুই পুঝিতে না পাবিষ। বাল্ফ, মিলিব লহিত 
সাক্ষাতেব আশায ডালইন পল্লীব দিকে চলিল; এই 
পল্লী হইতেই মিলি তাহাকে শেষ চিঠি লপিখিযাহিল। 

ডালষ্টনে সে মিলিব খাস! খুঁভিষা বাহির করিল। 
সেখানে সে শুনিতে পাইল, দুই দিন পূর্বে মিলি তাহার 
জিনিসপত্র লইযা কোথাখ চলিধ! শিযাছে, কেহই 
তাহাঁজানে না! বাল্ফ, আরও কযেকদিন নান! 
স্থানে মিলিকে খু'জিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও 
তাহাৰ সাক্মা২ পাইল না।--এই ঘটনায় 
রাল্ফ, হদষে গভীব আঘাত পাইল; স্তাহাব 
সন্দেহ হইল স্মিঁল সত্যই তাহাকে ভাল বাসে না, 


এতদিন সে তাহাকে কপট বাক্যে প্রতাবিত কবিষ। 
আসিযাছে! জ্লেখালাসী হতভাগ্য রাল্ফ, 
অতঃপধ ছুই একস্থানে চাঁকবীব চেষ্টা কবিযাও 
ধতকাধ্য হইতে পাখিল না; কেহই তাহাকে 
বিশ্বাস কবি" চাকরী দিল শা। তাহাব হদব 
ক্ষেভে খে ও নিবাশায ভাঙ্গা পডিল। 

ইহাব উপব তাহাকে আবও এক বিপদে 
পডতে হইল। কাণাগাধ হইতে মুফতি লাতেব 
সময তাহাণ যে কিছু সম্বল ছিল, 'শাহাতে ছুই এক 
সপ্ত তাহান আ|হাবাদিব ব্যয নির্বাহ হহতে 
প|ধি৩3) কিন্তু সে কাবাগার হইতে বাহিব হইয 
যে যোসাখিবখাশায অংএ্রথ লইযাছিপ, সেখান হইতে 
তাাব চাবা কৰটিও অপহৃত হণ, কোন গাটকাটা 
তাকে তাহাব শেষ সম্থলে বঞ্চিত কবে! এই 
তাবে *ম্বলভীন হইব বল্ধ, মেবিক চতুদ্দিক অন্ধকার 
পোখনল। হোটেলওখাপাকে সে তাহাবৰ প্রাপ্য 
টাক। দিতে শা পাখা হোটেল হইতে বিতাড়িত 
হইল) বাণ্ঞ মেবিক শিকপায হইযা পথে 
আমিষা দাঢাইল | 

কোথ।৫ মাথা বাখিবাব স্থান ব। ক্ষল্লিবাবণেব 
গগ্ঠ এবমুগ্ি গা দ্রব্য না পাইযা হতভাগ্য বিপন্ন 
বল্ফ, ছুইদিন পথে পথে খুবিযা বেডাইল। তাহাব 
মুখেব দিকে চাহ্খা আহা" বলে_ এমন একটি 
লোকও গে অলক'-সদৃশ সশৃদ্ধ লগ্ডনে খুঁজি পাইল 
না। অবণেবে মে শনিনাঁধ ঝত্রিকালে কুদ্মাটিকা, 
বাশিব তিতব ঘুবিতে খুরিতে ওষেষ্ট-মিনিষ্টাব 
সাকোব উপন উপস্থিত হইল, এবং সেই স্থানে 
দাঁডাইযা তাহাব শোচশীয দুভাগ্যেব কথা চিন্তা 
করিতে লাগিল। এই আখ্য।য়িকাব গপ্রাবচ্চে 
আমবা সেই দিনে কথাই বলিযাছি। 

সে তখন চিগ্তাব অকুল সমুদ্রে ভাসিতেছিল। 
নিবাশ্রষ, নির্বাক, নিঃসম্বল হতভাগ্য অতঃপর 
কোথাধ যাইবে, কি করিবে, কিরূপে ছুর্বরহ 
জীবন-তার বহন করিবে, তাহা স্থির 
করিতে না পাধিযা পে নীরবে অশ্রু ত্যাগ কবিতে 
লাগিল; অশ্রথাবা তাহাব দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল। 
তাহাঁব ইচ্ছা হইল সে সেই সাকো হইতে নদীগভে 
ল|ফাইধা৷ পড়িযা সকল যন্ত্রণার অবসান করে ।-- 
আর কি আশায় সে জীবন ধারণ করিবে ? 

রাল্ফ মেরিক তাহাব এই ইচ্ছা কাধ্যে পরিণত 
করিবাব উদ্দেশ্তটে সাঁকোব 'রেলিংএর ধারে সরিয়া 
গেল, এবং সম্মুখে ঝুঁকিয়৷ পড়িয়৷ অশ্ররুদ্ধ নেত্র 
টেম্সের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাশির দিকে দৃর্টিপাত 
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করিল; কিন্তু অন্ধকারে কিছুই সে দেখিতে পাইল 
না, কেবল সদীর অশান্ত কলতান মৃত্যু-সঙ্গীতের 
স্তায় তাহার শ্রবণ্্বিবরে প্রবেশ করিতে 
লাগিল। 

রাল্ফ আর ইতত্ততঃ না করিধা সাকোর 
“রেলিংএর উপর উঠিয়া বসিল। সে নদীতে 
লাফাইয়া পড়ে আর কি, এমন সময় এমন একটি 
ঘটন৷ ঘটিন__যে জন্য তাহাকে আত্মহত্যার স্বল্প 
ত্যাগ করিতে হইল ।--হ্ঠ[ৎ “7 একজন তাহার 
পশ্চাতে আসিয়। খরন্ধে হস্ত স্থাপন করিল এবং 
মুহ্র্তমধো তাহাকে টানিয়া “রেলিং হইতে শণকোর 
উপর নামাইয়! ফেলিল। 

রাল্ ঘুরিয়া ঈীড়াইয়া আগন্ধকের মুখের দিকে 
চাঁহিবার পূর্বেই লোকটি সহান্তরভৃতিপূর্ণ স্িগ্ধ স্বরে 
বলিল, "ুবক ! তুমি কেন এরূপ কুকর্ম করিতে 
উদ্যত হইয়াছিলে? তুমি কি জান না, আম্মহত্যা 
মহাপাপ ?” 

আলোকস্তস্তের আলোকে রাল্ফ দেখিতে 
পাইল বক্তা একটি বৃদ্ধ। তাহার দেহ দীর্ঘ ও স্থল; 
মুখে লম্বা পাকা দড়ি, মস্তকের কেশরাশি তুষারশুল ; 
পরিধানে শুন্র পরিচ্ছদ, পাদ্রীরা যেরূপ পরিচ্ছদ 
পরিধান করেন, আগন্ভতকের পরিচ্ছদ সেইরূপ 

রাল্ধ হঠাৎ কোন কথা বলিতে পারিল না। 
তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বুদ্ধ পুনর্বার বিল, 
“তোমার বয়স অল্প, তুমি সুস্থ ও সবল। কোন্‌ 
দুঃখে তুমি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত ইইয়াছিলে 
বল। জীবনেব্ন প্রতি তোমার এরূপ অনাস্থার 
কারণ কি ?” 

জেল হইতে বাছিণ হইয়া এরূপ সমবেদনা পূর্ণ 
সকরুণ বাণী সে কাহারও নিকট শুনিতে পায় নাই; 
কেহ তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাছে নাই। বৃদ্ধের 
কথায় তাহার চোখে জল আসিল; সে কুন্তিতভাবে 
বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া অন্ফুটম্বরে বলিল, 
“মহাশয়, আমার অপরাধ আপণি ক্ষমা করুন। 
পৃথিবীতে আমার মত হতভাঁগ! আর কেহ আছে 
কিনা সন্দেহ! জীবনে আমার এক বিন্দু স্পৃহা 
নাই, জীবনের ভার অসহ হইয়া উঠিয়াছে ;_এই 
জন্তই আমি জীবন বিসঞ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। 
আত্মহত্যা মহীপ(প, তাহা আমি জানি; কিন্তু যাহার 
সকল আশ! ফুরাইয়াছে, তাহার দেহের বোঁবঝ। 
বহিয়! ফল কি ?” 

বৃদ্ধ বলিল' “তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা! 
করিতেছ? কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা করিবার 


৯৮ 


অধিকারী নহি। কেবল পরমেশ্বরই অপরাধীকে 
ক্ষমা কন্পসিতে পারেন। তুমি পরমেশ্বরের নিকট 
ক্ষম! ভিক্ষা কর; তিনি চির করুণাময়, প্রেমষয়, 
নিখিলের অদ্বিতীয় নির্ভর ) তিনি তোমাকে ক্ষম! 
করিৰেন। তিনিই পাপীতাগীর এক মার আশয়, 
অবলম্বন। কিন্তু কি দুঃখে তুমি আম্মহত্যায় উদ্যত 
হইয়াছিলে, তাহা! আমার নিকট প্রকাশ করিতে 
পাঁর। তুমি অসঙ্কোচে তোমার মনের কথা খুলিয়া 
বল। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করা, ছুঃখীর ছুঃখ 
প্রশমন করা, ব্যঘিতের বেদনা দূর করা আমার 
জীবনের ব্রত। আমি তোমার দুঃখ দূর করিবার 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বিধাতার আশীর্বাদে হয় 
ত আখার চেষ্টা সফল হইবে ।” 

রাল্ফ বলিল, “আমার দুঃখ কষ্টের সীমা নাই ! 
সেই শোচনীয় কাহিনী ছুই চাঁরে কথায় শেষ করিতে 
পারিব না। আমার ছুঃখেব কাহিনী আপনার স্তায় 
অপরিচিত পথিকের পক্ষে ধৈর্য; ধারণ করিয়া শ্রবণ 
করা অসম্ভব |” 

বৃদ্ধ বলিল, “না বৎস! পরের ছুঃখকষ্টের কথা 
শুনিবার জন্য যেটুকু ধৈর্য্যের আবশ্তক-_বিধাতা 
আমাকে তাহাতে বঞ্চিত করেন নাই। তুমি 
অসন্কোচে সকল কথা খুলিয়া বল) আমি তাহা 
শুনিবার জন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তত আছি ।” 

তখন সেই সশকোর উপর দীড়াইয়া রাল্ফ 
মেরিক তাহার আত্মকাহিনীর আছ্যোপাস্ত বৃদ্ধের 
গোচর করিল। মিলির সহিত তাহার প্রণয় ও 
তাহার বিশ্বাসঘাতকতার কথাও সে গোপন করিল 
না। সকল কথা বলিতে বলিতে ক্ষোতে দুঃখে 
অন্তর্ধ্বদনায় তাহার বক্ষঃস্থল ফুলিয়। ফুলিয়। উঠিতে 
লাগিল, তাহার কঠরোধের উপক্রম হইল, তাহার 
নয়নে অশ্রর ধারা বহিল ; কিন্তু সে সকল কথাই 
বলিল। 

বৃদ্ধ রাল্‌ফের মর্মভেদী আত্মকাহিনী শুনিয়া 
গম্ভীর ভাবে বলিল, “তোমার দুঃখ কষ্টের বিবরণ 
শুনিয়া মনে বড়ই ব্যথা পাইলাম বাবা! কিন্তু এ 
ংসার মহা সংগ্রাম-ক্ষেত্র, মন্ুষ্যের পরীক্ষার স্থল। 
যাহাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আছে, মনুষ্যত্ব আছে, 
অটল সহিষ্তা আছে--তাহারাই কঠোর জীবন- 
সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে, পুনঃ পুনঃ পদস্থলন 
হইলেও উঠিতে পারে, চেষ্টাযত্বে ও পরিশ্রমে সাফল্য 
লীভ করিতে পারে । তুমি হতাশ হইও ন| বাবা! 
তোমার ভাগ্যাকাশ হইতে বিপদের মেঘ কাটিয়া 
যাইবে, আবার তুমি আনন্দ, উৎসাহ, সুখশান্তি 


১৬ 


ফিরিয়া পাইবে। 
কর,-- 
“কেন ভীঞ্চ ডব? কণ সাহস আশ্রয, 
সঙ্কল্প কপেছ যাহা 
ফল কর তাণা, 
কম্মমঘ এ জীবন, স্বশ্ুময নয, 
সংসাল্সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বীব লভে জয |” 
_-কিন্ত কবিতা শুনিযা তোমার ক্ষুধানিবৃত্তি 
হইবে না। তুমি ক্ষুধিত, নিরাশ্রম) ক্ষুধা দূর 
করিতে, আশ্রধ লাভ কবিতে অর্থের আবশ্যক | 
তোমার শেষ সম্বল তণ্ষবে অপহরণ করিয়াছে, সে 
জন্য ক্ষুব্ধ হইও না। আমি তোমাকে কিছু অর্থ 
দিতেছি,_আপাততঃ ইহাতেই তোমার সকল 
অতাব দূর হইবে; তাহার পর তুমি দেখিয়া শুনিযা 
একটা কাষকর্ম জুটাইয়! লইও ) আব যদি চাকরী 
জুটিবার পূর্বেই এ টাকা ফুরাইয়া যাব, তাহা হইলে 
আমি যে ঠিকানা লিখিয়া দিতেছি, এই ঠিকানাষ 
উপস্থিত হইয়া আমার সহিত দেখা করিবে। 
আমি পুনর্ধবার তোমাকে যথাসাধ্য সাছায্য করিব। 
--আমি ত (তোমাকে পুর্বেরেই বলিয়াছি, বিপক্নেব 
সাহায্য করাই আমাব জীবনের ব্রত। সদাগ্রতু 
আমার উপর এই ভারটি অর্পণ কবিযাছেন।» 
বৃদ্ধ রাল্‌ফের হস্তে ছুই খণ্ড কাগজ দিয়! দ্র'ত- 
বেগে প্রস্থান করিল। সে অন্ধকাবে অদৃশ্য হইলে 
রাল্ফ কৌতুহলপ্রদাঞ্ড হৃদয়ে আলোক-স্তস্তের 
নিকটে গিয়া প্রথমে একখানি কাগজ খুলিল, দেখিল 
তাহাতে একটি নাম ও ঠিকানা! লেখা আছে,_ 
তাহা এই £-- 
“যোনাথান ড্রেক, 
৭৪ নং লিলবোর্ণ রোড, গীণউইচ ) এম্‌। ই।৮ 
রাল্ফ সেই কাগজখানি ভাজ করিয়া পকেটে 
ফেলিল; তাহার পর দ্বিতীয় কাগজখানির ভ'জ 
খুলিয়৷ দেখিল-__তাহা পঞ্চাশ পাউণ্ডেব ব্যান্ক অব 
ইংলগ্ডের একখানি নোট ! 
অপরিচিত বুদ্ধ দযাপরবশ হইয| তাহাকে পঞ্চাশ 
পাউওড দান করিয়া গিয়াছেন! রাল্ফের স্তায় 
নিঃসম্বল নিরুপায় অনাথের পক্ষে পঞ্চাশ পাউণ্ড যে 
কি বিপুল অর্থ, তাহা বুঝিয়া তাহার চক্ষু কৃতজ্ঞতার 
অশ্রুতে পুর্ণ হইল। সে ইহা বিধাতার দান বলিয়াই 
মনে করিল। 
রাল্ফ বিম্ময়বিল্ফারিত নেত্রে নোটখানির দিকে 
চাহ্যা অস্ফুট স্বরে বলিল, “পরষেশ্বব তোমার 
মঙ্গল করুন মিঃ ড্রেক! তুমি আমার জীবিকার 


কবির সেই অমব টক্তি স্মরণ 


টি 


দীনেক্দ্-গ্রস্থাবলী 


সংস্থানের জন্য পধ্শশ পাউও দাঁন করিয়া গিরাছ, 
এযে রাজার মত দান! আমি এই অর্থেকিছু 
দিন সুখে স্বচ্ছন্দে চালাইতে পারিব £ ইতিমণ্যে 
যদি কোথাও একটা চ।কবী জুটাইয়া লইতে পারি 
--তাই' হইলে আর আমার কোন কষ্টই থাকিবে 
না। তাহাব পর মিলিকে খুঁজিয়। বাহির করিতে 
পারিলে ভবিষ্যতে ন্ুখী হইতে পারিব। পরমেশ্বর, 
তোমার কি অসীম করুণ] 1” 

রাল্ফ মেরিক ক্ষুধাষ কাতর হইয়াছিল; সে 
নোটখানি সাবধানে পকেটে বাখিয়া আহারের 
সন্ধানে একটি ভোজনাগাবে প্রবেশ করিল, এবং 
দোকানের কর্তা মিঃ ষ্টককে এক পেয়ালা কাফি, 
এবং এক প্লেট মাংস ও রুটি আনাইয়৷ দিতে আদেশ 
করিল। ছুই দ্দিন তাহার আহার হয় নাই, সে 
অতি ব্যগ্র ভাবে কাফি ও রুটি মাংস নিঃশেষ করিল। 

আহারান্তে খাদ্য দ্রব্যেণ মূল্য দেওযার লময় 
বাল্‌্ফ হোটেলওয়ালাকে বলিল, “আমার কাছে 
খুচরা টাক নাই, একখানি নোট আছে; 
তোষার প্রাপ্য টাকা কাটিযা লইয়া আমাকে বাকি 
টাকা দাও ।” 

রাল্ফ, পকেণ পকেট হইতে শোট খানি বাহির 
কবিযা হোটেলওযালাব হস্তে প্রদান করিল। 
হোটেলওয়ালা দেখিল--পঞ্চাশ পউপ্ডেব ব্যাঙ্ক 
নোট! দেখিযাই শাহার চক্ষত্থির ।_-আমাদের 
দেশে কেহ দুই টাকার খাবার কিনিঘা তাহার মূল্য 


“দেওয়ার সময় যি দোকান্দারকে পাঁচশত টাকার 


এক কেত] নোট বাহির করিয়া দেয়--তাহ! হইলে 
দোকান্দারেব মনের ভাব কিরূপ হয়, তাহ! পাঠক 
পাঠিকাগণ ুঝিতেই পারিতেছেন ! হোটেলওয়ালা 
একবার সেই নোটখানির দিকে একবার রাল্‌ফের 
জীর্ণ ও বিবর্ণ মলিন পরিচ্ছদের দিকে তীক্ষু দৃষ্টিতে 
চাহিল, তাহার পর হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া 
বলিল, “এখানি কত টাকার নোট, তাহা তোমার 
জানা আছে কি ?” 

রাল্ফ বলিল, “আমি দিতেছি, আর আমি জানি 
না--এ কত টাকার নোট? ইহা পঞ্চাশ পাউণ্ডের 
ব্যাঙ্ক নোট ।” 

হোটেলওয়াল। বলিল, “কিন্ত আসল, না জাল?” 

রাল্ফ হ্রুকুঞ্িতি করিয়া বিরক্তি তরে বলিল, 
“নিশ্চয়ই আসল নোট, জাল বলিয়! তোমার সন্দেহ 
হইবার কারণ কি ?” 

হোটেওয়ালা৷ বলিল, “কারণ, একটু আছে বৈ 
কি? যে সকল লোকের কাছে এ রকম নগ্বরী 


ঘরের টেকি ৭ 


নোট থাকে, ছুই টাকার খাবার খাইয়! যাহারা 
পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোট বাহির করিতে পারে-- 
তাহারা কখন আমার হোটেলে খাইতে আসে না! 
তা ছাড়! তোমার চেহারা বা পোষাক দেখিয়া তুমি 
যে লক্ষপতি, ইহাঁও বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, 
তুমি ইহা কোথায় পাইয়াছ--তাহা৷ জিজ্ঞাসা করা 
আমার অনধিকার চ্চা। আমার প্রাপ্য টাকা 
কাটিয়া লইয়া! তোমাকে অবশিষ্ট টাকা ফেরৎ দিতে 
আমার আপত্তি ছিল না, কি আমার তহবিলে 
এখন এত টাঁকা নাই। আমার এ হোঁটেল ত 
স্য'তয় কি বীজ হোঁটেল নয়, এ গরীবের হোটেল, 
সামা বিক্রয়, এত টাকা কোথায় পাইব? তোমার 
কাছে কি খুচরা টাকা কিছুই নাই ?” 

রাল্ফ বলিল, *না, এ নোটখাঁনিই আমার শেষ 
সম্বল। একটি তদ্র লোক দর! করিয়া আমীকে 
ইহা দান করিয়াছেন” 

হোটেওয়ালা বলিল, “দান করিয়াছেন !-- 
পঞ্চাশ পাউত্ের ব্যাঙ্ক নোট তোমাকে দান করিয়া 
গিয়ছেন 1 এরূপ দাতা ত সচরাচব দেখা যায় না। 
সেই লোকটি কি তোমার পরিচিত ?” 

রাল্ফ বলিল, “না, সম্পূর্ণ অপরিচিত |” 

হোটেলওয়!ল! রাল্‌্ফেপ কথা বিশ্বাস করিল 
কিনা সন্দেহ » সে বলিল, প্টাকা ত এখন নাই। 
তোমার ইচ্ছা হইলে নোটখানি আমার কাছে 
রাখিয়া যাইতে পাব; কাল রবিবার ব্যাঞ্ধ বন্ধ, 
থাকিবে, সোমবারে আমি ব্যাঙ্ক হইতে ইহা 
ভাঙ্গাই়া আনিব। আমার প্রাপ্য টাকা দিধ! 
অবশিষ্ট টাকা তুমি এইয়া যাইও ।__আমার এই 
প্রস্তাবে তোমার আপত্তি আছে কি?” 

রাল্ফ বণিল, “না, আমার কোন আপত্তি 
নাই; তবে কথা এই যে, আমার হাতে খুচরা 
টাক! কিছুই নাই; কাল কিছু টাকার আবশ্যক 
হইবে ।” 

হোটেলওয়াল1 মিঃ ষ্টক বলিল, “তোমার নিকট 
আমার এক শিলিং তিন পেন্স পাওনা হইয়াছে; 
আমি তোমাকে নগদ আঠার শিলিং নয পেন্স 
দিতেছি, তাহা হইলে তোমার এক পাউও্ড পাওয়া 


হইৰে। সোমবারে আসিযা অবশিষ্ট উনপঞ্চাশ 
পাউও লইয়া যাইও। ইহাতে কি তোমাব 
অসুবিধা হইবে ?” 


রাল্ফ বলিল, "না ) এই প্রস্তাবই সঙ্গত মনে 
হইতেছে ।__আঁনি সোমবার বেলা এগারটার সময 
আতিয়া! অবশিষ্ট টাকা লইয়া যাইব ।” 


রাল্ফ মিঃ কের নিকট হইতে আঠার শিলিং 
নয় পেন্স লইয়া তাহার হোটেল হইতে প্রস্থান 
করিল। তাহার ক্ষুধাশাস্তি হইয়াছিল, দুশ্চন্তাও 
দূর হইয়াছিল; সে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল চিত্তে 
বিশ্রামের স্থান খুঁজিতে চলিল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


হীরক-নেক্লেস্‌ অন্তর্ধান 


পূর্বোক্ত ঘটনার পর কুড়ি ঘণ্টা অতীত 
হইয়াছে ।--আমর| পরদিন রবিবার সায়ংকালের 
কথা বলিব । 

মিঃ রবার্ট ব্রেক সন্ধ্যার পর তীহার বেকার স্্ীটস্থ 
ভবনের পাঁঠকক্ষে উপবেশন করিয়া পাইপ টানিতে 
টানিতে বিছ্যুতালৌোকে একখানি পুস্তক পাঠ 
করিতেছিলেন ; তাহার সহকারী স্মিথ তাহার 
সম্মুখে আর একখানি চেয়ারে বসিয়া একখানি সংবাদ- 
পত্রের বিশেষ বিশেষ স্থলে পেন্সিলের দাগ দিতে- 
ছিল। টেবিলের উপর চায়ের কেৎলীতে চ' দেওয়া 
হইয়াছিল ; স্মিথ মুখ ফিরাইয়া এক একবার সেই 
দিকে চাহিতেছিল, এবং মিঃ ব্রেকের 'ব্ড, হাউগড, 
টাইগার তাহার পদপ্রান্তে গালিচার উপর শয়ন 
করিয়৷ আরাম উপভোগ করিতেছিল। জাহ্গুয়ারী 
মাস--বাহিরে প্রচণ্ড শীত ; ঘরের ভিতর অগ্রিকুণ্ডে 
কাঠের আগুন গন্‌ গন্‌ করিতেছিল। 

মিঃ ব্রেকের কর্শময় জীবনে নিরুদ্ধেগে এরূপ 
আরাম উপভোগের সুযোগ প্রায়ই ঘটিত না! 
আজও তিনি দীর্ঘকাল নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্য- 
বসাস্বাদনের অবসর পাইলেন না। কারণ সন্ধার 
অব্যবহিত পরেই একথানি বহুমূল্য ও সুসহ্জিত 
প্রকাণ্ড মোটরগাড়ী দ্রুতবেগে আসিয় তাঁহার 
দরজায় ঝপ, করিয়া থামিল, তাহার পরই বহির্ধারের 
ঘণ্টা! সজোরে বাজিয়! উঠিল। 

সেই শব্ধ শুনিয়া মিঃ ব্রেক পুস্তক হইতে মুখ 
তুলিয়া স্মিথকে বলিলেন, “কে বুঝি দেখা করিতে 
আসিয়াছে? রবিবারেও যে একটু নিশ্চিন্ত মনে 
পড়াশুনা করিব, তাহার যো নাই ! দিবারা্রি হরেক 
রকম লোকের আনাগোনা আর সলা-পরামর্শ। 
মোটরে চাঁপিয়া কে আসিল, সন্ধান লও দেখি ।” 

কিন্তু শ্মিথকে কষ্ট করিয়া আর নীচে যাইতে 
হইল না) মিঃ ব্রেকের পাচিকা মিসেস বার্ডেল 


৮ দীনেন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


তাহার বিবাট বপু আন্দোলিত কবিতে কবিতে সেই 
কক্ষে গ্রবেশ করিয়া মিঃ ব্রেকেব হস্তে একখানি 
কার্ড প্রদান করিল । 

মিঃ ব্লেক কাডখানিতে ুষ্টিপাত করিয। অস্ফুট 
স্বরে বলিলেন, “আল “অ* লিণ্ডেল্‌!- লোকটির 
সঙ্গে ৪18 তেমন তাবে জানাশুন!। নাই; ব্ড 
লোক, ছুই এবাৰ ইহাকে দেখিঘাছি বটেঃ কি 
উদ্দেশ্বে আজ এই গরীবের ডি দেখা করিতে 
আপিযাছেন ণৰঝিতে পাখিতেছি না 

মিসেম্‌ বার্ডেল বলিল, বই কোন কাধে 
আসিয়াছেন। তাহাকে বড়ই উত্তেজিত ও ব্যণ্ত 
দেখিলাম ।--তিনি গাড়ীতেই বসিয়া আছেন 
আপনি তীভাব সঙ্গে দেখা করিবেন কি?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, পশিশ্চষই £ এ লমষ তিনি 
না আসিলেই সুখী হইতাম, কিন্তু তাহাব সঙ্গে দেখ 
না করা শিষ্টাচাবসঙ্গত নছে। যাও) তাহীকে 
এখানে লইয়া এস )” 

চা পান শেষ হইধাছিল, স্মিথ উঠিয়া তাড়াতাড়ি 
চায়েব সরঞ্রামগুলি স্থানাস্তরিত কখিল। 

অল্পক্ষণ শরেই মিসেস বার্ডেল আল” 

লিন্ডেল্‌কে সেই কক্ষে রাখিয়া চলিয়া গেল। আর্ল 
দিন্ডেলের বয়স হুইযাছিল ঃ তিনি প্রবীণ, কিন্ত 
বয়সেব তৃলনায তাহাকে প্রাচীন দেখাইত*_মনে 
হইত তিন যাট বৎসরেব বৃদ্ধ! দীর্ঘ দেহ, পাকা 
দাড়িগৌফ, মুখমণ্ডলে আভিজাত্যের বিশিষ্টত৷ 
পরিষ্ধুট, চোখে সোনার চশমা । তাবভঙ্গীতে 
মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ সুম্পষ্ট। তিনি এতই 
উত্তেজিত হইর়াছিলেন যে, চেষ্টা সত্তেও মানসিক 
চাঞ্চল্য গোপন করিতে পারিলেন না ! 

নমল” মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়। তাহাকে 
অভিবাদন পূর্বক বলিলেন, “আজ রবিবাব; 
বিশ্রামবারেও বাধ্য হইয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে 
আসিয়াছি, ইহাঁতেই আপনি বুঝিতে পারিতেছেন 
আমার গরজ কত বেশী! আপনার বিশ্রামের 
ব্যাঘাত করিতে উ্যত হুইয়াছি, আমার এই 
অশিষ্ঠতা1 আপনি মাজ্জনা করুন। আমি এতই অধীর 
হইয়1 পড়িয়াছি যে, কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে 
পারিলাম না!” 

মিঃ ব্রেক উঠিয়। তাহাকে অভিবাদন করিলেন, 
তাহার পর একখানি চেয়ার আনাইয়া দিয়া 
বলিলেন, "আপনার কুস্তিত হইবার কারণ নাই; 
আপনি এমন কোন গছিত কায করেন নাই, যে 
জন্য মার্জনা প্রার্থনা কবিতে হয়। গরজের সময় 


অসময় নাই, তাহা! আমিও জানি। আপনাকে 
বডই উৎকন্তিত দেখিতেছি ! ব্যাপার কি বলুন) 
আমি আপনার সাহায্যের জন্য সর্ব্ধদ!ই প্রস্তত।” 

আর্ল আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “বড় 
গুরুতর ব্যাপার! কাল রাত্রে আমার বাঁকলে 
স্কোয়ারের বাড়ীতে তয়ঙ্কর চুরী হুইয়৷ গিয়াছে। 
আমি তখন বাড়ী ছিলাম না, কয়েকজন বন্ধুর 
সহিত অপেরায় গিয়ছিলাম। বাড়ী ফিরিয়! 
দেখিলাম--আমার পাঠ-কক্ষের লোহার সিন্দুক 
খোলা, তাহার পাশে আমার পুত্র গর্ভ মার্সডন 
অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে! দস্থ্যরা তাহাকে 
আক্রমণ করায় তাহার এই অবস্থ। হইযাছিল ” 

মিঃ রেক বলিলেন, “আপনাণ বাডীতে 
ডাকাতি? ঘটনা বড়ই গুরুতর বটে! কাহারা 
আপনার পুত্রকে আক্রমণ কবিয়াছিলঃ তাহা কি 
এখনও জানিতে পারেন নাই ?” 

আর্ন বলিলেন, “না বিশেষ কিছু জানিতে 
পাঁরি নাই; সন্ধান লইযা কেবল এইটুকু জানিতে 
পারিযাছি যে, কাল রাত্রি নঘটার সময আমার 
বিশ্বস্ত সর্দীর-খানসামা ববার্ট এস্কুম আমাব পাঠ- 
কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার পুত্রকে সংজ্ঞাহীন 
ভাবে সেখানে পড়িয়া থার্কিতে দেখিনা তাহার 
দেহ পরীক্ষা করিযাছিল ; সে বুঝিয়াছিল আমাব 
পুত্র মস্তকে গুরুতর আঘাত পাইয়াই মুচ্ছিত 
হইযাছিল। সে তাহাকে তৎক্ষণাৎ তুলিযা শধ্যায় 


- শয়ন করায়, তাহার পব ভাক্তার ডাকিতে পাঠায়। 


ডাক্তার বেশ আমার পারিবারিক? চিকিৎসক, 
তিনি অল্পক্ষণ পবেই আমাপ বাড়ীতে উপস্থিত 
ইইযা আমার পুক্রেব চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা 
করেন; কিন্ক তাহাব চেষ্টা সফল হয় নাই। 
বেচাবা এখন পধ্যন্ত চেতন লাভ করিতে পারে 
নাই! তাহার মুচ্ছাভঙ্গ হইতে বোধ হয আরও 
কিছু সময লাগিবে 1” 

মিঃ ব্রেক ধলিলেন, “আপনাব সব্দার-খানসামা 
কি পিন্দুকট। পৰীক্ষা করিয়াছিল? সিন্দুকের অবস্থা 
তখন পে কিরূপ দেখিয়াছিল? কল-কজ| ভাঙ্গ। 
ছিল কি?” 

আর্ল বলিলেন, “না মহাশয়! সে সিন্দুকটার 
কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করে নাই; তাহা ভাঙ্গ। 
ছিল কি কোন কৌশলে খোল! হইযাছিল, ইহা! সে 
আদৌ বুঝিতে পারে নাই। এ বিষয়ে সর্ববপ্রথমে 
আমারই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমার পুত্রের 
শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াই আমার সন্দেহ হইয়াছিল 


ঘরের টেকি ৯ 


--হহা দন্যু বা তস্করের কায!_ এই সন্দেহের 
বশবত্াঁ হইয়| আমি সিম্ধুকটি পরীক্ষা করিতে 
যাই। সিন্দুক খুলিয়া! দেখি--তাহাঁর ভিতর হইতে 
বহমূল্য সকল দ্রব্যই অন্তহিত হইয়াছে! সিন্দুকে 
প্রায় দুইশত পাউণ্ডের নোট ছিল, তাহা নাই; 
কতকগুলি ক-সার্টিফিকেট ও মুল্যবান দলীল 
ছিল, তাহাও নাই ! কিন্তু এ সকল সামগ্রী চুরী 
যাওয়ায় আমি তেমন ক্ষতি বোধ করি নাই; 
সিন্দুকে একছড়। মহামুল্য ই*স্ক নেকলেস ছিল, 
পুরুষ-পরম্পরা তাহা আমাদের বংশের গৌরবের 
সামগ্রী; আমার স্ত্রী, মাতা ও পিতামহী প্রস্ৃৃতি 
তাহা উৎসব উপলক্ষে ব্যবহার করিতেন।__-সেই 
নেকলেস অপহৃত হওয়াতেই আমি এতদূর বিচলিত 
হইয়াছি। আমার সাতপুরুষের ব্যবহৃত মহামূল্য 
নেকলেস ডাকতে লুঠ করিয়া লইয়। গেল! ইহা 
অপেক্ষ। ক্ষে/ভের বিষয় আর কি আছে ?” 

মিঃ ব্রেক ক্ষপ্ন ভাবে বলিলেন, “বডই 
আক্ষেপের কথ: বটে, আপনার সেই মহাঁমূল্য 
নেকলেসের প্রশংসা আমি অনেকের মুখেই 
শুনিয়াছি; এরূপ মহামূল্য হীরকালঙ্কার নাকি 
ইংলগ্ডের রাজকীয় ধনাগারেও দুর্লভ। একবার 
একখানি মাসিকে ইংলগ্ডের মহামুল্য হীরকালঙ্কার 
গুলির পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে 
দেখিয়াছিলাম-আপনার এই নেকলেসের স্থান 
অনেক উচ্চে ছিল, এবং তাহার মুল্য চল্লিশ কি 
পঞ্চশ হাজার পউণ্ড (প্রা সাত লক্ষ টাক) 
নির্দিষ্ট হইয়াছিল ।” 

আল” বলিলেন, “ই, তাহা অমূল্য; কারণ 
পঞ্চাণ হাজার কেন লক্ষ পাঁউণডেও এরূপ নেকলেস 
সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই। উহা আমার 
পারিবারিক সম্গম ও গ্রাচীনত্বের গৌরবপূর্ণ নিদর্শন । 
অর্থ বিনিময়ে এই ক্ষতি পুবণ হইবার আশা নাই। 
আমার স্ত্রী যতদিন জীবিত ছিলেন, বড় বড় উৎসবে 
ও মজলিসে যোগদানের সময় তিনি তাহা! কে ধারণ 
কঠিতেন। যে তাহা দেখিত--তাহাকেই মুগ্ধ 
হইতে হইত। ইহাব্যবহার করিয়া আমার স্ত্রীও 
যথেষ্ট আনন্দ ও গর্ব অন্থভব করিতেন। পাচ 


বৎসর পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে; তাহার মৃত্যুর : 


পর আমি তাহা তাহার স্থৃতির স্তায় সযত্বে রক্ষা 
করিয়া আসিয়াছি ; আমার সর্বস্ব দিয়া যদি তাহ! 
উদ্ধার করিতে পারি--তাহাতেও আমার আপত্তি 
নাই। এই নেকূলেসের উপর আমার বংশের 
সম্মান নির্ভর করিতেছে, মিঃ ব্রেক !” 


মিঃ রেক বলিলেন, “সে বিষয়ে আর সন্দেহ 
কি? কিন্তু লর্ড লিন্ডেল একটা কথা আমি 
বুঝিতে পারিতেছি না। কাল রাত্রে আপনার ঘরে 
এরূপ ভীষণ ডাকাতি হইয়া গেল, অথচ আজ 
একখানি দৈনিকেও এ সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই, 
ইহার কারণ কি ?” 

আল“বলিলেন, “পুলিশের অন্থরেধে এ সংবাদ 
গোপন রাখা হইয়াছে । তাহাদের ধারণা, আজই 
এই চুরির সংবাদ প্রচারিত হইলে তাহাদের গু 
তদন্তের অন্থুবিধা হইবে । তাহারাই আমাকে এরই 
ংবাদ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তাহার! কি তদন্ত আর্স্ত 
করিয়াছে ?” 

আল” বলিলেন, “হা, শুনিয়াছি তাহার! গোপনে 
তদন্ত করিতেছে, কিন্ধ এ পধান্ত তাহারা কোন 


হুত্রই আবিষ্কার করিতে পারে নাই! আমি 
স্কটল্যাণ্ড হয়ার্ড হইতেই আপনার কাছে 


আসিতেছি। সেখানে ডিটেকটিভ ইন্স্পেক্টর 
থে,লের সহিত আমার অনেক কথা হইয়াছে। 
তিনিই এই চুরির তদন্তের ভার পাইয়াছেন, কিন্ত 
এ পর্যন্ত কিছুই করিয়া] উঠিতে পারেন নাই; তিনি 
বলিয়াছেন ছুই এক দিনের মধ্যে কোন না! কোন 
সুত্রে আবিষ্কার করিতে পারিবেন বলিয়া আশা 
করেন, কিন্ত আমি তাহার কথায় নির্ভর করিয়া 
অনির্দিষ্ট কাল নিশ্েট ভাবে বসিয়া থাকিতে 
অসমর্থ । আমার বিশ্ব বিলম্ব করিলে নেকলেস 
ছড়াঁটি দেশের বাহিরে চলিয়া যাইবে; তখন চোর 
ধরা পড়িলেও তাহা উদ্ধার করা সম্ভব হইবে না। 
এই জন্ই আমি আপনার সাহায্য প্রীর্থন. করিতে 
আপিয়াছি; 'নাপনি দয়! করিয়া তদন্তভার গ্রহণ না 
করিলে অপহৃত নেকলেস উদ্ধারের আশা নাই। 
এতভ্িন্ন আমার পুত্রের গ্রতি যে দুর্ববত্ত পৈশাচিক 
অত্যাচার করিয়াছে-_তাহাকে গ্রেপ্তার করা একান্ত 
আবশ্যক মনে করিতেছি । আপনি কি এই ভার 
গ্রহণ করিবেন না ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “এই ভার গ্রহণ করা এখন 
আর আমার পক্ষে বোধ হয় সম্ভব হইবে না |” 

আল “বলিলেন, “কেন ?--আঁমি জানি আপনার 
সময় মুল্যবানঃ কিন্ত আমিও দরিদ্র নহি; আমার 
ংশের সম্মান উদ্ধারের জন্য আমি অর্থব্যয়ে বুস্তিত 
হইব ন11% 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আপনি অর্থবায়ে কুন্তিত 
নহেন, তাহ! জানি লর্ড লিন্ডেল! আমি সে জন্য 
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এ কথা বলি নাই। স্কট্ল্যা্ড ইযার্ড ়ে চুরির 
তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছে--আমি তাহাতে হস্তক্ষেপণ 
করিব না। ইহাতে তাহাদের সহিত মনান্তর 
ঘটিতে পারে ; আমি বিরোধেণ পক্ষপাতী নহি |» 

আল বলিশেন, *পুলিশেব ডিটেকুটিভেপা যে 
তদস্তভার গ্রহণ কবে, তাহাতে কি শ্মাপনি এ পধ্যস্ত 
কখন হস্তক্ষেপণ করেন নই ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হা, কবিয।ছি, কিন্তু যখন 
তাঙার! অক্ৃতকাধ্য হইয়া মামা? সাহায্য প্রার্থনা 
কশিযাছে ; কিন্তু যখন বুবিষাছি কোন ব্যক্তিকে 
অন্যায় সন্দেহ করা হইয়াছে, আমি 'তখনই তাহাব 
পক্গ সমর্থন করিয়াছি |” 

আপ” বলিলেন, “আমার বিশ্ব'স, পুলিশের 
চেষ্টায় আমার কার্যোদ্ধার হইবে না। আপনি 
ভিন্ন অন্ত কেহ তন্কর-কবল হইতে আমাব 
নেকলেস উদ্ধার করিতে পারিবে না। আমি 
পুলিশের নিকট গিয়া আপনাব সহায়তা গ্রহণের 
গ্রস্তাৰ করিলে তাহাবা নিশ্ম তাহাতে আপত্তি 
করিবে না।--আপনি আমাণ গ্রস্তাব প্রত্যাখ্য(ন 
করিবেন না, মিঃ ব্রেক !” 

মিঃ ব্রেক ক্ষণকাল চিন্ত! করিযা বণিলেন, “লঙ 
লিন্ডেল, আমি আপনাকে এই মাত্র বলিতে পারি 
যে, আমি পুলিশের হাত হইতে এ ভার স্বহস্তে 
গ্রহণ না কৰ্সিলেও, আমি তাহাদিগকে যথাসাধ্য 
সাহায্য করিতে সম্মত আছি। কাল সকালে আমি 
কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পিয়া ডিটেকৃটিত ইন্‌স্পেক্টর 
থেলের স'হৃত সাক্ষাৎ করিব; তিনি ধদি এ পধ্যস্ত 
কোন স্তর আবিষ্কার করিতে না পারিয়া থাকেন -. 
তাহা হইলে আমি এই ব্যাপারে তাহার সহযোগিতা 
কবিবার প্রস্তাব করিব। আঁশ! করি, তাছাতেই 
আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে 1৮ 

আর্ল বলিলেন, প্তাহাই যথেষ্ট; ধন্যবাদ 
মহাশয়! আমি এখন উঠলাম, আশ! করি, শীঘ্রই 
আপনার সহিত পুনর্ববার আমার সাক্ষাৎ হইবে ।” 

আর্ল লিন্ডেল মিঃ ব্রেকের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। 

পরদিন বেলা এগারুটার সময় মিঃ ব্রেক 
ডিটেকুটিত ইন্স্পেক্টর মিঃ থে+লের সহিত পরামর্শ 
করিবার অভিপ্রায়ে স্বট্ল্যাণ্ড হয়ার্ডে যাত্রা 
করিলেন। ইন্সপেক্টর থে+ল যে তদন্ত কাখ্যের 
ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে হস্তক্ষেপণ 
করিতে তাহার কিছুধাত্র আগ্রহ ছিল না, অথচ 
তিনি লর্ড লিন্ডেলের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়া- 


দিনেল্দ্তগ্রস্থাবলা 


ছিলেনঃ তাহা ভঙ্গ করাও সঙ্গত মনে না হওয়ায়, 
তিনি কি ভাবে ইনৃস্পেক্টর থে.লের নিকট কথা 
পাড়িবেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতেযাইতে ছিলেনঃ 
হঠাৎ স্কটল্যাওড ইয়ার্ডের প্রশস্ত আঙ্গিনায় ইনস্পেক্টর 
থে,লের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।-_ইন্স্পেক্টর 
থে,ল তখন তাহার প্রাভাতিক কর্তব্য শেষ করিয়! 
থানা হইতে বাহির হইতেছিলেন। 

মিঃ ব্রেক ইন্সপেক্টর থে,লকে অভিবাদন 
করিয়া! বলিলেন, “কি ভাগ্য! মেঘ না চাইতেই 
জল? আমি তোমার সঙ্গেই দেখা করিতে 
আমিতেছিলাম |” 

ইনৃস্পেক্টর থে-ল দক্ষিণ হস্ত প্রাসারিত করিযা 
প্রসন্ন হাস্তে বলিলেন, “আমার সৌভাগ্য বটে! 
দরকারে না! পড়িলে ত এদিকে আস না; ব্যাপার 
কি বল ত।” 

মিঃ ব্রেক সঙ্কেপে তাহার বক্তব্য ইন্স্পেক্টর 
থে,লের গোচর করিলেন ; তাহ! শুনিয়৷ মিঃ থে*ল 
বিস্মিত ভাবে বলিলেন, “লর্ড লিন্ডেলের ঘরে 
যে চুরি হইয়াছে তাহারই তদন্ত সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতে আসিয়া পথিমধ্যে আমার সঙ্গে তোমার 
দেখা হওয়াটা খুব তাক্জবের কথা বটে !” 

মিঃ ব্রেক কৌতুহলপূর্ণ নেত্রে ইন্স্পেক্টরের 
মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তাজ্জবের কথা কেন?” 

ইন্সপেক্টর বলিলেন, “তাজ্জবের কথা বৈ কি? 
যাহারা লর্ড লিনডেলের ঘরে চুরি করিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে এক বেট! চোরের সন্ধান পাইয়া 
আমি যে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে বাহির হইয়াছি।” 

মিঃ ব্রেক সবিষ্মষে বলিলেন, “সত্য না কি ?-- 
তাহা হইলে এখন আমার কর্তব্য কি?” 

ইন্ম্পেক্টর বলিলেন, “লোকটার যখন সন্ধান 
পাইয়ছি, তখন তাহাকে ত গ্রেপ্তার করিতেই 
হইবে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তোমার 
সাহায্যের আবশ্যক নাই, ইহা তুমি বুঝিতেই 
পারিতেছ। তবে আসামীটা কি বলে, তাহা 
শুনিবার জন্য যদি তোমার আগ্রহ হুইয়৷ থাকে, 
তাহা হইলে তুমিও আমার সঙ্গে যাইতে পার; 
কিন্তু এ কথা যেন প্রকাশ না হয়। আপাততঃ 
আমরা এই তদন্ত সম্বন্ধে কোন কথ। কাহাকেও 
জানিতে দিব না স্থির করিয়াছি ।--আমার্দিগকে 
অধিক দূর যাইতে হইবে না।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “গুধকথা ব্যক্ত করা 
আমার অভ্যাস নহে--তাহা ত তুমি জান। আমি 
তোমার সঙ্গে যাওয়াই সঙ্গত মনে করিতেছি।” 


ঘরের ঢেফি ১৬ 


উভয়ে নিঃশবে কিছুদূর অগ্রপর হইয়। একটি 
ক্ষুদ্র হোটেলে প্রবেশ করিলেন; এই হোটেলটি 
আমাদের পূর্ধবপরিচিত মিঃ লুক ষ্টকের হোটেল। 

ইন্স্পেক্ট৫₹ হোটেলের দ্বারদেশে উপস্থিত 
হইয়! মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আসামীটাকে এই 
হোটেলে আটক করা হইয়াছে ।” 

হোটেলের মালিক মিঃ ক, ইন্সপেক্টর থেল 
ও মিঃ ব্রেককে তাহার আফিসঘরে 'প্রবৰেশ করিতে 
দেখিয়া উঠিয়া তাহাদের অভিব+*ন করিল, তাহার 
পর বলিল, “আপনারা কি স্বট্ল্যাও্ড ইয়ার্ড হইতে 
আসিতেছেন? পুলিশ কর্মচারী ?” 

মিঃ থে.ল বলিলেন, “হা, আমি ডিটেকুটিভ 
ইন্ষ্পেক্টর থেনল। টেলিফোতে সংবাদ পাইয়া 
আমি থানা হইতে এখানে আসিতেছি। যে 
বেটাকে এখানে আটক করা হইয়াছে, মে কোথায়?” 

টক বলিল, “আজ্ছে, সে এঁ পাশের ঘরে একজন 
কনষ্টেবলের জিপ্বায় আছে । বেচারা ধরা পড়িয়া 
যেন মড়ার মত হইয়াছে! তাহার মুখ দেখিয়! 
আমার মনে বড়ই কষ্ট হুইয়াছে। পুলিশ ডাকিয়া 
তাহাকে এখানে আটক করিয়া আমার বড়ই 
আত্মগ্লানি হইয়াছে ; কিন্তু চোরা-নোট তাহার 
কাছে পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা 
করিলে আমি যে মরি! ব্যাঙ্কওয়ালাঁরা বলিয়াছে 
নোটখানি চোরা-নোট |” 

ইনৃস্পেক্টর বলিলেন, “নো'টখানা কোথায় ?” 

টক বলিল, “আমার কাছেই আছে_-এই 
দেখুন ।”--সে পকেট হইতে পঞ্চাশ পাউগ্ডের 
নোটখানি বাহির করিয়া তাহার হস্তে প্রদান করিল। 

ইন্‌ম্পেক্টুর থেনল পকেট-বছি খুলিয়া চোরা 
নোটগুলির নম্বর বাছির করিলেন; নোটখাঁনির 
নস্বরের সহিত তাঁহার তালিকার একটি নম্বর মিলিয়! 
গেল। তিনি পকেট-বহি বন্ধ করিয়া গম্ভীরভাবে 
বলিলেন, “ই, ইহা চোরাঁনোটই বটে। ছড 
লিন্ডেলের সিন্দুক হইতে যে নোটের তাড়া চুরি 
গিয়াছে, এ নোটখানিও সেই তাড়ায় ছিল। মিঃ 
ক, আমাদিগকে আসামীর নিকট লইয়া চল।” 

ইন্স্পেক্টর ও মিঃ ব্রেক ষ্টকের অন্ুদরণ করিয়া 
সেই অট্রালিকার প্রান্তস্থিত একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ 
করিলেন। তাহারা সেই কক্ষে একথা নি চেয়ারের 
উপর একটি ধুবককে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন) 
সে যেন নিরাশার জীবন্ত ঘুদ্তি! পাঠক বুঝিয়াছেন, 
সেরাল্ফ মেরিক। , 

রাল্ফ মেরিক তাহাদিগকে দেখিয়াই স্বীয় 


নির্দোধিতা প্রমাণের চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু 
ইন্ম্পেক্টর তাহার কথায় বাধা দিয়া দৃস্বরে 
বলিলেন, “দেখ বাপু তুমি হু'সিয়ার হইয়া! কথা 
বল তুমি যাহা! বলিবে--তাহাই তোমার বিরুদ্ধে 
গ্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে--একথা স্মরণ রাখিও। 
তোমাকে চোর বলিয়া আটক করা হইগ্লাছে) আমি 
ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর থে'ল।” 

রাল্ক বণিল, “আপনি পুলিশের কর্তা, তাই 
বলিয়া কি মিথ্যা অভিযোগে অন্ঠায় কারয়া আমাকে 
গ্রেপ্তার করিবেন? আমাকে কি আত্মসমর্থনের 
সুযোগ দিবেন না?” 

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “ই, আদালতে তুমি 
আম্মসমর্থনের যথেষ্ট সুযোগ পাইবে । নিরপেক্ষ 
বিচারই ব্রিটাশ আদালতের গৌরব । তোমার 
বিরুদ্ধে কি অভিযোগ, তাহাই আমি প্রথমে শুনিতে 
চাই। মিঃ ষ্টক, এই আসামী সম্বন্ধে তমি কি 
ভান, বল।” 

মিঃ &ক বলিল, “এই লোকটি শনিবার রাত্রে 
আমাব হোটেলে আহার করিয়া বিলের টাক! 
দেওয়'র সময় পঞ্চাশ পাউগ্ডের “ব্যাঙ্ক নোট" বাহির 
করিয়া বল--তাহার নিবট খুচরা টাকা নাই 
আমার প্রাপ্য কাটিয়া লইয়' অবশিষ্ট টাকা দ্বিতে 
বলে। আমার কাছে বেশী টাকা না থাকায়--আমি 
উহাকে এক পাউণ্ড পুরাইয়। দিয় আজ সকালে 
বাকী টাকা লইয়া যাইতে বলি।-- অজ বেল৷ 
১১টার সময় সে বাকী টাক! লইতে আসিয়াছিল।” 

ইন্স্পেক্টর তাহার কথাগুলি লিখিয়া লইয়া 
বলিলেন, “তাহার পর ?* 

টক বলিল, “আমি আজ ব্যাঙ্কে গিয়া নোটখানি 
ভাঙ্গাইবার জন্ঠ কেসিয়ারের হাতে দিলে, তিনি 
নোটখাশি পরীক্ষা করিয়া আমাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, আমি উহা! কোথায় পাইয়াছি? আমি 
সত্য কথা বলিলাম । তখন তিনি ব্যাঙ্কের 
ম্যানেজারকে সংবাদ দ্িলেন। ম্যানেজার খাজাঞ্জি- 
খানায় আসিয়া বলিলেন, শনিবার রাত্রে আর্গ অফ- 
লিন্ডেলের লোহার সিন্দুক হইতে কতকগুলি নোট 
ও হীরকালঙ্কার চুধি গিয়াছে, আপনি পুলিসের নিকট 
চোরা নোটগুলির নম্বর পাইয়াছি, এ নোটখাশিয্স 
নম্বর চোরা নোটের নম্বরের সহিত মিলিতেছে 1৮ 

ইন্স্পেক্টর এই কথাও লিখিয়! লইয়া 
বলিলেন, “তাহার পর কি ইংপ ?” 

টক বলিল, “ম্যানেজার বলিলেন, “যাহার কাছে 
এই নোট পাইয়াই--সে তোমার নিকট টাকা 


১২ দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


লইতে আসিবে বলিতেছ ; যদি আ€স, তাহা 
হইলে পুলিশ ডাকিয়া তাহাকে ধবাইসা দিবে, নতুবা 
তুমিই মার পড়িবে! চোরা-নোটেব টাকা এখানে 
পাইবে না ।'_াভার কথামত কায করিয়াছি |৮ 

ইনৃস্পেক্টণ ইহাও লিখিযা লইলে কন্ষ্রেবলটি 
বলিল, “হুজুর, মিঃ ই্রকেব সকল কথাই সত্য। 
আপনি এই চবিণ তদগ্ুব তার পাই্যাছেন তাহ 
জানিতাম, এই জন্য আমি স্কটুল্যা্ড ইয়ার্ডে 
টেলিংফাতে আপনাকে সংবাদ দিই; আপনি 
আসিতেছেন শুনিয়া এইখ।লেই আসামীকে আটক 
করিঘা বাখিয়া আপনাব অপেক্ষা করিতেছিলাম।” 

ইন্‌স্পেক্টর কন্ষ্টেবলের কথাগুলিও লিখিযা 
লইলেন, তাহার পর রাল্ফ, মেরিককে বলিলেন, 
“তোমার কিছু বলিবার থাকিলে বলিতে পার ; বল৷ 
না বলা তোমাৰ ইচ্ছ!।৮ 

রাল্ফ. বলিল, “আমি সম্পূর্ণ শিণপরাধ। 
আপনি যে চুরির কথা বলিতেছেন, তাহাও আমার 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। নোটখানি যে চোরা নাট__ইহা 
আমি জানিতাম না, এবং উহা! চোরা নোট বলিদ। 
এখনও পর্য্যন্ত বিশ্বাস কলিতে পাধিতেছি না ।” 

ইন্সপেক্টর বলিলেন, “চুরির কথা জা*না 
বলিতেছ, তবে এ চোরা নোট খানি কি তোমার 
কাছে উভয়! আসিয়াছে ?” 

রাল্ফ, বলিল, "আমি উহা কিরূপে পাইযা- 
ছিলাম, তাহা কাল রাত্রেই মিঃ ষ্টককে বলিয়াছি 
আপনাকেও তাহা বলিতেছি, শুমুন।” 

নোটখানি যেরপে তাহার হস্তগত হইয়াছিল, 
তাহা সে সবিস্তার ইন্স্পেক্টরের গোচর করিল। সে 
যাহা বলিল, তাহ! সমস্তই সত্য ; কিন্তু মিঃ থে,ল 
অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মচারী, আসামীরা যে তুপিয়াও সত্য 
কথা বলে-__ইহ| তিনি বিশ্বাস করিতেন না। তিনি 
রাল্‌ফের কথা বিশ্বাস করিলেন না, মুখ ফিরাইয়! 
মিঃ ব্রেকের কাণে কাণে কি বলিলেন। 

তাহার কথ! শুনিয়া মিঃ ব্রেক মিঃ যোনাথান 
ড্রেকের নাম ও ঠিকনাসম্বলিত কাগজখানির উপর 
চক্ষু বুলাইয়৷ ইন্স্পেক্টরকে বণিলেন, “ব্যাপারটা 
ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; তবে, এই যুবকের 
কথা যে বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, এ কথাও বলা 
কঠিন । হয় ত উহার কথা মিথ্যা নহে।” 

ইন্সপেক্টর থে5 "থা নাড়িয়া বলিলেন, “এ ত 
তোমার দোষ! তুমি লৌকের মন্দ দিকটা প্রথমে 
দেখিতেই চাও না। বুড়৷ লৌক পরের উপকারের 
জন্য রাত্রিকালে রাস্তায় রাস্তায় টাকা বিলাইয়া 


বেড়ায়, এরূপ অদ্ভুত খেয়ালের কথ। তুমি বিশ্বাস 
কর?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “অসম্ভব কি? দরিদ্রকে 
দান কবিযা আনন্দলাভ করে, বিপন্নকে সাহায্য করা 
অবশ্যকর্তব্য মনে কবে-_-এবং সেভন্য অর্থব্যয়ে 
কুন্তিত নহে, পৃথিবীতে এরূপ সম্ৃদয় ব্যক্তির অভাব 
নাই; পৃথিবীর সকল লোক অর্থকেই পরমার্থ 
মনে করে না।” 

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “তাই বলিয়া অজ্ঞাতকুলশীল 
অপরিচিত একট পথের ভিখারীকে পঞ্চাশ পাউও 
দান! ইহা কি সম্ভব ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “পঞ্চাশ পাউও্ড তোমার 
আমার নিকট প্রচুর অর্থ, কিন্তু এরূপ লোকও আছে, 
যাহারা ইহ! অতি অল্প বলিয়াই মনে করে ।--তবে 
এ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক না করিয়া গ্রীণউইচের 
যোনাথান ড্রেকের নিকট সন্ধান লইলেই সক্ল 
সনোহ দূর হইতে পারে ।” 

ইন্স্পেক্টর বলিলেন,-_“হা, আমি আজই সেই 
তদ্রলোকটির সন্ধান লইব) কিন্তু তৎপূর্বে 
এই ঘুবককে হাজতে লইয। যাওয়াই সঙ্গত 
হইবে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “এখন আমি উহাকে দুই 
একটি কথ! জিজ্ঞাস করিতে পারি কি?” 

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “কোন আপত্তি নাই, 
স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করিতে পার ।” 

মিঃ ব্রেক রাল্যকে বলিলেন, “তুমি 
বলিতেছিলে, তোমার মত নিরশায় হতভাগ্যের 
বাচিয়া কোন সুখ নাই ভাবিয়। তুমি কোর উপর 
হইতে নদীতে লাফা ইয়া-পড়িয়! আত্মৃহত্যা করিতে 
উদ্যত হইয়াছিলে ! তুমি কি সত্যই তখন আত্মহত্যা 
করিতে কৃতসম্কল্প হইয়াছিলে ?” 

রাল্ফ বলিল, “হা, সে সমর আমি সেই সন্বল্পই 
করিয়াছিলাম ; কিন্তু সেজন্ত পরে আমার অনুতাপ 
হইয়াছিল) আমি বৃঝিয়াছিলাম, ইহা অত্যন্ত 
কাপুরুষের কায ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আত্মহত্যা করিবার জন্য 
তোমার আগ্রহ হইয়াছিল কেন ?” 

রাল্ফ বলিল, "সংসারে আমার আশ্রয় নাই, 
অবলম্বন নাই, হাতে একটিও পয়সা ছিল নাঃ আমার 
প্রণয়িণী মিলি উইলসন পর্য্যন্ত আমার প্রতি বিমুখ 
হইয়! চলিয়া! গিয়াছে । জেলখানা হইতে মুক্তি লাত 
করিয়া! এই সকল কারণে আমার জীবন দুর্ববহ মনে 
হইয়াছিল ।” 


ঘরের ঢেকি 


ইনৃস্পেক্টর সবিশ্ময়ে বলিলেন, “তৃমি কি জেলে 
গিয়াছিলে ?” 

রাল্ফ বলিল, “হা মহাশয় ! তহবিল তস্রুপের 
অপরাধে আমার পাঁচ বৎসর সশ্রম কারদণ্ড 
হইয়াছিল ।” 

ইনৃম্পেক্টর বলিলেন, “জেলখাঁলাসী কয়েদীর 
শিকট চোরানোট? এ একেবারে মশিকাঞ্চন- 
সংযোগ !-রাল্ফ যেরিক, তুমি গত শনিবার 
রাত্রে লর্ড লিন্ডেলের পাঠাগারে শনধিকার প্রবেশ 
পূর্বক উহার সিন্দুক হইতে বহুমুল্য অলঙ্কার ও নোট 
চুরি সরিয়াছ--এই অভিযোগে আমি তোমাকে 
গ্রেপ্তার কবিলাম। এততিম্ন লর্ড লিন্ডেলের পুত্রকে 
আক্রমণ কবিশা জখম কপাও তোমার গ্রেখচারের 
অগ্ঠতম কারণ ।” 

বাল্ফ, বণিল, “আমি নিরপরাধ ; চুরি বা খুন 
জখম প্রহথতি কিছুই আমি করি নাই। এই 
অভিযোগের মূলে সত্য নাই। মিঃ যোনাথান 
ড্রেককে জিজ্ঞাস করিলেই আপনারা আমার 
নির্দোবিতার প্রমাণ পাইবেন ।৮ 

ইন্স্পেক্টর থে,ল রাল্‌ফের প্রতিবাদে কর্ণপাত 
না করিয়া তাহাকে নিকটবত্তী থানার হাজতে প্রেরণ 
করিলেন। এই আকম্মিক বিপদে রাল্ধ সম্পূর্ণ 
অভিভূত হইয়! পড়িল ; কিন্তু সে আশা করিল, মিঃ 
ড্রেক শীঘ্রই তাহার নিদ্ে(ষিত সপ্রমাণ করিবেন। 
সে তখনও খুঝিতে পারে নাই, তাহার এই আশা 
পূর্ণ হইবার নভে ! 

মিঃ ব্রেক ইন্রেপেক্টব থে+লের সহিত স্বট্ল্যাও 
ইয়ার্ডে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং লগুনের 
ডাইরে্টরী বাহির কপিযা যোনাথান ড্রেকের নাম 
খুঁজিতে লাগিলেন; কিন্তু গ্রীণউইচে লিলবোর্ণ রোড 
নামক কোন রাস্তা বা যোনাথান ড্রেক নামক কোন 
গৃহস্থের নাম পাওয়া গেল না 

ইন্সপেক্টর বলিলেন, “রাল্ফ মেরিক 
আগাগোড়া মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদের প্রতারিত 
করিয়াছে । এ বেটাই চোর !” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কিন্তু উছার কথা সত্য 
বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল।” 

.ইন্ম্পেক্টর বলিলেন, “ভুল ধারণা! এই হতভাগা 
জেলখানা হইতে বাহির হুইয়াই চোরের দলে মিশিয়া 
লর্ড লিন্ডেলের বাড়ীতে চুরি করিতে গিয়াছিল। 
পর্চ1শ পাউগ্ডের নোটখান উহারই ভাগে পড়িয়াছিল, 
সে পূর্বের পাচ বসর জেল খাটিয়াছে ; এবার উহ্থাকে 
দশটি বৎসর শ্রঘরে বাঁস করিতে হইবে । এই রকম 


৯৪৯ 


১৩ 


জেল-খালাসী আসামীকে তুমি নিরপরাধ মনে 
করিতেছিলে !” 


তত 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
নিশাগ্ধমে যুবতী-সম্ভাষণ 


মিঃ ব্রেক নিরুৎসাহ-চিত্তে গৃহে ফিরিলেন। 
ইন্স্পেক্টর থে.ল, রাল্ফ যেরিকের কথ। অবিশ্বাস 
করিলেও, তাহার ধারণ! হইল-_সে যাহ! বলিয়াছে, 
তাহা সম্পূর্ণ সত্য ঃ অথচ তাহার উক্তি সপ্রমাণ 
করিবার উপায় ছিল না। হতভাগ্য রাল্ফের প্রতি 
সহাহুভূতিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। গ্রীণউইচে 
লিলবোর্ণ রোড নাঁমক কোন বাস্তাব অস্তিত্ব বর্তমান 
নাইঃ এবং যোনাথান ড্রেক নাযক বৃদ্ধেরও সন্ধান 
পাইবার উপায় নাই; এ অবস্থায় ইন্স্পেক্টর পেল 
যে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও চৌর্য্যাপরাধে লি 
বলিষা মনে করিবেন--ইহাতে বিস্ময়ের কোন 
কারণ নাই। যেন্যক্তি গুরুতর অপরাধে দীর্ঘকাল 
কারাদণ্ড ভোগ কখিয়ােঃ তাহার নিকট যদি চোরা 
নোট পাওয়া যায়--তাহা হইলে তাহাকে নিরপরাধ 
বলিয়! বিশ্বাস কর! সত্যই অত্যন্ত কঠিন। 

মিঃ ব্রেক শ্মিথকে রালুফের সম্বন্ধে সকল কথাই 
বলিলেন; তাহার পর তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া 
বলিলেন, “ইন্স্পেক্টর থে,ল বলিতেছিল--এবার 
তাহাকে দশবৎসর শ্রীঘরে বাস করিতে হইবে ।” 

স্মিথ বলিল, 'ল্ মার্সডন যদি এই ধাকা 
সাম্লাইতে না পারেন, তাহা হইলে সে যে দশ 
বৎসর জেল খাটিয়াই পরিত্রাণ পাইবে--এরূপ মনে 
হয় লা। কত্ত|!- এই তদন্ত ব্যাপারে আপনি 
বোধ হয় আর হস্তক্ষেপ করিবেন না ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, "না, অতঃপর আমার আর 
কিছুই করিবার নাই। আর্ল লিন্ডেল এতক্ষণ বোধ 
হয় রাল্ফ মেরিককে গ্রেপ্তারের সংবাদ শুণিয়াছেন; 
আমি এখনই তাহাকে পত্র লিখিয়া জানাইতেছি-_ 
পুলিশ যখন তদন্তের তার গ্রহণ করিয়া অনেকদূর 
অগ্রসর হইয়াছে-_তখন এই ব্যাপারে আমার আর 
হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্ততা দেখি না, আমি এই 
ভার ত্যাগ করিলাম ।” 

কিন্ত এইরূপ সঙ্কল্প করিযাও মিঃ বেক তদন্ত 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। 
এই চৌর্য্য 'ব্যাপারের অভ্যন্তরে কোন গুপ্ত রহস্তের 


১৪ দীনেন্দর-গ্রস্থাবলী 


ফল এবং সেই রহস্য ভেদ কর! নিতান্ত সহজ সাধ্য 
নহে, এই ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল; 
সুতরাং রাল্ফ মেরিকের বিচারঞ্ল জাশিবান জন্য 
তাহার আন্তরিক আগরভ হইবে--ইছ। অসঙ্গত নহে । 
সপ্তাহ পরে রাল্ফ মেরিক ম্যাজিষ্রেটের আদালতে 
নীত হইলে ম্যাজিষ্রেট পুলিশের উপর নুতন করিয়া 
অনুসন্ধানের ভাব অর্পণ করিলেন। ইত্যবসরে 
পুলিশ যোনাথান ড্েককে খুঁজিয়া বাহির করিবার 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিযাছিলঃ এমন কি, যদি কেহ 
তাহাকে ধরিষা দিতে পারে-_-এই আশায় সংবাদ- 
পত্রেও বিজ্ঞাপন দেওনা হুহর়াছিল ; কিন্তু সকল 
চেষ্টাই বিফল হইল! ন্ুুতরাং রাল্ষ মেরিকেব 
আত্মসমর্থনের কোন উপায় বহিল না! তাহার 
তাগ্যাকাশে মেঘান্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিল। 

এই অবস্থায় একদিন সায়ংকালে মিঃ ব্রেক ও 
স্মিথ তাহাদের ঘরে বসিয়া রাল্ফ মেরিকের মামলার 
প্রসঙ্গে নানরূপ আলোচনা করিতেছিলেন, এমন 
সময় মিসেস্‌ বার্ডেল সেই কক্ষে গ্রবেশ করিয়া 
বলিল, “একটি গরীবের মেয়ে আপনার দঙ্গে দেখ 
করিতে আসিয়া দরজাম দীাড়াইয়! আছে ।” 

মিঃ ব্লেক মুখ হইতে “পাইপ নামাইয়া বলিলেন, 
“গরীবের মেয়ে! কে সে? আমার কাছে সে 
কেন আসিয়াছে ?” 

মিসেস্‌ বার্ডেল বলিল, সে আমাকে তাহার 
নাম বলিল না; আপনার সঙ্গে তাহার না কি ভারি 


জরুরী কথা আছে! মেয়েটার ভাবতঙ্গী দেখিয়া * 


বোধ হইল-_সে কোন বিপদে পাঁড়য়াছে। মেয়েটি 
বড়ই সুন্দরী, মুখখাশি সরলতামাখা, তাহাকে 
তাড়াইয়৷ দিতে পারিলায না । আপনি কি তাহার 
কথা শুনবেন না?--আপনি দয়া করিয়া তাহার 
প্রার্থনা পূর্ণ করিলে আমি বড়ই সুখী হইব ।* 

মিঃ ব্রেক হাসিয়া! বলিলেন, "আর কাহারও ভন্ত 
তোমাকে ত এরকম ওকালতি করিতে দেখি নাই) 
আচ্ছা, তাহাকে লইয়া এস।” 

অল্পক্ষণ পরে একটি যুবতী মিঃ ব্রেকের সম্মুখে 
আলিয়া দাড়াইল। মিঃ ব্রেক তাহার মুখের দ্বিকে 
চাঁহিয়াই বুঝিতে পারিণেন মিসেস্‌ বার্ডেল তাহার 
সপ্বন্ধে যাহা তীহীকে বলিয়াছে, তাহার একবিন্দু 
অতিরঞ্জিত নহে। যুবতীর বয়স একুশ বাইশ বৎসর 
হইলেও তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল বয়স আরও 
অল্প। তাহার চক্ষুতে আতঙ্ক ও উদ্বেগের চিহ্ন 
সুপরিস্ফুট । তাহার কাতরতা৷ মিঃ ব্লেকের হৃদয় 
স্পর্শ করিল। 


মিঃ ব্রেক সহাম্ততুতিভরে বলিলেন, “এ 
চেয়ারখানায় বসিষা তোমার কি বলিবার আছে বল 
মা! তুমি অসঙ্কোচে সকল কথা বলিতে পার ।” 

যুবতী বলিল, “আমি যে সাহায্যের ভন্গ 
আপনার নিকট আসিয়াছি--অন্ত কাহারও নিকট 
তাহা পাইবার আশা নাই) আপনার না কি বড় 
দয়ার শরীর, আমার বিশ্বাস আপনি আমাকে 
নিরাশ করিয়া ফিরাইবেন না 1৮ 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তোমার ভাবতঙ্গী দেখিয়া 
বোধ হইতেছে-_তুমি অর্থ সাহায্যের জন্ত আস 
নাই ; কোন বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের আশায় 
আসিয়াছ। কিন্তু তুমি কে, তোমার নাম কি-- 
তাহাই আমি জানিতে চাই ।” 

যুবতী বলিল, "আমার নাম মিলি উইপসন। 
আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত1।” 

মিঃ ব্রেক বিম্ময়পূর্ণ নেত্রে তাহার মুখের দিকে 
চাহিয়া বলিলেন, “মিলি উইলসন? এ নাম ত 
আমি আজ নূতন শুনিতেছি না! কয়েক দিন পূর্বের 
একটি হতভাগ্য ঘধুবকেন নিকট তোমার নাম 
শুনিয়াছিলাম।--রাল্ফ মেরিক নামক কোন 
যুবককে তৃমি জনি কি?” 

মিলি মিঃ ব্রেকের মুখে রাল্‌্ফের শাম শুনিয়া 
কাদিয়া ফেলিল। উদ্বেলিত অশ্ররাশি তাহার ছুই 
গাল বহিয়া ঝরিতে লাগিল ২ সে বাম্পকদ্ধ স্বরে 
বলিল, 'রাল্ফ মেরিক? হা, তাহাকে আমি 
যেমন জানি, তেমন ঘন্ষ্িভাবে বোধ হয় আর কেহই 
জানে না। পাঁচ বৎসর পুর্বে আমরা পরস্পরের 
প্রেমে আৰ্ষ্ট হইয়াছিলাম। আশা ছিল, বিবাহ 
করিযা আমরা সংসারী হইব, সুখী হইব $ কিন্তু 
দুভাগ্যের ফুৎকারে আমাদের সেই সুখের স্বপ্ন 
ভাঙ্গিয়। গিয়ছে ! এক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে 
না পাইতে রাল্ফ আর এক বিপদে পড়িয়াছে। 
তাথারই জন্ত আমি আপনার সাহায্যপ্রাথিনী ! 
আমি সংবাদপত্রে দেখিয়াছি রাল্ফকে যখন পুলিশে 
গ্রে্ধার করিয়া লইয়া যায়, তখন আপনি ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত ছিলেন। আপনার শক্তি'সামর্থয ও দয়ার 
কথা--” 

মিঃ ব্রেক মিলির কথায় বাধা দিয়! বলিলেন, 
“আমার শক্তি সামর্থ্যের ব! দয়ার প্রশংসায় তোমার 
সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। রাল্ফের 
গ্রেপ্তারের সময় আমি ষ্টকের হোটেলে উপস্থিত 
ছিলাম--সে কথা সত্য; কিন্ত যে অভিযোগে 
ভাহাকে গ্রেপ্ার করা হহয়াছে, তাহ'র তদস্তভার 


ঘরের টেকি 


আমি গ্রহণ করি নাই; এ বিষয়ে আমি টাম্পূর্ণ 
নিলিপ্ত । ' সুতরাং আমি ষে তোমাকে কোন সাহায্য 
করিতে পারিৰ-_তাহার সন্ভাবন! দেখি না।” 

মিলি কাতর ভাবে বলিল, পকিন্ত যদি কেহ 
পারে--তবে কেবল আপনিই পারিবেন। পুলিশ 
বলিতেছে--সে এই দুর্শে লিগ ছিল; কিন্ত 
সত্যসত্যই সে এ কাষ করে নাই। আপনি আমার 
কথা বিশ্বাস করুন--রাল্ফ নিরপরাধ, আপনার 
আমার মতই নিরপরাধ ; সেই নিরপরাধ, বিপন্ন, 
নিরুপায় যুবককে আপনিও রক্ষা করিবেন না? 
আপনি কি কেবল ধনীরই বন্ধু দরিদ্রের কে 
নহেন? সংসারে যাহাদের কোন অভাব নাই, 
কেবল তাহারাই কি আপনার অন্থকম্পার পাবে?” 

মিঃ ব্রে+ বলিলেন, “পরমেশ্বর জানেন আমি 
নিরপরাধ বিপন্ন দরিদ্রের বন্ধু কিনা। তোমার 
প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আমার বিন্দ্যাত্র আপত্তি ছিল 
না, কিন্ত তোমার প্রার্থন৷ পূর্ণ করা! আমার অসাধ্য ; 
আমার অসাধ্য সাধনের শক্তি নাই কাছা! তোমাকে 
নিরাশ কবিরা ফিরাইতে আমার মনে বড় কষ্ট 
হইতেছে ; কিন্তুকি করিৰ মা! ঘটনাচক্র রাল্ফ 
মেরিকের অত্যন্ত গ্রাতিকুল; তাহার অতীত জীবনের 
ঘটনাগুলিও তাহার নির্দোবিতা; এমন কি 
প্রমাণের অঙ্ককূল নছে !” 

মিলি বলিলঃ “সে সকলই আমি জানি। পাচ 
বৎসর পূর্বের বুদ্ধির দৌষে যে দুক্বর্দ করিয়াছিল, 
সেজন্ত তাহাকে অতি কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে 
হইয়াছে । কিন্তু এবার অন্তায় করিয়া তাহাকে 
গ্রেপ্তার কর! হ্ইরাছে; এবার সে সম্পূর্ণ 
নিরপরাধ । কারাগার হইতে প্রত্যেক পত্রেই 
সে আমাকে লিখিত__তাহার যথেষ্ট শিক্ষ! হইয়াছে, 
কারাগার হইতে মুক্তিলাভ কবিয়া সে সাধুতাবে 
জীবন যাপন করিবে; ভবিষ্যতে আর কোন 
অন্যায় কর্ম করিবে না।আমি নিশ্চয়ই বলিতে 
পারি, সে মুক্তিলাভ করিয়া এই প্রতিজ্ঞ তঙ্গ কণে 
নাই ; সে মিথ্যাবাদী নহে।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “মুক্তিলাভ করিয়া সৎপথে 
চলিতেই তাহার আগ্রহ হইয়াছিল, এ কথা আমি 
বিশ্বাস করি ;-কিন্ত কারাগার ত্যাগ করিয়া সে 
যখন দেখিল, সে নিরাশ্রয় ও সম্পূর্ণ নিঃসম্বলঃ এমন 
কি তুমিও তাহাকে ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছ, 
তখন--” 

তাহা কথ! শেষ হইবার পূর্বের মিলি হঠাৎ 
উঠিয়া ঠীড়াইয়। * ব্যাকুল স্বরে বলিল, “আমি 
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তাহাকে ত্যাগ করিয়াছি ।--এ কথা আপনাকে 
কে বলিল?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, প্রাল্ফ নিজেই বলিয়াছে 
সেতোমাকে কোথাও খু'জিয়া৷ পায় নাই; তুমি 
যে বাসায় থাকিতে--সেখানে পর্যন্ত গিয়া তোমার 
দেখা পাওয়া দুরের কথা-_তোমার ঠিকানা পর্য্যন্ত 
সে জানিতে পারে নাই ! ইহাতে সে" হৃদয়ে এতই 
আঘাত পাইয়াছিল যে, জীবনভার বহন কর! তাহার 
পক্ষে বিড়স্বনাপূর্ণ মনে হওয়ায় ছুঃখে ক্ষোভে সে 
আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল! তুমিই 
স্বহস্তে গাছের গোড়া কাটিয়া এখন আগায় জল 
ঢালিতে উত্মুক হুইয়াছ। কে জানিত নারীর 
প্রেম এত অসার?-তুমি তাহার নিকট যে 
অঙ্গীকার করিয়াছিলে--তাহী পূর্ণ কর নাই কেন? 
কেন তাহার সহিত এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ কর নাই ?” 

মিলি বলিল, প্বুদ্ধিহীনা নারী আমি, আষি 
প্রতারিত হইয়।ছিলাম ; আমাকে মিথ্যা কথায় 
তুলাইয়া স্থানান্তরে লইয়া! গিয়াছিল !” 

মিঃ ব্রেক সবিম্ময়ে বলিলেন, “ভূলাইয়া লইয়া 
গিয়াছিল ! কে ?--আমি তোমার কথা বুঝিতে 
পারিতেছি না; সকল কথ! খুলিয়া বল ।” 

মিলি বলিল, “রাল্ফ যে দিন মুক্তিলাত করিৰে 
--তাহার ঠিক পূর্ব দিন আমি কায শেষ করিয়া 
আমার কর্মশালা হইতে বাসায় ফিরিবার সময় 
একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে 
পাইলাম। তাহারা বলিল, রাল্ফ পরদিন মুক্তি- 
লাভ করিবে তাহা তাহার। জানে। আমি 
বলিলাম---কাল আমি জেলখানার বাহিরে রাল্‌ফের 
সহিত দেখ! করিতে যাইৰ। আমার কথা শুনিয়। 
তাহারা বলিল, “ইহাই তোমার আন্তরিক ইচ্ছা 
হইলে তোমার বাসা হইতে জিনিসপত্র লইয়া 
আমাদের সঙ্গে চল।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, 
বলিল ?” 

মিলি বলিল, “তাহারা রাল্‌্ফের হিতাকাজ্ষী, 
কিন্তু তাহাকে তাহার কুসঙ্গীদের কবল হইতে উদ্ধার 
করিতে না পারিলে, তাহাদের সংসর্গে মিশিয়৷ সে 
পুনর্ধবীর কুপথগামী হইবে। তাহাকে কুসঙ্গীদের দল- 
ছাডা করিতে হইলে আমাকেও তাহাদের দু'জনের 
সঙ্গে যাইতে হইবে; আমার সাহাষ্য ভিন্ন তাহারা 
রাল্ফকে সখপথে পরিচালিত করিতে পারিবে না । 
বিশেষতঃ মুক্তিলাভ করিয়া রাল্ফ ছদ্মনামে আশ্ম- 
পরিচয় না৷ দিলে ও স্থানাস্তরে না যাইলে কেহই 
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এ কথা তোমাকে কেন 


১৬ দীনেন্দ্-গ্রন্থাবলী 


তাহাকে কায কর্ম দিবে না; সে কক্েদ-খালাসী 
আসামী, একথা প্রকাশ হইলে কেহই তাহাকে 
বিশ্বাস করিবে না, সুতরাং তাখাকে 'অসছুপায়ে 
জীবিকানির্বাহ করিতে হইবে ; "আবার সে জেলে 
যাইবে 1--তাহাদের কথা বুক্তিসঙ্গত মনে হওয়ায় 
আমি তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলাম |” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তোমার কথাগুলি নৃতন 
বটে ! তাহাঁণ পর কি হুইল? যাহা যাহা ঘটিয়া- 
ছিল--পর পব বল।” 

মিলি নলিল, “তাহারা আমাকে উপদেশ দিল, 
রাল্কের অতীত জীবনের কলঙ্ক-কাহিনী গোপন 
করিতে ভইলে, আমাকেও গোপনে বাসা-ত্যাগ 
করিতে হইবে; আমি কোথায় যাইতেছি, তাহা 
কাহাকে ও জানাইয়া যাওয়া হইবে ন|। পরদিন 
তাহাদের বাড়ীতেই রাল্‌ফের সহিত আমার সাক্ষাৎ 
হইবে ।” 

মিঃ রে বলিলেন, "তুমি তাহাদের সঙ্গে গিয়া 
কোথায় উঠিলে ?” 

মিলি বলিল, প্র্যাকহিথের একট বাড়ীতে । 
প্রথম দিন তাহারা আমাকে বেশ আদর যত 
করিল। পরদিন আমি রাল্ফেব সহিত সাক্ষাতের 
জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলে, তাহারা নিজমুডি 
ধারণ করিণ, আমাকে স্পষ্ট বলিল--রাল্‌্ফের 
সহিত জীবনে আর মামার সাক্ষাৎ হইবে না !-- 
তাহাদে। কথা শুনিযা আমার ব্ড রাগ হইল; 


আমি বলিলাম, আমি আর এক মুহর্তও সেখানে 


থাকিব না। আমি তাহাদের বাড ত্যাগ করিবার 
উপক্রম করিতেই তাহারা ছু'জনে আমাকে 
জাপ.টাইয়! ধরিল, এবং আমার মুখ বাধিয়া টাশিতে 
টানিতে দোতালার একট! কুঠুরীতে লইয়া গিয়া 
বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিল! সেইখানেই 
আমি এই কয়দিন আটক ছিলাম ; আজ সকালে 
সেই কুঠুরীর দরজা খোলা পাইয়া গোপনে পলাইয়া 
আসিয়াছি | 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আজ সকালে পলাইয়া 
আসিয়াছ ? আজ সারাদিন কোথায় ছিলে? পুলিশে 
খবর দিয়াছ ?” 

মিলি বলিল, “না, এই বিপদে আমি এতই 
অভিভূত হইয়াছিলাম যে, আমার কি কর্তব্য তাহ! 
স্থির করিতে পারি নাই। আমি প্রথমে ডলষ্টনে 
আমার বাসায় গিয়াছিলাম ; সেইখানেই রাল্‌ফের 
বিপদের কথা জানিতে পারি। আমার বাড়ীওয়ালী 
মিসেস রিডলে রাল্‌ফের বিরুদ্ধে অতিযোগের ও 


তাহার গ্রেপ্ারসংক্রান্ত সকল বিবরণহই আমাকে 
বলিয়াছে। সে আমাকে তাড়াতাড়ি থানায় গিয়া 
এজেহার দিতে বলিল।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সে ত ভালই বলিয়াছিল, 
তা তুমি থানায় গেলে না কেন? 

মিলি বলিল, "আপনি আমার ছোটমুখে বড় 
কথ শুনিয়। বিরক্ত হইবেন না। পুলিশ সরকারের 
কুপোষ্য, তাহাদের উপর আমার অদ্ধাও নাই, 
বিশ্বাসও নাই) তাহারা কেবল লেফাপা দৌরস্ত 
রাখিতেই মজবুত, কোঁন কাজ করিতে পারে না। 
এজন্য পুলিশের কাছে না গিয়া আপনাব কাছেই 
আসিয়াছি; জানি আপনার দয়া! হইলে আমি 
অকুলে কূল পাইব। আমার অদৃষ্টে যে কষ্ট ছিল 
তাহা তোগ করিয়াছি ; এখন কি করি রাল্ফকে 
বাঁচাইব, তাহাই আমার প্রধান চিন্তা। পুলিশ ত 
তাহাকে জেলে দিতেই উদ্যত হইয়াছে, ব্যাঙের 
গ্রাণরক্ষার জন্ত সাপের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া 
ফল কি?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সে কথ! মিথ্য| নয) কিন্ধু 
আমাব কাছে আসিলেই বাল্‌্ফের রক্ষার উপায 
হইবে--এ কথা তেমাম কে বলিল?” 

মিলি বলিল, "আমি এক-আধটু লেখাপড! 
জানিঃ আপনার গ্রসঙ্গে যে সকল গল্প পড়িয়াছি, 
তাহাতেই আমার আশ! হইয1ছে--আপনার সাহাষ) 
পাইলে রাল্ধ উদ্ধার লাত করিতে পারে। অংযার 
বিশ্বাস রাল্‌্ফের বিরুদ্ধে একট। গ্রকাণ্ড ষডন্ত 
হইয়াছে! আমাকে গুম করিয়া, রাখাও এই 
ষড়যন্ত্রের ফল। আপনি ভিন্ন আর কেহ এই 
জটিল রহত্য ভেদ করিতে পারিবে না ।” 

মিঃ ব্রেক ক্ষণকাঁল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 
“তুমি আমার কাছে আপিয়৷ তুল করিয়া, একথ। 
বলিতে পারি না। আমার বিশ্বাস রাল্‌্ফের 
চারিদিকে একটা জটিল রহস্যের ছুর্ভেছ্চ প্র!চীর 
গাথিয়া উঠিয়াছে! এই রহস্যভেদের জন্য আমার 
আগ্রহ হইয়াছে। তুমি রাল্‌্ফের মুক্তির দিন 
জেলখানার দরজায় তাহার সঠিত দেখা করিতে 
উদ্যত হইলে, তোমাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া গুম্‌ 
করিয়া রাখা হইল, ইহার নিশ্চয়ই কোন কারণ 
আছে; এই ঘটনাটি উপেক্ষার যোগ্য নহে। 


যে স্ত্রীলোক ও পুরুষ তোমাকে তুলাইয়া 
লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের নাম জানিতে 
পারিয়াছ ?” 


মিলি বলিল, শুনিয়াছি "পুরুষটির নাম মিঃ 


ঘরের টেকি ১৭ 


রিংউড, আর স্্রীলোকটা ুরুষটার ভগিনী। কিন্ত 
ইহ! আসল নাম কিন! জানি না।" 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ছন্মনায হওয়াই সম্জব। 
তাহাদের চেহারা কিরূপ ?” 

মিলি বলিল, পুরুষটার বয়স ত্রি* পয়ব্রিশ 
বসর। স্ত্বীলোকটাকে তাহা অপেক্ষা পাচ ছয় 
বৎসরের ছোট মনে হয়। পুরুষটা তেমন লম্বা 
নয়, লাল রঙ্গ । স্ত্বীলোকটা খুবই ফরসা । মাথায় 
খুব ঘন চুল, চুলগুলি ঢেউন্টলোনঃ থিয়েটারের 
অভিনেত্রীর মত চেহারা ! প্রথমে তাহীকে খুব 
স্ুন্দরী মনে হইয়াছিল, কিন্তু সে ব্যবহারে রাক্ষসী !” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, ্রযাকহিলের কোন্‌ রাস্তায় 
সেই বাড়ীটা মনে আছে ?” 

মিলি বলিল, "তাহ! লক্ষ্য করি নাই, তবে তাহ 
দেখাইয়। দিতে পারি ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, 
সেখানে লইসা চল ।” 


“বটে, এখনই আমাকে 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
মিলি পথ-প্রদশ্রিকা 


মিঃ ব্রেক» স্মিথ ও মিলিকে তাঁহার মোটর 
গাড়ীতে তুলিরা লইয়া লগ্ুনের দক্ষিণ-পূর্নাঞ্চলে 
অগ্রসর হইলেন। তীহার আদেশে স্মিথ 
টাইগারকেও সঙ্গে লইয়।ছিল। 

তাহারা লগ্ডন-ত্রীজের উপর দিয়া নদী পার 
হইলেন, তাহার পর দীর্ঘপথ অতিক্রম পূর্বক 
গীণউইচ পার্ক ও ্াকছিথের সংযোগন্থলে উপস্থিত 
হইলেন। মিঃ ব্রেক এই স্থানে মোটর থামাইয়া 
মিলি উইলসনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাঁড়ীট 
কোন্‌ দিকে মিলি?” 

মিলি বলিল, “বায়ের পথে চলুন 3 
আর অধিক দুর যাইতে হইবে না।৮ 

তখন রাত্রি প্রায় নয়টা । আকাশ নির্মল, 
নক্ষত্রেভৃষিত; রাজপথ নিজ্জন» কোন দিকে 
কৌলাহল ছিল না। মিঃ ব্রেক মিলির নির্দেশানুসারে 
মোটর চালাইয়া একটি অনতিবৃহৎ অট্রালিকার 
সম্মুখে উপস্থিত হুইলেন। এই অট্রালিকাটি 
কতকগুলি বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থিত ছিল। 

মিলি অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিল, “এ 
বাড়ীর ভিতর আমাকে কয়েদ রাখিয়াছিল।” 


আমাদিগকে 


মিঃ ব্লেক গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীটি পরীক্ষা 
করিয়া বলিলেন, "ইহার চারিদ্িকেই প্রাচীর আছে 
দেখিতেছি!” 

মিলি বলিল, প্বাড়ীর পশ্চাতে একটা দরজা 
আছে; আমি সেই দরজ! দিয়া পলাইয়াছিলাম।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “চল, সেই দরজার 
কাছে যাই ।+ 

মিলি অগ্রসর হইল, মিঃ ব্রেক টাইগার ও 
স্মিথসহ তাহার অনুসরণ করিলেন। মিঃ ব্রেক 
একটি অনুচ্চ দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়। দ্বারটি 
বন্ধ দেখিলেন) তিনি দ্বারসংলগ্ন কড়া টানিতেই 
দ্বার খুলিয়া গেল !-_ সেখানে দীড়াইয়া তিনি ভিতরে 
কোন সাডাশব্ধ শুনিতে পাইলেন না। তখন 
তাহারা লঘুপদবিক্ষেপে সেই অট্রালিকার আঙ্গিনায় 
প্রবেশ করিলেন। ঘরের দিকে চাহিয়া! মিঃ ব্রেক 
দেখিতে পাইলেন বারান্দায় উঠিবার প্থ। তিনি 
আরও লক্ষ্য করিলেন_-কক্ষগুলি সমস্তই 
অন্ধকারাচ্ছন্ন । বাড়ীতে কোন লোক আছে বলিয়া 
বোধ হইল না 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কাহারও যে সাড়া 
পাইতেছি না! এ বাড়ীতে কি কোন চাকর-বাকরও 
নাই?” 

মিলি বলিল, “না, 'মামি এই বাড়ীতে আসিয়া 
কোন দাধদাপী দেখি নাই 3; মিঃ ও মিস্‌ রিংউভ 
ভিন্ন কাহারও কথম্বর কোন দিনও শুনিতে 


পাই নাই ।” 
শ্িথ বলিল, “কর্তা! ব্যাপার কিঃ, বুঝিতে 
পারিয়াছি। মিম্‌ মিলি উইলসন এখান হইতে 


পলাষন করায়, পাছে সে পুলিশ আনিয়া হাঙ্গামা 
বাধায় ভাবিয়াই তাহারা তাই ভগিনী উভয়েই 
সরিয়া পড়িরাছে।৮ 

মিঃ ব্রেক বপিলেন, “তোমার অঞ্জমান অসঙ্গত 
নহে। মিলি, এ বাভীখান। তাহাদের নিজের বাড়ী 
কি না বলিতে পার ?” 

মিলি বলিল, “ন', তাহা জানি না। তবে 
তাহাদের পরামর্শ শুনিয়া! আমার ধারণ! হইয়াছিল, 
তাহা“ আসবাবপত্র সমেত এ বাড়ীখানি ভাড়া 
লইয়াছিল।” 

মিঃ ব্রেক স্দলে হলঘরের দ্বারে উপস্থিত হ্ইয়! 
দ্বারে করাঘাত করিলেন। হডাৎ শবে দ্বার থুলিয়া 
গেল।--কক্ষমধ্যে ঘোর অন্ধকার বিরাঁজিত ! 

মিঃ ব্রেক পকেট হইতে বৈদ্যুতিক বাতি বাহির 
করিলেন; তাহার আলোকে সেই কক্ষ আলোকিত 


৮ 


হইল। গৃহমধ্যে সামান্ত সামান্য তৈজসপত্র ছিল। 
তাহারা হল-ঘর হইতে একতাপার বিতিন্ন 
কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং খুরিযা ঘুরিয়া সকল 
কক্ষই পরীক্ষা কবিপেন। তীহাবা উপবেশন-কক্ষে 
প্রবেশ করিধা 'প্রাসীর-গাত্রে একখানি ফটো? 
ঝুলিতে দেখিলেন। দিঃ ব্রেককে সেই ফটোখানি 
পরীক্ষা কবিতে দেখিয়া মিলি বলিল, “ইহা মিস্‌ 
রিংউডের ফটে| |” 

মিঃ ব্রেক বণিল, “হা, রূপসী বটে ! তোমার 
কাছে উহ্থাদেব চেহারার পরিচয় পাইয়া আমারও 
ধারণা ৯ইযাছিল, ইহা মিস্‌ বিংউডেরই ফটো ।৮-_ 
তিনি ফটোখানি দেওয়।ল হইতে খুলিয়া লইয়া 
পকেটে পুবিলেন। 

অনস্তব তাহারা সি'ড় দিয়া দোতালায় উঠিলেন। 
দোতালাও সম্পূর্ণ ণজ্ৰিন! কোন কোন কক্ষে সীমান্ত 
আসবাব ছিল; একটি টেবিলের দেরাজগুলি খোলা, 
যেন তাড়াতাড়ি দেরাজের জিনিসপত্র অপসারিত 
করিয়া তাহা আর বন্ধ করিব'র অবসর হয় নাই! 

শ্মিথ অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 
“কর্তা, অগ্রিকুণ্ডের কাছে কতকগুলা ছাই পড়িযা 
আছে !- খুব টাটকা ছাই ।” 

মিঃ ব্রেক অগ্রসর হইয়া অগ্রিকুণ্ডের নিকট বসিয়! 
পড়িলেন; তিনি ছাইগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 
“কাগঞ্জ পুড়িয়া ছাই হইয়াছে! তাঁহারা পলাই- 
বার পুর্বে বোধ হয় কতকগুলি দলীল-পত্র 
পোড়াইয়াছিল।” 

মিলিকে যে ঘরে কয়েদ করিয়। রাখ৷ হইয়াছিল, 
ক্রমে তাহারা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই 
কক্ষটিও অন্ঠান্ট কক্ষের ন্যায় নিজ্জন। 

দ্বিতলে কাহারও সন্ধান না পাইয়া মিঃ ব্রেক 
সদলে নীচে নামিয়া আসিলেন। স্মিথ বলিল, 
প্ডড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার | বাড়ীথর ত্যাগ করিয়! 
একদম্‌ ফেরার ?-- তাহারা গেল কোথায় ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তাহাত্র' বিপদের আশঙ্কায় 
সন্ধ্যাব সময় পলায়ন করিয়াছে ; কোথায় গিয়াছে, 
শনুমান করা অসম্ভব |” 

স্মিথ উৎসাহের সহিত টেবিল, দেরাজ, আলমারি 
প্রভৃতি পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে সহসা একটি 
পরিচ্ছদাধারের ভিতর কৃত্রিম পত্রপুষ্প-শোভিত 
একটি টুপি দেখিতে পাইল? তাহা সে টানিয়া 
বাহির করিয়া মিঃ ব্লেককে দেখিতে দিল। মিলি 
টুপিট। দেখিয়া বলিল, প্উহা৷ মিস্‌ রিংউডের টুপি,_ 
এই টুপিতে মুগনাভি-মিশ্রিত গোলাপের এসেন্দের 


দীনেন্দ-গ্রন্থাবলী 


তীব্র গন্ধ পাইতেছি | আমি জানি মিস্‌ রিংউড এই 
এসেন্সের পক্ষপাতিনী ছিল; সে যতবার আমার 
কাছে আঙিয়াছিল, ততবারই তাহার পোষাকের এই 
সৌরভ আমর নাকে প্রবেশ করিয়াছিল ।” 

মিঃ ব্রেক টুপিটি হাতে লইয়। তাহার স্্াণ গ্রহণ 
করিলেন, তাহার পর বলিলেন, “এই এসেন্সের গন্ধ 
অত্যন্ত তীব্র! ইহা প্রাচ্য দেশজাত গন্ধসার। 
আমাদের দেশজাত কোন এসেন্সের এরূপ সৌরত 
আমার পরিচিত নহে। টাইগার বোধ হয় এই 
সৌরতের সাহায্যে পলাতকদ্বয়ের অন্কুলরণ করিতে 
পারিবে ।” 

মিঃ ব্রেক টুপিটা টাইগারের নাকের কাছে 
ধরিয়া বলিলেন, “টাইগার, এই টুপি যাহার, সে 
কোথায় গিয়াছে খুঁজিয়৷ বাহির করা চ।ই |” 

টাইগার টুপিটা পুনঃ পুনঃ আস্্রাণ করিয়া ছুই 
তিন মিনিট সেই অক্টলিকার বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিয়। 
বেড়াইল, তাহার পর সে একটি দরজা দিয়া বাগানে 
প্রবেশ করিল; তাহা দেখিয়৷ মিঃ বেক বলিলেন, 
"এই পথে তাহারা বাহিরে আসিয়াছিল।” 

তাহারা যে পথে এই বাড়ীর সম্মুখে 
আসিয়াহিলেন, টাইগার দে ইড়ীর বাহিরে আসিয়া 
তাহার বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল ! এই পথ 
লগুনের দিক হইতে আসিয়! উল্উখচের দিকে 
গিয়াছে । টাইগার কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রাম- 
প্রান্তে উপস্থিত হইল, সেই স্থান হইতে মুক্তপ্রান্তর 
বহুদূর পধ্যস্ত প্রসারিত, এবং তাহ! শিম়ভূমিতে 
অবস্থিত। ৃ 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “অদূরে প্রমষ্টেডের জলা । 
বোধ হয আমরা শীঘ্রই নদীতীরে উপস্থিত হইব ।” 

তাহারা আরও কিছুদূর অগ্রসর ২ইয়া 
নক্ষত্রনিকর-প্রতিফলিত নদীর জলরাশ দেখিতে 
পাইলেন। নদীতীরে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত কুটার 
ছিল। এই সকল কুটারে জেলেরা বাস করিত। 
টাইগার কোন কুটারের সম্মুখ দিয়া, কোন 
কুটারের পাশ দিয়া, দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এইস্থানে অনেক 
অস্থায়ী কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। নিজ্জন 
নদীতীরে সংস্থাপিত একটি বৃহৎ কুটারে তখ ও 
বাতি জলিতেছিল। তাহারা একটি কক্ষের মুক্ত 
বাতায়ন-পথে সেই আলোক দেখিতে পাইলেন। 
টেম্স নদীর একজন নৌ-চালক এই কুটারে বাস 
করিত। 

গিঃব্লেক আলোক লক্ষ্য করিয়া মুক্ত ছারের 


ঘন্পের টেকি ১৯ 


নিকট উপস্থিত হইলেন; কুটারবাসী মাঝি তখন 
একখানি ভাঙগ। দাড় মেরামত করিতেছিল। মিঃ 
ব্রেকের পদশব শুনিয়া সে মুখ তুলিয়া চিল, 
তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার সম্মুখে 
আমিল। 

মিঃ ব্লেক তাহাকে অভিবাদন করিয়৷ বলিলেন, 
"মাঝি ভাই! আমরা এখানে আসিয়া-পড়িয়া 
তোমার কাষের কিছু ব্যাঘাত-করিলাম ) তুমি 
এজন্য অসন্তুষ্ট হইও না ।” 

মাঝি বলিল, “না মহাশয়, আমার কাষের কোন 
ক্ষতি হয় নাই; তবে আপনাদের যত অপরিচিত 
তদ্রলোকদের দেখিয়া আমি একটু বিস্মিত হইয়াছি 
বটে! কারণ, এরূপ সময়ে এখানে কোন ভ্র- 
লোককে প্রায়ই আসিতে দেখা যায় না); আরও 
বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, আজ রাত্রে এখানে যে 
আপনারাই আসিয়াছেন এবূপ নহে, সন্ধ্যার পর 
আরও একটি ভদ্রলোক আমার কুটারে আসিয়া- 
ছিলেন, তাহার সঙ্গেও একটি স্ত্রীলোক ছিল।৮ 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমরা তাহাদেরই কথা 
জানিবার জন্য তোমার কাছে আসিয়াছিঃ তাহাদের 
সহিত আমাদের দেখা করা দরকার ।--তাহাদের 
চেহারা কিরূপ, বয়স-ই বা কত, বলিতে 
পার?” 

মাঝি বলিল, পপুরুষটি তেমন লম্বা বা বেটে 
নয়; বেশ জোয়ান, মুখে কালো দাড়িগৌফ আছেঃ 
বয়স পমব্রিশ ছত্রিশ হইতে পারে, চল্লিশের কম 
বটে ।- স্বালোকটি বড়ই রূপবতী; তাহার 
মাথায় একমাথ! ঘন চুল, ঢেউখেলান চুলের বলিহারি 
বাহার! মেয়েটির বয়স সাতাশ আটাশ--কি 
তাহার কিছু কমও হইতে পারে। তাহার সাজগোজ 
দেখিয়া খুব সৌখীন বলিয়াই মনে হ্য।-_থিয়েটার- 
ওয়ালীদের মত তাহার সাজ-পোধাকেণ ঘট] ; ধরণ- 
ধারণও সেই রকম !” 

মিঃ ব্রেক পকেট হইতে মিস রিংউডের 
ফটোখানি বাহির করিয়া তাহ! মাঝির হাতে দিলেন, 
বলিলেন, “দেখ দেখি, স্ত্বীল'কটির চেহারা এই 
রকম কি না” 

মাঝি বাতির কাছে গিয়া ছবিখানণি দেখিতে 
লাগিল) তাহার পর মাথা তুলিয়া বলিল, “এ ত 
সেই স্ত্রীলোকটিরই ফটো! দেখিতেছি ! কেবল 
পোষকটা অন্য রকম।” 

মিঃ ব্রেক মাঝির হাত হইতে ফটোখানি ফেরত 
লইয়া পকেটে রাখিলেন, তাহার পর তাহাকে 


বলিলেন, “ঠা, আমি উহাদেরই সন্ধানে আঙিয়াছি। 
-্এখানে তাহারা কখন আসিয়াছিল?” 

মাঝি বলিল, “প্রায় ছুই ঘণ্টা! পূর্বের ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তাহারা কোন্‌ দিকে 
গিয়াছে বলিতে পার ?” 

মাঝি বলিল, “নিশ্চয়ই পারি; তাহাদের 
অনুরোধে আমিই তাহাদিগকে আমার নৌকায় 
তুলিয়া নদীর অপর পারে রাখিয়া অসিয়াছি।” 

মিঃ ব্লেক সাগ্রহে বলিলেন, “তুমিই তাহার্দিগকে 
তোমার নৌকায় ন্দী পার করিয়া! দিয়াছ ?-তৃমি 
নিজেই নৌকা চালাইয়াছিলে ?” 

মাঝি বলিল “হা কর্তা, আমি নিজেই নৌকা 
লইয়া গিয়াছিলাম। এই অন্ধকার রাত্রে তীহা- 
দিগকে পার করিয়া দিতে আমার তেমন ইচ্ছ। 
ছিল না; কিন্তু তাহারা আমাকে বড়ই গীড়াগীড়ি 
করিতে লাগিলেন, শেষে মোটা রকম বকৃশিস্‌ দিতে 
রাজী হওয়ায় আমি আর আপত্তি করিলাম না। 
তীহারা বলিয়াছিলেন তাড়াতাড়ি নদী পার হইতে 
না পারিলে তাহাদিগের বড়ই ক্ষতি হইবে। 
তাহাদিগকে পার করিয়! দিয়া বোধকরি অন্ঠায় করি 
নাই।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তুমি পারাণী ও বকৃশিস্‌ 
পাইয়াছ--ভাহার্দিগকে পার করিয়া দিয়া; 
কাযটা তোমার অগ্ায় হইয়াছে কি করিয়া বলি? 
কিন্ত কথা কি জান? এই পুরুষ ও স্্রীলোকটা 
গুরুতর অপরাধ করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে 
পলাইয়াছে। ত'হাদের অপরাধ এই যে, তাহারা 
আমার সঙ্গিনী এই যুবতীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া 
কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল !--এক সপ্তাহ ইহাকে 
ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছিল।* 

মাঝি বলিল, “কি সর্বনাশ! তাহারা দুষ্র্ 
করিয়া পলাইতেছে জানিলে কি তাহাদিগকে পার 
করিয়া দিই? হাজার টাকা বকৃশিন্‌ দিলেও 
তাহাদের ছাড়িতাম না) পুলিশ ডাকিয়া নিশ্চয়ই 
তাহাদিগকে ধ্রাইয়৷ দিতাম। তাহারা আমাকে 
বলিয়াছিল এসেক্স অঞ্চলে তাহাদের বাড়ী, শন 
নদী পার হইতে না পারিলে তাহাদের বিস্তর 
ক্ষতি হইবে 1” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কথাটা মিথ্যা বলে নাই; 
নদীর অপর পারে তাহাদিগকে কোথায় নামাইয়! 
দিয়াছিলে ?” 

মাঝি বলিল, পপ্রায় এক মাইল তাটিতে। 
ভাগেনছাম ও রেন্হামের মাঝামাঝি যায়গায়।” 


১০. দীনেন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তুমি শিজেব ইচ্ছায় 
তাহাদের সেখানে নাাইয়] দিয়াছিলে, ন! তাহারা 
তাহাদিগকে সেই স্থানে নামাইয। দিতে তোম।কে 
আদেশ করিযাছিল ?” 

মাঝি বলিল, “তাহাবা সেইখানেই নামিতে 
চাহিয়াছিল কর্তা! লোকট! নধীপ ছুই ধারের সকল 
স্থানই চেনে কোব হহপ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “যেখানে তাহাদিগকে 
নামাইঘা দিধাছিলে, সেই স্থান আমাদের দেখাইধা 
দিতে পারিবে?” 

মাঝি বলিল, “নিশ্চয়ই |” 

মিঃ ব্রেক বলিলেশ, “উত্তম, তুমি শীঘ্র আমা- 
দিগকে মেই স্থানে পৌছাইয়া ধাও। আমাব কুকুর 
গন্ধের অন্ুলবণ করিয়া তাহাদেন ধৰিিতে পারিবে ।” 

মাঝি বলিল, “তবে আর বিলম্ব করিবেন না, 
আপনারা আমার নৌকার চলুন; আমি আলো 
লইয়! আসি ।” 

মিঃ ব্রেক অদলে ন্দীতীরে উপস্থিত হইয়া 
নৌকায় উঠিয়া বসিলেন; তাড়াতাড়ি পার হইবাব 
আশায় তিনি ও স্মিথ উভয়েই দাড় ধরিলেন, মাঝি 
শির্দি্ট স্থল লক্ষ্য করিয়া নৌকা চালাইতে লাগিল! 
প্রায় অর্দঘণ্টা পরে মাঝি নর অপণ পারের একটি 
স্থান লক্ষ্য করিঘা নৌকা ভিড়াইল। 

মাঝি বলিল, “তাহারা ষখন পার হইয়াছিল-- 
তখন জোয়ার ছিল, এখন ভাট! পড়িয়াছে, ঠিক 
সেই স্থানে নৌকা ভিড়িবে না। আপনার্দের 
এইখানেই নামিতে হইবে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সেই স্থানটি কতখানি 
তফাতে ?” 

মাৰি বলিল, পকুড়ি বাইশ গজ হইবে । ছু 
যিনিটের মধ্যে আপনার! সেখানে যাইতে পারিবেন।৮ 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “বেশ, ভাল কথা, আমর! 
এইখানেই নামিব। মিস্‌ মিলি, জোয়ারের জল 
নামিয়া যাওয়ায় তীরে বড় কাদা হইয়াছে, তৃমি এ 
কাদা ভাঙ্গিয়। যাইতে পারিবে নাঃ আমি তোমাকে 
' কোলে লইয়। এই কাদাট। পার করিয়৷ দিতেছি” 

মিলি বলিল, “না মহাশয়, আমাকে ততদুর 
অপদার্থ মনে করিবেন না, আমি হাটিয়া বাইতে 
পারিব।” 

তাহারা সাবধানে পদবিক্ষেপ করিয়া, যতদুর 
সম্ভব কাদা না মাড়াইয়া তীরে উঠিলেন। টাইগার 
মাটা শুঁকিতে লাগিল, তাহার পর একটু দুরে গিয়া 
মুখ তুলিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে তৌ-তো শব্ধ 


করিয়া মিঃ ব্রেকের মুখের দিকে চাহিল ; মিঃ ব্রেক 
বুঝিলেন-__গন্ধটা সে ঠিক ধরিতে পারিয়াছে। 

মাঝি সেখানে ীড়াইস়া কৌতৃহলভরে টাইগারের 
ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, সে বলিল, “কর্তী, ঠিক এ 
যায়গায় স্বীলোকট! বসিয়! বিশাম করিয়াছিল ।” 

মিঃ ব্রেক মাঝিকে কিছু বকৃশিস দিয়া বিদাষ 
করিলেন। 

তাহারা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি বৃহৎ 
কাবখানা দেখিতে পাইলেন। এই কারখাঁনাটিও 
যুদ্ধের সময় নিশ্মিত হইয়াছিল; কিন্তু তখন তাহা 
ভগ্ন ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পতিত ছিল। ন্মিথ 
তাহা দেখিয়া মিঃ ব্েককে জিজ্ঞাসা করিল, “এ 
কারখানায় কি হইত, কর্তা !” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ইহা যুদ্ধের সময় এরোপ্লেনের 
ষ্টেশনরূপে ব্যবহৃত হইত” 

স্মিথ বলিল, "এখন ত এখানে এরোপ্রেন নাই। 
দেখুন দেখুন, টাইগার পাশের পথ ছাড়িয়া ষ্টেশনের 
ভিতর প্রবেশ করিতেছে !” 

মোটর ইঞ্জিনের ঘস্‌ ঘম্‌ শব্দ তাহাদেক কর্ণে 
প্রবেশ কবিল। সেই শব্ধ শুনিয়। স্মিথ বলিল, “এ 
কি ব্যাপার, কর্তী! এত এরোধ্েনে ইঞ্জিনের 
শব্দ; কিন্তু আকাশের কোন দিকে এরোপ্লেনের 
চিহও নাই ! শব্দটা কোথা হইতে আসিতেছে ?” 

মিঃ ব্রেক কথা! বলিবাঁর পূর্বেই ছ্রেশনের ভিতর 
হইতে একখানি অনতিবৃহৎ এপোপ্রেন হুস্হুস্‌ শবে 
উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল, এবং মুহ্র্তমধ্যে তাহা চক্রাকারে 
ঘুরিতে লাগিল। 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “শিকার বুঝি পলায় ! শাস্ত্র 
ভিত র চল ” 

তাহারা দ্রুতপদে ষ্টেশনের ভিতর প্রবেশ 
করিলেন। সেখানে গিয়া! তীহারা জনপ্রাণীকেও 
দেখিতে পাইলেন না; টাইগার হা করিয়া উদ্ধ- 
দৃষ্টিতে এরোপ্লেনের দিকে চাহিয়া ভৌ তৌ ভক্‌ শবে 
ডাকিতে লাগিল। 

তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। এবৌপ্লেনখানি 
তখনও অধিক উর্ধে উথিত হয় নাই; তাহার 
তাহার দিকে চাহিয়া! একটি পুরুষ ও একটি রমণীর 
মুঠি দে'খতে পাইলেন। 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “মিঃ রিংউড ও মিস্‌ রিংউড 
এ দেখ বসিয়া আছে! উছারা আমার্দিগকেও 
দেখিতে পাইয়াছে।” 

ঘিসু রিংউড নিয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া 
জ্যোৎ্সালোকে মিলিকে দেখিতে পাইল, বোধ হয় 


'ঘরের টেকি 


তাহাকে চিনিতেও পারিল! কারণ মুহূর্ত পরেই 
এরোপ্লেনখানি সবেগে আরও উর্ধে উঠিয়া পূর্বমূখে 
সমুদ্রের দিকে চলিল। 

স্মিথ বলিল, “কয়েক মিনিটের বিলঘ্ধে শিকার 
হাতছাড়া হইল; কি আপশোষ! এরূপ হইবে 
জানিলে আমরা “গ্রে প্যান্থারে' উড়িয়া এখানে 
আিতাম, এবং আকাশপথে উহাদের অন্গসবুণ 
করিতাম 1” 

মিঃ ব্রেক হাসিয়া! বলিলে, “পাগল আর কি! 
গ্রে প্যাস্থারে আপিলে কি টাইগার গন্ধের অনুসরণ 
করিয়া আমাদের এখানে আনিতে পাঁরিত ?-- 
ইহারা যে এখানে আসিয়াছে-তাহা কিরূপে 
বুঝিতাম ?-দ্মামাদের এরোপ্রেন লগ্ডনে আছে, 
আর আমর] মোটরে চাপিয়া কোথায় অ!পিয়। ছিলাম, 
ভাবিয়া দেখ! চল তাঁড়াতাড়ি নিকটস্থ কোন 
টেলিফেো৷ আফিসে গিয়া পুলিশে সংবাদ পাঠাই ।” 

স্মিথ বলিল, “ধনের ভিতরট! পরীক্ষা করিয়। 
দেখিবেন না?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “পবে পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলেও ক্ষতি নাই ; যাহাদের সন্ধানে আসিয়া- 
ছিলাম-_-তাহাদের ত এখানে পাইব না, তবে আর 
তাড়াতাড়ি করিয়৷ লাভকি? আগে ডেগেনহাম 
বা রেন্হামে গিয়! টেলিফে। করিলে বরং কিছু কাষ 
হইতেও পারে। শীঘ্র চল।” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
অন্ধকারে গুলীবর্ষণ 


মিঃ ব্রেক রিংউড ও তাহাব ভগিনীর আকন্মিক 
অন্তদ্দীনে বড়ই নিরুৎসাহ হুইয়া পড়িয়াছিলেন? 
এই ঘটনায় তিনি অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেও, ইহার 
অব্যবহিত পরেই আর একটি বিশ্ময়াবহ ও অচিস্তপূর্বব 
ঘটনা! ঘটিয়া তাহাকে অভিভূত করিবে, তাহা তিনি 
তখন অনুমান করিতে পারেন নাই। 

তাহারা এরোপ্লেনের ষ্টেশন হইতে বাহির 
হইয়া টেলিফে।-অফিসের সন্ধানে দ্রতবেগে চলিতে 
লাগিলেন; কিন্তু তাহার! কুড়ি পচিশগজ যাইতে 
যাইতেই “গুড়ুম' করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল ! 
মঃ ব্রেক কর্ণমূলে হঠাৎ উত্তাপ অন্থতৰ করিলেন; 
তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইলেন, একট। 
জপন্ত গুলী তাহীর কানের পাশ দিয়া! বে। করিয়া 

৩ 


- ২১ 


চগিয়া গেল! যেন দৈবান্গ্রহেই তাহার মাথাটা 


বাচিল ।স্্গুলীট! ছুটিয়া গিয়৷ তাহাদের কয়েকগ্জ 


সন্মুথে মাটিতে বিধিল। 
স্মিথ থমকিয়! দাঁড়াইয়া! উত্তেজিত স্বরে বলিল, 
“কি সর্বনাশ! কোনও শত্রু আমাদিগকে 


লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িয়াছে। »বোধ হয় কেহ 
লুকাইঁয়া থাঁকিয়া আমাদেব গতিবিধি লক্ষ্য 
করিতেছে 1” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “রাইফেলের গুলী! 
রিতল্বারের গুলী এতদূর পর্য্যস্ত আসিত না; গু& 
শত্রু অনেক দূরেই আছে, কিন্ত কোথ। হইতে গুগী 
করিয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না ।” 

স্মিথ বলিল, "সম্ভবতঃ ্টেখশনের ভিতর হইতে 
আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিয়াছে; ফিরিয়া 
গিয়া ছ্রেশনট! পরীক্ষা করিলেই বোধ হয় ভ'ল 
হইত।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ক্ষেপিয়াছ নাকি? যদি 
কেহ সেখানে নুকাইয়! থাকে, তাহা হইলে পুনর্ববার 
গুলী করিবে। অনর্থক খুনজখম হইয়া! ফল কি ?” 

তাহার কথা শেষ হুইবামাত্র পুনর্ববার 
বন্দুকনির্ধেষ তঁ(হাদের কর্ণে প্রবেশ করিল ।-_ন্মিথ 
তৎক্ষণাৎ “বাপ রে !' বলিয়! বলিয়া পড়িল। 

মিঃ ব্রেক ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞসা করিলেন, "আহত 
হইয়াছ না কি?”--সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই স্থানেই 
শুইয়! পড়িলেন এবং মিলিকেও তদ্রুপ করিতে 
বলিলেন। 

স্মিথ বলিল, “না কর্তা, আহত হই নাই। 
শুলীটা মাথার উপর দিয়া গিয়াছে ; আর এক ইঞ্চি 
নামিলেই গোয়েন্দাগিরি করা জন্মের মত শেষ 
হইত !” 

স্মিথের টুপিটা তাহার মাথা হইতে খসিয়া 
পড়িয়াছিল, মিঃ ব্রেক হাত বাড়াইয়৷ তাহা তুলিয়া 
লইয়া পরীক্ষা করিলেন) তাহার পর ৰলিলেন, 
“তোমার কথ! মিথ্যা নহে, টুপিটা ছাদা করিয়া 
গুলী বাহির হুইয়! গিয়াছে! চল আমরা বুকে ভর 
দিয়া সম্মুখের শর কুটার পর্য্যন্ত যাই, উঠিয়া হাটিয়! 
যাইলে প্রাণরক্ষার আশ] নাই। তৃতীয় গুলী নিক্ষল 
₹1] হইতেও পারে |” 

স্মিথ হামা টানিতে টানিতে বলিল, “শত্রু 
বোধহয় একজন নহে; তাহার আমাদিগকে সহজে 
ছাড়িৰে না। এ অবস্থায় কর্তব্য কি ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আগে আমাদিগকে 
টেলিফে! আফিস খুঁঞ্িয়া বাহির করিতেই হুইবে। 


২ 


তাহার পর পুলিশ সঙ্গে লইয়া &রেখনটা খানাতল্লাস 
করিতে আসিব। [ফরিলেই মরিতে হইবে। 
মিলিকে রক্ষা করাই প্রধান কর্তব্য ।” 

স্মিথ বলিল, “পুলিশ লইয়া এখানে ফিরিয়া 
আসিবাঁর পূর্বেই আততায়ীর! চম্পট দান করিবে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সম্ভব বটে; কিন্তু অন্ত 
উপায় কিছুই নাই। মিলিকে নিরাপদ স্থানে 
রাখিয়া আসিবার পুর্বেবে আমরা এরূপ সাংঘাতিক 
বিপদের সম্মুথীন হইতে পারি না।” 

বুকে হ্াটিয়া কিছুদূর অগ্রনর হুইয়া তাহারা 
একটি পথ দেখিতে পাইলেন; ষিঃ ব্রেক বলিলেন, 
"ই পথ বোধ হয় নগরের দিকে গিয়াছে। 
এখন সম্ভবতঃ আমরা অনেকটা নিবাপদ। চল, 
উঠিযা দৌড়াইতে আরভ্ভ করি।” 

কিছুদ্ূরে পথেব ধারে একটি বাড়ী ছিল; 
তাহারা উঠিয়া সেই বাড়ী লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতে 
লাগিলেন। কয়েক মিনিট মধ্যেই তাহারা সেই 
বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া একটি লোক দেখিতে 
পাইলেন; মিঃ ব্রেক তাহাকে স্থানীয থানার সন্ধান 
জিজ্ঞাসা করিলেন। সৌতাগ্যক্রমে থানাটি 
নিকটেই ছিল। মিঃ ব্রেক সদলে থানায় গ্রাবেশ 
করিযা দেখিলেন, থানার ভারপ্রাঞ্থ ইন্ন্পেক্টর 
তাহাবই অন্ুতম সুহদ মিঃ মেকিং । 

ইন্স্পেইর মে্কং সেই অশমযে সেই অবস্থায় 
তাহাদিগকে দেখিয়া! যৎ্পরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন, 
ভিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি ব্রেক! তুমি 
এখানে? আমি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি না কি?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কাণুট। স্বপ্নের মতই বটে! 
সে সকল কথা পরে বলিব। আপাততঃ তুম 
কয়েকজন কন্ষ্টেবলকে আমার সঙ্গে খানাতন্লসীতে 
যাইবার জন্ত আদেশ কর, আব টেলিফোতে একটা 
খবর পাঠাও ।” । 

ইনস্পেন্টর বলিলেন, “আমি তোমাকে 
টেলিফোর ঘরে লইয়া যাইতেছি; টেলিফোতে 
যাহাকে যাহা জানাইতে হয় তুমিই জানাও, তাহাতে 
কাজ অনেক আগাইয়া যাইবে ।* 

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্েককে টেলিফৌর নিকট লইয়া 
যাই'ল, মিঃ ব্রেক ্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের টেলিফে!তে 
ডিটেকটিভ উন্স্পেক্টর থে'লকে ডাকিলেন। তিনি 
সাড়া দিলে মিঃ ব্রেক সঙ্ষেপে সকল কথা বলিয়া 
তাহাকে মার্কোনীর বে-ভার টেলিগ্রাফের সাহায্যে 
লগুনের পূর্ব্ব উপকূলে পূর্বোক্ত এরোপ্লেন খানির 
গতি-বিধির সন্ধান লইতে অন্গুরোধ করিলেন ! 


দীনেন্দর-গ্রস্থাবলী 


মিঃ ব্লেক যখন টেলিফোযোগে ইন্স্পেক্টর 
থেলের সহিত আলাপ করিতেছিলেন,ঃ সেই 
অবসরে ইন্ম্পেক্টর মেকিং কয়েকজন কনৃষ্টেবলকে 
ডাকিয়া খানাতল্লাসীর জন্য সঞ্জিত করিয়াছিলেন। 
কুড়িজ্ন কনৃষ্টেবল সঙ্জিত হইয়া মিঃ ব্রেকের 
প্রতীক্ষা করিতেছল। 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, প্প্রতে)ঃকর হাতে এক 
একটা রিভলমভ্াব দাও, কি জানি, যদি শত্রুরা যুদ্ধ 
করিবার জন্ত প্রস্তুত থাকে |” 

ইনৃস্পেক্টর মেকিং তখন প্রত্যেক কন্ষ্টেবলকে 
এক একটি রিভলবার ও কয়েকটি করিয়া টোট! 
দ্রিলেশ। মিলিকে থানায় বসাইয়া রাখিয়া মিঃ 
ব্রেক এরোপ্রেনের ষ্েখন-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
কন্ষ্টেবলদের জুতার মস্ম্‌শবে রাঁজপ্থ 'গ্রতিধ্বনিত 
হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের এই বীরদর্পে 
কোন ফল হইল না, তাহারা এরোপ্লেনের ষ্টেশনে 
উপস্থিত হইয়া জন্প্রাণীকেও সেখানে দেখিতে 
পাইল না! যাহারা মিঃ ব্রেক ও স্মিথকে হত্যা 
কবিবার অভিপ্রায়ে গুলী করিয়ছিল--তাছারা 
কোথায অদৃশ্য হইয়াছে, তাহ! কেহই স্থির করিতে 
পারিলেন না। 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তাহারা সরিয়া পড়িষাছে ; 
পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম ফিরিয়া আসিয়! আব তাহাদের 
সন্ধান পাইৰ না! যাহা হউক, ষ্রেশন্টার ভিতর 
খানাতল্লামী করিয়া দেখাই আপাততঃ বর্তৃব্য |” 

ষ্টেশনের ভিতরে ও বাহিরে বালুকারাঁশিব 
উপর কতকগুলি পদচিহ্ন লক্ষিত হইল বটে, কিন্ত 
তাহার সাহায্যে আততায়ীদের অনুসরণ করা সম্ভব 
হইল না। মিঃ ব্রেক বলিলেন, “একটি যুবক ও 
একটি যুৰ্তী এই স্থান হইতে এরোপ্লেনে উড়িয়া 
গিয়াছে; তাহাদের সাহায্যে জন্য আরও অনেকে 
এখানে উপস্থিত ছিল। আমরা সেই যুবক যুবতীর 
পরিচয় জানিলেও, তাহাদের সঙ্গীদের পরিচয় জানি 
না; সুতরাং তাহাদিগকে গ্রেখ্ার করিবার আশ! 
নাই।” 

ইন্স্পেক্টর মেকিং বলিলেন, “এখান হইতে 
এরোপ্লেন উড়াইবার সুযোগ থাকা বডই ৰিপজ্জনক 
মনে হইতেছে! যদি তাহাদের কোন লোক 
কোতৃহলের বশবর্তী হইয়া এখানে ফিরিয়! আসে, 
তাহা হইলে একটু চেষ্টা করিলেই বোধ হয় তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিতে পারিব। দুইজন কন্ষ্টেব্কে 
এখানে গোপন পাহারায় রাখিলে কিরূপ হয় ? 

মিঃ বেক বলিলেন, “এ যুক্তি মদদ নয়; রাত্রে 


ঘরের টেকি 


দুই একবার পাহারা বদলের ব্যবস্থা করিলেই 
চলিবে । আমি আজ রাত্রেই লণ্ডনে ফিরিয়া যাইব) 
এরোপ্রেন খানির কোন সংবাদ পাওয়া যায় কিন! 
জানিবাঁর জন্য আমার অত্যান্ত আগ্রহ হইয়াছে ।” 

মিঃ বেক সদলে সেই রাত্রেই লগ্নে প্রত্যা- 
গমন করিয়া মিলিকে স্মিখসহ তাহার বাসায় 
পাঠাইয়া দিলেন, তাহার পর তিনি স্কট্ল্যাও 
ইয়ার্ডে চলিলেন। 

স্মিথ মিলিকে তাহার ভালষ্ট'নর বাসায় রাখিয়া 
বাড়ী আসিয়া দেখিল--মিঃ ব্রেক পূর্বেই বাড়ী 
ফিরিয়াছেন। তিনি স্মিথকে বলিলেন, “আমি 
স্টটল্যওড ইয়ার্ডে গিযাই সংবাদ পাইলাম, হারউইচের 
উপকূলে একখানি অপরিচিত এরোগ্লেন আকাশে 
উড়িতে দেখ! গিয়াছে ! তাহা উত্তর-পূর্বব মুখে 
সমুদ্রের দিকে যাইতেছিল। ইহার পর যদি 
কোন সংবাদ আসে, তাহারই প্রতীক্ষ' করিতেছি ।” 

অল্পক্ষণ পরে টেলিফোতে সংবাদ আসিল, 
এরোপ্রেনথানি হল্যাণ্ডের দ্রিকে গিয়াছে; বে-তার 
টেলিগ্রামে ইহ! জানিতে পার! গিয়াছে । 

মিঃ রেক বলিলেন,--“হল্যাওঁ-রাঁজধানী 
আমষ্টার্ডম নগর হীরক-ব্যবপায়ের প্রধান কেন্দ্র । 
লর্ড লিন্ডেলের হীরক-নেকলেম্‌ বোধ হয় 
আমমষ্টাব্ডামে পৌছাইয়াছে।” 


“ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


ষড়যন্ত্র 


মিঃ ব্রেকের কথ! শুনিয়। স্মিথ ক্ষণকাল স্তম্ভিত 
ভাবে বসিয়া থাকিয়া সবিম্ময়ে বলিল, “কর্তা, 
এ যে বড়ই তাঁঞ্জবের কথা! লর্ড লিনডেলের 
হীরার নেকলেস্‌ হল্যাণ্-রাজধানী আমষ্টাাম 
নগরে গিয়া! পড়িল ? এখন আপনি কি করিবেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমার এই অঙ্থমান সত্য 
কি না পরীক্ষা। করিতে হইবে; এখন ইহ।ই প্রথম 
'কর্তব্য |” 

শ্মিথ বলিল, প্তবে কি আপনি আমষ্টার্ামে 
যাইবেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, 
করিতেছি ।” * 

শ্মিথ বিদেশ-যাত্রার আশায় উৎফুল্ল হইয়! 


"হা তাহাই মনে 
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বিল, “কি মজ| ! আমার! কি তবে গ্রে প্যান্থার 
হইয়া আকাশ-পথে উড়িয়া! যাইৰ ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “না, গগন-বিহারের 
সুযোগ হইবে না। আমরা আজ রাত্রেই 
হারউইচের “বোট-ট্রেণ*ণ ধরিব; তাহার পর 
জাহাজে সমূদ্র পার হইয়৷ হল্যাণ্ডে থাইব।৮ 

ম্রিথ বলিল, “কিন্ত “গ্রে প্যান্থারে' যাওয়ার 
অন্ুবিধা কি? তাহাতে আমরা শীদ্র যাইতে 
পারিতাম, কষ্টও কম হইত।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সে কথা সত্য; কিন্তু 
এরোগ্নেন যাইবার প্রধান অন্ুবিধা এই যে, 
হল্যাণ্ডের গবর্মেণ্টের অনুমতি ভিন্ন বিদেশ হইতে 
এরোধ্নেন লইয়া সে দেশের কোন নগরে অবতরণ 
করা নিষিদ্ধ। ওলন্দাজ গবর্ষেণ্টের অনুমতি বড় 
সময় সাপেক্ষঃ সে জন্ত স্থপারিশ-পত্র সংগ্রহ করিতে 
হইবে ) বিশেষতঃ, সে দেশে গিয়! কোথায় নামিতে 
হইবে--তাহাও জানি না” 

স্মিথ তর্কে হারিত চাছে না; সে বলিল, 
"একই দেশের দুইজন লোকের সম্বন্ধে কি ছুই 
রকম ব্যবস্থা হইবে? মিঃ রিংউভ এরোপ্রেনে 
গিয়া যদি হল্যাণ্ডে নামিতে পারে--তাহা হইলে 
আমরাই বা তাহ! না পারিব কেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তাহার দলের লোক 
হল্যাণ্ডেও আছে ত) তাহারা বোধ হয় পূর্বেই 
অনুমতি-পত্র সংগ্রহ কবিয়াছে। যোগাড়যন্ত্র পূর্ব 
হইতেই ঠিক হইয়া আছে; কিন্তু আমাদের অনুকুলে 
তদ্বির করিবার লোক একজনও হুল্যাণ্ডে নাই। 

ম্মিথ বলিল, “আপনি এরোপ্রেন লইয়া হল্যাণ্ডে 
নামিবার পর যদি কর্তৃপক্ষ এই অবৈধ কাধ্যের জন্য 
আপনাকে দায়ী করে, তাহা হইলে আপনি আত্ম- 
পরিচয় দিয়া কি অব্যাহতি লাভ করিতে 
পারিবেন না ?” 

মিঃ রেক বলিলেন, “তা পরি বটে, কিন্তু এই 
ব্যাপার লহয়া যে আন্দোলন-আলোচনা আরম্ত হইবে, 
তাঁছা বন্ধ করিবার উপায় কি? আমি হল্যাণ্ডে 
গিয়াছি, এ কথা অনেকেই «নিয়া ফেলিবে ; 
সংবাদট! হয় ত কাগজেও প্রকাশিত হুইবে। ইহা! 
আমার সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুকূল নহে। এমন কি, 
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দৈনিক কাগজগুলিতে মোটা 
মোট! হরফে ছাপা হইবে, প্নুবিখ্যাত বৃটিশ 
ডিটেকটিভ মিঃ ব্লেকের বিমান-বিহার,--গগন-্পথে 
হল্য(ণ্ডে আগমন |” ইহাতে আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ 
হইবে। আমরা সেখানে গিয়াছি-এ সংবাদ 
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রিংউভের কর্ণগেচর হইলে আমার সেখানে যাওয়াই 
অনর্থক হইবে । আমরা ছন্মবেশে সাধারণ পর্যটকের 
মত যাইব ।” 

মিঃ ব্রেক শ্সিথের তর্কের পথ বন্ধ করিয় 
তাহাকে জিনিসপত্র গুহাইরা লইতে বলিলেন, 
তাহার পব জাহাজের টিকিট ও ছাড়পত্র সংগ্রহের 
জন্য বাহিরে চলিলেন। এরূপ অসময়ে তাহা 
সংগ্রহ কণা অগ্ঠের পক্ষে কষ্টকর, এমন কি, অসম্ভব 
হইলেও, মিঃ ব্লেক সহজেই তাহা সংগ্রহ করিতে 
সমর্থ হইলেন; এবং ছুই ঘণ্টার মধ্যেই তিশি 
ম্মিথকে সঙ্গে লইযা হারউইচগামী ট্রেণে চাপিলেন। 
তাহারা গ্রত্যুষে ট্েণ হইতে নামিয়া রটারডাম্গামী 
জাহাজে আরোহণ করিলেন। তিনি রটাপ্ড৷ম 
হইয়া আমষ্টারভামে যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। 

পথে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা! ঘটিল না। 
তাহার! শিব্বিদ্বে হল্য।ণ্ডে প্রবেশ করিয়া পরদিন 
সায়ংকালে বাঁজধ।নী আমষ্টর্ামে উপস্থিত হইলেন, 
এবং জিডার জেক্‌ নদীর তীরে একটি ক্ষুদ্র হোটেলে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হল্যাণ্ডে আসিয়া মিঃ বক 
পুর্ববও একাধিক বার এই হোটেলে বাস 
করিয়াছিলেন। হন্যাণ্ডতরাজধালী আমষ্টারডম নগর 
তাহার ন্ুপরিচিত। আমষ্টারডামের কয়েকজন 
সন্্াস্ত অধিবাসীর সহিত তাহার পরিচয় ছিল। 
তিনি তাহাদের কাহারণ কাহারও সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া জান।ইলেন-_বিশেষ প্রয়োজনে তীহাকে 
চদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়।ছে, কিন্তু এ কথা যেন 
প্রকাশ না হয়। তিনি স্বয়ং হেনরী যেট্ল্যাণ্ড নাম 
গ্রহণ করিয। ম্মিথকে তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারী 
বলিয়া পরিচিত করিলেন) শ্মিথের নাম হইল মিঃ 
টেলার। মিঃ ব্রেক টাইগারকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। 
তিনি স্মিথের হস্তে টাইগারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
দিয় কোন কোন গুঞ্ সংবাদ সংগ্রহের আশায় 
হোটেল হইতে বাহির হুইয়৷ পড়িলেন। 

তিনি হোটেলে প্রত্যাগমন করিলে স্মিথ তাহার 
প্রফুল্ল ভাব লক্ষ্য করিয়৷ বলিল, “কর্তা, আপনার 
চোখমুখ দেখিয়া! মনে হইতেছে সুসংবাদ আছে !-- 
আপনি বিংউডকে দেখিতে পাইয়াছেন কি ? 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “না, আজ দেখা পাই নাই 
বটে, কিন্তু আশ! হইয়াছে কাল সকালেই তাহাকে 
দেখিতে পাইৰ।» 

ম্মিথ ব্যগ্রভাবে বলিল, গ্ৰটে? কোথায় 
তাহাকে দেখিতে পাইবেন গুনিতে পাই না ?” 

মিঃ রেক বলিলেন, “ভান সিমেল্‌ নামক একজন 
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কলওয়ালার দড়ির কারখানায় । সে দড়িপ্রস্ততের 
একটা কল আবিষ্কার করিয়াছে, সেই কলের 
£পেটেণ্ট' ইংলণডে বিক্রয় করিবার চেষ্টা! করিতেছে) 
আমি তাহাই বিক্রয়ের উপলক্ষ করিয়া তাহার 
সহিত আলাপ করিব মনে করিতেছি ।” 

শ্রিথ বলিল, “কিন্ত রিংউডের সহিত দড়ির 
কলের কি সম্বন্ধ ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমিও তাহাই জানিতে 
চাই। আমি স্থ।নীয় কোন বন্ধুর নিকট জানিতে 
পারিযাছি রিংউডের সহিত ভান সিমেলের প্রগঢ 
বন্ধুত্ব আছে) আরও জানিতে পারিয়াছি রিংউড 
এরোপ্লেনেই এই নগরে উপস্থিত হইয়াছে। 
সে কাল বেল! এগ!রটার সময় ভান সিখিলের সহিত 
দেখ! করিতে তাহার কারখানায় উপস্থিত হইবে ।” 

ম্মিথ বলিল, “আপনি কি সেই কারখানায় 
গিয়া রিংউডকে দেখিবেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হা, সেইরূপই ইচ্ছা আছে। 
কাল বেলা সাড়ে দশটার সময় আমার সেখানে 
উপস্থিত হইবার কথা আছে। তাহার কারখানায় 
গিয়া রজ্জু-নিশ্মাণের কৌশলাদি পধ্যবেক্ষণ করিতে 
আমার একঘণ্ট] সময় লাগিবে। সেই সুযোগে 
আমি রিংউডকে দেখিতে পারিব।৮ 

স্মিথ বলিল, “মিলিকে অবৈধরূপে কয়েদ করিয়া 
রাখিবার অভিযোগে আপনি কি সেই স্থানেই 
তাহাকে গেপ্ার করিবার স্বল্প করিয়াছেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “না, আমার সে সঙ্কল্প নাই। 
আমার বিশ্বাস, রিংউড লর্ড লিন্েলের হীরক- 
নেকপেস্‌ বিক্রয় করিবার মতলবেই আমঞ্টারভামে 
আসিয়াছে । তাহাকে গ্রেগ্চার করিবার পূর্বের সেই 
নেক্লেসের সন্ধান পাওয়া আবশ্যক, কারণ 
নেক্লেস্থানি উদ্ধীর করাই প্রধান কাষ। নেকলেসের 
সন্ধান পাইবার পর তাহাকে গ্রেপ্তার কর| কঠিন 
হইৰে না। সে কারখানায় আগিলে আমি তাহার 
উপর দুষ্টি রাখিব; তাহার পর সে যেখানেই যাউক, 
তাহার অনুসরণ করা কঠিন হইবে না। আশা 
করি, ছুই একদিনের চেষ্টায় নেক্লেদ্‌ খানির 
সন্ধান পাইব।” 

স্মিথ বলিল, “যদি সে নেকলেস্থানি সঙ্গে 
আনিয়া থাকে--তাহা হইলেই ত আপনার চেষ্টা 
সফল হইবে, নতৃব! অনর্থক খুরিয়া বেড়ানই সার | 
আর আপনি কিরূপে চোরা নেকুলেসের সন্ধান 
পাইবেন, তাহা! বুঝিয়া উঠিতে প'রিতেছি ন! 1” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, "নেক্লেস্‌ তাহার সঙ্গে ন৷ 
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থাকিলে সে আমষ্টারডামে আসিত না। নেক্লেদ্‌ 
কোথায় আছে--তাহা! জানিবার জন্ত ওলন্দাজ 
ভিটেক্টিভ বুর্দের সাহাষ্য গ্রহণ করিতে হইবে। 
কয়েক বৎসর পূর্বের দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃর্দের সহিত 
আমার পরিচয় হইয়াছিল। সে সুদক্ষ গোয়েন্দ' 
তাহার সাহায্যে আমি এ বিষয়ে কৃতকার্ধা হইব 
সন্দেহে নাই। তাঁহার নিকট হইতে একখানি 
পরিচয়পত্র লইয়াই আমি ভান সিমেলেব সহিত 
স|ক্ষাৎ করিব ।” 

স্মিথ বলিল, “বৃর্দের সহিত ভান সিষেলের 
বন্ধুত্ব আছে না কি?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হা, সে গরজের বন্ধুত্ব! 
প্রকৃত পক্ষে ভান সিমেলের প্রতি অনেক দিন 
হইতেই তাহার দৃষ্টি আছে। সে ভান সিমেলকে 
সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে । ভান সিমেল যে 
সময় যোহানাসবার্গে বাস করিত, সেই সময় হইতেই 
তাহাদের জাল[প। বুর্দের বিশ্বাস, ভান সিষেলে 
চোরামালের ব্যবসায়েই ফাপিয়া৷ উঠিয়াছে ; এবং 
এখন সে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিলেও এমন লাতের 
ব্যবসায়ের মায় কাটাইতে পারে নাই! এই জন্যই 
বর্দ তাহার ও তাহার কাষ কর্শের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি 
রাঁখিয়াছে এবং আমাকে সাহাম্য করিতেও সম্মত 
হইয়াছে |” 

ম্মিথ বলিল, প্দড়ির ব্যবসায় সম্বন্ধে আপনার 
বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, অথচ আপনি তাছার 
“পেটেন্টের ক্রেতা সাজিধা যাইবেন ! সে আপনার 
সঙ্গে ছুই চারিটি কথা কহিয়াই বুঝিতে পারিবে 
রক্জ্বব্যবসায়ে আপনি আশাড়ীমাত্র,-তখন গে যদি 
আপনাকে সন্দেহ করিয়া বসে--তাহা হইলে 
আপনি বিপদে পড়িতে পারেন।” 

মিঃ ব্রেক বলিলে” “আজ রাত্রেই এ বিগ্ায় 
আমি পণ্ডিত হইয়া উঠিব! পাগ্ডিত্যপাঁভের 
উপকরণ আমার সঙ্গেই আছে ।৮-_তিনি পকেট 
হইতে একখানি পুস্তক বাহির করিয়া শ্মিথকে 
দেখাইলেন। পুস্তকখানি রম্ট্রব্যবসায় স্রান্ত 
নানা তথ্যে পুর্ণ। 

স্মিথ পুস্তকখাঁনি খুলিয়া দেখিয়া তৎক্ষণাৎ, কন্ধ। 
করিল, এবং তীগাকে ফেরত দিয় বলিল, 
পুস্তকখানি যে ওলন্দাজী ভাষায় রচিত, কর্তা 1” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ওলন্ম।জী ভাষা না শিখিয়াই 
কি ওলন্দীজের দেশে গোয়েন্বাগিরি করিতে 
আসিয়াছি? বহু.ভাষায় অভিজ্ঞ না হইলে বিভিন্ন 
দেশে গোয়েন্দাগিরি করা চলে না, তাহা কি তুমি 


জাঁন না? কাল সকালের ব্যবসায়সংক্রাস্ত কোন 
প্রশ্নে কেহই আমাকে ঠকাইতে পারিবে ন। ।-- 
-তবে আজ আমাকে অনেক রাত্রি পধ্যস্ত 
জাগিয়া এ জন্ত গ্রস্ত হইতে হইবে” 

অনন্তর মিঃ বেক স্মিথকে শয়ন করিতে বলিয়া 
অধ্যয়নে ধত হইলেন। দায়ে পড়িয়া এই ভাবে 
তাহাকে নান! বিষয় শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। 
আমর! যাহাকে 'জুতাশিলাই হইতে চণ্ডীপাঠ' 
বলি, তাহার কিছুই তাহার অনায়ত্ত ছিল না। 

পরদিন প্রভাতে প্রাতভোজন শেষ করিয়। 
মিঃ ব্রেক ভান্‌ সিমেলের কারখানা দেখিতে 
চলিলেন ; তিনি নিদ্দিষ্ট সময়েই সেই কারখ'নায় 
উপস্থিত হইলেন। 

কারখানার এক প্রান্তে ভান্‌ ঠিমেলের আফিপ; 
অসংখ্য কেরাণী আফিপে বসিয়া কাষকর্ম করিতে- 
ছিল। মিঃ ব্রেক আফিসঘরে প্রবেশ করিয়। 
একজন কেরাণীকে বুঙ্দগ্রদত্ত পরিচয়-পত্রখানি 
প্রদান করিলেন । 

কেরাণীটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া! তাহার 
স্বদেশীয় ভাষার বলিল, 3£, আ[পনই মিঃ 
মেট্ল্যাণ্ড? মিঃ ভান্‌ সিমেল তাহার কামরায় 
আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু বোধ হয় 
ইতিমধ্যে অন্য কেহ তাহার সঙ্গে দেখ! করিতে 
গিয়াছে ; আপনি দয়া করিয়া এই চেয়ারে একটু 


বসুন, আমি তাহাকে আপলার কথা বলিয়া 
আফি।” 
মিঃ ব্রেফকে বপাইয়। রাখিয়া ওলন্দাজ 


কেরাণীটি হলঘরের ভিতর দিয়! অন্যপাস্তে অবস্থিত 
একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। 

তান সিমেল তখন তাহার খাপকামরায় বসিয়া 
একজন লোকের সহিত কি পরামর্শ করিতেছিল ॥ 
এই লোকটিকে দেখিলে তাহার চিরপরি চত 
কোন বন্ধুও বলিতে পারিত নাঃ সে মিঃ রিংউড! 
সে এমন নিখুত ছল্মবেশ ধারণ করিয়াছল যে, 
তাহার আসল চেহারার কোন সাদৃশ্তই তাহার 
দেহে ধর্তমান ছিল না! মিঃ ব্রেক সেই আফিসে 
উপস্থিত হইবার পুর্ববেই রিংউড ভান লিমেলের 
খাসকামরায় প্রবেশ করিয়াছিল। 

কেরাণীটি সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই 
তাহাদের গল্প বন্ধ হইল; ভান সিমেল বিরাক্তি- 
তরে জরকুঞ্চিত করিয়। কেরাণীটার মুখের দিকে 
চাহিতেই, সে তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, 
“মিঃ মেটুল্যাও নামক যে ভদ্রলোকটীর আসিবার 


২৬ 


কথ! ছিল, তিনি আপনার সঙ্গে দেখ করিতে 
আসিয়াছেন। তিনিই এই পত্রখানি আপনাকে 
দিতে বলিলেন।” 

ভাঁন সিমেল পত্রখানি লইয়া! প'ঠ করিল, 
তাহার পর তাহ ছদ্মবেশী রিংউডের হস্তে প্রদান 
করিলে সে-ও তাহা শিঃশব্দে পাঠ করিল। 

ভান সিষেল কেরাণীটিকে বলিল, “ভদ্র- 
লোকটাকে ছুই এক মিনিট অপেক্ষা করিতে 
বল; আমি ঘণ্টা দিলেই তুমি তাহাকে এখানে 
রাখিয়া যাইবে ।” 

কেরাণী তাহ!কে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান 
করিল। সে প্রস্থান করিবামাত্র জেম্স রিংউডের 
মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্তিম হুইয়া উঠিল; তাহার 
উজ্জল নেত্রে ক্রোধ, বিরক্তি ও সন্দেহ পুণ্তীভূত 
হইল। সে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ভান সিমেলের মুখের 
দিকে চাহিল। 

ভান সিমেল তাহার কঠোর দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র 
সঙ্কুচিত না হইয়া, হাসিয়া বলিল, “তোমীর কথ! 
সত্য কি না, এখনই তাহার পরীক্ষা হইবে । 
তোমার সন্দেহ আগন্তক ছদ্মবেশী বৃটিশ ভিটেক্টিত 
রব ব্রেক 1_তোমার এরূপ অদ্ভুত সন্দেহের 
কারণ কি বল ত।” 

জেম্স রিংউড বলিল, “এই যেট্ল্যা্ড নামধারী 
লোকটা যে হোটেলে আড্ডা লইয়াছে, সেই 
হোটেলেই আমার একটি বন্ধু বাঁ করিতেছেন; 
তিনি আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, মেট্ল্যাণ্ড নামে 
আত্মপরিচয দিয়। যে ব্য্ত হোটেলে বাস! 
লইয়াঞ্ছেঃ তাহার সঙ্গে একটি ছোকর! আর একটা 
পোষ! ব্লড-হাউও্ড আছে !-_রবার্ট ব্রেকেরও একট 
পোষ! রড-হাউও্ড আছে 3 এইজন্তই আম'র সন্দেহ 
মেট.ল্যা্ড ছন্মবেশী ব্রেক ভিন্ন অন্য কেহ নহে।” 

ভান সিমেল হো হো করিয়া হাপিয়া--হাসির 
চোটে চোখছুটি অর্ধনিমীলিত করিয়া বলিল, 
পবিশ্বত্রদ্মাণ্ডে কেবল রবার্ট ব্লেকেরই পোষ ব্রড- 
হাউও আছে কশ্মিন কালেও আর কাহারও 
ব্ল-হাউও পুধিবার সখ হয় না, এই ত তোমার 
যুক্তি 1-_হা, হাঃ হো, হো, হি। ছি।”--হাসি আর 
থামে লা! 

জেম্স রিংউড গম্ভীর হইয়া! বলিল, “হাসি রাখ। 
উহার সঙ্গে কেবল ব্লড-হাঁউও্ড আছে বলিয়াই যে 
উচ্হাকে ব্লেক বলিয়া সন্দেহ করিতেছি, এরূপ 
নছে; লোকট। ইংরাজ, ইংলণ্ড হইতে কুকুর লেজে 
বাধিয়া এই মুলুকে আসিয়াছে, অথচ উহা্দিগকে 


দীনেন্্শ্গ্রস্থাবলী 


«কোয়ারেনটাইনে' আবদ্ধ থাকিতে হয় নাই। 
রবার্ট ব্রেক ভিন্ন অন্ত কোন ইংরাজের পক্ষে তাহা 
সম্ভব হইত না। তাহার অসাধারণ প্রভাব- 
প্রতিপত্তিই ইহার কারণ। বিশেষতঃ, কে!ন 
সাধারণ ইংরাজ কেবল সথের খাতিরে ইংলও্ড হইতে 
এতটাকা ভাড়া! দিয়া কুকুর লইয়া এদেশে 
আমিত না।” 

ভান নিষেল হাসিয়া বলিল, “হাঃ তোমার এ 
যুক্তি অব্যর্থ বটে! কিন্ত গোয়েন্দাট] যে তোমার 
সন্ধানেই এখানে আসিয়াছে, এরূপ সন্দেহের 
কারণ কি ?” 

রিংউড বলিল, "সন্দেছের যথেষ্ট কারণ আছে। 
ইংলগ্ডের এসেক্স নামক স্থান হইতে আমি যখন 
এরোপ্লেনে উঠিয়া চম্পট দিই, তাহার ঠিক পরেই 
সে তাড়াতাড়ি এরোপ্নেনের ষ্টেশনে উপস্থিত 
হইয়াছিল ; এরোপ্লেন ছাড়িতে আমার দুই এক 
মিণ্টি বিলম্ব হইলেই আমি সেই স্থানে ধরা 
পড়িতাম সন্দেহ নাই । আমি এরোপ্রন হইতে 
নীচে চাহিয়া জ্যোত্মালোকে ছুই জন সঙ্গী ও 
কুকুর সহ তাছাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম ।” 

রিংউডের কথা শুনিয়! ভন সিমেলের মুখ 
হঠাৎ গম্ভীর ও অপ্রসন্ন হইরা উঠিল। সে বলিল, 
“বটে? কিন্তু তুমি সেখান হইতে আমঞ্টার্ডামে 
আসিয়াছ, ইহা সে কিরূপে বুঝিল ? আর এত শীদ্রই 
বা সে এখানে কিরূপে আদিল? ইহা অসম্ভব 
বলিাই মনে হইতেছে .৮ 

রিংউড বলিল, “রবার্ট ব্রেক যে' কি “চিজ, তা 
জান না বলিয়াই একথা বলিতেছে। তাহার অদ্ভুত 
ক্ষমতা, তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে! সে 
অসাধারণ ধূর্ত) যে সকল জোগাড়-যস্ত্র করিতে 
অন্যের দশ দিন লাগে, «সে একদিনের চেষ্টায় তাহ! 
শেষ করিতে পারে । আমি আমার বন্ধু বান্ধবের 
নিকট তাহার শক্তি-সামর্থযের যে সকল গল্প শুনি- 
য্াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি লোকটা দৈবশক্তি সম্পন্ন !” 

তান সিমেল বলিল, “মেট্ন্যা্ড যদি সত্যই 
রবার্ট ব্লেক হয়, তাহা হইলে তুমি কি করিবে মনে 
করিতেছ ?” 

রিংউড সতেজে বলিল “তাহার মুগ্ডপাত 
করিব; তাহার গোয়েন্দাগিরি কর! জন্মের মৃত 
ঘুচাইয়। দ্রিব।”--এই কথা বলিব'র সময় তাহার 
চক্ষে যেন নরকের আগুন জয়া উঠিল! তাহার 
কথা শুলিয়া ভান সিমেলের বুক কাপিয়া উঠিপ) 
সে মাথ। নাড়িয্না। বলিল, “কাষটা বড় সহঞ্জ নছে।” 


ঘরের টেফি ২৭ 


রিংউড বলিল, “তা জানি; কিন্ত ইহা ভিন্ন 
নিস্তার লাতের আর কোন উপায় নাই। 
স|ংঘাতিক রেগে অতি উৎকট ওষধেরই ব্যবস্থা 
করিতে হয়। এই শয়তান জীবিত থাকিতে আমি 
পৃথিবীর অন্প্রান্তে গিয়াও নিরাপদ হইতে পারিৰ 
না! তাহাকে ইহলৌক হইতে অপসারিত করিতে 
না পারিলে, আমি যেখানেই যাইব, সে ছায়ার 
ম্তায় আমার অনুসরণ করিবে! না, তাহাকে সে 
অবমর দেওয়! হইবে না। আজ এইখানেই তাহাকে 
হত্যা করিব; কোন কারণে এ সুযোগ ত্যাগ করা 
হইবে না।” 

ভান সিমেল মাথা নাড়িয়া বলিল, “না না, 
এখানে-- আমার আফিসের মধ্যে তাহাকে হত্য। 
কর! হইতেই পারে না।” 

রিংউড বলিল, “তা না হয়, কাল তুমি আমাকে 
যে স্থান দেখাইয়াছিলে সেইস্থানে এই কাধ্য 
অনায়াসেই হইতে পারে। কল ঘরের উপরে যে 
“গেলরী”? আছে, তাহার এক পাশের “রেলিং, 
ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে ; তুমি তাহাকে কোন কৌশলে 
সেই স্থানে লইয়া যাইবে । তাহার পর আমি”-_ 
অবশিষ্ট কথা সে ভান সিমেলের কাণে কাণে 
বলল। 

ভান সিমেল বলিল, “দৈবদুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু 
হইয়াছে, সকলের এইরূপ ধারণা জন্মাইতে চাও?” 

রিংউড বলিল, “তাহার মৃত্যুটা আকস্মিক 
দুর্ঘটনার ফল, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহের অবকাশ 
থাকিবে না। দুর্ঘটনায় যে মরিবে, তাহার মৃত্যুর 
জন্য অন্তে দায়ী হইবে কেন?” 

তান সিমেল বলিল, কিন্ত এই লোকটাই যে 
রবার্ট ব্রেক, অগ্রে এ বিষষে নিঃনন্দেহ হওয়া 
আবশ্যক ; তাহার পরিবর্তে অন্য কেহ যেন ভ্রমক্রমে 
নিহত না হয়।” 

রিংউড বলিল, “নিশ্চয়ই; অন্য লোককে খুন 
করিয়া লাভ কি? সে এই কক্ষে তোমার সঙ্গে 
দেখা করিতে আসিলে, আমি লুকাইয়া থাকিয়া 
তাহাকে দেখিতে চাই। কোথায় লুকাইৰ বল ত।” 

ভান সিমেল বলিল, “যে আলমারিতে তোমার 
ছল্মবেশের উপকরণগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছ, তাহার 
পশ্চাতে গিয়া লুকাইলেই তোমার উদ্দেশ্য [সদ্ধ 
হইবে। সে যাহাতে এ দিকে মুখ ফিরাইয়া বসে, 
আমি তাহার ব্যবস্থা করিব, তুমি অদৃশ্য থাকিয়। 
তাহার মুখ স্পট দেখিতে পাইবে। আমাদের 
কাথাবার্তা শেষ হইলে কি করিতে হইবে বল।” 


রিংউড বলিল, “তাহাকে সঙ্গে লইয়া! কল ঘরে 
প্রবেশ করিবে। প্রথমে তাহাকে কলগুলি 
দেখাইবে, তাহার পর কোন ছলে সেই গেলারীর 
উপর লইয়া! যাইবে) সে যেন ঘুরিতে ঘুবিতে 
গেলারীর তাঙ্গ! রেলিংএর কাছে গিয়। দীড়ায়, তাহার 
ব্যবস্থা করা চাই।” 

তান সিমেল বলিল, “তুমি তখন কোথায় 
থাকিবে ?” 

রিংউড বলিল, "অবস্থানুসারে ব্যবস্থা হইবে। 
যদি লোকটা রবার্ট রেক না হয়, তাহা হইলে আমি 
নিশ্টেষ্ট থাকিব ; কোঁন ছুর্ঘটনাই ঘটিবে না; কিন্ত 
রবার্ট ব্রেক ছদ্মবেশে আনিয়া থাকিলে স্বয়ং 
পরমেশ্বরও আজ তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে 
পাবিবেন না, আমার এ কথায় তুমি নির্ভর করিতে 
পার।” 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
নচ দৈবাৎ পরং বলম্‌! 


মিঃ ব্রেক ভান ঁসযেলের খাসক।যরায় প্রবেশ 
করিয়া তাহার সহিত বৈষয়িক প্রসঙ্গের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এরূপ দক্ষতার সহিত 
তাহ'র বক্তব্য বিষয়ের আলোচন1 করিলেন যে, 
তান সিমেল তাহার কোন কথাতেই তাহাকে 
অব্যবপায়ী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিল না! 
তাহার ধারণা হইল--জেম্স রিংউড ত্রমক্রমেই 
তাহাকে রবাট ব্রেক বলিয়! সন্দেহ করিয়াছে। 
পাছে তাহার কাখানায় নরহত্যা হয় ভাবিয় সে 
অত্যন্ত অস্চ্ছন্দতা অনুভব করিতেছিল ; আগন্তক 
ছদ্মবেশী ব্রেক হেন, ইহা বুঝিয়! তাহার মনের ভার 
লঘু হইল। সে যতই পাপিষ্ঠ হউক, বন্ধুকে 
নিরাপ্দ করিবার জন্য নরশোণিতে হস্ত কলুষিত 
করিতে তাহার আগ্রহ ছিল না; কিন্ত রিংউডের 
পৈশাচিক কারধ্যের প্রতিবাদ করিতেও তাহার 
সাহস হয় নাই। 

প্রায় পনর মিনিট পরে সে উঠিয়া দাড়াইল, 
ছদ্মবেশী ব্রককে বলিল, “মিঃ মেট্ল্যাণ্ড! কোন্‌ 
কলে কি কাষ হইতেছে তাহা দেখিবার জন্ত 
আপনার আগ্রহ হওয়াই স্বাভীবিক।” 

মিঃ বেক মনে করিলেন রিংউড তখন পর্যন্ত 
ভান মিমেলের সহিত দেখা করিতে আসে নাই; 


৮ 


তাহার প্রতীক্ষায় সেখানে থাফিবার একটা উপলক্ষ 
পাইয়া তিনি সুখী হইলেন, “বলিলেন, গা নিশ্চয়ই 
দেখিব।-_চলুন।” 

মিঃ ব্রেক ভান সিমেলের সহিত আফিল হইতে 
বাহির হইয়া! একা কারখানায় প্রবেশ করিলেন, 
এবং ঘুরিযা খুবিয়া বিতিন্ন কলের কাধ্য-প্রণালী 
দেখিতে লার্গিলেন। কলের ঘর-ঘর শব্দে তাহাদের 
কথাবার্তার ব্যঘাত হইতে লাগিল। মিঃ ব্রেক 
ভান সিমেলের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়। 
বলিলেন, “কোন্‌ শক্তিতে এই সকল বিভিন্ন কল 
একসঙ্গে সমান বেগে চলিতেছে ?” 

ভান সিমেল বলিল, “বৈদ্যুতিক শক্তিব 
প্রতাবে। আপনি আমর সঙ্গে কলঘরের উপরে 
চলুন, কল চালাইবার কৌশল দেখিতে পাইবেন।” 

মিঃ ব্রেক তাহার সহিত চক্রাকাঁর লৌহসোপান 
দ্বারা কলঘরের উদ্বস্থ মঞ্চে আরোহণ করিলেন। 
ইহাই পূর্ব্বোন্ত গেলারী ! এই গেলারীর এক পাশে 
কল-ঘরের মেঝে হইতে ছাদ পধ্যন্ত স্তপীকুত 
ক্যান্থিসেব প্রকাণ্ড গরকাণ্ড থান সংরক্ষিত 
হইয়াছিল; এই সকল থান দিরা দড়ির সাহায্যে 
জাহাজের পাল প্রস্তুত হইত। ভান সিমেলের 
দড়ির কারখানার পাল নিপ্ীণের কাও চলিত। 
কল ঘবের পাশে স্তপাকার ক্যাসি থাকায় জানালা- 
গুলি বদ্ধ হইয়া ছিল); ঘরে আলোক প্রবেশের 
জন্য ছাদের উপর কয়েকটি শার্শি দেওয়া গবাক্ষ 
ছিল। | 

গেলারার ধারে কাঠের রেলিং ছিল; ভান 
সিমেল সেই রেলিংএর নিকট অগ্রপর হইয়া মিঃ 
ব্রেককে বলিল, “আপনি এই রেলিংএর কাছে 
আসিয়া ফীড়াইলে বৈছুতিক ইঞ্জিনের কাঁষ স্পষ্ট 
দেখিতে পাইবেন। এখান হইতে প্রায় ব্রিশ ফিট 
নীচে ইঞ্জিন চলিতেছে । 

মিঃ ব্রেক রেলিংএর নিকট সরিয়া গিয়া তার 
দিয়। ঘেরা! ঘুণ্যমান চক্রপরিবেষ্টিত বিদ্যুৎ-শক্তি 
পরিচালিত গ্রকাণ্ড ইঞ্জিন দেখিতে পাইলেন। 
তাহার দিকে চাহিয়া! তাহার মাথ! ঘুরিয়া উঠিল! 
তিনি বিহ্বল চিত্তে '.সইদিকে চাহিয়৷ রহিলেন। 
তাহার পাশেই রেলিংএর কিয়দংশ ভাঙ্গা; তিনি 
যেখানে দীড়াইয়াছিলেন, গ্েইম্থানের রেলিংটাও 
জীর্ণ, এবং বুড়ামান্থষের তের মত শিথিললমূল। 
মুহূর্ত পরে তাহার বোধ হইল কে তাহার পিঠে ধাক্কা 
দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ভগ্রপ্রায় জীর্ণ রেলিং 
ভাঙ্গিয়৷ সবেগে নীচে পড়িলেন। তিনি মুহুর্তেই 


দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


বুঝিতে পারিলেন, কলের ভিতর পড়িয়া তিনি 
তৎক্ষণাৎ নিষ্পেষিত হইবেন, তীহার দেহের সমুদয় 
অস্থি চূর্ণ হইবে। শোচনীয় মৃত্যু সুনিশ্চিত! 
কলের শাণিত দীতগুলি যেন শুভ্র জ্যোতি বিকীর্ণ 
করিয়৷ তাহার অস্থি মাংস চর্বণের জঙ্ু ঘস্ঘস্‌ শবে 
তাহাকে আহ্বান কথ্তে লাগিল “আয় আয়!” 

কিন্ত জীবনের সেই ভীষণ সম্কটময় মুহূর্তে 
মিঃ ব্রেকের প্রীত্যুৎ্পন্নমতিত্বের অভাব হইল না) 
তিনি পড়িতে পড়িতেই সবেগে হস্তপদ সধশলিত 
করিয়া এক পাশে ঝেশাক দিলেন। সেই ঝেখকে 
তিনি কলের ঘূণ্যমাঁন চক্রের উপর না৷ পড়িয়া তাহার 
পার্শস্থ জালের এক প্রান্তে নিপতিত হইলেন, এবং 
জালের উপর হইতে গ্ডাইয়া কলের চাকার উপর 
পড়িবার পূর্ব্বেই একটি লৌহদও জড়াইয়া ধরিলেন। 
লোহার জাল ও লৌহদণ্ড এতই উত্তপ্ধ হইয়াছিল-_ 
যেন মুহূর্তে তাহার সর্ধাঙ্গ ঝলসাইয়া গেল! সেই 
কক্ষের মেঝে প্রায় কুডি ফিট নীচে ছিল, কলের 
ভিতর পড়িয়া নিষ্পেষিত ও চূর্ণ হওয়া অপেক্ষা 
মেঝের উপর লাফাইয়া পড়িয়া খোঁড়া হওয়াও 
বাঞ্ছণীয় মনে করিয়া, দেওয়ালের পাশে যে মন্কীর্ণ 
স্থান ছিল, মিঃ ব্রেক জালের প্উপর হইতে সেই 
স্থানে লম্্ প্রদান করিলেন! 

কলে যে কল কুলি কাষ করিতেছিল, তাহার! 
ভীতিব্যাকুল নেত্রে কিংকর্তব্যবিমুঢ় চিত্তে তাহার 
শোচনীয় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল) এই 
আকন্লিক দুর্ঘটনা! দর্শনে তাহারা এতই স্তভিত 
হইয়াছিল যে, তাহাদের মুখ হইতে একটি শব্দও 
নিঃসারিত হয় নহে! তাহাকে নীচে লাধাইয়া 
পড়িতে দেখিয়া আট দশ জন কুলি ডর্দশ্বাসে 
দৌড়াইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল 1 ইতিমধ্যে 
ভান মেল তাড়াতাড়ি গেলারী হইতে নামিয়! 
আসিয়া! স্খলিত স্বরে জিজ্ঞাসা কবিল, “সৰ শেষ ! 
বেচারা কি মারা গেল?” 

একজন কুলি মাথা তুলিয়া বলিল, "না, বোধ 
হয় বাচিয়া আছে? কিন্তু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে ! 
_-ধুক-ধুক করিতেছে ।” ৃ 

প্রকৃতপক্ষে মিঃ ব্রেক তেমন গুরুতর আহত হন 
নাই। তিনি দুর্বল বা ভীরু প্রকৃতির ক্ষীণজীবী 
€লাক হইলে অবসাদেই তঁ!হার হ্ৃত্যস্ত্রেরে গতিরোধ 
হইত ; কিন্তু তাহার দেহে অপরিমিত বল, পরিপুর্ণ 
স্বাস্থ্য ও অটুট জীবনী-শক্তি ছিলঃ মৃত্যুর সহিত 
প্রচণ্ড সংগ্রামে তিনি জয়লাভ করিলেন। তিনি 
এরূপ কৌশলে লাফ দিয়াছিলেন যে, পায়ে অল্পই 


ঘরের 


আঘাত পাইলেন। দৈবের সহিত পুরুষকারের 
সহায়তায় তিনি ম্নিশ্চিত মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার 
লাভ করিলেন। 

পতনের ছুই তিন মিনিট পরেই হিঃ ব্রেক চক্ষু 
উন্মীলিত করিয়! সম্মুখেই ভাঁন লিমেলকে দেখিতে 
পাইলেন; তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া ক্ষীণস্থরে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “রেলিং ভাঙ্গিয়া পড়িলাম কি 
রূপে বলিতে পারেন ?” 

ভান সিমেল অজ্ঞতার ভান কবিয়া মাথ! নাড়িয় 
বলিল, “ন! মহাশয়, আপশি কিরূপে পড়িলেন তাহা 
বুঝিতে পারিতেছি না। আর আপনাকে পড়িতে 
দেখিলেও কারণটা বুঝিতে পারিতাম ; কিন্তু 
আপনি যে সময় পডেন সেই সময় আমার দৃষ্টি অন্য 
দিকে ছিল। রেলিং ভাঙ্গিবার শব্ধ শুনিবামাত্র 
আমি ফিরিয়া দেখি--আঁপনি পড়িয়া গিয়াছেন! 
উঃ কি বাচনটাই বাঁচিযাছেন এ আপনার পুনজ্ন্ম 
বলিতে হইবে! আপনি রেলিং ভাঙ্গিয়া কিরূপে 
পড়িলেন তাহা বুঝিতে পারেন নাই ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমি যখন রেলিংএ ভর 
দিয়া নীচের দিকে চাহিয়! ইঞ্জিন-পরিচালন কৌশল 
দেখিতেছিলাম, সেই সময় চাকাগুলি প্রচণ্ড বেগে 
ঘুরিতে দেখিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্ধ 
শুনিয়া মূহ্র্তের জন্য আমার মাথা যেন খুরিয়া 
উঠিম্বাছিল। কিন্তু তাহাতে আমার নীচে পড়িবার 
সম্ভাবনা ছিল না) আমার মনে হইল সেই মুহৃতে 
কে যেন আমাব পিঠে£ধাক) মারিয়া আমাকে 
ফেলিয়া দিল !” 

ভান সিষেল মহ! বিস্ময়ে দুই চোখ কপালে 
তুলিয়া বলিল, “কেহ আপনার পিঠে ধাক্কা মারিয়া 
আপনাকে নীচে ফেলিয়া দিল? অসম্ভব! এ 
অতি অসম্ভব কথা। যদি ভূতে আপনাকে ধাক্কা 
দিয়া থাকে ত বলিতে পারি নাঃ কিন্তু মানুষে ধাক৷ 
দেয় নাইঃ কারণ সেখানে আপনি ও আমি তিন্ন 
অন্ত লৌক কেহই ছিল না।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ভূতে কি মান্তষে-তা 
বলিতে পারি না, ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝিতে 
পরি নাই ; তবে আমার যেরূপ ধারণ! হইয়াছিল, 
তাহাই আপনাকে বলিলাম ।” 
' তান সিমেল অবিশ্বাসভরে মাথ! নাড়িয়! বলিল, 
“ভূতেও নয় মানুষও নয়, আপনি মাথা ঘুরিয়া 
পড়িয়া গিয়াছিলেন! ধাক্কা মাঁরিয়। ফেলিয়। 
দেওয়া অসম্ভব ; ইহা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। 
যাক, আপনি ষে ঝচিয়াছেন ইহাই পরম সৌভাগ্য। 


২১ 


২৯ 


আপনি এখন কিছুকাল ইঞ্রিনিয়ারের বিশ্রাম-কক্ষে 
শয়ন কুরিয়া সুস্থ হউন, আমি আমার মোটরে 
আপনাকে আপনার হোটেলে রাখিয়া আসিব। 
কাষের কথ! পরে হইবে ।» 

মিঃ ব্রেক আর সেখানে বিশাম না করিয়: ভান 
সিমেলের মোটরে তাহার হোটেলে প্রত্যাগমন 
করিলেন। হোটেলে আসিয়া তিনি একখানি 
সোফায় শয়ন করিলেন, এবং এই দুর্ঘটনার কথা মনে 
মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি ভান 
মিমেলের কথাব প্রতিবাদ না! করিলেও তাহার 
পতন সম্বন্ধে যে ধারণ হইয়াছিল, তাহা তিনি ত্যাগ 
ইকরিতে পারিলেন না । তিনি স্পই বুঝিলেন, কেহ 
ধাকা না দিলে রেলিং ভাঙ্গিয়। তাহার নীচে পড়িবার 
কোন সম্ভাবনা ছিল না । 

তিনি স্মিথকে তাহার বিপদের কথা আন্ুপুর্ব্বিক 
বলিলেন। সকল কথ! শুনিয়৷ স্মিথ বেল, "ভান 
সিমেলের অজ্ঞাতলারে কেহ আপনাকে ধাক্কা মারিয়া 
ফেলিয়! দিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা যাঁয় না|” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন? “না, তাহা বিশ্বাসের যোগ্য 
নহে। যদি সত্যই কেহ আমাকে ধাক! দিয়! থাকে 
_-তাহা হইলে ভান সিমেল নিশ্য়ই তাহা জানে, 
কিন্তুসে আমার নিকট অজ্ঞতার ভান করিয়াছে; 
সুতরাং এই হত্যাকাণ্ডের চেষ্টায় তাহার সম্মতি ছিল 
বলিয়াই সন্দেহ হয়! কেহ আমার পিঠে ধাক্কা 
না দিলে আমি নিশ্চয়ই পড়িতাঁম না ।* 

স্মিথ বলিল, “ভান সিমেলকে আপনার সন্দেহ 
হয়না?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “না; সে আমার পাঁচ ছয় 
হাত তফাতে দীড়াইয়াছিল। রেলিংটার এক পাঁশে 
স্তপাঁকার পালের কাপড় ছাদ পধ্যস্ত উচু হইয়া 
পড়িয়া ছিল। আমার বিশ্বাস, কোন লোক সেই 
স্তপের আড়ালে লুকা ইয়া ছিল, হঠাৎ বাহির হইয়া 
আমাকে পাকা দিয়াছিল। কাঠের রেলিংটা কি 
অবস্থায় ছিল তাহা! একবাঁর পরীক্ষা করিয়৷ দেখিতে 
হইবে, যদি উহা! নূতন করিয়া ভাঙ্গিয়৷ জোড়! দিয়া 
রাখা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে; ভান 
সিমেল ছুরভিসন্ধিতেই আমাকে সেখানে লইয়! গিয়া 
দাড় করাইরাছিল।” 

স্মিথ বলিল, “তবে কি এই হুর্ঘটনা! কোন 
ষড়যন্ত্রের ফল?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমার ত তাহাই মনে 
হইতেছে ।” ৃ 

স্মিথ বলিলঃ “কিন্তু আপনাকে ধাকা দিয়া 


৩৩ দীনেন্রপ্গ্রন্থাবলী 


ফেলিয়া হত্যা করিবার চেষ্টায ভাঁন সিমেলের কি 
স্বার্থ আছে?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তাহার কোন স্বার্থ আছে 
কি না বলা কঠিন, তবে পিংউডের স্বার্থ আছে বটে) 
আমার বিশ্বাস সে-ই আমাকে ধাক। দিয়াছিল।” 

স্মিথ বলিল, “কিন্ত তাহাব সেখানে যাইবার 
পূর্ব্বেই ত আপনার সেখানে পৌছিবার কথা ছিল।” 

মিঃ রেক বভিলেন, তা ছিল বটে কিন্ত আমি 
ভান সিমেলের খাস কামরায় যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ 
সে সেখানে যায় নাই) তাহার পরেও সে যাষ 
নাই। এই জন্যই আমার বিশ্বাস, সে পূর্বেই 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে হত্যা 
করিবার পরামর্শ স্থির করিয়। রাখিয়াছিল, পরে 
কারখানায় গিয়া গোপনে আমার অনুসরণ 
করিয়াছিল। আমি তান সিমেলের আফিসে 
উপস্থিত হইয়৷ শুনিলাম সে তখন আর একজন 
লোকের সহিত আলাপ করিতেছিল। সেই 
লোকটাই রিংউড !” 

স্মিথ বলিল, “কিন্ত আপনি এখানে আপিরাছেন 
গিংউড তাহা কিরূপে জানিল ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, ণতাহারও গোষেন্দার 
অতাব নাই) তুমি ও টাইগার আমাগ সঙ্গে 
থাকিলে ছুঁন্পবেশেও আমাকে সন্দেই কর! তেমন 
কঠিন নহে।।” 

স্মিথ 'বলিল, “কিন্ত আপনার অনুমান সত্য 
হইলেও এমন কি গুরুতর কারণ আছে যে, রিংউড 
আপনাকে হত্যা করিতে রুতসম্কল্প হইয়াছে?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমি তাহা বুঝিতে 
পারিতেছি না; হয় ত রিংউড ও তাহার ভগিনী 
এরূপ কোন ভীবণ অপরাধ করিয়াছে--যাহা' প্রকাশ 
হইলে তাহাদের কঠোর দণ্ড হইতে পারে। 
আযার চেষ্টায় তাহাদ্দের অপরাধ প্রকাশ হৃইয়া 
পড়িতে পারে ভাবিয়াই রিংউড আমাকে হত্যা 
করিতে কতসঙ্গল্প হইয়াছিল। মিস্‌ মিপিকে অবৈধ 
তাবে কয়ে করিয়া রাখা অপেক্ষা অনেক অধিক 
গুরুতর অপরাধে তাহারা অপরাধী বলিয়াই আমার 
সন্দেহ হইতেছে !” 

স্মিথ বলিল, “এখন আপনি কি করিবেন, 
কর্তা ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আজ রাত্রেই আমরা এই 
হোটেল ত্যাগ করিব ; আমরা আজ রান্রের ট্রেণেহ 
ইংলগ্ডে চলিয়া গিয়াছি, তাহ'দের এই বিশ্বাস 
জন্মাইবার জন্য আমরা রেলষ্টেশনে পিয়া ট্রেণে 


উঠিব ; তাহার পর নূতন ছন্মবেশ ধারণ করিয়া 
রটারভাম ষ্টেশনে নামিয়৷ পড়িব। পরে অন্য ট্রেণে 
এখ,নে ফিরিয়া আসিয়া হাইব্রীজের নিকট আর 
একটা ছোটেলে বাসা লইব। 

স্মিথ বলিল, “হাইব্রীক্জের নিকট বাঁস! লইয়! 
কি ফল ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ইহাই আমষ্টার্ডামের মধ্যে 
সর্ববাপেক্ষ। প্রকাশ্য স্থল। এই পথের উপর দৃষ্টি 
রাখিলে কোন না কোন দিন রিংউডকে নিশ্চয়ই 
দেখিতে পাইব। আমষ্টার্ডামে আস়্ি। সকলেই 
হাইব্রীজে বেড়াইতে যায় |” 

স্মিথ বল্ল, “কিন্ত সেখানে তাহার সাক্ষাতের 
জন্য কতদিন অপেক্ষা করিতে হইবে, ইহা! অনুমান 
করা অসম্ভব। তাহা অপেক্ষা ভান দিমেলের উপর 
নজর রাখিলেই কি আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে 
না? সে কোন নাকোন সমঘ নিশ্চয়ই রিংউডের 
সহিত দেখা করিতে যাইবে ।” 

মিঃ বেক বলিলেন, “তাহার উপর ন্জর 
রাখিব! ব্যবস্থা! করিয়াছি; আজ যে ঘটনা! ঘটিয়া 
গেল তাহার পর ভান সিমেলের সহিত রিংটডের 
শীদ্র দেখা-সাক্ষাৎ হইবে এরূপ বোধ হয় না। 
তাহাদদেণ ভাই-ভগিনীর মধ্যে একজনের সগ্জান 
পাইলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তুমি 
তাড়াতাড়ি জিনিসপত্রগুলি গুহাইয়া লও; আমি 
হোটেলওয়ালাকে বলিযা আসি--আজ পাত্রেই 
আমা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব ।” 


নবম পরিচ্ছেদ 


হাইব্রীজে পাহারার ফল 


মিঃ ব্রেক ম্মিথ ও টাইগার সহ রেপষ্রেশনে 
উপস্থিত হইয়] (ণে চাপিলেন। যথাগময়ে তাহারা 
রটারডাম নগরে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন ছল্মবেশে পরদিন সায়ংকালে আমষ্টাাম নগরে 
প্রত্যাগমন করিলেন। ই্রেশনের বাহিরে আসিয়া 
তাহারা একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন, এবং 
হাইব্রীজের সন্নিহিত একটি অট্রালিকায় উপস্থিত 
হইলেন। এই অট্রালিকায় একজন ইংরাজ ভাড়াটে 
বাস করিত, তাহার নাম মার্টন। এই লোকটির 
সহিত মিঃ ব্লেকের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল; তিনি 


ঘরের ঢেকি ৩৬ 


জানিতেন মার্টিন খাঁটি লোক, এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসের 
পাত্র । 

এই অক্টালিকাটি আমষ্টরেন নামক নদীর অদ্বরে 
একথওড উচ্চ ভূমির উপর শিশ্মিত। অট্টালিকার 
পার্থে হাইব্রীজটি অবস্থিত। অট্রালিকাটি ক্ষুদ্র 
হইলেও দোতালা। মিঃ ব্রেক একতাপায় রাস্তার 
সম্মুথস্থ কুঠুরীটি ভাড়া লইলেন; তাহাতে রাস্তার 
দিকে অর্ধচন্ত্রাকৃতি একটি বৃহৎ বাতায়ন ছিল; সেই 
বাতায়ন হইতে পথের ছুই দ্িবেং বহুদূর পর্যস্ত 
দেখা যাইত। 

মিঃ ব্রেক স্মিথকে বলিলেন, “এই জানালায় 
বসিয়া তোমাকে পখিকদেব উপর দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। কাটি বড়ই বিরক্তিজনক ও একঘেয়ে ; 
কিন্তু এই ভার গ্রহণ করিয়া তোমার অধীর হইলে 
চলিবে না। আমিও পথের উপপ নজর রাখিব, কিন্তু 
অন্ত তাবে ।” 

শ্রিথ বলিল, “আপনি কোথায় থাকিবেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কাল সকালে তাহা 
জাশিতে পারিবে ।” 

পরদিন প্রভাতে মিঃ ব্রেক ভ্রমণে বাহির হইলেন 
কিছুকাল পরে তিনি কতকগুলি পার্সেল লইয়া 
বাসায় ফিরিলেন। 

শ্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, “এ সব কি, কর্তা? 
আপনি কে।থায় গিয়াছিলেন ?” 

মিঃ ব্লে£ বলিলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, 
পরে বলিতেছি |” 

প্রায় কুড়ি মিনিট পথে মিঃ রেক তীহার শয়ন- 
কক্ষ হইতে স্মিথের শিকট ফিরিয়া আফিলেন। 
তাহার নুতন ছন্মবেশ দেখিয়া ন্মিথ বিস্ময়বিষ্মাবিত 
নেত্রে হা করিয়। তাহার মুখের দিকে চাহিয়। রহিল! 

মিঃ ্লেকের সেই মুন্তি দেখিলে সকলেরই মুন 
হইত, তিনি প্রোটি ওলন্দাজ ফেরিওয়ালা, যেন 
বাল্যকাল হইতে পণ্দ্রব্যের ফেরি করিযাই 
জীবিকাজ্জন করিতেছেন! তীহার মাথায় সাধারণ 
ফে; ওয়ালাদের ব্যবহৃত একটা বিবর্ণ গোপ টুপি, 
পায়ে কষ্ঠিপাছুকা। মুখে দাড়ি গোঁফ না থাকিলেও 
এরূপ কৌশলে মুখাকৃতির পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল 
যে, সে মুখ দেখিলে ওলন্দাজের মুখ ভিন্ন ইংরাজের 
মুখ বলিয়া কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না! 
তাহার মুখের সহিত সে মুখের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ছিল 
শা। তাহার টুপির পাশ দিয়া যে কেশগুচ্ছ দেখা 
যাইতেছিল তাহা! কীচা-পাকায় মিশ্রিত; তাহা 
তাহার স্বাভাবিক কেশ বলিয়াই ধারণ! হইত। 


ন্মিথ বলিল, “কর্তা॥ আপনার ওলন্দীজ 
ফেরিওয়ালার বেশ নিখুত হইয়াছে। আমারই 
তাক্‌ লাগিয়া গিয়াছে, অন্ঠের ত কথাই নাই! 
আপনার যমতলবটা কি ” 

মিঃ ব্লেক কোন কথ। ন! বলিয়। কাঠের একখানি 
চৌক1 বারকোষ ফিতার সাহায্যে গলায় ঝুলাইয়া 
বুকের কাছে সংস্থাপিত করিলেন। সেই বারকোষে 
কাঠের ও কাচের নানাপ্রকার সুদৃশ্য খেলান৷ 
সাজাইয়! লইলেন। ক্রেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণের 
জন্য একটি ঘণ্টাও সঙ্গে লইলেন। 

অনন্তর তিনি বলিলেন, “এগুলি খাটি ওলন্দাজী 
শিল্প দ্রব্য। যে সকল বিদেশী লোক দেশভ্রমণ 
উপলক্ষে এদেশে আসে, তাহারা এই সকল জিনিস 
দুই চারিটি ক্রয় করিবার লোভ সংবরণ করিতে 
পাবে না। ইহা লইয়া আমি আমার ভাগ্য 
পরীক্ষা করিতে যাইব। সাকোর উপর গিয়া 
এমন স্থানে ঈ/ডাইব যেখান হইতে দুই ধারে বনুদুর 
পধ্যন্ত নজর চলে । বিখেষতঃ আমার সম্মুখ দিয়া 
যাহারা কোন দিকে যাইবে, তাহাদের কেহই 
আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিবে না ।” 

স্মিথ বলিল, "ও কাযটা! আমাকেই কিন্তু ভাল 
মানাইত।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, ত! বটে, কিন্তু তোমাকে 
আমার উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে £ যদি দেখ আমি 
স্থান পরিবর্তন করিয়াছি, তাহা হইলে বুঝিবে আমি 
কাহাকেও সন্দেহ করিয়া তাহছারই অনুলরণ করিতে 
আরন্ত করিয়াছি। তখন তুমি তাড়াতাড়ি বাহিরে 
আ.সিয়। দূরে দূরে থাকিয়া অত্যন্ত সতর্কভাবে আমার 
অনুসরণে প্রবৃত্ত হইবে ।” 

ম্মিথ বলিল, “আপনার মতলব  বুঝিয়াছি 
টাইগারকেও সঙ্গে লইৰ কি?” পু 

যিঃ ব্রেক বলিলেন, হা! তাহাকেও সঙ্গে লইও, 
সে কাষে লাগিতেও পারে। আমি আর বিলম্ব 
কৰিব না, চলিল।ম; আমার সঙ্গে কিছু খাবার 
'আছে, ক্ষুধা পাইলে তাহাই খাইৰ, খাইবার জন্ 
বাসায় আধিব না ।” 

মিঃ ব্রেক পথে আসিলেন। ন্মিথ সেই কক্ষের 
জানালার কাছে বসিয়াই দেখিতে পাইল--তিনি 
সীকোর উপর উঠিয়া একটি স্থান নির্বাচিত করিয়া 
সেই স্থানে আড্ডা লইলেন। 

মিঃ ব্রেক পথিকগণেন দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ত ঘণ্ট' 
বাঙ্জাইয়া বলিতে লাগিলেন চাই প্ভাল তাল 
খেলান!, থাটি স্বদেশী মাল--বড় সস্তা |” 


৩২ 


সে দিন তিনি যতগুলে খেলাশ। বিক্রষ করিলেন 
-যে কোন পেশাদার ফেরিওয়াপাই তাহাতে খুসী 
হইত ) কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি এই বিড়ম্বনায় প্রাবৃত্ত 
হইয়া ছিলেন তাহা সফল না হওয়ায় তিনি সন্ধ্যার 
সময় বিমর্ষ চিন্তে বাসায় ফিরিপেন। তাহার 
একটি দিন বুথা ন্ট হইল । 

মিঃ ব্রেক সেই রাত্রির মত ফেরিওয়ালা 
ইন্পবেশ ত্যাগ করিয়া আটপৌরে ছন্নবেশ ধারণ 
করিলেন, স্মিথকে বলিলেন, প্প্রথম দিনের চেষ্টায় 
কার্ধাসিদ্ধি হইলে আর ভাবনা ছিল কি? এখনও 
কয়দিন এই বিড়ম্বনা ভেগ করিতে হইৰে কে 
বলিবে ?” 

শ্মিথ বলিল, “কার্ধ্যসিদ্ধি হইলে এই কর্্মভোগ 
সার্থক মনে হইবে) কিন্ত ভান সিষেলের উপর 
নজর রাখিবার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সে ব্যবস্থা না করিষাই কি 
নিশ্চিন্ত আছি? হেল্বীকে লওন হইতে আসিবার 
জন্ত তার করিয়াছি। সম্ভবতঃ কাল প্লকালেই সে 
এখানে আসিয়া পড়িবে। সে আসিয়া তান 
সিমেলের উপর নজর রাখিবে।” 

ভানিয়েল হেল্বী ক্কট্‌ল্যাণ্ড হয়ার্ডের সুদক্ষ 
ডিটেকটিভ ছিল, দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত 
সরকারী চাকরী করিয়া এখন যে পেন্সন ভোগ 
করিতেছে । মিঃ কেক অনেক কাধ্যেই তাহার 
সহায়তা গ্রহণ করিতেন। লোকটি বহুদ্শা, সতর্ক, 
বুদ্ধিমান, ও বিশ্বাসী। মিঃ ব্রেক ম্মিথের 
হ্যায় তাহার উপরেও সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে 
পারিতেন। 

ছেল্বী পরদিন প্রভাতে মিঃ ব্রকের সহিত 
যোগদান করিল। মিঃ ব্রেক সেই দিনই তাহাকে 
ভান মিমেলেব গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার 
ভার দিলেন; কিন্তু মিঃ ব্রেক ফেরিওয়ালা সাজিয়া 
ক্রমাগত নয় দিনেও রিংউড বা তাহার ভগিনীকে 
মুহূর্তের জন্যও দেখিতে পাইলেন না) তিনি অস্থির 
হইয়া! পড়িলেও তখন সে পথ ত্যাগ করিতে 
পারিলেন না। এদিকে ঠ্ল্বৌও নানাস্থানে ভান 
সিমেলের অনুসরণ করিয়! মিঃ ব্রেককে কোন নূতন 
খবর দ্বিতে পাবিল না। সে কেবল ঘুরিয়। ঘঘুরিয়! 
হয়রাণ হইতে লাগিল! ভান সিমেল একদিনও 
রিংউডের সহিত «দখা করিতে গেল না। 

অৰশেষে শ্থিখ হতাশ হইয়া বলিল, “কর্ত' 
আমর! অনর্থক এখানে সময় ন্ট করিতেছি! 
রিংউড আপনাকে হত্যা করিতে না পারিয়। ধরা 


দীনেন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


পড়িবার ভয়ে.বোধ হয় হল্যাণ্ড হইতে চম্পট দান 
করিয়াছে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমার বিশ্বাস, তাহারা 
এখনও এই নগরেই আছে ।” 

শ্মিথ বলিল, “আপনার এরূপ ধারণার কোন 
করণ আছে কি ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তাহার! আমাকে হত্য। 
করিবার উদ্দেশে ত এখানে আসে নাই, উহ?! ছিল 
লাভের উপর ফাউ মাত্র! তাহারা লর্ড লিন্ডেশের 
নেকলেস্‌ হড়াটার সদ্গতি করিতে আসিয়াছে 
এরূপ মহামূল্য হীরকহার এত শীঘ্র তাহারা বিক্রয় 
করিতে পারে নাই। এ ত আলু পটোল নয় যে, 
বোঝা নাবাইবামাত্র মাল সাবাড় হইয়া যাইবে ।* 

দশমদিনেও মিঃ ব্রেক পণ্যদ্রব্য লইয়া যথাস্থানে 
উপস্থিত হইলেন; নান! দ্রব্য বিক্রয় করিতে 
করিতে সন্ধ্যা হইয়া আপিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে 
গাঢ কুয়াসায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইযা গেল! মিঃ 
ব্রেক হঠাৎ দেখিতে পাইলেন একটি পবমানুন্দরী 
যুবতী আড়্বরপূর্ণ পরিচ্ছদে সম্ভিত হইয়৷ তীহাব 


,সন্মুখ দিয়! চলিয়া যাইতেছে ; যুবতীর তরল চক্ষুতে 


লালসার শিখা যেন বিদ্যুৎ-বিকাশ কঠিতেছিল ! মিঃ 
রেক ততক্ষণাৎৎ তাহাকে চিদ্তে পারিলেন--সে 
মিস্‌ রিংউড ! 

মিঃ ব্রেক তাহার পরিচিত পার্ববত্ত একজন 
ফেরিওয়ালাকে তাহার পণ্যত।র জিম্ব' করিয়৷ দিষ। 
মিস্‌ রিংউডের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দশদিন 
চেষ্টার পর তাহার আশা পুর্ণ হওযায তাহার সদয় 
আনন্দে ও উৎসাহে পুর্ণ হইল। 


দশম পরিচ্ছেদ 


ফাদে পা! 


মিস্‌ রিংউড মন্থরগতিতে তাহার গন্তব্যপথে 
অগ্রসর হওয়ায় কিছু দুরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ 
করিতে মিঃ ব্রেকের কোন অন্ুবিধা হইল না। 
কুগ্কাটিকা ক্রমেই এত গাঁচ হইয়া উঠিল যে, মিঃ ব্রেক 
ক্রমশঃ তাহার অত্যন্ত নিকটবর্তী হইলেও সে 
তাহাকে দেখিতে পাইল না; মিস্‌ রিংউড 
নিঃশক্কচিত্ে চলিতে লাগিল। সে একবারও মুখ 
ফিরাইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল না। যদিষে 


থরের টেকি ৩৩ 


পশ্চাতে চ।হিত-_তাহী হইলেও সে তাহাকে সন্দেহ 
করিতে পারিত না। 

মিস্‌ রিংউড সাঁকো পার হইয়া কিছুদ্বর গিয়া 
আর একটি পথে গ্রবেশ করিল। এই পথের ধারে 
কতকগুলি বড় বড় জমকালো! বাড়ী ছিল; বাড়ীগুলি 
বিচ্ছিন্ন, প্রত্যেক বাড়ীর আশেপাশে অনেকখানি 
ফাকা যাষগা পড়িয়া ছিল। যিস্‌ রিংউড এইরূপ 
একটি অট্রালিকার প্রকাণ্ড দ্রেউড়ীর ভিতর প্রবেশ 
করিল। দেঁউড়ীর ভিতর ফুলবাগান, তাহার ভিতর 
দিয়! অদ্রালিকায় উঠিবার পথ। এ পথে একখানি 
গাড়ী অনায়াসে যাইতে পারে। 

মিঃ ব্রেক তাহার পশ্চাৎ্ৎ পশ্চাৎৎ দেউড়ীতে 
প্রবেশ করিয়া ফুলবাগানে একটি গুল্সের আডালে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই স্থান হইতে তিন 
দেখিতে পাইলেন, মিস্‌ রিংউড অট্রালিকার বারান্দায় 
উঠিরা পকেট হইতে চাবি বাহির করিল, এবং 
তদ্বারা একটি দ্বার খুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ 
করিল। বারান্দায় একটি ল্যাম্প জলিতেছিল। 

মিস্‌ রিংউড, ভিতর হইতে সেই কক্ষের 
দ্বার রুদ্ধ করিল। 

মিঃ ব্রেক মনে মনে বপিলেন, “বুঝিলাম সুন্দরি ! 
এখানেই তোষার বাস।! তোমার ভাই এখানে 
থাকে কি না জানিতে পারিলে স্ববিধা হইত! 
যখন এখানে আসিয়। পড়িম্াছিঃ তখন সকল সঙ্ধান 
না লইয়! ধিরিতেছি না।৮ 

কিন্তু সন্ধান লওয়ায় বিপদের আশঙ্কা! ছিল। 
অন্ত লে।ক হ্ইলে গেরূপ অসমসাহসেব কার্যে 
প্রবৃত্ত হইতে ইতশ্ততঃ করিত; কি্তু মিঃ ব্রেক 
বিপদকে অঙ্গের ভূষণ মনে করিতেন! তিনি 
ভাঁবিলেন, “এই ছদ্মবেশে যদি হঠাৎ ধরা পড়িয়া 
যাই, তাহা হইপে উহ্ারা আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য 
বুঝিতে না পারিয়। খাবিবে আমি চুরি করিতে 
আপিয়াছি; শ্ুতরাং আমাকে ধরিতে পারিলে 
পুলিশের হাতে সমর্পণ করিবে । পুলিশের কবল 
হইতে নিষ্কৃতি লাত আমাব পক্ষে কঠিন হইবে 
না। ইহা ভিন্ন অন্য বিপদের আশঙ্কা নাই; 
কিন্ত যদি আমাকে চোর মনে না করিয়া আমাপ 
'অন্ত কোন মতলব আছে বলিয়া সন্দেহে করে-_- 
এবং কোনরূপে আমার ছন্মবেশ ধরা পড়ে--তাহা 
হইলেই অবস্থাট! জটিল হইয়া উঠিবে ) এমন কি, 
দড়ির কলের ঘটনার মত কাও্ও ঘটিতে পারে !” 

মিঃ ব্রেক সেই অট্রালিকার বারান্দ! ঘুরিয়। 
একটি কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলেন; বাতায়নপথে 


দীপরশ্রি প্রতিফলিত না হওয়ায় কক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন 
বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। তিনি সেই কক্ষের 
রুদ্ধদ্বারে কণস্থ'পন করিয়! রুদ্ধ নিশ্বাসে দীড়াইয়। 
রহিলেন। অল্লক্ষণ পরে তিনি দেখিতে পাইলেন 
যিস্‌ রিংউড সেই কক্ষের জানালা খুলিরা মাথা 
বাড়াইয়া কি দেখিল! তখন পে সেই কক্ষে 
প্রবেশ করিয়াছিল? কিন্তু মূহুর্ত পরেই সে মাথা 
সরাইয়৷ লইয়া! জানাল! বন্ধ করিল। 

কয়েক মিনিট পরে মিঃ ব্রেক সেই কক্ষে 
পুরুষের কণম্বর শুনিতে পাইলেন। স্বর অত্যন্ত 
মদ, বিশেষতঃ রিংউডের কণ্ম্বর তাহার অপরিচিত) 
সুতরাং সোকট। রিংউড কি না তাহা তিনি স্থির, 
করিতে পারিলেন ন!। 

কিন্তু তাহার কৌতুহল উত্তরোত্তর বদ্ধিত 
হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি কৌতুহল দমন 
করিতে না প রিয়া লোকটি কে, সে রিংউড কি 
না, তাহা পরীক্ষা করিতে কৃতসন্বল্প হইলেন। 
কিরৎকাল পরে পদশব্দ শুণিয়া তাহার বোধ হুইল 
তাহার। সি”ড়িদিয় দ্বিতলে উঠিতেছিল। 

মিঃর্রেক দ্বিতলের দিকে চাহিলেন। নিয়স্থ 
কক্ষের উর্ধে আর একটি কক্ষ আছে, তাহা 
তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা 
করিয়া রেশিংএর উপর উঠিলেন। রেলিংএর পাশেই 
জোড়া থাম; রেলিংএর উপর দীড়াইয়া হাত 
তুলিয়া থামের কাণিশ স্পর্শ করিতে পারিলেন। 
তিনি উভয় হস্তে কাণিশ ধরিযা সার্কাশওয়ালার 
মত বাহুদ্বয়েব মাংসপেসীর সাহায্যে এবং পদদয় 
দ্বার" স্তস্ত অবলম্বনে অল্প চেষ্টায় কাণিশে উঠিতে 
সমর্থ হইপেন। এই কাণিশের উপর দ্বিতলের 
বারান্দা । কাণিশে উঠিয়া সেই বারান্দায় 
আরোহণ করিতে তাহাকে অধিক কষ্ট পাইতে 
হইল না। 

মিঃ রেক সেই বারান্দা দিয়! দ্বিতলস্থ কক্ষের 
দেওয়ালের নিকট উপস্থিত হইলেন; দেওয়ালে 
কান পাতিয়া এবার তিনি পুরুষটির কম্বর স্পষ্ট 
শুনতে পাইলেন। কণস্বরে মাকিণ মূলুকের 
লোকের কথার টান! ৃ 

মিঃ ব্লেকের স্মরণ হইল, মিলি বলিয়াছিল 
রিংউড ও তাহাব ভগিনীর কণ্ন্থরে সে মার্কণ- 
ৰাসীদদের কথার টান লক্ষ্য করিয়াছিল; ন্ুতরাং 
তাহার ধারণা হইল, উহ্বারা হ্রাতা ভগিনী উভয়েই 
সেই কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । মিঃ ব্রে+ 
নিঃশব্ব-পদসঞ্চারে সেই কক্ষের ছ্বারপ্রান্ত হইতে 


৩৪ দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


আলোকিত বাতায়নের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। 
সেই বাতায়নের খড়খডিব পাশীগুলি বন্ধ ছিল না, 
এজন্ত তিনি ছাদে দাডাইয়া৷ সেই কক্ষের অভ্যন্তপ- 
ভাগ স্পট দেখিতে প ইলেন। 

তিনি সেই বাতাযনের বাহিরে দীভাইয়া 
থাকিতে থাকিতেই হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটি! 
জানালার খডখডিব পাল্লাংজোডাটা বাহিরেব দিকে 
না থাকিযা ভিতবেন দিকে ছিল, এবং তাহার 
ছিটুকিনি আটা ছিল না। হঠাৎ একট! দমকা 
বাতাস আসা সেই খড়খডির পাল্ল। ছুইখানি 
সখবে খুলিযা গেল ; সঙ্গে সঙ্গে ছাদের সেই অংশ 
গৃহকক্ষস্থ উজ্জল আলোকে আলোকিত হইল। 
রিংউভ তৎক্ষণা্ষ সেইদ্িকে চাঁভিযা ছদ্মবেশী 
রেককে জানালার বাহিরে দগ্ডাযমাঁন দেখিতে 
পাইল। মিঃ ব্রেক ধবা পড়িবার আশঙ্কা 
সেখান হইতে সরিয়া পড়িবার পূর্বেই রিংউড 
এক লম্ফে জানালাব কাছে আসিযা দীডাইল, 
এবং টোটাতরা পিস্তল মিঃ ব্লেকেব ললাটে 
উদ্যত করিয়া কঠোর স্বরে বলিল, “ওধে বেটা 
চোর, এখানে বঝি চুবি কবিবাব মতপবে 
আসিষাছিস্? মাথার উপর দুইহাতি তূলিয! স্থিব 
হইয়। দডাইয়া থাক্‌, পলাইবার চেষ্টা করিলেই 
গুলী করিব ।” 

মিঃ ব্লেক সহজে আত্মসমর্পণ করা সঙ্গত মনে 
করিলেন না) তিনি বুঝিলেন আত্মসমর্পণ কবিলেই 
তাহার ছল্সবেশ ধরা পড়ব, এবং যদি এই' ছুর্ব তত 
তাহাকে চিনিতে পাবে, তাহা হইলে তাহাকে 
প্রাণের আশ! ত্যাগ করিতে হইবে; সে নিশ্চয়ই 
তাহাকে হত্য। করিবে । 

কিন্ত মিঃ ব্রেককে ধরিতে হইলে ঘরের ভিতব 
দাড়াইয়। ধরিবার উপায় ছিল ন|; জানালায় 
লোহার শিক তাহার গতিবোধ করিল, সুতরাং সে 
জানলার পার্স্থ দ্বাব খুলিয়া তাহাতে ধরিবার 
জন্য ছাদে আসিল ; সেই অবসরে মিঃ ব্রেক বারান্দার 
ছাঁদ হইতে থামের কার্ণিশেব উপব নাযিয়া 
পড়িলেন। তিনি কার্ণিশ হইতে নীচের বারান্দার 
রেদিংঞএর উপর অবতরণ করিয়াছেন এমন সময় 
বারান্দার ছাদে রিংউডের কথম্বর শুনিতে পাইলেন। 
তখন রেলিংএর উপর হইতে নীচে লাফাহইয়া 
পড়িয়াও পলায়নের সুযোগ পাইলেন না; তিনি 
পলায়নের উপক্রম করিতেছেন--এমন সময় সেই 
অট্রালিকার দ্বার খুলিষা কয়েকজন লোক ক্রতবেগে 
তাহাকে ধরিতে আগ্িল। 


মিঃ ব্রেক সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন--তী।হার 
আততায়ীরা সংখ্যায় চারিপাচজন! এগুলি 
লোকের কবল হইতে বলে বা কৌশলে মুক্তিলাভ 
করা অসম্ভব বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। তিনি 
কয়েক পদ্দ অগ্রসর হইতে না হইতে তাহারা 
তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার্দের তিনজন 
চক্ষুপ্ন নিমিষে ঠাহাকে জড়াইয়া ধরিল, আর একজন 
একট! ক্যান্থিসের বস্তার মুখ ফাঁক করিয়। তাহার 
মধ্যে তাতার মাথা পুরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। 
এই তাবে ভাহার মুখ বন্ধ হওয়ায় শ্বাসরোধের 
উপক্রম হইল; এবং অতঃপর মুক্তিলাভের চেষ্টাও 
অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই অবস্থায তাহার 
আততায়ীর! তাহ|কে ধরাধরি করিয়া ঘরের ভিতর 
লইয! চলিল। তাহার! গৃহমধ্যে প্রবেশ কবিযা 
দ্বারের অর্গল রুদ্ধ কবিল। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


ছচ্মুবেশ ধরা পড়িল! 


অতঃপব কি ঘটিল, মিঃ ব্রেক তাহা জানিতে 
পারিলেন না) তিনি গৃহমধো নীত হইবার 
অব্যবহিত পরেই মুচ্ছিত হইযাছিলেন। তাহার 
আততাধীরা তাহাকে লইয়া সেই কক্ষ হইতে 
অট্ালিকার পশ্চা্বস্তী একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ 
করিল! তাহার আততায়ীরা স্বকলেই জেম্‌স 
রিংউড ও তাহার ভগিনী ইরেণীর স্বদেশবাসী, 
আমেরিকান। মিঃ ব্রেক সেই ক্ষুদ্র কক্ষে নীত 
হইবার অব্যবহিত পরেই জেমস রিংউড ও তাহার 
ভগিণী ব্যগ্রভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। 

রিংউড উত্তেজিত স্বরে বলিল, ণচোর বেটা 
ধরা পড়িয়াছে ত? চুরির মতলবে এই শয়তান 
দোতালার ছাদে উঠিয়াছিল ! কি সাহস! ভাগ্যে 
দম্কা বাতাসে জানালার খড়খড়ি খুলিয়া গিয়াছিল, 
নতুবা উহার শুভাগমনের কথা৷ জানিতে পাঞ্তাম 
না| আমি উহাকে সেইখানেই গুলী করিতাম, 
পাছে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া পুলিশ আসিয়া 
হাজির হয়, এই ভয়ে আমি উহাকে তখন গুলী 
করি নাই; ছাদে গিয়া ধরিবার পূর্বেই 
সট্রকাইয়াছিল 1 

একজন অন্চর বলিল, "গুলী না করিয়! ভালই 
কবিয়াছেন, শেষে হয় ত কেঁচে। খুঁড়িতে গিয়৷ সাপ 


ঘরের ঢেকি ৩৫ 


উঠিরা পড়িত ! পুলিশকে কাছে আমিতে দেওয়া 
আমাদের পক্ষেও ত নিরাপদ নহে । আপনার 
চেঁচামেচি গুনিয়' আমরা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে 
বাহিব হইয়া দেখি_-বেট! চম্পট দেওয়ার যোগাড় 
করিতেছে; কিন্তু যমের হাতি ছাঁড়াইয়া কি 
পলাইবার যে আছে ?--সে যাহাই হোক, লোকট। 
কে? চোর না আর কিছু ?” 

বিংউড বলিল, “আগে তাহাই জান! দরকার। 
সাধারণ চোর হইলেও হইতে “"রে। বস্তার মুখ 
খুলিয়া উহার মাথাটা বাহির করিয়! দাও, চাদের 
মুখখানা দেখি ।” 

তাহার আদেশে মিঃ ব্রেকের মস্তক হইতে 
ক্যান্থিশের বস্তাটি অপলারিত হইল। রিংউড একট! 
বাতি লইয়া তীক্ষ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে 
চাহিল। এবং তাহার চোখ মুখ ও কেশরাশি 
দেখিয়া গম্ভীর ম্বরে বলিল, প্লোকটা ওলন্দাজই 
বটে, পাতি চোর!” অর্থাৎ তাহাদের মত 
উচ্চশ্রেণীর চোর নছে। 

মিস রিংউড মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়! 
অস্ফুট আর্তনাদ করিয়! উঠিল ; তাহা শুনিয়া রিংউড 
সবিস্ময়ে বলিল, “কি হইল ইরেণী! তোমার এপ 
ভাবান্তরের কারণ কি ?” 

ইরেণী রিংউড বলিল, “এ যে আমার চেনা মুখ 1” 

ধিংউড বলিল, “চেনা মুখ! ইহাকে কোথায় 
দেখিয়াছ বল ত।” 

হবেণা বলিল, “লোকটা হাইব্রীজে দাঁড়াইয়া 
কতকগুপা খেলানা লইয়। ফেরি কবিতেছিল, 
আমাকে উহার সম্মুখ দিষা আসিতে দেখিয়া বোধ 
হয আমার অনুসরণ করিয়াছিল |” 

রিংউভ ছুই চোখ কপালে তুলিযা বলিল, 
“তোমার অনুসরণ করিযাছিল! এত লোক 
থাকিতে তোমার অনুসরণ করিবার কারণ কি?” 

ইরেণী বলিল, প্উহার মনের কথা কিরূপে 
বলিব? এই মাক বলিতে পারি আমার অনুসরণ 
না করিলে আমার এখানে পৌছিবার অল্প পরেই 
উহাকে এখানে দ্বেখিতে পাওয়া যাইত না।” 

রিংউড, বলিল, “তোমাকে চিনিতে না পারিলে 
এ বেট। নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করিত না। 
ওলন্দা্জ ফেরিওযাল!-_কি উদ্দেশ্যে তোমাঁর অনুসরণ 
করে? লোকটা সত্যই ফেরিওয়ালা কি না সন্দেহ 
হইতেছে! চুরি ভিন্ন তবে কি উহার অন্য কোন 
রকম মতলব ছিল ?-াড়াও দেখি--।” সে 
বাতিটা মিঃ ব্লেকের মুখের উপর ধরিয়া অঙ্কুলী ছারা 


তীহার গলার উপর ধর্ষণ করিতে লাগিল, তাহার 
পর অন্গুলীট| পরীক্ষ। করিয়া বলিল, ৭চব্ধ্বি মিশাইয়া 
মুখে রঙ্গের পৌচ দিয়াছে দেখিতেছি 1-লোক্টা 
ছল্মবেশী।” 

রিংউডের একজন অনুচর মিঃ ব্লেকের মস্তকস্থ 
কেশের গুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে 
পরচুলাগুচ্ছ খসিয়৷ আসিল; কিন্ত রিংউড তখনও 
তাহাকে চিনিতে পারিল না, সে তাহার ভগিনীকে 
বলিল, “ইব্েণী তোমার কাছে নারিকেলের 
যাখম আছে?” 

ইরেণী বলিল, “হা! আছে, আনিতেছি ।_-সে 
তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে নারিকেলের মাখমের কৌটা! 
আনিয়। রিংউডের হাতে দিল। 

রিংউড কৌটা খুলিয়া আঙ্গুলে করিয়া কিঞ্চিৎ 
মাখম তলিযা লইল, এবং তাহা দিয়! মিঃ ব্লেকের 
মুখের উপর ঘষিতে লাগিল! এই প্রক্রিয়াখ মিঃ 
ব্রেকির মুখের সমণ্ত রঙ্গ উঠিয়া গিয়া তাহার 
মুখমগ্ডলের স্বাভাবিক বর্ণ পরিস্ফুট হইল। রিংউড 
ব্যাকুল স্বরে বলিয়া! উঠিল,২-ক সর্বনাশ! এ যে 
রবার্ট ব্রেক !” 

ইরেণী সভয়ে বলিল, “গোয়েন্দ। ব্রেক !--হল্যাও 
পর্য্যস্ত আমাদের অনুসরণ করিয়াছে ?” 

একজন অনুচর বণিল, “ভাগ্যে আমরা ইহাকে 
ধবিতে পারিয়াছি। ইন্দ্র খাঁচায় পড়িয়াছে, 
আমাদের হাত ছাড়িয়া পল/ইবে কোথায় ?” 

রিংউড বলিল, “আমাদের একটা মস্ত ফাড়া 
কাটিয়া গেল। বেটা সেদিন মরিতে মরিতে ঝাচিয়া 
গিয়াছে; আঙজ আর উহার রক্ষা নাই। উহাকে 
সাবাড় করাই চাই, নতুবা আমাদের বিপদের সীমা 
থাঁকিবে না,” 

ইরেণী বলিল, “ক কৌশলে ইহাকে ভবপারে 
পাঠাইবে ?” 

রিংউড বলিল, “খুন করিয়া বাগানের পশ্চাতে 
খালের জলে বস্তাবন্দী করিয়া ফেলিয়া দিলেই 
চলিবে ।” 

রিংউডের আদেশে, তাহার অনুচরের৷ যিঃ 
ব্লেকের দেহের উদ্ধভাগ বস্তায় পুরিয়৷ তাহাকে কাধে 
তুলিয়া লইল, এবং সেই কক্ষ হইতে বাহির হুইয়া 
বাগানের দিকে চলিল। ইরেণী তাহাদের অনুসরণ 
না করিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। 

কয়েক মিনিট মধ্যে মিঃ ব্রেক সংজ্ঞহীন অবস্থায় 
খালে? ধারে নীত হইলে রিংউডের আদেশে তাহার 
যাখা ও পা! ধরিয়া সশব্ধে খালের জলে নিক্ষেপ করা 


৩৬ 
হইল। তিনি খালের ভলে জীবন্ত সমাহিত 
হইলেন। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
উদ্ধার 


এইবাব আমপা শ্সিথের কথা বলিব সে 
তাহার ঘরে জানলার ধাবে বসিয়াই পথের উজ্ল 
আলোকে দেখিতে পাইল, মিঃ ব্রেক পণ্যদ্রব্যপূর্ণ 
বারকোবখানি অন্ত একটি লোকের হাতে দিয়া 
একটি রমণীর অনুসরণ করিলেন ।--ইছা৷ দেখিয়াই 
সে অনুমান করিল এই রমণী মিস্‌ রিংউড ভিন্ন অন্য 
কেহ নে । মিঃ ব্রেকের পূর্বব-উপদেশ স্মরণ করিয়া 
সে তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং 
টাইগারের শিকল ধরিয়া মিঃ ব্লকের অন্ুলরণে 
প্রবৃত্ত হইল। সে বুঝিয়াছিল, মিঃ লেক যদি কোন? 
রূপে বিপন্ন হন, তাহা হইলে তাহার ও টাইগারের 
সাহায্য গ্রহণ তাহার পক্ষে অপরিহাষ্য হইবে। 

মিস্‌ রিংউভ আগে আগে চলিতেছিল; 
নিবিড কুগ্াটিকাস্তর ভের করিয়৷ শ্মিথ তাহাকে 
দেখিতে পাইলেও মিঃ ব্রেক মুহুত্তের জন্যও তাহার 
দৃষ্টি অতিক্রম করেন নাই। সে ছায়ার স্ায় 
তাহার অন্থুলরণ করিতে লাগিল। 

মিঃ ব্রেক যখন মিস্‌ রিংউডের বচ্চার ৫দউড়ীর 
ভিতর প্রবেশ করিলেন, তখন সে টাইগারকে সঙ্গে 
লইয়! দেউডীর ভিতর প্রবেশ করা সঙ্গত মনে 
করিল না। যাঁদ টাইগার হঠাৎ চীৎকার করে 
কিম্বা কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে 
বিপদ ঘটিতে পারে ভাবিয়া শ্মিথ দেউড়ীর বাহিরে 
একটি গাছের আড়ালে দীড়াইয়৷ রহিল । 

মিঃ ব্রেক দীর্ঘকাল ফিরিলেন ন৷ দেখিয়। শ্মিথ 
চঞ্চল হইয়! উঠিল; অতঃপর তাহার কি কর! উচিত 
তাহাই ভাবিতেছে--এমন সময় সে সেই অ্রালিকার 
সন্রিকটে কয়েকজন লোকের সোরগোল ও ধস্তাধর্তির 
শব শুনিতে পাইল! ইহাতে সে উৎকন্ঠিত ও 
ভীত হইয়া নিঃশব্দে দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল । 
সেদূর হইতে দেখিল কয়েকজন লোক একট! বোঝ৷ 
ধরাধারি করিয়া ঘরের ভিতর লইয়! গেল ও ভিতর 
হইতে দরজ। বন্ধ করিয়া (দল। 

শ্মিথের সন্দেহ হুইল, মিঃ ব্রেক হঠাৎ ধরা 
পড়িয়াছেন, তাঁহার আততায়ীর। তীহাকেই বহিয়া 


দীনেন্দ গ্রম্থাবলা 


ঘবের ভিতর লইলা গেল! সম্ভবতঃ তীহার চেতনা 
বিলুপ্ত হইয়াছে, নতুবা তিনি উদ্ধার লাভের চেষ্টা 
করিতেন; অন্ততঃ সাহায্য লাভের জন্য চীৎকারও 
করিতেন।-_স্মিথের আতঙ্কের সামা রহিল না! 
তাহার বিশ্বাস হইল কেবল মিস্‌ ব্রিংউড নে, 
তাহার ভ্রাতা ম্বন্ুচরবর্গের সহিত সেই অট্রালিকায় 
বাস করিতেছে; যিঃ ব্রেক যদি ধর! পড়িয়া থাকেন 
_তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই তীহাকে হত্যা 
করিবে ! 

স্মিথ অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থিব করিল, মিঃ 
রেক সত্যই শত্র-কবলে নিপতিত হইয়াছেন কি ন' 
অগ্রে তাহার সন্ধান লইবে, তাহার পর পুলিশে 
সাহায্যে তাহাকে উদ্ধার করিবে। 

এইরূপ স্থির করিয়া স্মিথ টাইগারকে সঙ্গে 
লইয়া অদ্রালিকার নিকট উপস্থিত হইল। ধরা 
পড়িবার সম্ভাবনা সত্তেও বিপন্ন প্রভূ প্রাণরক্ষা4 
জন্ত সেকোন বিপদকেই আলিঙ্গন করিতে তখন 
কুম্ঠিত হইল না 

স্মিথ দরজায় বর্ণনংলগ্ল করিয়া মিনিট-দুই 
দাডাইয়া রহিল, কিন্তু কাহারও সাড়াশব্দ না পাইয়া 
সে বুঝিল লোকগুলা ভিতরবাঁড়ীতে চলিয়া গিয়াছে ; 
সুতরাং সে আর নেখানে না দাডাইয়! টাইগাঁরকে 
লইয়া সেই অস্টালিকার পাশ দিয়া খিড়কীর দিকে 
চলিল। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না, 
সে দেখিল উচ্চ বাশের বেড়া দিয়া খিড়কীর পথ 
বন্ধ রহিয়াছে! এই বেড়া বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত ! 
উচ্চ বেড়া) ভাহ1 উল্লজ্ঘন করিবার উপায় ছিল না, 
সে ভাবিল, বেড়া ভাঙ্গিয়৷ ভিতবে প্রবেশের চেষ্টা 
করিবে, কিন্তু বেড়! ভাঙ্গিবার শব্দে সন্দেহব্রমে কেহ 
সেই দিকে আসিতে পারে ভাবিয়া, সে এই সঙ্কল্প 
ত্যাগ করিণঃ ইঠাঞ্খ তাহার মনে হইল দুই তিনটা 
বাড়ী ঘুরিয়া সে সেই অট্রালিকার পশ্চাতস্থিত 
খালের ধারে উপস্থিত হইতে পারে, তাহ! হইলে 
সেই দিক দিয়া অদ্রালিকার খিড়কীতে যাওয়া 
অসম্ভব হইবে না।--ন্মিখ আর সেখানে সময় নষ্ট 
না করিয়া টাইগার সহ দেউডী দির। বাহিরে ফিরিয়া 
গেল, এবং কয়েকটি বাড়ী অতিক্রম করিয়া একটি 
সরু গলি দিয়! খালের ধারে উপস্থিত হইল। এই 
স্থানে যাইতে তাহার অনেকট! সময় ন্ট হইল। 

খালের ধারে আসিয়৷ স্মিথ দেখিল সে অনেক 
দুরে আসিয়া পড়িয়া, রিংউডের বাসার খিড়কীর 
নিকট যাইতে হইলে খালের ধারে ধারে কয়েক শত 
গজ যাইতে হইবে, তাহার পর সেখান হইতে 


ঘরের টেকি ৩৭ 


রিংউডেব খিড়কীর পথ খু'জিয়৷ লইতে হইবে। 
একে অন্ধকার, তাহার উপর নিবিড় কুস্কাটিকা, 
খালের ধার দিয়া অগ্রসর হইতে সে পদে পদে বাধ! 
পাইতে লাগিল, কিন্ত সকল বাধা অতিক্রম করিয়া 
সে পা৷ টিপিয়! চলিতে লাগিল। 

এই ভাবে সে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন 
সময় সেনর্দীর জলে কোন গুরুভার দ্রব্য পতনের 
ঝপাং শব শুনিতে পাইল! দে আর অগ্রসর না 
হইয়৷ টাইগারের শিকল দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়! ধরিয়া 
গেই স্থানেই স্থির ভাবে দীড়াইল, তীক্ষ দৃষ্টিতে সম্মুখে 
চাহিয়া কিছু দুরে কয়েকট! মমুষ্য-মুত্তি দেখিতে 
পাইল। অঞ্ধকারে স্পষ্ট দেখিতে না পাইলেও, 
কয়েকজন মান্থুষ যে দল বাধিধা খালের ধার হইতে 
রিংউডেয় বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল, এ বিষয়ে 
তাহার সন্দেহ রহিল না। 

“তবে কি ইহার! কর্ত'কে মারিয়া জলে ফেলয়া 
গেল ?--এই কথা ভাবিয়৷ স্মিথ ক্ষিবৎ হইয়া 
যথাসাধ্য দ্রতগতি প্রেই দিকে চলিল! প্রতি 
পদক্ষেপে সেই ছূর্গম পথে তাহার পদস্থলন হইতে 
লাগিল, তাহার পায়ে পুনঃ পুনঃ আঘাত লাগিল? 
কিন্তু সে তাহা গ্রহ না করিয়া রদ্ধনিশ্বাসে অগ্রসর 
হইল। যে স্থানে দে সেই মন্ুষা-ুদ্তিগুপিকে 
দাড়াইয়। থাকিতে দেখিয়াছিল--মেই স্থানে উপস্থিত 
হইবার পূর্বেই ট:ইগ|র সবেগে তাহার হাতি হইতে 
শিকল ছাড়াইয়। লইয়া, মুহূর্তে খালের জলে-লাফা ইয়া 
পড়িল! টাইগারের এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ 
বুঝিতে পারিয়া* শ্মিথর সর্বাঞ্গ কণ্টকিত হইয়া 
উঠিল; সে তৎক্ষণাৎ টাইগারের অন্ুলর্ণ করিল। 
কিন্তু তাহাকে অধিক দুর যাইতে হইল না, টাইগার 
প্রা একগ্ল৷ জলে ডুব দিয়! দাতে করিয়া কি 
টানিয়! তুলিল! ম্মিথ তাহা স্পর্শ করিয়াই 
বুঝিতে পারিল--তাহা কোটের একটা অংশ! 
শ্মিথ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে ডুব দিয়া হাত বাড়াইতেই 
মিঃ ব্রেকের একখানি পা৷ তাহার হাতে ঠেকিল। 
তখন সে ছুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া 
তাড়াতাড়ি তীরে টানিয়া তৃলিল। 

কিন্তু মিঃ ব্রেক জীবিত আছেন কি না তাহা সে 
ঝিতে পারিল না। তাহার চোখ ফাটিয়া অশ্রপাত 

তে লাগিল; সে তাড়াতাড়ি বস্তাটা খুলিয়া 
ফেলিয়া তাহার কোটের ও সার্টের বে'তাম খুলিয়া 
দিল, এবং তীহার বক্ষঃস্থলে করতল সংস্থাপিত 
করিয়। বক্ষের স্পন্দন পরীক্ষ। করিতে লাগিল। 

সে তাহার বক্ষে মৃদুষ্পন্দন অন্গুভৰ করিয়। 


০৩৫ 


আনন্মাতিশয্যে আত্মহারা হইল, অশ্দুটস্বরে বলিল, 
“এখনও প্র1ণ,আছে ; আঃ, ঝাচিলাম! বোধ হয় 
চেষ্টা করিলে এখনও কর্তাকে বাঁচাইতে পারিব। 
কিন্তু একা কি করিব? এখানে এখন কাহার 
সাহায্য পাইব? কাহারও সাহায্য ভিন্ন ত কর্তার 
প্রাণরক্ষা হইবে না।--কি করি? এখন কি 
করি?” 

জলযগ্র ব্যক্তির প্রাণরক্ষার জন্ত যে সকল উপায় 
অবলম্বন করিতে হয়, তাহা শিথের সুবিদিত ছিল। 
সে সেই সকল প্ররক্রিয়া-সাহায্যে মিঃ ব্রেকের সংজ্ঞা- . 
সঞ্চারের চেষ্ট! করিতে লাগিল। প্রায় পনের 
মিনিট চেষ্টার পর তাঁহার ধনীর বেগ সে বুঝিতে 
পারিল, বক্ষের স্পন্দনও ম্পষ্টতর হইল, এবং শ্বাস 
বছিতে লাগিল। ম্মিথ বুঝিল তাহার চেষ্ট। বিফল 
হয় নাই। সে অধিকতর উৎসাহের সহিত তাহার 
শুশ্বমা করিতে লাগিল। 

হঠাৎ পশ্চাতে কাহার পদখব শুনিয়া স্মিথ 
চমকাইয়া উঠিল, শত্রুরা হয় ত সন্ধান লইতে 
আপিয়াছে মনে করিয়া সে টাইগাঁরকে সতর্ক করিয়া 
বিছ্াদ্বেগে উঠিয়া ঈাড়াইল; মুহত্ত পরেই সে বুঝিল 
_তাহারা শত্রু নহে, দুইজন পুলিশ কন্ষ্টেবল 
রেদে বাহির হইয়া খালের ধার দিয়া যাইতেছে! 

স্মিথ সজ্মেপে সকল কথা তাহাদের গোচর 
করিণ। তাহার কথ! শুনিয়া তাহারা তখনই 
দলবল লইয়! বদমায়েলদের গ্রেপ্তার করিতে চাহিল) 
কিন্তু স্মিথ বলিল, "তাহাদিগকে কিছু পরে গ্রোর 
করিলেও চলিবে, আগে ইহাকে ঝাঁচাও। নিকটে 
কোন ডাক্তার আছে কি?” 


একজন কন্ষ্টেবল বলিল, “ই গলির মোড়েই 
ডাক্তার হাগবেনের বাড়ী। চল, উহাকে তুলিয়া 
লইয়! ডাক্তারের বাড়ীতে রাখিয়া আসি।” 

কন্ষ্টেবলঘ্বয় ও স্মিথ মিঃ ব্রেককে ধরাধরি করিয়া 
ডাক্তারের গৃহে লইয়া গেল। ভাক্জার বাড়ীতেই 
ছিলেন; তিনি প্রাচীন ও বুদ চিকিৎসক। 
তিনি শ্মিথের নিকট মিঃ ব্রেকের বিপদের কথা 
শুনিয়া তাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন? তাহার 
সিক্ত বস্ত্রাদি অপসারিত করিয়া তাহাকে স্ুকোমল 
শয্যায় শয়ন করাইলেন। প্রায় অর্ধঘণ্ট। পরে 
তিনি শ্মিথকে বলিলেন, “মিঃ ্েক এ যাত্রা! বাচিয়া 
গিয়াছেন, আর তাঁহার প্রাণের আশঙ্কা নাই। 
তাহার ঘুম আসিয়াছে; স্ুনিদ্রায় তাহার অবসাদ 
দুর হইবে । আশ! করি, নিদ্রাভঙ্জে তিনি সুস্থ ও 
সবল হুইয়! উঠিয়া বলিতে পারিবেন। তুমি এখন 


২৩৮ 


যাইতে পার, কাল কালে আসিয়া মুসংবাদই 
পাইবে।” 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
লোমহর্ষণ সংঘর্ষণ 


শ্মিথ ড।ক্তার হাগবেনের কথায় আশ্বস্ত হইয়া 
ট|ইগ|র সহ বাঁসায় প্রত্যাগমন করিল; তখন রাত্রি 
গভীর হইয়াছিল। বাসায় আসিয়া সে দেখিতে 
পাইল পূর্ব্বোক্ত পুলিশ কর্মচারিদ্ধয় তাহার প্রতীক্ষায় 
বসিয়। আছে। তাহার! বলিল, “আমরা অবিলে 
সেই বাড়ীতে গিয়া বদমায়েগুলাকে গ্রেপ্তার 
করিব; তাহাদের অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর । তবে 
তাহাদের দলে অধিক লোক থাকিলে আমাদিগকে 
দলপুরু হইয়া যাইতে হইবে) এছন্ত আমাদের 
থানায় যাওয়া আবশ্যক ।” 

শ্মিথ বলিল, “সেই ভাল; আপনারা প্রস্তুত 
হইয়া আনুন ।” 

থানাটি সেই পল্লীতেই অবস্থিত, সেখান হইতে 
তাহার দুরত্ব অধিক নছে। কন্ষ্টেবলঘর 
তাড়াতাড়ি থানায় গিয়া থানার ভারপ্রার্ 
ইন্ম্পেক্টরকে দুর্ঘটনা-সংক্রান্ত সকল সংবাদ জ্ঞাপন 
করিল। তিনি এরূপ গুরুতর তদন্তের ভার 
কন্ষ্টেবল দর উপর ন্্পণ না করিয়া, দ্বাদশজন 
কন্ষ্টেবলসহ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করিতে চলিলেন। 

পুলিশ ফৌজ সেই অট্টালিকার নিকট উপস্থিত 
হইয়। দুইদলে বিভক্ত হইল। একদল খিড়কীতে 
খালের দিকে পাহারায় রহিল, অন্যৰ্ল সদর দরজা 
দরিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিবার চেষ্ট। করিল) 
ইন্ম্পের স্বগ্ং এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। 

বহিদ্বীর তিতর হইতে রুদ্ধ দেখিয়! তাহারা কি 
উপায়ে অট্রালিক'য় প্রবেশ করিবে, তাহারই 
আলোচন! করিতে লাগিল। কেহ বলিল, “ঘর 
খুলিয়া দিতে বল।' কেহ বলিল “দ্বার খু'লয়! 
দিবে না, দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করা 
যাউক |" ইন্সপেক্টর বলিলেন, “্উহা্দিগকে 
অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করিতে হইবে, নতুবা 
খুনজখম হুইবার সম্ভাবনা আছে। উহাদের 
অজ্ঞাতদারে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে কার্ণি- 
শের উপর দিয়! ছার্দে উঠিতে হইবে। আমি 
রেলিংএর উপর দিয়। এই থামের সাহায্যেই ছাদে 
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উঠিতে পারিব--তোমরা আমার অনুসরণ কর। 
একজন বহির্থারে পাহারায় থাকিল, অন্যান্য 
কন্ষ্টেবল ইনম্পেক্টরের অন্দরণ করিল। 
ইন্স্পেক্টরটি যেমন বলবান, সেইরূপ চটুপটে ) 
তিনি অল্প চেষ্টাতেই ছাদে উঠিতে পারিলেন | 
শ্রিথ টাইগ'রকেও লইয়া আসিযাছিল, যে কন্ষ্টেবল 
সদর দরজায় পাহাধায় থাকিল-_ন্মিথ টাইগারকে 
তাহার ভিম্বায় রাখিয়া অন্তান্ত কন্ষ্টেবলের সঙ্গে 
ছাদে উঠিল। 

তাহার! ছাদ দিয় একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। 
দ্বার খোল! ছিল, সুতরাং এ জন্য তাহাদিগকে 
আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। সেই কক্ষে 
দীপ জলিতেছিল। ইহা উপবেশন-কক্ষ, বেশ 
সুসক্জিত। সেই কক্ষে তাহার কাহাকেও 
দেখিতে পাইল না; অন্তার্দিকে একটি দ্বার ছিল, 
সেই দ্বার-অভিমুখে তাহারা অগ্রসর হইবে, এমন 
সময় একজন গৃহবাসী হঠাৎ অন্যদ্দিক হইতে সেই 
দ্বারটি বন্ধ কনিয়া তাহাতে তালা লাগ।ইয়! দিল। 

ইন্সপেক্টর বলিলেন, “আমরা অগিয়াছি, এ 
বেটারা ইহা জানিতে পরিরাছে; দরজায় তালা 
বন্ধ করিধা চম্পট দেওয়ার মতলব! না, আর 
লুকোচুরির আব্তক নাই; তার্দ দরজা। 
উহাদের অনুসরণ করিয়া গ্রেপ্তার করাই চাই ।” 

স্মিথ বলিল, “দরজা ভ।পিতে ভাঙ্িতে উহারা 
সরিয়া পড়বে) এতক্ষণ বোধ হয় অন্যদিকে 
চলিয়া [গয়াছে।” 

ন্রিথের অন্থমান মিথ্যা নছে। ইন্প্পেকটগ 
অট্রালিকার সেই অংশে কাহারও সাডাশবধ পাইলেন 
না; অল্লক্ষণ পরে পিঁড়িতে দুপন্দাপ, পদশবধ 
শুনিয়া তাহার। বুঝিতে পঝিলেন ব্রেকের আত- 
তাঁয়ীরা সিড়ি দিয়া নামিয়া পলাইতেছে। 

ছুই তিন মিনিট পরে খিড়কাদ্থার খুলিবার শব 
শুনিয়া স্মিথ বলিল» “খিড়কী দ্বার খুলিবার শব্দ 
শুনলেন না? বদমায়েন্গুলা খিড়কী দিয় বাগানে 
প্রবেশ করিয়াছে, এ পথে পলাইবে। চলুন আমর! 
তাহার্দের সম্মুখে গিয়া পলায়নে বাঁধা দিই; আর 
এখানে সময় নষ্ট করা নিশ্প্রয়োজন।” 

ইন্‌ম্পেক্টর বলিঙ্গেন, “খিড়কীতে আমি পাহা- 
রার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি, তাহারাই উহাদের 
পথ রোধ করিবে ।” 

ম্মিথ বলিল, “অসম্ভব! আঁপনি চারিজন 
প্রহরী মোতায়েন রাখিয়াছেন, ইহারা সংখ্যায় 
অনেক অধিক? তাহারা এতগুলি লোকের মহড়া 


ঘরের টেফি ৩৯ 


' লইতে পারিবে না। বদমায়েসগুল1 মহিয়! হইয়া 
উঠিয়াছে ; প্রহরীদের সাহায্যের জন্ত আমাদের 
শীঘ্র সেখানে যাওয়া উচিত !” 

স্মিথ তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া, যে দিক 
দিয়া দ্বিতলে উঠিঘাঁছিল, সেই দিক দিগাই তাড়া 
তাড়ি নীচে নামিতে লাগিল। ইন্ম্পে্র ও 
তাহার অন্ুচরের তাহার অনুসরণ করিলেন। 
নীচে আলিয়া তাহারা খিড়কীর দিকে যাইতে 
পূর্ব্বোক্ত বেড়ায় বাঁধা পাইলেন । 

বেড়া তাঙ্গিয়া তাহারা খিঢ়কীর দ্রিকে অগসর 
হইতেই, বন্দুকেব গম্ভীর শির্ধে|ষ শুনিতে পাইলেন। 
ক্রমে “ছুড়,ম” “দুড়ম' করিয়া চারি পাচটি আওয়াজ 
হইল, সঙ্গে সঙ্গে আহতের মর্শতেদী আর্তনাদ 
তাহাদের কর্ণগোচর হইল | 

ইন্ম্পে্টর, শ্মিণ ও অন্ুচরবর্গ সহ দ্রুতবেগে 
থিডকীর দিকে অগ্রসব হ্ইয়! কাহারও কোন শব্দ 
পাইলেন না, ঠাহারা ন্ঝিলেন খিডকীর গ্রতরীদের 
যুদ্ধে পরাস্ত করিয। ছুর্ঘ,ত্তেরা খালের দিকেই 
পলায়ন করিয়াছে : সুতপাং তাহারা খালের দিকেই 
ধাবিত হইলেন। তাহারা কিছু দূরে থাকিতেই 
দেখিতে পাইলেন--একখানি নৌকা হইতে দাড়ের 
ঝুপঝাপ, শন্দ হইতেছে, নৌকাখানি যেন তীরবেগে 
ছুটিতেছে! তাহারা শৌকায় পচ ছয় জন 
আরোহী দেখিতে পাইলেন; স্মিথ তীক্ষ দৃষ্টিতে 
লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাহাদের মধ্যে একটি 
স্বীদোকও আছে! 

নৌকাখান্তি অপব পাবে যাইতেছে দেখিয়া, 
স্মিথ ইনৃস্পেক্টরকে বলিপ, “শীদ্ব চলুন, উহাদের 
ধরিতে হইবে !” 

ইন্ল্পেক্টর শ্মিথকে প্রস্থানোগ্ভত দেখিবা 
তাহার হাত ধরিয়া টানিলেন, বলিলেন, ন৷ 
না, নৌকা নাই; খালে গভীর জল, আমার 
কন্টবলেবা সকলে সাতার জানে না, ডূবিয়া 
মরিবে ; আঁমার যে কল প্রহরী খিড়কীতে পাহারায় 
ছিল তাহারা কোথায়, আগে সন্ধ।ন লওয়৷ আবশ্যক ।” 

কিন্তু ইন্ম্পে্ররকে সে জন্য অধিক দূর যাইতে 
হইল না, কুযাসাচ্ছন্ন খালের ধান হইতে যন্বণ! 
হুচক আর্তনাদ তীহার শ্রবণগোচর হইতেই তিনি 
শব লক্ষ্য করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইপেন। 
তাহার সাড়া পাইয়া একজন কন্ষ্টেবল ক্ষীণস্বরে 
বলিল দস্থ্যর! তাহাকে জখম করিয়াছে, একটাগুলী 
রা কাধে বিধিয়া আছে ! তাহার উঠ্িবাব শক্তি 
নাই। 


ইন্স্পেইর বলিলেন, “অ|র তিনজন কোথায় 1” 

আহত কন্ষ্টেবল বলিল “বোধ হয় তাহারা 
ওপারে চলিয়৷ গিয়াছে ?” 

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “ওপারে ! কোন্‌ পারে 
গিয়াছে? 

কন্ষ্টেবল বলিল, “আজে, ভবপারে ! কেবল 
আমিই আধমরা হইয়া কোন রকমে'বাচিয়! আছি। 
তাহারা তিনজনেই অকা৷ পাইবার পর শেষ গুলীটা 
আমার কাধে বিধিয়াছিল।” 

ইন্সপেক্টর ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, “তিনজন 
কন্ষ্টেবল খুন হইয়াছে? তাহাদের মৃতদেহ 
অবিলম্বে খুিয়া বাহির করা আবশ্যক |” 

অল্প চেষ্টাতেই তাহাদের মৃতদেহ পাওয়! গেল। 
একজন আহত হইয়া শোণিতত্রাবে অত্যন্ত 
পিপাসাতুর হইয়াছিল; সে জলপানের আশায় 
খালের ধারে গিযা অর উঠিতে পারে নাই, সেই 
স্থ'নেই তাহার পিপাসাব চিরশাস্তি হইয়াছিল। 
অন্য দুইজন খিড়কীর অদূরে পাশাপাশি মরিয়া 
পড়িয়ছিল, গুলী তাহাদের হ্ৃৎপিগ ভেদ 
করিয়াছিল। 

ইন্ম্পেক্টর হাসপাতালের গাড়ী আনাইয়া 
মৃত দেহগুলি পাঠাইয়া দিলেন। আহত 
কনৃষ্টেবলটিকেও চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হইল। 

রিংউড সদলে খাল পার হইয়া কোথায় অদৃশ্য 
হইল, তাহাদের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। 
আমষ্টার্ডাম ও তাহার সন্গিকটবর্তী গ্রামে ও নগরে 
সেই রাত্রেই পুলিশের হুলিয়া বাহির হইল; কিন্ত 
সকল চেষ্টাই বিফল হইল ! 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
ডাক্তারের কাহিনী 


ডাক্তার হাগবেনের কথা মিথ্যা হয় নাই; 
পর দিন মধ্যাহ্ন কাঁলে নিদ্রাভঙ্গ হইলে মিঃ ব্রেক 
শয্যায় উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইলেন; দীর্ঘকাল 


মুনিদ্রায় তাহার দেহের অবসাদ ও গ্লানি বিদূরিত 


হইয়াছিল। ম্মিথ সেই দিন প্রভাতে তীহাকে 
দেখিতে আমিয়াছিল, কিন্তু তখনও তিনি নিদ্রিত 
আছেন দেখিয়া, সে দম্যদ্ধের সন্ধানের জন্ত 
পুলিশের সঙ্গে গিযাছিল। 

মিঃ ব্লকের ষে সময় নিদ্রাভঙ্গ হয়--ডাক্তার 


৪8৩ 


হাগবেন সে সময় তাহার 'শধ্যাপ্রান্তে উপবিষ্ট 
ছিলেন। এই পরোপকারী সদয় ওলন্দাজ ডাক্তার 
মিঃ ব্লেকের সেবা-শুশধার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন 
নাই। তীহারই চিকিৎসা-নৈপুণ্যে ও শুশববাগুণে 
মিঃ ব্রেক এরূপ অল্প সময় মধ্যে নিরাময় হইতে 
পারিলেন। মিঃ ব্রেক পূর্ববরাত্রের সকল ঘটনার 
কথা ম্মরণ করিযা শিহরিয়। উঠিলেন, এবং ডাক্তার 
হাগবেনের অন্ুগ্রহেই তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে 
বুঝিরা» তাহাকে আত্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিলেন। 

ডাক্তার লজ্জিত হইয়৷ বলিলেন, পন! না, ও 
সকল কথা বলিয়! আমাকে লজ্ভ। দিবেন না) 
আমি আমার কর্তব্যের অধিক কিছুই করি নাই? 
আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে-ইহাই আমার 
শ্রমের উপযুক্ত পুরস্ক'র বলিয়া মনে করিতেছি; 
কিন্তু মিঃ রেক, একটা কথা জানিবার জন্ত আমার 
বড়ই আগ্রহ হইয়াছে । আপনর নাম আমি 
পূর্বেই শুনিয়|ছিলাম ; আপনার অসাধারণ খ্যাতি- 
প্রতিপত্তির কথা কে-ই বা না জানে ?--কিন্ত 
আপনি যে বাড়ীতে আততায়ী কর্তৃচ আক্রান্ত 
হইগা এরূপ মহাবিপর্দে পড়িয়াছিলেন, সেই 
বাড়ীতে আপনি কি উদ্দেশ্ঠে গিয়াছিলেন ?” 

মিঃ ব্রেক তাহার জীবন্দাতার অনুরোধ অগ্রাহ্‌ 
করিতে পারিলেন নাঃ লর্ড লিনডেলের হীরক* 
নেকলেস অপহরণের পর হইতে আমষ্টার্ডামে 
আসিয়া মিস্‌ রিংউডের অনুসরণ করা পর্য্যন্ত যাহা 
যাহা ঘটিয়াছিল--তাহা! সমস্তই তিনি হাগবেন্র 
গোঁচর করিলেন; কোঁনও কথা গে।পন করিতে 
তাহার প্রবৃত্তি হইল না। দুর্কত্ত রিংউড সেই 
মহামূল্য হীরকালঙ্কার বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্তেই 
আমষ্টার্ডামে আসিয়াছে, তাহার এই ধারণার কথাও 
তিনি ডাক্তারকে বলিলেন। 

ডাক্তার স্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিয়া 
বলিলেন, “নেকলেস! মহাসুল্য হীরার নেকলেস্‌ 
চুরির তদন্তে আপনি এদেশে আসিয়াছেন? অদ্ভূত, 
আশ্চর্য্য, বিস্ময়কর ব্যাপার ।” 

ডাক্তারকে হঠাৎ বিচলিত দেখিয়া! মিঃ ব্েকও 


বিশ্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না।--তিনি 


সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই ব্যাপারে আপনি 
এত বিস্মিত হইতেছেন কেন? ইহ! অদ্ভুত 
বলিয়াই বা আপনার ধারণা হইল কেন ?* 

ডাক্তার বলিলেন, “কাল আমি একজন রোগীর 
চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলাম, সে প্রলাপ-ঘোরে 


দীনেন্দন্গ্রন্থাবলী 


মধ্যে মধ্যে “হীরার নেকলেস্‌্' “হীরার নেকলেস্‌, 
বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল! আপনার 
কথ! শুনিয়া আমার মনে হইল, আপনি যে 
নেকলেসের কথ! বলিতেছেন, তাহার সহিত কি 
এই রোগটীর প্রলাপের কোন সম্বন্ধ আছে ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আপনার একপ মনে 
ইইবার কারণ কি? যাহার ছুই চারিখানি অলঙ্কার 
আছে--তাহার ঘরেই একছুড়া নেকলেস্‌ থাকিতে 
পারে ।--বিশেষতঃ, যাহারা! জহবতের ব্যবসায় 
করে, তাহাদের ত কথাই নাই ।৮ 

ডাক্তার বলিলেন, “কিন্ত এই রোগীট৷ জহরীও 
নয়, নেকলেস্‌ কিনিতে পাঁরে এরূপ সচ্ছল অবস্থারও 
লোক নয়! তবে সেষে চরিত্রের লোক, তাহাতে 
কাহারও ঠিন্দুক ভাঙ্গিয়! ইহ! অপহরণ করা তাহার 
অসাধ্য নহে। তত্তিম্ন আর একট! আশ্চর্য) মিল 
আছে। আপনি বলিলেন না, রিংউড ও তাহার 
ভগিনী মাঁকিণ মুলুকের লোক? এই লে।কটাও 
আমেরিকান। তাঁহার নাম হিরাম সেলিক।* 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ইরাম সেলিক পরিংউডের 
দলের লৌক হইতেও পারে, সে কোথায় থাকে ?” 

ডাক্তার বলিলেন, “এই নগরের একটা কদর্ধয 

ংশে তাহার বাসা । তাঁপনার সেখানে যাইতে 

সাহল কর! উচিত নয়। বোধ হয় সে বাচিবে। 
সে একটু মুস্থ হওয়া পর্য্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন। 
সে সারিয়! উঠিয়া যখন চলাফের! করিবে--স্ই 
সময সুযোগ বুঝিয়া আপনি তাহার অনুসরণ 
করিষেন।-লোকট! ভয়।নক মাতাল, অতিরিক্ত 
মদ খাইয়াই সে মরিতে বস্য়ি/ছিল; কিন্তু এ 
অত্যাস সে ছাঁড়িতে পারিবে না, খাড়া হইতে 
পারিলেই মদের আড্ডায় দৌড়াইবে, সেই সময় 
আপনি তাহাঁর অঙ্থুসরণের স্থযোগ পাইবেন ।” 

এই সময় শ্মিথ মিঃ ব্লেককে দেখিতে আঁসিল। 
তিনি নুস্থ হইয়া উঠিয়া-বসিয়া ডাক্তারের সহিত 
গল্প করিতেছেন দেখিয়া, তাহার দুর্তাবনা দুর 
ইইল। অন্যান্ত কথার পর মিঃ ব্রেক ম্মিথকে 
রিংউড ও তাহার ভগিনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। ন্মিথ তাহার ও পুলিশের ব্যর্থ চেষ্টার 
ফল তাহার গোচর করিল। 

মিঃ ব্লেক ডাক্তার হাগবেনের নিকট হিরাম 
সেলিকের প্রসঙ্গে যে সকল কথা ? শুনিয়াছিলেন 
তাহা সমস্তই স্মিথকে বলিলেন। হিরাম সেলিক 
সস্থ হইলে তিনি তাহার অন্ুলরণ করিবেন, একথাও 
শ্মিথকে জানাইলেন। হি্রাম সেলিকের মদের 


ঘরের টেকি ৪১ 


আড্ডাটি কোথার, মিঃ ব্রেক ডাক্তার হাগবেনের 
নিকট তাহা জানিয়া লইলেন। 

দুইদিন পরে মিঃ ব্রেক ডাক্তারের নিকট সন্ধান 
পাইলেন--হিরাম সেলিক তখনও আরোগ্য লাভ 
করে নাই। 

মিঃ ব্রেক সেই দিনই ছদ্মবেশে হিরাম সেলিকের 
আড্ডা দেখিতে বাহির হইলেন কিন্তু এবার 
আর ভিনি ঙলন্দাজ ফেরিওয়ালার ছৃল্ুবেশ ধারণ 
করিলেন না; এবার তিনি ওলন্ধাজ দোকানদারের 
দোকানের গোমস্তাঁর ছদ্মবেশে সজ্জিত হইলেন। 

হিরাম সেলিক যে মদের আড্ডায় মদ খাইতে 
যাইত, সেই অংড্ডার মালিকের নাম টম্প। নগরের 
একটি কদর্ধ্য পল্লীতে একটা! সন্কীর্ণ গলির মধ্যে এই 
আড্ডাটি অবস্থিত । একটা জীর্ণ হতশ্রী দোতালার 
নীচে টম্পের আড্ডা । ঘরটি বেশ প্রশস্ত, তাহাতে 
অনেকগুলি চেয়ার বেঞ্চি ছিল; বিস্তর ছোট লোক 
সেখানে দলবদ্ধ হইয়া মদ খাইত ও রাজ! উজীর 
মাবিত। দৌতালায় একটি হোটেল; অনেক 
সাধারণ গৃহস্থ সেখানে খানা খাইতে যাইত। মিঃ 
ব্লেকও দুইদিন ছদ্মবেশে সেখানে গিষ। খানা খাইযা 
আসিলেন। 

মিঃ 'ব্রক দ্বিতীয় দিন সেই তোজনাগারে গ্রবেশ 
করিয়া দেখিলেনঃ অনেকগুলি লোক একটা টেবিলে 
বসিয়! ধূমপান করিতে করিতে নিয়ন্বরে কি পরামর্শ 
করিতেছে ! তিনি উতৎকর্ণ হইয়৷ তাহাদেব পরামর্শ 
শুনিতে লাগিলেন; তাহাদের সকল কথা তাঁহার 
কর্ণগোচর না হইলেও তিনি বৃঝিলেন, তাহারা হীরা 
জহরত প্রভূত সম্বন্ধে আলোচন! করিতেছে । 

আমষ্টার্ডাম নগর ইউরোপের মধ্যে জহরত- 
ব্যবসাষের প্রধান কেন্দ্র ; সুতরাং পাটের হাটে পট- 
ক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধে মালোচনা শুনিলে যেমন তাহাতে 
বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে না,-এখানে জহরতের 
আলোঁচন! শুনিয়াও তিনি বিন্মিত হইলেন না। মিঃ 
রেক লক্ষ্য করিয়! দেখিলেন সকলে ওলন্দাজী 
ভাষাতেই সেখানে স্ব স্ব বক্তব্য প্রকাশ করিলেও 
সমাগত ব্যক্তিগণের সকলে ওলন্দীজ নহে ; তাহাদের 
মধ্যে বিভিন্ন দেঞ্বাপী অনেকগুলি ইহুদী ছিল, 
তপ্তিন্ন কয়েকজন ফরাসী জঙ্দ্মাণ, ইংরাজ প্রভৃতি 
ইউরোপীয় ছিল, এবং দুই একজন মাত্র 
আমেরিকাবাসী ছিল। মিঃ ব্রেক তাহাদের 
কথাবার্তা শুনিয়া ও পুনঃ পুনঃ তাহাদের মুখের 
দিকে চাহিয়+ তাহাদের কাহাকেও রিংউডের 
সহযোগী বলিয়! সন্দেহ করিতে পারিলেন না; কিন্ত 


ইহাতে তিনি হতাশ ন' হইয়া হিরাম সেলিকের 
আরোগ্যের গ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

এইভাবে আরও তিন দিন অতীত হইল। চতুর্থ 
দিন মি: ব্রেক ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
জানিতে পারিলেন, *সেলিক তখন পর্্যস্ত 
আরোগ্যলাভ না করিলেও, সে বাহিরে যাইবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়াছে। সেই দিনই মে একখানি পত্র 
পাইয়া পত্রের লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাইবার জন্য কৃতসন্কল্প হইযাঁছিল। 

মিঃ ব্রেক ডাক্তাবকে বঙ্গিলেন, “সে কখন 
বাহিরে যাইবে জানতে পারিয়াছেন কি?” 

ডাক্তাব বলিলেন, “হা, সে আজ সন্ধ্যার সময় 
দুইঘটিকার জন্য ঘুরিযা আপিবার অনুমতি 
চাহিতেছিল। আমি বলিলাম, “এরূপ অসুস্থ শরীরে 
বাহিরে না যাওয়াই উচিত, যদি নিতান্তই যাও, 
তাহা হইলে মদ টদ খাইও ন" বাপু!» মদ 
থাইবে না বলিয। অঙ্গীকার ক্রয়াছে, আজ রাত্রি 
আটটার সময় বাছিবে যাইবে । তৰে ট্রম্পের 
আঁড্ডাষ যাইবে, কি অন্ত ৫কাথাও যাইবে, তাহা 
বলতে পারি না 1” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সেজন্য অসুবিধা, হইবে না, 
আমি তাহার অনুসরণ করিলেই জানিতে পারিব-- 
সেকোথায় যায়- তবে, আমি তাহাকে চিনি না, 
ভমক্রমে অন্ত লোকের অনুমরূণ না করি !” 

ডাক্তার বণিলেন, "আমি সন্ধা আটটার পূর্বে 
তাহার সঙ্গে দেখ! করিতে যাইৰ ) তাহাকে সঙ্গে 
লইয়! বাহিবে আসিলেই আপন্ন তাহাকে চিনিতে 
পরিবেন; তখন গোপনে তাঁহার অন্থসরণ করিবেন, 
তাহা হইলে আব আপনাব ভ্রম হইবে না ।” 

সেই দিন সায়ংকালে মিঃ ব্রেক সেলিকের বাসার 
অনৃরে লুকাইয়া থাকিপেন। রাত্রি প্রায় আটটার' 
সময় ডাক্তারের সঙ্গে একটি লোক সেই বাস| হইতে 
পথে আপিল, মিঃ ব্রেক বুঝিলেন--সেই লৌকটিই 
হিরাম সেলিক। 

হিরাম সেলিক বুদ্ধ ওলন্দাজ ডাক্তারের সঙ্গে 
পথণগ্রান্তবর্তী আলোক-স্তম্তের নিকট উপস্থিত হইলে, 
মিঃ ব্রেক সেই আলোকে তাহ।র মুখমণ্ডল 
সুষ্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। লোকটাকে তিনি 
পূর্বের দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। রিংউডের 
দলের সহিত তাহার সংস্রব আছে কি না জানিবার 
জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। 

মিঃ ব্রেক পথের ধারে একটি ঘরের দেওয়ালের 
আড়ালে দীড়াইয়! হিরাম সেলিকের প্রতীক্ষা 


৪২ দীনেন্দ্র গ্রন্থাবলী 


করিতেছেন, এমন সময় অদৃরবর্তা একটি গৃহের দ্বার 
খুলিয়া একটি রমণী বাঁচিরে আসিল। মিঃ ব্রেক 
তাহার দিকে দুই তিন বার চাহিলেন; চেনা মুখ 
বলিয়াই তাহার ধারণা হইল) কিন্তু তিনি এই 
যুবতীব গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার চেষ্টা না 
করিয়া হিনাম সেলিকের অনুসরণ করিলেন । 

সেলিকের নিকট বিদায় লইয়। জ।ক্তার তাহার 
গৃহা ভিমুখে গ্রস্থ(ন করিলে, হিরাম সেলিক অন্ত পথে 
অগ্রসর হইল) তাহা দেখিযা মিঃ ব্রেক বুঝিলেন 
টম্পের আড্ডাই তাহার চক্ষ্য স্বল।--সে কয়েক 
মিনিট পরে ট্রম্পের আড্ডাঘরে প্রবেশ করিল; মিঃ 
ব্রেক দ্ব'রের বাহিরে ঈ|ডাইয়া দেখিলেন, হিরাম 
সেলিক সমাগত লোকগুলির মুখের দিকে চাহিয়! 
বিভিন্ন টেবিলের পাশ দিযা সেই কক্ষের এক প্রান্তে 
উপস্থিত হইল। 

মিঃ ব্রেক দ্বারপ্রান্তে আর অপেক্ষা না কবিয়। 
ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং একখানি 
টেবিলের কাছে বসিয়া! আগচোখে চারিদিকে চাঁহিতে 
লাগিলেন। তিনি দেখিলেন সেই কক্ষের একগ্রান্ত 
একটি টেবিলের কাছে বিয়া হিব'ম সেলিক দুইজন 
লোকের সহিত নিমস্বরে গল্প করিতেছে । মিঃ ব্লেঃ 
যেন তাহাদিগকে দেখিতে পান নাই, এই ভাবে উঠিয়। 
তাহাদের অদৃরবত্তী একখানি খালি চেযারে বষিয়। 
পড়িলেন, তাহার পর পকেট হইতে একখানি 
সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহাতে দৃষ্টিসংযেগ 
করিলেন। 

মিঃ ব্রেক যখন সংবাদ-পত্রখানি খুলিলেন, তখন 
তাহার ভিতর হইতে একখানি ক্ষুদ্র আষন৷ বাহির 
হইয়া পড়িল? কিন্তু অন্ত কেহ তাহা দেখিতে 
পাইল না। এই আয়নাখানি হার স্বহস্তনির্মিত, 


এবং তাহাতে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক কৌশল ছিল।, 


ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ভণজ করিয়া ইহার 
আয়তন সঙ্কুচিত করা যাইত। এতগছিন্ন ইহা এরূপ 
কৌশলে নির্শিত যে, তাহা সম্মুখে রাখিয়া ভাজের 
পরিবর্তনে অদূরে উপবিষ্ট যে কোন লোকের মুক্তি 
তাহার উপর প্রতিবিদ্বিত করা যাইত; অর্থাৎ 
মুখ ফিরাইয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিবার 
আব্শ্ক হইত না। 

মিঃ ব্রেক সংবাদপত্রথানি পাঠ করিবার ছলে-- 
কাগজের উপর সংরক্ষিত দর্পণে পু্বাক্ত ব্যক্তিছবয়ের 
মুখ দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু সেলিকের স্তায় এই 
দুই জনও তাঁহার অপরিচিত। ম্ৃতরাং তিনি 
তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি 


বড়ই হতাশ হইয়। পড়িলেন; তাহার মনে হইল কষ্ট 
স্বীকার করিয়া সেখানে যাওয়া অনর্থক হইয়াছে । 

কিন্ত মুহুর্ত পরেই হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাও 
ঘটিল! একজন ভৃত্য সেলিকের নিকট উপস্থিত 
হইয়! তাহাকে একখানি লেফাপা৷ দিল। পত্রখাঁনি 
পাইয়া সেলিফের মুখভাবের পরিবর্তন হইল, সে 
উৎ্কষ্ঠিত চিত্তে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিল, ত!হার 
চক্ষুতে ভয়ের চিহ্ন ন্ু্পরিস্ফুট হইয়! উঠিল। তাহারা 
প4স্পরের মুখের দিকে চাহিয়া তীক্ষ দৃষ্টিতে তাহাদের 
অদূরে সমাসীন লোকগুলিকে দেখিতে লাগিল। 

মিঃ ব্রেক যেখানে বপিয়াছিলেন, সেখান হইতে 
তাগার তাহার মুখ দেখিতে পাইল না, কিন্তু মিঃ 
ব্রেক স্পষ্ট বুঝিতে পাগ্িলেন তাহারা তাহার মুখ 
দেখিবার জন্য ব্যস্ত হুইয়! উঠিয়াছে! তাহাদের 
চেষ্টা সফল না হওয়ায় হিরাম সেলিক অতঃপর 
তাহার সম্মুখে আসিয়া ইংরাজীতে বলিল, “মহাশয়, 
আপনার খবরের কাগজখনা মিনিটখানেকের জন্য 
আমাকে দেখিতে দিলে বডই বাধিত হইৰ।” 

অন্য কেহ হইলে হিরাম সেগিকের চাতুরী বুঝিতে 
না পারিয়৷ ধরা পণ্ড়য়া যাইত, কিন্তু মিঃ ব্রেককে 
চাতৃত্য পরাস্ত কর! তাহার সাধ্য ছিল নাঃ তিনি 
একট! নগণ্য দৌকানদারের গোমস্তা, তিনি ইংরাজী 
ভাষা বুঝিতে পারিবেন ইহা সম্ভব নহে, এইজন্য 
তিনি সবেগে মাথা নাঁড়িয়া তাহাকে ইঙ্গিতে 
জ!নাইলেন তাহার কথা তিনি বুঝিতে পারেন নাই ! 

হিরায সেলিক তখন গুলন্দাজী ভাষায় সেই 
কথার পুনরাবৃত্তি করিল। এবার ভিনি সেই ভাঁষায় 
তাহাকে উত্তর দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহার প্রপ্তাবে 
সম্মত হইলে কাগজখানির অন্তরাল-সংরক্ষিত দর্পণ- 
খানি সে দেখিয়। ফেলিবে ভাবির তিনি ঈষদ্ ইতস্ততঃ 
করিয়া বলিলেন, “এই কাঁগঞ্জখানা দেখিবেন? 
ইহা! আপণাকে দেখিতে দ্রিতে আমার কোন আপত্তি 
নাই ; তবে একটু অপেক্ষা করুন, আমি যে প্যারাটি 
পড়িতেছি, তাহা! শেষ করিয়া লই |” 

হিগাম সেলিক তাহাকে অভিবাদন করিয়। 
তৎক্ষণ।ৎ তাহার যায়গায় ফিরিয়া গেল। মিঃ ব্লেক 
ক্ষিপ্রহস্তে গায়নাখানি ভাজ করিয় অন্তের অলক্ষ্যে 
পকেটে ফেণিলেন, তাহার পর কাগজখানি সহ 
দক্ষিণ হস্ত হিরাম সেলিকের দিকে প্রসারিত 
করিলেন। 

মিঃ ব্রেক বুঝিলেন হিরাম সেলিক ও তাহার 
সঙ্গীত্বয় তাহাকে সন্দেহ করিয়াছে, কিন্ত তাহারা 
তাহার মুখ দেখিলেওঃ তিনি যে ওলন্ীজ নহেন-- 


ঘরের টেকি 


ইহা বুঝিতে পারিবে না বলিধাই তাহার বিশ্বাস 
ছিল; সুতরাং কাগজখানি দেওয়ার সময় তাহারা 
আড়চোখে তাহার মুখ দেখিয়া লইলেও, তিনি 
বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। *পর 
কি ঘটে, তাহা জানিবার জন্য তাহার অত্যন্ত 
কৌতুহল হইল; এইভন্ঠ তিনি মদের চ্শোর ভান 
করিয়া মুদিত নেত্রে বসিয়। রহিলেন। এবং যেন 
নিদ্রাতঘারেই তাহার মাথা! বুকেব উপর ঝুঁকিয়া 
পড়িল! তাঁহার চক্ষু মুদিত থাকিলেও তাঞার কর্ণ 
সজাগ রহিল। 

হিরাম সেলিকের সঙ্গীদ্বয় দুই একটি কথার পর 
জহরত সম্বন্ধে আলোচন৷ আরম্ভ করিল। উৎসাহে 
ও কৌতৃহলে মিঃব্রেকের বক্ষস্থল সবেগে স্পন্দিত 
হইতে লাগিল; তিনি উতৎকর্ণ হুইয়! রুদ্ধনিঃশ্বাসে 
তাহাদের পরামর্শ শুনিতে লাগিলেন । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
হীরক-নেকলেস্‌ কোথায় 


হিরাম সেলিকের একজন সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিল, 
দনেকলেস্‌ ছড়াটা এখন কে|থায ?”- প্রশ্নকর্তার 
বয়স প্রায় চল্লিশ ; ছিপছিপে, লম্ব॥ মুখে ছুচলো৷ 
দাড়ি, চক্ষুদুটি ক্ষুদ্র, কিন্তু উজ্জর, যেন ধূর্ততামাখা 

সেলিঞ্ বলিল, “এখনও ইংলণ্ডেই আছে। 
এসেন্স জেলায় একটা জলার ধারে এরোগ্রেনের 
রেশন আছে; সেখানে একটি ট্রেঞ্চে গর্ভ খুঁড়ি] 
তাহার মধ্যে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে ।” 

মিঃ ব্রেক বুঝিলেন, যে স্থান হইতে রিংউড ও 
তাহার ভগিনী এরোপ্নেনে উঠিয়া হল্যাণ্ডে পলাইয়া 
আসিযাঁছিল-_এ সেই স্থান! যদি তিনি এ সংবাদ 
পূর্বে জাঁনিতেন, তাহা হইলে কি মজাই হইত ! 

পুনর্ধার প্রশ্ন হইল, ণআর কত দিন সেখানে 
তাহা থাকিবে ?” 

সেলিক বলিল, সুযোগ হইলেই তাহা 
স্থানান্তরিত কর! হইবে । আমরা দুই একজন গিয়া 
তাহা এখানে লইয়া আমিব। ইতিমধ্যে উহা 
বিক্রয়ের সকল বন্দোবস্তই শেষ হুইয়! গিয়াছে। 
আমার বখ.রার টাকাগুলা! এখন নির্বিদ্বে হাতে 
আসিলে বাঁচি!” ৃ 

ইহার পর তাহার! একবার সভয়ে চারিদিকে 
চাঁহিয়া গলার আওয়াজ এত খাটো করিল যে, মিঃ 
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ব্রেক তাহাদের আর কোন কথা শুনিতে পাইলেন 
না; কিন্তু সেজন্য তাহার আক্ষেপ হইল না। তিনি 
যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই যথেষ্ট । এই নেকলেস্ই 
যে লর্ড লিন্ডেলের সিন্দুক হইতে অপহ্বত হীরক- 
নেকলেস, এবিষয়ে ঠাহার সন্দেহ রহিল না । 

কিন্ত তাহা যে আর অধিক * দিন সেখানে 
থাকিবে না, ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। শীঘ্রই 
তাহ! বিক্রয়ের জন্ঠ আমঞ্টার্ডাম নগরে আনীত 
হইবে, এবং বিক্রয়ের পুর্বেধ হীরকগুগ্ল নেকলেদ্‌ 
হইতে বিচ্ছিন্ন কর! হইবে। হীরকগুলি খণ্ড খও 
হইলে তাহাদের পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হইবে 
বুঝিয়া, মিঃ ব্রেক বড়ই উত্কন্ঠিত হইলেন। তিনি মনে 
মনে বলিলেন, “উহারা সেখানে গিয়া হস্তগত 
করিবার পূর্বেই তাহা সর|ইয়া ফেলিতে হইবে। 
অন্টের সাহাফ্যে ইহা সম্ভব হইবে না, আমাকে 
কালই ইংলপ্ডে প্রত্যাগমন করিতে হইবে । আমার 
এরোগ্নেনথানি এখানে থাকিলে 'মাজ রাজ্রেই উড়িয়া 
যাইতাম।_-কিন্তু আজ রাত্রে এখানে কোন 
এরোধ্নেন হঠাৎ ভাড! পাইবার আঁশ। নাই, অগত্য। 
কাল সকালের ট্রেণে যাত্রা কর:ই নিরাপদ ।” 

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া! তিন জস্তণ করিয়া 
চক্ষ মেলিলেন, চারিদিকে চা হিয়া ঘড়ি খুলিলেন, এবং 
এতক্ষণ ঘুমাইযা বড়ই অন্যায় করিয়াছেন---এইরূপ 
ভাব দেখাইয়৷ তাঁড়াতাঁড়ি উঠিমা পড়িলেন। সেলিক 
তাহার সঙ্গীদ্ধয়ের সঙ্গে তখনও মদ গিলিতেছিল। 
তিনি আড়চোখে তাহাদের দিকে চাহিয়া সেই 
আড্ড। ত্যাগ কপিলেন। 

পরদিন গুতুষে মিঃ ব্রেক স্মিথ ও টাইগার সহ 
হারউইচগামী জাহাজ ধরিবার জন্য রেলট্রেণে 
রটারূ্ডাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে 
জাহাজ ইংলগ্ডের বন্দরে উপস্থিত হইলে তাহারা 
জাহাজ হইতে নানিয়া অদুরবর্তা মোটরের আড্ডায় 
উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্রেক স্মিথকে বলিলেন 
“লগুনে পরে যাইলেই চলিবে । চল আগে আমরা 
নেকলেসের সন্ধানে এসেক্সে এরোপ্রেনের ষ্টেশনে 
যাই। তাড়াতাড়ি একখানি মোটর ভাড়া করিয়া 
তাহাতেই যাই চল।” 

সেখানে মোটর ভাড়া পাওয়া কঠিন হইল ন! ) 
তাহারা একখানি বেগৰান মোটর ভাড়া করিয়া 
ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে চলিতে লাগিলেন। অল্প 
সময়ের মধ্যেই তাহারা নির্দিষ্ট পল্লীতে উপস্থিত 
হইলেন? কিন্তু ব্রেক প্রথমেই পূর্বোক্ত এরোপ্লেনের 
সেশনে ন৷ গিয়' স্থানীয় থানায় পদার্পণ করিলেন।-- 


88 দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


সৌভাগ্যক্রমে ইন্ম্পের খেলিং তখন থানাতেই 
ছিলেন। 

ইন্সপেক্টর হাসিয়া বলিলেন, “তোমার সঙ্গে 
দেখা হওয়ায় বড়ই খুসী হইলাম; কোন নূতন 
সংবাদ আছে কি?" 

মিঃ ব্রেক সঙ্কেপে তীহার আমঙ্টর্ভাম- ভ্রমণের 
কাহিনী ইনৃস্পেক্টরের গোঁচর করিলেন; ইন্ম্পেক্টর 
অখণ্ড মনোযোগপহুকারে সেই লোমহর্ষণ বিবরণ 
শ্রবণ করিলেন। সকল কথা শুনিয়া তিনি ব্লেককে 
বলিলেন,_-"তাহা হইলে এখানে তুমি চোরা 
নেকলেসের উদ্ধারের আশায় আিযাছ ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ই, ওলন্দাজটার কথ 
শুশিয়া আশা হইয়!ছে এরো প্লেনের সাবেক ্টেশনেই 
তাহা খুগিয়া পাঁওযা যাইবে । একটা ট্রেঞ্চের 
মধ্যে গর্ভ খুঁড়ির। তাহা না কি লুকাইয়া 
রাখিয়াছে |” 

ইন্সপেক্টর বলিলেন, “কিন্ত তোমার আশা পূর্ণ 
হইবে কি না সন্দেহ; আজ সকালে তুমি এখানে 
আসিবার পূর্বেই দন্যুপলের দুইজন লোককে সেই 
ষ্টেশনের কাছে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।” 

মিঃ ব্রেক উৎকন্তিত স্বরে বলিলেন, “কিরূপে 
আমিল? তাহারা কোন্‌ দিকে গিয়াছে ?” 

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, “তাহারা এরোপ্রেনে 
উড়িয়া আসিয়াছিল, আবার এরোপ্রেনেই চম্পট 
দিয়াছে! বোধ হয় আম্টার্ডামেই ফিরিয়া গিয়াছে। 
তাহারা কিছু দুরে এরোধ্েন রাখিয়া আপিধাছিল। 
আমার কন্ষ্টেবলের। প্রথমে তাহ! জানিতে পারে 
নাইঃ দুইঞ্জন কন্ষ্টেবল পরে তাহাদের সন্ধান 
পাইয়া ষ্টেশনেই তাহাদের অন্বেষণ করিয়'ছিল। 
কন্ষ্টেবল পেনিংটন তাহাদিগকে একটি “ট্েঞ্চের' 
ভিতর হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছিল। সে 
তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হইলে” একবেটা 
ডাকাত রিভলবার তুলিয়া তাহাকে গুলী করে! 
সে তখন দশ বার হাত দুরে ছিল ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “পেনিংটন কি আহত 
ইইয়াছে 1” 

ইনৃস্পেক্টর বলিলেন, “হা, কিন্তু আঘাত 
সাংঘাতিক নহে; গুলীট! তাহার পায়ে লাগায় সে 
চলত্শক্তিহীন হইয়াছিল। গুলী খাহয়াই সে 
বলিয়া পড়ে, সেই সময় কন্ষ্টেবল র্যাম্জে 
দৌড়াইতে দৌড়।ইতে সেখানে উপস্থিত হুইল, 
কিন্তু দম্দ্য় অন্তদিক দিয়। পলায়ন করিল। তখনও 
বেশ অন্ধকার ছিল, র্যামজে আর তাহাদিগকে 


দেখিতে পাইল নাঃ কয়েক মিনিট পরে তাহারা 
এরোপ্নেনে উঠিয়া চম্পট দিল।” 

মিঃ রেক বলিলেন, “খদট| কি রকম ?” 

ইন্‌ম্পের বলিলেন, "অনেকটা ট্রেঞ্চের মত? 
জন্মান জেপেলীনের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার 
ভন্ত আমাদের এরোপ্নেনের কর্মচারীরা এই খদে 
আশ্রয় গ্রহণ করিত। পেনিংটন তাহাদের সন্ধান 
পাইবার পূর্বেই বোধ হয় তাহারা সেখানে 
নুকাইয়াছিল। আমি সেই খদের ভিতর নামিয়া 
তাহ! পণীক্ষা করিবার অবসর পাই নাই? হাতে 
বিস্তর জরুরি কায ছিল।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেনঃ ণব্টোরা আমাকে বড় 
ফাকি দিয়ছে ; নেকলেস্‌ ছড়াটা লইয়। গিয়াছে 
সন্দেহ নাই; তথাপি খদট। একবার পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে চাই। আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে 
না?” 

ইন্সপেক্টর বলিলেন, প্চল, কিন্তু গিয়া কোন 
ফল হইবে না।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমিও তাহা! জানি, তবু 
যর্দি কোন রহস্তের সুত্র আবিষ্কার করিতে পারি।” 

মিঃ ব্রেক ইন্স্পেক্টর সহ খদের নিকট উপস্থিত 
হইলেন, স্মিথও তাহাদের সঙ্গে ছিল। মিঃ ব্রেক 
প্রথমে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখিতে পাইলেন না) 
কিন্তু স্মিথ চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ব্যগ্রতাবে 
বলিয়৷ উঠিল, “কর্তা, এখানে কতকগুলি পদচিহ্‌ 
দেখিতেছি! এ ত আমাদের পায়ের চিহ্ন নহে !” 

মিঃ ব্রেক সাবধানে অগ্রসব হইত্সা সেই সকল 
পদচিহ্ন পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময় 
ইন্স্পেক্টর একটি গর্তের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিলেন। মিঃ ব্রেক তাহা পরীক্ষা করিয় 
বলিলেন, এ গর্তটি যেন আজই খোঁড়! হইয়াছে, 
টাটকা মাটী তোল! !--আমার বোধ হয় নেকলেস্‌- 
ছড়াঁটা এইখানেই লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। 
শয়তানেরা তাড়াতাড়িতে গর্ভট! বু'জাইবারও 
অবসর পায় নাই।-_দেখি, টাইগার কিছু খুঁজিয়া 
বাহির করিতে পারে কি না।” 

মিঃ ব্রেক টাইগারকে ইঙ্গিতে কি আদেশ 
করিলেন, টাইগার তাঁহার মনের ভাৰ বুঝিতে, 
পারিয়া সন্মুখস্থ পদদ্বয় দ্বারা সেই স্থান আঁচড়াইতে 
লাগিল; কয়েক মিনিট পরে মিঃ ব্রেক সেই দিকে 
চাহিয়া আগ্রহ ভরে বলিলেন, ণ্কি একট। দেখা 
যাইতেছে না?" ্‌ 

তিনি টাইগারকে সরাইয়! দিয়া উতর হস্তে 
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সেই স্থানের নরম মা খুঁড়িতে লাগিলেন ॥ কয়েক 
ইঞ্চি নীচে একটি কৃষ্ণর্ণ মখমলের বাক্স দেখিতে 
পাওয়। গেল। মিঃ ব্রেক টানিয়া তৃলিলেন। বাঝসটা 
কি শূন্তগর্ভ? তিনি রুদ্ধনিশ্বাসে কম্পিত হস্তে 
তাহার ভাল! খুলিলেন। 

বাক্সের চাবি তাহার গায়েই লাগান ছিল, 
সুতরাং বাক্স খুলিতে তঁ,হাকে বেগ পাইতে হুইল 
না। বাক্সের ভিতর দুইটি খোপ ছিল, খোঁপ 
দুইটির স্বতন্ত্র আবরণ ছিল; সেই আবরণঘ্বয় টানিয়। 
তুলিয়৷ বেখ; গেল-খোপের ভিতর কিছুই নাই! 
এই খোপ ছুইটি একখানি ভালায় বসান ছিল। 
ডালার নীচে আর একটি খোপ আছে অনুমান 
করিয়। মিঃ ব্রেক সেই ডালাটি টানিয়! তূলিলেন। 
তৎক্ষণাৎ সকলের মুখ হইতে অস্ফুট হর্ষধবনি ঘুগপৎ 
উঠ্খত হইশ। স্ুবর্ণশৃঙ্খলে গ্রথিত শ্রেণীবদ্ধ শুন 
হীরকখণ্ডগুলিতে সুব্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া মুহূর্তে 
যেন উজ্্রন বিদ্যুৎপ্রবাছের বিকাশ করিল! মিঃ 
রেক আনপ্দে অধীর হইয়া বলিলেন, “জয় জগদীশ্বর ! 
ইহাই লর্ড লিন্ডলের তুবন-বিখ্যাত হীরক- 
নেকলেস্‌!” 

স্মিথ সহর্ষে বলিল, “কি সৌভাগ্য ! কর্তা, 
পাও! গেল?--আমাদের সকল পরিশ্রম সফল 
হইইল। আয় বে টাইগার! তোর মুখে চুমা 
খাই, তুই-ই এ বাল্স খুঁজি বাহির কবিয়াছিস্‌!” 

মিঃ ব্রেক নেকলেন্ছড়াটি হাতে লইয়া 
সতর্কভাঁবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, হঠাখ তাহার 
মুখ গম্ভীর হুইয়! উঠিল। চক্ষৃতে উদ্বেগের চিছু 
পরিস্কট হইল । 

ইন্স্পেইর তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়। 
বলিলেন, “ব্যাপার কি, ব্রেক !--তোমাকে হঠাৎ 
এরূপ হস্ঠমনস্ক দেখিতেছি কণ ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “পাগল! বেটাদের কি 
পাগল বলিয়। মনে হয়' না? তাহারা নেকলেল 
ছড়াটা লইয়া যাইবাপ জন্ত আমষ্টারডাম হইতে 
উড়িয়া! আপিল, খদে পামিল, একজন কন্ষ্টেবলকে 
জখম করিয়া এরোপ্লেনে উঠিয়া চম্পট দিল, অথচ 
নেকলেস্‌ ছড়াটা বাক্স সমেত ফেলিয়৷ গেল! 
কেবল তাহাই নহে, আমাদের কাষ সহজ করিবার 
জন বাঝে চাবি পর্য্যন্ত লাগাইয়া! রাখিয়া গেল, 
পাছে বাঝ্স খুলিতে কষ্ট হয় 1” 

ন্মিথ বলিল, ণতাহীরা ইচ্ছা করিয়। ফেলিয়া 
গিয়াছে--এরূপ সন্দেহের কারণ কি? সম্ভবতঃ 
তাহারা বাঝ্সটি হাতে পাইবাঁর পূর্ব্বেই পুলিশের 


হও 


তাড়া খাইয়া তাড়াতাড়ি পলাইয়াছে। তাহারা 
পাগল কি নাঃ সে কথার আলোচন। নিশ্রয়োজন ; 
নেকলেস্‌ ত পাওয়া গিয়াছে । চলুন এখন লগ্নে 
ফিরিয়া যাই। লর্ড লিন্ডেন এই শ্ুসংবাদে বোধ 
হয় আনন্দে নৃত্য করিবেন।” 

মিঃ রেক অন্ফুটস্বরে বলিলেন, “হা, এইরূপই 
আশ! করিতে পারি। এখন চল বাড়ী যাই। লর্ড 
লিন্ডেলের কিরূপ আনন্দ হয়-দেখ| যাইবে ।” 

শ্মিথ দেখিল মিঃ ব্লেকের যেন শ্ফুত্তি নাই, কি 
একট তার যেন তাহার বুকের উপর চাপিয়। 
বপসিয়াছে! সে বলিল, “কর্তা আপনি কি 
তাবিতেছেন বলিবেন না? আপনাকে চিন্তাকুল 
বোধ হইতেছে, ইহার কারণ কি?” 

মিঃ বেক বলিলেন, “সে কথা তোমার এখন 
শুনিবার আবশ্তক নাই; শীপ্রই তাহা জানিতে 
পারবে ।” 

শ্মিথ বলিল, “সেকি! আপনি আমার নিকট 
কোন কথা গোপন করেন না, আর আজ একথা 
বলিতে কুন্তিত হইতেছেন ! এ কি রহস্য ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, "লর্ড লিন্ডেলের সহিত 
আমাদের সাক্ষাৎ হইলেই তুমি তাহা জানিতে 
পারিবে । হর ত আমার সন্দেহ অমুলক। আমার 
সকল সন্দেহই কি তোমাকে বলি শ্মিথ!”_-তিনি 
পুপর্ববার নীগব হইলেন। 


যোড়শ পরিচ্ছেদ 
জটিল সমস্থ! 


মিঃ ব্রেক লগ্নে পদার্পণ কবিয়! প্রথমেই লর্ড 
লিন্ডেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন ন। 
লর্ড লিন্ডেলের নেকলেস চুরির তদস্তভার 
ভিটেক্টটিভ ইন্‌স্পেক্টর থে+লের হস্তে প্রদত্ত 
হইয়াছিল; সুতরাং তাহার অজ্ঞাতঙগারে অপহৃত 
নেকলেস্‌ লর্ড লিনডেলের হস্তে প্রত্যর্পণ করা! তিনি 
সঙ্গত মনে না করিয়া প্রথমেই ইন্ম্পেক্টর থে.লের 
সহিত সাক্ষাতের জন্ত ক্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলিলেন। 
সেখানে ইন্সপেক্টর থেনলের সহিত তাহার দেখা 
হইল। 

ইণ্ম্পৈক্টর থে+ল মিঃ ব্রেকের সকল বথা 
শুনিয়। অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন, এবং অপহৃত 
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নেকৃলেন্‌ দেখিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। 
তখনই তিনি মিঃ ব্রেক ও ম্মিফকে সঙ্গে লইয়া 
বালে স্কোয়ার যাত্র! করিলেন। 

লর্ড লিন্ডেল তখন গৃছেই ছিলেন; তিনি 
আছার শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় 
ইন্সপেক্টর থে+ল ও মিঃ ব্লেকের কার্ড পাইলেন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে তাহার উপবেশন- 
কক্ষে লইয়া! যাইতে আদেশ করিলেন। তাহারা 
তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে লর্ড লিন্ডেল 
বলিলেন, “আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বড়ই 
আনন্দিত হইলাম। আশ! করি আপনাদের নিকট 
কোন নৃতন সংবাদ শুনিতে পাইব ।” 

ইন্ম্পেক্টর থে-ল বলিলেন, “থা! মহাশয়, 
স্থলংবাঁদ আছে। মিঃ ব্লেকের আন্তরিক চেষ্টা যত 
আপনার অপহৃত নেক্লেস্‌ পাওয়া গিয়াছে ।” 

লর্ড লিন্ডেন এই সংবাদে যৎপরোনাস্তি 
আনন্দিত হইয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, পাওয়া 
গিয়াছে? কি সৌভাগ্য ! আপনারা আমার 
জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এজন্ত আমি 
আপনাদের নিকট আস্তরিক কৃতজ্ঞ রহিলাম। মিঃ 
ব্রেকের আস্তরিক চেষ্টা যত্ব ভিন্ন এই নেকলেস্‌ পুনঃ 
প্রাঞ্ধ হইবর আশা ছিল না। মিঃ ব্রেক আপন 
কি তাহা লইয়া আসিয়াছেন?” 

মিঃ ব্রেক তাহার পকেট হইতে নেকলেম্‌ 
বাহির করিয়া! লর্ড লিন্ডেলের হস্তে প্রদান, করিয়া 
বলিলেন, “দেখুন দেখি, ইহা আপনাগই নেই 
নেকলেস কি না! 

লর্ড লি'ডেল বলিলেন, “হা, ইহা আমারই 
সেই অপহৃত নেকলেস অন্ত কোন নেকলেস আমার 
নেকলেস্‌ বলিয়া! ভ্রম হইবার আশঙ্কা নাই।”__ 
তিনি নেক-লসের বিভিন্ন হীরকগুলি ক্রমে পরীক্ষা 
করিতে করিতে একখানি হীরকের দিকে চাহিয়া 
আর যেন দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন ন/! তাহার 
চক্ষুতে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, এবং তাহার 
মুখ মুহূর্ত মধ্যে বিবর্ণ হইল। 

ইন্‌স্পেক্টর তাহার তাবাস্তর লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন, “ব্যাপার কি মহাশয় ! কোপ খু'ত বাহির 
হইয়াছে কি ?” 

লর্ড লিন্ডেল যেন অন্ঠমনক্কভাবে অন্ফুটস্বরে 
বলিলেন, পুত? খুঁত কি না ঠিক বুঝিতে 
পারিতেছি ন1; কিন্তু এই হীরাখানা ফাটা কি ইহাতে 
কিযেন দোষ আছে বলিয়া মনে হইতেছে ।-- 
আমার নেকলেসের কোন হীরার কিছুমাত্র খু'ত 


দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


ছিল না, সকলগুলিই অতি ছুপ্প্াপ্য প্রথম শ্রেণীর 
হীর।|% 

লর্ড লিন্ডেলের কথা শুনিয়া ইন্ম্পেইর থে.ল 
ও শ্মিথ উভয়েই অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়া! তাহার 
মুখের দিকে চাছিলেন, কেবল মিঃ ব্রেক অত্যন্ত 
গম্ভীর ভাবে বসিয়৷ রহিলেন, তাহার মুখ-ভাঁবের 
বিন্দুমাত্র পরিবর্তন লক্ষিত হইল না । 

ইন্সপেক্টর থেলে নেকলেস হাতে লইয়! সেই 
হীরকখানি তীক্ষ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া! বলিলেন, 
“ছা, হীরাখানি ফাটা বটে 1” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, “আমার নেকলেসের 
প্রথমশ্রেণীর হীরায় এরূপ খু'ত থাকিতে পরে না, 
কোন হীরাই ফাটা ছিল না, ইহার এ খুঁত কিরূপে 
হইল? অথচ ইহা আমারই নেকলেম্। আমার 
নিজের জিনিস আমি চিনিতে পারি ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আপনার নেকলেম্‌্ঃ এ 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই? 

লর্ড লিনডেল বলিলেন, “না, তবে এই হীরা- 
খানি সন্দেংজনক ৰোধ হইতেছে। মিঃ ব্রেক 
আপনি একগা বলিতেছেন কেন?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ষে বাক্স মধ্যে নেকলেস্‌ 
পাওয়! গিয়াছে--সেই বাক্সাটির অবস্থ! দেখিয়া ও 
অন্তান্ত কোন কোন কারণে আমার মনে হইয়াছিল 
আমি প্রতারিত হইয়াছি।” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, "প্রতারিত হইয়াছেন? 
আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না! 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি ত্বাহা আপাকে 
স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারি না, তনে আমগ্টার্ডামে 
যাহা যাহা ঘটিরাছিল, তাহ। শুনিলে আপনি আমার 
সন্দেহের কারণ--কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন।” 
--মিং ব্রেক আমষ্টার্ডজযে নেকলেসের অনুসন্ধান 
করিতে গিয়া যে ভাবে বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা 
লর্ড লিন্ডেলকে সজ্েপে বলিলেন। 

লর্ড লিন্ডেল সেই বিচিত্র কাহিণী শ্রবণ করিধা 
স্স্ভিত হইলেন, অবশেষে বলিলেন, “আপনার 
সন্দেহের কথা শুনিয়| আমার উৎকণ্ঠা বদ্ধিত হইল। 
আমি এই নেকলেস্‌ জহবী লোরেণ খিয়ানকে না 
দেখাইয়। নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। জহরত 
চিনিতে সে অদ্বিতীয়; বিশেষতঃ আমার নেকলেস্‌ সে 
চিনিত। আমি এখনই হাটন গার্ডেনে যাইব ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “বোধ হয় এতক্ষণ তাহার 
কারখানার ছুটা হইয়াছে, সেখানে গিয়া এখন 
তাহার দেখা পাইবেন কি ন| সন্দেহ ।” 
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লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, “তবে কালই সেখানে 
যাইব। এই একখানি হীরার জন্যই আমার 
সন্দেহ, এখানি নিখু'ত হইলে কিছুম!ত্র সন্দেহ 
আমার মনে স্থান পাইত না।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কাল সকালে জহরী এই 
নেকলেদ্‌ পরীক্ষা করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করে-_ 
দযা করিয়া তাহা আমাকে জানাইবেন কি? 
আপনি কাল মধ্যাহে আমার বাড়ীতে যাইলেই 
আমার সাক্ষাৎ পাইবেন ।” 

লর্ড লিন্ডেল বণিলেন, “হা, নিশ্চয়ই যাঁইব। 
আশাকরি ন্মাপনি শুনিতে পাইবেন এই নেকলেদ্‌ 
আমারই সেই নেকলেস্ ঝুট! হীরা নহে) তবে 
এই ফাটা হীরাখনা সম্বন্ধে সে নিশ্চয়ই অনুকূল 
মত প্রকাশ করিবে না।” 

অনন্তর মিঃ ব্রেক ও ইন্সপেক্টর থে+ল লর্ড 
লিন্ডেলের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। 
পথে আসিয়া শ্মিথ মিঃ ব্লেককে বলিল, “কর্তা, আম 
আপনার মনের ভাব কতক কতক বুঝিতে 
পারিয়াছিত কিগ্ত আপনি নেকালেন্ছড়াটা কৃত্রিম 
বলিয়৷ সন্দেহ করিলেন কেন? 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, প্লর্ড লিনডেলও কি সন্দেহ 
করেন নাই?” 

শ্মিথ বলিল, প্হা॥ আপনার সন্দেহের কথ! 
শুনিযা তিনি আপনার মতের সমর্থন করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্ত এখনও তিনি স্পষ্ট কিছুই স্বীকার করেন 
নাই। আপনি উহা দেখিবামারই--গন্ভীর 
ভইয়াছিলেন।” * 

মিঃ বেক বলিলেন, "ই, আমি ফট! হীরাখানা 
সর্ব প্রথমেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। প্রথম শ্রেণীর 
হীরকে কখন কোন খুঁত থাকে না। কাল লঙ 
+ লিন্ডেলের নিকট সকল কথা জানিতে পারিব। 

পরদিন বেল! বারটার সময় মিঃ ব্রেক লর্ড লিন্‌- 
ভেলের গৃহে উপস্থিত হইলেন। লর্ড লিন্ডেলের মুখ 
দেখিয়াই মিঃ ব্রেক বুঝিতে পারিলেন তাহার আশঙ্কা 
অমূলক নছে। তথাপি তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাস! 
করিলেন, "আপন কি জহরী লোরেণ থিযাঁনের 
সঙ্গে সকালে দেখা করিতে গিয়াছিলেন ?” 

. চার্ড লিন্ডেল বলিলেন, “হাঃ তাহার সঙ্গে দেখা 
হইয়াছিল; সে যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলাম, 
আপনার সন্দেহ তমূলক নহে। এই নেকশেস 
আমার নেকলেসেরই নকল; ঝুটা হীরা দিয়া এরূপ 
কৌশলে এই জাল, নেকলেস্‌ প্রস্তুত হইয়াছে যে, 
আমলে নকলে কোন গ্রভেদ নাই। অন্ততঃ অহরী 


ভিন্ন এই প্রভেদ অন্য কেহ বুঝিতে পারিবে না। 
এই নকল হীরাগুলি শৈলক্ষটিকে (০০০91) 
নির্শিত। ইহার মূলা নিতান্তই অল্প ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, প্ৰড়ই ছুঃখের বিষয় লর্ড 
লিন্ডেল! আমার সকল চেষ্ট।! বিফল হুইল, ইহা 
অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে ?” 

লর্ড লিন্ডেন বলিলেন, “আমার অনুরোধে 
আপনি যথেষ্ট কষ্ট ও অন্ুবিধা সহ্‌ করিয়াছেন, এজন্য 
আপনার নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ রহিলাম ; কিন্তু 
এই নেকলেস্‌ নকল হীরায় নির্শিত, ইহা আপনি 
পূর্ব্বে বুঝিতে পারিলেও বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ 
করেন নাই, ইহাই আমার পক্ষে সর্ধ!পেক্ষা অধিক 


“বিস্ময়ের বিষয় । আমি ইহা কারণ বুঝিতে পারি 


নাই |” 

মিঃ বেক বলিলেন, "লর্ড লিনডেল, এই নেকলেম্‌ 
ঝুটা হীরায় গ্রথিত, ইহা! আবিষ্কার করিয়া আমি 
এতই মর্মাহত হুইয়াছিলাম যে, আমার বিশ্ময়ের 
অবসর হয় নাই। আমি নির্বোধ শিশুর গ্ায় 
প্রতারিত হইয়াছি; প্রথম হইতেই দুর্বুত্তেরা 
এভাবে আমার চোখে ধুলা দিয়া আসিয়াছে যে, সে 
কথা স্মরণ করিয়। ক্রোধে আমার সর্বার্ণ জলিয়া 
যাইতেছে ঃ নিজের উপর আমার অশ্রদ্ধা জন্গিয়! 
গিয়াছে ! বিস্ময়ের কথা আপনি কি বলেছেন?” 
_ লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, "আমি আপনার কথা 
ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। চেষ্টা যতু মাত্র মন্তষ্যের 
সাধ্য, কিন্ত সাফল্য লাত সর্ধত্র সুলভ নহে? সে 
জগ্তঠ কেন আপনি শিজেকে এ তাবে ধিকার 
দিতেছেন ?” 

যিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমার আত্মগ্জনার যথেষ্ট 
কারণ আছেঃ সকপ ব্যাপারই আমি এখন 
নুম্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি। আমষ্র্ডামে মদের 
আড্ডায় যেমাকিণগুপাকে আমি সন্দেহ করিয়া ছিলাম, 
তাহার! বুঝিয়াছিল আমি তাহাদের গুধু রহস্যের 
সন্ধান লইব।র জন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছি; 
কিন্ত আমি তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারি 
নাই! আমি মাতলামীর ভানে যখন নিদ্রিতের 
ন্যায় চক্ষু মুদিয়া বসিয়া ছিলাম সেই সময় তাহারা 
আমার চাতুরী বুঝিয়া আপনার নেকলেস্‌ সম্বন্ধে 
আলে'চনায় প্রবৃত্ত হয়। আমি মনে করিলাম 
তাহারা সত্যই আপনার নেকলেস এসেকের 
এরোপ্লেনষ্টেশনে লুকাইয়া রাখিয়াছে। এখন 
বুঝিয়াছি, আমার ভ্রান্তি উৎপাদনই তাহাদের 
উদ্দেশ্য ছিল।” 


৪8৮ 


লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, আপনার ভ্রান্তি উৎপাদন 
করিয়া তাহাদের কি লাভ হইত? আপনার 
সাক্ষাতে তাহারা কি ভন্তই বা এসকল কথার 
আলোচনা করিয়াছিল ?--তাহাদের পক্ষে ইহা 
সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিয়াই আমার ধারণা হইতেছে।” 

মিঃ রেক বলিলেন, “না, আদৌ অনাবশ্যক নে, 
তাহারা বুঝিয়াছিল সে সময় আমাকে আমষ্টার্ডাম 
ইইতে বিদায় করিতে না পারিলে নির্বিদ্বে তাহাদের 
কার্ধ্যসিদ্ধি কর! সম্ভব হইবে না।--এ বিষয়ে তাহারা 
কৃতকাধ্য হইয়াছিল।” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, “তাহারা বোধ হয় 
আশা করিয়াছিল তাহাদের এই চাতুরী আমিও 
বুঝিতে পারিব নাঃ আমরা সন্দেহ ক্রমে কোন 
জহরীকে এই ঝুঁটা হীরার নেকলেস পরীক্ষা! করিতে 
দিব-_ইহাঁও সম্ভবতঃ তাহারা প্রত্যাশা করে নাই। 
যদি ঝুট! হীরাখানি দেখিয়া সন্দেহ না হইত, তাহা 
হইলে সত)ই আমি এ নেকলেস্‌ জহরী দ্বারা! পরীক্ষা 
করাইতাম না ;--আমার নেকলেসের অনুকরণে 
এরূপ অপূর্ব কৃত্রিম নেকলেস্‌ নিশ্মিত হইতে পারে, 
ইহা না দেখিলে আমি বিশ্বাস করিতাম না !” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ই, আমষ্টার্ডাম নগরে 
এরপ সুদক্ষ শিল্পীর অভাব নাই। আপনার অপহৃত 
নেকলেসের পরিবর্তে এই কৃত্রিম হীরার নেকলেস্‌ 
আপনার হস্তগত হয়, এই উদ্দেশ্যই তাহাঁবা 
এসেক্সেব এরোপ্রেনের ষ্টেশনে উহ। লুকাইয়া, রাখিয়া 
কৌশলে সেই সংবাদ আমাকে জাঁনাইয়াছিল। 
ইহাতে তাহাদের অন্য উদ্দেশ্টেও সিদ্ধ হইয়াছিল; 
আমি হঠাৎ আমষ্ট।্ড|ম ত্যাগ করিয়াছিলাম।” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, “এখন বুঝিলাম যে 
দুইজন এরো্প্রনে পলায়ন করিয়াছে, তাহারা এই 
কৃক্সিম নেকলেস্‌ লুকাইয়া রাখিতে আসিয়াছিল; 
আসল নেকলেস্‌ কোন দিনই সেখানে ছিল না !” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, "আমার ত তাহাই মনে 
হয়। আম এরোপ্লেনের ষ্টেশনে শীদ্রই উপস্থিত 
হইব বুঝিয়া তাহার! সেই রাত্রেই এরোপ্রেনে 
সেখানে গিয়। খদের ভিতর ইহা লুকাইয়া 
রাখিয়াছিল; পুলিশ যখন তাহাদের সন্ধান 
পাইয়াছিল, তখনই খদের ভিতর প্রোথিত হইয়াছিল 
সন্দেহ নাই ।” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, "আমার নেকলেস্‌ কি 
এখনও আমষ্টার্ডামে আছে যনে হয় ?” 

মিঃ বেক বলিলেন, “একথা বলা! অত্যন্ত কঠিন। 
হয়.ত ইত্যবসরে তাহারা তাহ! বিক্রয় করিয়াছে। 


দীনেন্্-গ্রস্থাবলী 


আমি অবিলম্বে আমষ্টার্ডামে প্রত্যাগমন করিয়া 
আপনার নেকলেসের সন্ধান লইবার চেষ্ট! করিব; 
তবে দস্থারা তিনজন পুলিশ খুন করায় ও আমাকে 
হত্যা করিবার চেষ্টা করায ধর! পড়িবার ভয়ে 
হল্যাও হইতে অন্তর্ধান করিয়!ছে কি না অনুমান 
করা অসম্ভব ।” 

মিঃ ব্লকের অনুমান মিথ্যা নহেঃ তিনি লর্ড 
লিন্ডেলের নিকট বিদায় গ্রহণের অব্যবহিত পরেই 
আমষ্টার্ডামে প্রত্যাগমন করিয়া! বহু অন্ুসন্ধানেও 
রিংউড, সেলিক গ্রভৃতিকে দেখিতে পাইলেন না; 
কয়েক দিন ধরিয়া তিনি ছন্মবেশে রাজধানীর 
সর্ধস্থানে ঘুরিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন ন!। 
তাহার! ধরা পড়িবার আশঙ্কায় আমষ্টার্ডাম হইতে 
বসেল্স, প্যারিস, ভিয়েনা, বালিন প্রভৃতি বিভিন্ন 
রাজধানীতে পলায়ন করিয়াছে কি না, তাহাও তিনি 
স্থির করিতে পারিলেন না। 

মিঃ ব্রেক অগত্যা আমষ্ট[র্ডামের পুলিশের হস্তে 
তাহাদের সন্ধানের ভার অর্পণ করিয়! পুনর্ববার 
লগ্নে প্রত্যাগমন করিলেন। রে 

মিঃ ব্রেক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ন্নিথকে 
বলিলেন, “সকল চেষ্টাই বিফল হইল স্মিথ! 
দন্যুদল আমাদের চোখে ধুলা দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। 
আমাদিগকে নূতন পথে অগ্রসর হইতে হইবে) 
নৃতন প্রণালীতে তদন্ত আরুস্ত করিতে হইবে ।* 

স্মিথ বলিল, “আবার ঢালিয়া সাজিতে হইবে? 
এবার কোন্‌ পথে চলি'বন মনে করিতেছেন ?” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আর্ল "লিন্ডেলের পুত্র 
লর্ড মাস“ডনের আরোগ্যের উপর তাহা সম্পূর্ণ 
নির্ভর করিতেছে । তিনি সুস্থ হইয়া আমাদিগকে 
নিশ্চয়ই এরূপ কোন সন্ধান দিতে পারিবেন - যাহার 
সাহায্যে রহস্যতেদ অপেক্ষাকৃত সহজ হইতেও 
পারে। হতভাগ্য রাল্ফ মেরিক ও তাহার 
প্রণয়িণী মিলির কোন উপকার করিতে পারিলে 
অ।মি বড়ই সুখী হইতাম; বিস্ত প্রকৃত অপরাধীরা 
ধরা না পড়িলে রাল্‌্ফের অন্ুকুলে কোন চেষ্টাই 
সফল হুইবে না। পুলিশ কাহাকেও অপরাধী 
সন্দেহে গ্রেপ্তার করিলে তাহাকে দণ্ডিত করিবার 
জন্য তাহারা কি ভাবে আসামীর বিরুদ্ধে মামল। 
সাঁজাইয়া তোলে, তাহা ত তোমার অজ্ঞাত 
নছে।' 

শ্মিথ বলিল, “ইন্স্পেক্টর থেল এই চুরির 
তদস্তভার গ্রহণ করিয়াছেন, আপন তাহাকে অপহ্বত 
নেকলেস্সংক্রান্ত সকল কথাই বলিয়াছেন, তাহা 


ঘরের টেকি 


শুনিয়াও কি তিনি রিংউড ও তাহার দলের লোক 
তিন্ন অন্ত কাহাকেও অপরাধী মনে করিবেন ?* 

মিঃ বেক বলিলেন, “তা বটে, কিন্তু রিংউডের 
দলের সকল লোকেরই ত সন্ধান হয় নাই) রাল্ফ 
মেরিকের সহিত তাহাদের সংশ্রব আছে--এ ধারণা 
তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই ।-_রাল্ফ মেরিক 
জেল খালামী আসামী ঃ তাহার উপর, তাহার নিকট 
যে চোর! ব্যাঙ্ক-নোটখানি পাওম। গিয়াছে__-তাহা 
তাহার প্রতিকুলে একটা প্রকাণ্ড প্রমাণ, ইহা খণ্ডন 
করা সহ নহে। মুতরাং তাহাকে নিরপরাধ 
সগ্রমাণ কবিবার জগ্তঠই আম গ্রকৃত অপরাধীর 
সন্ধান করিতে এতদুব ব্যাকুল হইয়াছি। যদি 
লর্ড মার্স ডন চেতনা লাভ করিয়া কথ! বলিতে 
পারেন, তাহা হইলে তঁ'হাঁর জবানবন্দী দ্বারা 
সুদলেবক আশা আছে। চল আমরা বার্কলে 
স্কোয়ারে তাহাকে দেখিতে যাই ।” 

মিঃ ব্রেক স্মিথ সহ বার্কলে স্কোয়ারে লর্ড 
লিন্ডেলের গৃহে উপস্থিত হইলে, তাহারা লর্ডের 
সম্মুখে নীত হইলেন। লঙ লিন্ডেল বলিলেন, 
“আর কোন নৃতন সংবাদ আছে কি, মিঃ ব্রেক 1” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “না মহাশয়। আমি 
আমঞ্টর্ডামে প্রত্যাগমন করিয়া দস্থাদলে আন 
কোন সন্ধান পাই নাই, সম্ভবতঃ তাহারা ফেবার 
হইয়াছে ।» 

লর্ড লিন্ডেল্‌ বলিলেন, “তাহা হইলে বোধ হয় 
নেকলেস্‌ উদ্ধারের আশ! ত্যাগ করিযাছেন?” 

মিঃ ব্রেকৎবলিলেন, “না, সে আশ! সম্পূর্ণ ত্যাগ 
করি নাই; তবে আমাদিগকে পুনর্ধধার নূতন করিয়া 
তদন্ত আরম্ভ করিতে হইবে। এইজন্য কিরূপে 
দন্ুরা আপনার সিন্দুক হইতে নেকলেস অপহরণ 
করিল, এবং আপনার পুত্রই বাকি ভাবে আহত 
হইয়াছিলেন, তাহা জানা আবশ্যক |” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, “এই কক্ষ হইতেই 
নেকলেস্‌ চুরি হইয়াছিল; এ দেখুন সেই সিন্দুক।” 

মিঃ বেক সিন্দুকটির নিকট গিয়া তাহা পরীক্ষা 
করিলেন, তাহার পর লর্ড লিন্ডেলকে বলিলেন, 
“এই সিন্দুকের চাবি আপনা'র কাছেই থাকে ত?” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন; “হাঃ উহার চাৰি 
আমার কাছেই আছে, আমি তাহা আমার 
ডেক্সের দেরাজে আবদ্ধ রাখিয়াছি; কারণ, সিন্দু- 
কের চাৰি সর্ব সঙ্গে রাখা সম্ভব নহে। আমি 
দুর্ঘটনার দিন অপেরায় যাইবার সময়েও ইহার চাবি 
আমার ডেক্পের দেরাজেই রাখিয়' গিয়াছিলাম |” 


৪৯ 


মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কিন্ত সেদিন আপনি 
বলিয়াছিলেন, অপেরা! দেখিয়া! বাড়ী ফিরিয়া এই 
কক্ষে আসিয়া আপনার সিন্দুক খোল! বেখয়া- 
ছিলেন; তখন কি আপনার দেরাজও যথানিয়মে 
চাবি দিয়া বন্ধ করা ছিল ?” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, “সে কথ! সত্য ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “অথচ আপনি সিন্দুক চাৰি 
দিয়াই খোলা দেখিয়াছিলেন! সিন্দুকের দ্বিতীয় 
কোন-্চাবে আছে কি?” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, “না, ইহার অন্ত কোন 
চাৰি নাই। কেবল তাহাই নহে, সিন্দুক নির্মাতা 
আমাকে বলিয়াছিল--তাহারা ভিন্ন অন্য কোন 
কামার ইহার চাবি প্রস্তত করিতে পারিছে 
না!” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তথাপি চাবি দিয়! ইহা 
খোলা হইয়াছিল, এবং নেকলেম্‌ চুরির পর দেরাজও 
বন্ধ ছিল?” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, “হাঃ এ কথা সম্পূর্ণ 
সত্য; কিন্তু কিরূপে ইহা সম্ভব হইয়াছিল, তাহা 
আমি বুঝিতে পারি নাই, ইহা বড়ই বিশ্ময়কর 
রহস্য !” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “বিস্ময়কর রহস্য বটে, 
কিন্তু ছুর্ভেছ্য নহে 1” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, “আপনি কি এই 
রহস্যতেদ করা সম্ভব মনে করেন?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, ণনিশ্চয়ই। এই সিন্দুকের 
চাবি যদি দেরাঙ্জে না থাকে, তাহা হইলে আমরা! 
ধরিয়া লইতে বাধ্য যে, আসল চাবি দিয়াই সিন্দুক 
গোলা হইয়াছে ।” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, “কিন্ক আমি আপনাঁকে 
পূর্বেই বলিয়াছি সিন্দুকের চাবি দেরাজে বন্ধ থাকে, 
দেরাজের চাঁৰে সর্বদাই আমার পকেটে থাকে। 
আমার দেরাজ হইতে মিন্দুকের চাবি কিরূপে 
বাহিরে আসিল?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “অগ্রে আপনার দেরাজের 
চাঁবিটা দখি 1৮ 

'লঙঙ লিন্ডেল দেরাজের চাঁবি মিঃ ব্লেকের হস্তে 
প্রদান করিলেন, তিনি তাহা পরীক্ষা! করিয়া 
বলিলেন, “আপনার দেরাজের এই চাঁবির অনুরূপ 
চাবি প্রস্তুত করা অসম্ভব নহে ।” ৃ 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, “তাহাই বা কিরূপে 
সম্ভব হইবে? আমার দেরাজে অনেক মূল্যবান 
দলিলপত্র থাকে বলিয়া আমি দ্েরাজের চাবি সর্ববদ 


৫৩ দীনেক্্ গ্রন্থাবলী 


নিজের কাছেই রাখি) ইহা আমার পকেটে 
থাকে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, ৭কিস্ত আপনার পরিচ্ছদ 
পরিবর্তনের সময পকেট হইতে চাৰিট! অল্প কাঁলেব 
জন্যও অন্যের হস্তগত হইতে পাঁবে।” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, “হাঃ আমার সর্দার 
খানসামা রবার্ট এস্কুমের হস্তগত হইতে পারে__ 
ইহা অস্বীকার করি ন।) কিন্ত গত বিশ বৎসর 
যাবৎ মে আমার সংসাবে চাকরী করিতেছে, আমাব 
সর্ধবস্বই তাহাঁব হস্তে বিশ্বাস করিযা ছাঁড়িযা দ্রিতে 
পারি-_-এই চাবি ত তুচ্ছ সামগ্রী ।” 

মিঃ ব্রেক বগিলেন, “আপনার 'ৃত্য এস্কুম 
নিশ্চয়ই সন্দেহের অতীত) আপনার দেরাজের 
চাবি কি আর কাহারও হাঁতে পড়িবার আশঙ্কা 
ছিল না?” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন “না ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন “আপনার পুত্র লর্ড 
মার্সডন 1” 

মিঃ ব্রেকের কথ শুনিয়া লর্ড লিন্ডেল সক্রোধে 
বলিলেন, “মিঃ রবার্ট ব্রেক; আপনি বিজ্ঞ ও 
স্ুবিবেচক্ক বলিয়া! আপনার প্রতি আমাব যথেষ্ট 
শ্রদ্ধা আছে, সেই শ্রদ্ধা বিলুঞ্চ হয় এপ কোন কথা 
আপনার বলা উচিত নয়। আমার পুত্র ওরূপ 
কোন অপবাধ করিতে পাবে--এ ধারণা আপনাব 
মনে স্থান পাইল, ইহা বিস্ময়ের কথা বটে 1”, 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না মহাশয়, আমাঁর মনে এ 
ধারণা স্থান পায় নাই, লর্ড মাসর্ভন কোঁন 
অপরাধজনক কার্যে হস্তক্ষপন করিবেন, ই£] সম্ভব 
নহে।” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, “তবে আমাব দেবাজেব 
চাবির প্রসঙ্গে তাহার ' নাম উল্লেখ করিবার 
উদ্দেশ্য কি ৮ 

মিঃ ব্রেক বঞ্িলেন,--'কোন ছুরভিসন্ধি না 
থাকিলেও তিনি আপনার দেরাজের অন্ত একটি 
চাঁবি প্রস্তত কবাইয়! নিজের কাঁছে গাখিয়া দিতে 
পারেন। ইহা অপরাধের কাধ্য বলিয়া মনে 
করি না।” 

লর্ড লিন্ডেন বিরক্তি-তরে ভ্রকুঞ্চিত করিয়। 
বলিলেন, “আম!র অজ্ঞাতসারে আমার দেরাজের 
অন্য একটি চাৰি গ্রস্ত করাইয়া সে নিজের কাছে 
রাখিবে, ইচ্ছামত ব্যবহার ক ৰে--অথচ তাহার 
এই কাষ আপনি অবৈধ মনে করেন না? এ 
কিরূপ যুক্তি, বুঝিতে পারিলাম না! বিশেষতঃ, 


আমার দেরাজের চাবি তাহার কাছে আছে--এরূপ 
সন্দেহই বা কেন আপনার মনে স্থান পায় ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, ণ্লর্ড লিনডেল, আমি 
আপনার যুক্তিরই সমর্থন করিয়াছি, নিজে কিছুই 
অন্মান করিয়া লই নাই। আঁপনি বলিয়াছেন, 
আপনার দেরাজের চাবি আপনার ব্যতীত আরও 
দুইজনের হস্তগত হইতে পারে; প্রথম আপনার 
সর্দার খানসমা॥। দ্বিতীয় আপনার পুত্র। 
আপনি বলিয়াছেন--আপনার সর্দার খানসামা 
সন্দেহের অতীত ; সুতরাং আপনার পুত্র সেই 
চাবি বা তাহার অনুরূপ চাবি দ্বাবা দ্রেরাজ 
খুলিয়াছিলেন,স্এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত 
নহে। আমার কথ! শুনিয়া আপনি ব্রিক্ত হইবেন 
না; যদি আপনার পুত্রদ্বারাই দেরাজ খোলা 
সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে হয়ত ইহাও প্রতিপন্ন 
হইতে পাবে যে, তিনি কোন দুরভিসন্ধি-প্রণো দিত 
হইয়! এই কাধ্য করেন নাই ।--এখন বলুন, আপনার 
পুত কেমন আছেন ?” 

লর্ড লিন্ডেন বলিলেন, "আজ সে ভালই 
আছে; তবে আঘাতটা গুরুতর হইয়াছিল বলিয়া, 
সে এখনও সেই ধাক। সম্পূর্ণবূপে সাম্লাইয়া উঠিতে 
পাবে নাই।” রি 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমি কি তাহাব সঙ্গে 
দেখা কবিতে পাই না?” 

লর্ড লিন্ডেল বঞ্গিলেন, “তা পাবেন) কিন্ত 
আপনি তাহাকে এই চাবি সংক্রান্ত কোন কথা 
জিজ্ঞাসা করিবেন ন|। কি? এ কণ্পায় সে যনে 
অত্যন্ত আঘাত পাইবে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, না, আমি ততদুর বর্ষ 
নহি) এই দূর্ঘটনার প্রসঙ্গে তাহাকে দুই একটি 
কণ! মাত্র জিজ্ঞাসা করিব, তীছার মনে আঘাত 
লাগে, এরূপ কিছুই বলিব না।” 

লর্ড লিনডেল বলিলেন, “তবে আমার সঙ্গে 
তাহার শয়ন-কক্ষে চলুন; কিন্তু আপনি তাহার 
অবস্থার গ্রাতি লক্ষ্য রাখিয়! তাহার সহিত আলাপ 
করিবেন ।” 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
নির্বাক কেন? 


_জর্ড মার্সভন তাহার শয়নকক্ষে একখানি 
কৌচে শায়িত ছিল; তাহার বয়ম কুড়ি একুশ 


ঘরের ঢেকি ৫৬ 


বলয়ের অধিক নহে । দেহ ক্ষীণ, মুখের তাৰ 
রমণীমুখন্ুলভ | আঘাতজনিত যন্ত্রণায় সে অধিকতর 
দুর্বল হইয়াছিল । 

লর্ড লিন্ডেল ও মিঃ ব্রেক সেই কক্ষে প্রবেশ 
করিবাযাত্র সে ম্রান হাস্তে তাহার পিতাকে 
অভিবাদন করিল। লর্ড লিন্ডে মিঃ ব্রেককে 
তাহার স্হিত পরিচিত করিবাঁব জন্য বলিলেন, 
"তুমি নিশ্চয়ই এই ভদ্রলোকের নাম শুনিয়া ; 
ইনি সুবিখ্যাত ডিটেক্টিভ [মঃ রবার্ট ব্রেক। 
অপহৃত হীরক-নেকূলেস্‌ উদ্ধারের ভার আমি 
ইঠারই হস্তে অর্পণ কবিষাছি। ইনি চোর ধবিবার 
ভন্ঠ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন) তোমাকে ছুই- 
একটি কথ জিজ্ঞাসা করিবেন ।” 

যুবক ক্ষীণ স্বরে বলিল, “উনি চোব ধরিতে 
পারেন ভালই, সেজন্য আম।কে জেরা! করা কেন? 
পুলিশ ত এ ভার পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছে। 
শুনেয়াছি তাহারা যথেষ্ট চেষ্টা যত্বও করিতেছে, 
তবে আবার অন্ত লোক নিযুক্ত করিবার আবশ্যক 
কি ?”--তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। 

মিঃ বেক লর্ড মাসডনের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন, “লর্ড মার্পডন, এই রহশ্যভেদের জন্য 
আমাদের সকলেরই অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে; 
আপনার সহায়তায় কিছু ফল হইতেও পাবে ভাবিয়া 
অ[পনকে একটু বিরক্ত কবিতে উদ্ভত হইযাছি) 
আমাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করাই আপনার 
কত্তৃব্য।” 

লর্ড মার্সডন*্বলিল, “আমি কি চোব বেট,.দের 
দেখিয়াছি যে, আপন।কে সাহাষ্য করিব ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আপনার কথায় বুঝিতেছি 
চোর একজন নহে; একাধিক লোক চুঁব করিতে 
আপিয়াহিল।” 

লর্ড মার্সডন বলিল, “একাধিক ! আমি কি 
তাহাই বলিয়াছি ?--না, না, আমি একঞজনের বেশী 
লোক দেখি নাই ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, উত্তম, সেই লোকটার 
চেহারা! কিরূপ বলুন।” 

লর্ড মাসডন বিরক্ত ভাবে ৰলিলঃ “আমি 
তাহাকে চিনিতে পারি নাই, আপনি কেন আমাকে 
জেরা করিতেছেন? বাবা, উহাকে বল আমি এ 
সকল জেরার উত্তর দিতে পারিব না, আমি কিছুই 
জানি না ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমি আপনাদের স্ব।্থ- 
পিদ্ধির জন্তই আপনাকে দুই একটি কথ! জিজ্ঞাস! 


করিতেছি; ইহাতে আপনি অসম্থষ্ট হইতেছেন 
কেন? যেব্যক্তি আপনাকে আক্রমণ করিয়াছিল, 
তাহার সম্বন্ধে আপনি কি কোন কথাই বলিতে 
পারিৰেন না?” 

লর্ড মার্স ডন সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, 
একদম কিছুই বলিতে পারিৰ না$ আমি কিছুই 
জানি না।” 

মি: ব্রেক বলিলেন, “আপনার সহিত কাহারও 
শত্রুতা আছে কি? কাহাকেও আপনার সন্দেহ 
হয?” 

লর্ড মাসডন বলিল, “না মহাশয়, কাহারও 
সহিত আমার শক্রতা নাই, কাহাকেও সন্দেহ 
করিবার কোন কারণও নাই ; এ সাধারণ চুরি মাত্র, 
চোর চুবি করিতে আসিযা আমাকে ঘরে দেখিয়া! 
আমার প্রতি অত্যাচার করিযাছিল। হহার 
অধিক আমার কিছুই বলিবার নাই। আপনি 
অনন্তকাল ধরিয়। জেরা করিলেও ইহার অধিক 
কিছুই আমি বলিতে পারিৰ না--পারিব ন|, পারিব 
না। আপনি দয়! করিষা আমাকে নিষ্কৃতি করুন।” 

গর্ড লিন্ডেল মিঃ ব্রেককে বলিলেন, “দেখুন, 
আমাৰ ছেলে কিছুই জানে না; উহাকে আর 
কোন কথা জিজ্ঞাস! করা নিক্ষল।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তাহাই ত দেখিতেছি ! 
কিন্ধ আমি এখনও আশ! ত্যাগ করি নাই.» 

মিঃ ব্রেক লর্ড লিন্ডেলের নিট বিদায লইয়া 
শ্মিথ সহ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ; তিনি ন্মিথকে 
বলিলেন, “পর্ড মার্সভন অনেক কথাই জানে, কিন্ত 
স্বেচ্ছায় ত'হ! গোপন করিয়াছে” 

ল্মিথ বলল, “করূপে বুঝিলেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, "তাহার ভাব্ভঙ্গি দেখিয়া । 
_ঘে সত্যই ঘুমায় তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারি 
কিন্তু যে নিদ্রার ভাণ করে, তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করা 
অসম্ভব |” 

স্মিথ বণিল, “কিন্তু জানিয়! শুনিয়া তিনি একথা 
গোপন করিলেন কেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তাহ! জানিতে পারিলে 
রহস্য ভেদ কর! সহজ হইবে! লর্ড মাসভন 
তাহার আততায়ীকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিয়াছিল ; 
কিন্তু সেকোন কারণে তাহার নাম প্রকাশ করিবে 
না।” 

[ম্মথ বলিল, “আততায়ীর নাম গোপন করিবার 
কারণ ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তুমিই অনুমান কর।৮ 


৫২ দীনেন্দ্-গ্রস্থাবলী 


স্মিথ বলিল, “না, ইহা অন্গমান করা আমার 
অসাধ্য ।”” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “এই ব্যাপারে কোন 
যুবতীর সংশ্রব আছে। রমণীঘটিত কাণ্ড কেহ 
স্বেচ্ছায় প্রকাশ করিতে চাহে না।” 

ন্িথ বলিল, “এই ব্যাপারে রমণার সংশ্রব 
আছে? কে সেই যুবতী ?” 

মিঃ রেক বলিলেন, “ক্রমে তাহ! জ।নিতে 
পারিবে; তখন বুঝিতে পারিবে আমর অনুমান 
মিথ্যা নহে।” 

কিন্ত কয়েকদিন ক্রমাগত চেষ্ট। করিয়াও মিঃ 
ব্রেক এই চৌর্ধ্য-ব্যাপারে কোন রষণীর সংশ্বব 
আবিষ্কার করিতে পাবিলেন না। কয়েক দিন 
পরে মিলি উইলসন মিঃ ব্রেকের সহিত দেখা! করিতে 
আফিল। মিলি তখন মিসেস লকৃইয়ার নামী 
মহিলার সংসারে চাকরী করিতেছিল; তাহার 
তেমন অবসর না থাকিলেও সে মধ্যে মধ্যে মিঃ 
বরেকের সহিত দেখা করিতে আসিত। 

মিঃ ব্রেক দেখিলেন, মিলির মুখ বিশু হইলেও 
তাহার চক্ষ€ুটি যেন জপিতেছে !-তিনি তাহার 
ভাবভঙ্গি দেখিয়া খবিস্ময়ে বলিলেন, শমলি, 
তোমার মুখ দেখিয়' মনে হইতেছে--তোমার যেন 
বিশেষ কিছু বলিব।র আছে।” 

মিলি বলিণ, “শামি ইরেণী পিংউকে দেখিতে 
পাইয়াছি ! কিন্তু তাহাকে সশরীবে দেখি নাই; 
আমি মিসেদ্‌ লক্ইয়ারের সহিত আঙ্গ বৈকালে 
নাঁটিংহিলে «সিনেমা দেখিতে গিয়াছিলাম ) 
তাহাতে একখানি মাকিন নাটকের অভিনয় কালে 
যে নায়িকার মু্তি দেখিলাম, তাহার নাম ষ্টেনা 
সেন্ট মাঠিন।-_কিন্ত প্রকৃতপক্ষে সেই মুন্তি 
ইরেণী রিংউডের !--সেই কথ! আপনাকে বলিতে 
.আসিয়াছি।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, ণ্বটে ! সেই “সিনেমা” 
কোম্পানীর ঠিকানা কি?” 

মিলি বলিল, নাটিংহিল্‌ গেট ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “মুল্যবান সংবাদ বটে! 
আবার কবে “সিনেমা' দেখান হইবে ?” 

মিলি বলিল, “আজই সন্ধ্যা ছয়টা! হইতে 
আটটার মধ্যে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন “আমি সন্ধ্যা পৌনে 
ছয়টার সময় নাটিংহিল গেটষ্টেখনের বাহিরে 
তোমার জন্য অপেক্ষা করিব ঃ তুমি সেখানে যাইলে 
আমরা একত্র সিনেম। দেখিব।” 


মিলি বিদায় লইয়! প্রস্থান করিলে মিঃ ব্রেক 
স্মিথকে বলিলেন, এস্মথ, আজ নিশ্চয়ই রহ্ত- 
ভেদের উপায় আবিষ্কৃত হইবে |” 


অফীদশ পরিচ্ছেদ 


রজমঞ্চে 


সেই দিন সন্ধা! ছয়টার সময় মিঃ ব্রেক রঙ্গমঞ্জে 
উপস্থিত হইয়া যথাস্থানে আসন গ্রহণ করিলেন; 
তাহার একপাঁশে মিলি ও অন্ত পাশে স্মিষ বসিবা 
চিত্রে নাটকাঁতিনয় দেখিতে লাগিল। 

নাটকখানি গীতি-নাটয। নাটকের নাম 
“প্রেমের জয়”। নাটকের আখ্যায়িকা অত্যন্ত 
করুণ রসে পূর্ণ। একটি সরলা প্ুশীলা ধুবতী 
কোন ঘুবককে প্রাণ ভরিয়া ভালব|সিয়াছিল, কিন্ত 
একটি মায়াবিনী ছলনাময়ী “পিশাচী তাহার 
প্রেমের প্রতিদ্বন্দিনী হইয়। তাহার প্রণযীকে 
বশীভূত করে। দীর্ঘকাল বহু কষ্ট সহ করিয়া 
অবশেষে প্রণয়িযুগলের মিলন হয। মায়াবিনী 
পিশাচী তাহার পূর্ব-প্রণয়ীর হস্তে নিহত হয়। 
ইহাই নাটকখানির প্রতিপান্ধ বিষয়। নাণ| 
বিচিত্র ঘটনার থাত-প্রতিঘাতে নাটকখানি যথেষ্ট 
কৌতুছলোদ্বীপক ও চিত্তাকর্ষক কর হইয়াছিল। 
মিলি উইলসন বলিয়াছিল মিস্‌ রিংউড ষ্টেলা সেন্ট 
মারভিণ নামে সেই মায়াবিনী পিশাচীর ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়াছিল । 

মিঃ ব্রেক অভিনয় দর্শন করিয়া মিলিকে 
বণিলেন, "তোমার অনুমান সত্য। এই যুবতীই 
ইরেণী রিংউড ।৮ 

স্মিথও মিঃ ব্রেকের উক্তির সমর্থন করিল। 
যথ।মময়ে অভিনয় শেষ হইলে মিঃ বেক রঙ্গমঞ্চের 
বাহিরে আসিয়! ন্মিখকে বলিলেন, “ইরেণী রিংউড 
এই নাটকের অভিনয়ে যোগদান করায় আমার 
আশ! হইয়াছে রহস্য ভেদ করা এখন ৫তমন কঠিন 
হইবে না।৮ 

স্মিথ বলিল, “কিন্ত কিরূপেই বা তাহা সহজ 
হইবে ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমি একট! কৌশল স্থির 
করিয়াছি। কিন্ত সেই কৌশল কাধ্যে পরিণত 
করিবার পূর্বে সে সম্বন্ধে কোন কথা তোমাকে বলিব 


ঘরের ঢেঁকি 


না। আমার পরীক্ষার ফ্প শীস্রই তুমি জানিতে 
পারিবে ।” 

অনস্তর মিঃ ব্রেক মিলিকে বিদায় দান করিয়। 
বলিলেন, “ম্িথ, এই নাটকের “ফিল্ম' কাহারা 
নিশ্মাণ করিয়াছে ?” 

স্মিথ বলিল, “পিনাকৃল্‌ ফিল্ম কোম্পানী ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “উত্তম, আপাততঃ আমি 
এই “সিনেমা'-কোম্পানীর ম্যানেজারের সহিত 
সাক্ষাৎ করিব ।” 

মিঃ ব্রেক ম্যানেজারের সহিত মাক্ষাতের জন্য 
তাহার অফিসে গিযা! নাষের কার্ড পাঠাইলে 
ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ ত।হার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
বলিলেন, “মিঃ ব্রেক, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়! 
আমি পরম সৌভাগ্য মনে করি। আপনি নিশ্চয়ই 
কোন প্রয়োজন বশতঃ এখানে আসিয়াছেন, আমাকে 
কি করিতে হইবে ব্লুন। আপনি দয়া করিয়া 
আমাদের “সিনেমা” দর্শন করিলে বড়ই সুখী 
ইইব |” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আপনি এ অনুরোধ 
করিবার পূর্বেই আমি আপনাদের প্রদর্শিত 
চিত্রাভিনয় দেখিয়াছি, চিব্রগুলি ব্ড়ই চমৎকার 
হইযাছে! শুনিপাম--পিনাক্ল্‌ ফিল্ম কোম্পানী 
ইহার নির্মাতা ; তাঁহাদের ঠিকান'টি দয়া করিষ। 
বলিবেন কি?” 

ম্যানেজার বলিলেন, “নিশ্চয়ই; 
ঠিকানা ৩৯৯ নং জেপড গ্বীট |” 

মিঃ ব্রেক ম্টীনেজ।রের নিকট বিদায় লইয়া স্মিথ 
সহ গৃছে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি পরদিন 
প্রভাতে ৩৯৯নং জেরার্ড স্বীটে উপস্থিত হুইয়! উক্ত 
ফিল্ম কোম্পানীর ম্যানেজাব মিঃ ম্যাকৃকর্ণিশেব 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 

মিঃ ম্যাক্কর্ণিশ মিঃ ব্লেকের পরিচয় পাইয়া 
আনন্দ প্রকাশ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, “মিঃ 
ব্রেক, আমার নিকট আপনার কি আবশ্যক, দয়া 
করিয়া বলুন” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমি গত রাত্রে 
“সিনেমায় “প্রেমের জয়” নামক একখানি নাটকের 
অভিনয় দেখিয়াছি ; তাহার “ফিল্ম কি আপনারা 
প্রস্তত করিয়াছেন ?” 

মিঃ ম্যাকৃকর্ণিশ বলিলেন, “হা, আমারই উহা 
সম্প্রতি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “নাটকখানি বড়ই সুন্দর। 
উহা! আমার এতই ভাল লাগিয়াছে যে৪। আমি 
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আপনাদের এই “ফিল্ম” এক রাত্রির জন্য ভাঁড়া 
লইবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।” 

মিঃ ম্যাকৃকর্ণিশ বলিলেন, “ভাড়া লইবেন! 
কেন? ডিটেকৃটিভগিরি ছাড়িয়া শেষে কি 
“সিনেমার ব্যবসায় আর্স্ত করিবেন? আপনি 
আপনার ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া এই নূতন ব্যবসায় 
অবলঘ্বন করিলে আপনার লাভ হইবে কি না জানি 
না, কিন্ক দেশের বড়ই ক্ষতি হইবে ।” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি সখের খাতিরে এই 
ফিল্ম একরাত্রির জন্য ভাড়া লইব;) ব্যবসায় 
কবিবার উদ্দেশ্য নাই ।” 

মিঃ ম্যাক্কর্ণিশ হাসিয়া বলিলেন, “কেবল সখের 
খাতিরে ? কিন্ত আপনি কি উদ্দেশ্তে ইহা! এক 
রাত্রির জগ্ঠ ভাড়। চাহিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য 
আমি আগ্রহ প্রকাশ করিব না, কারণ আপনি 
আপনার মনের কথা প্রকাশ করিবেন না তাহা! 
জানি। যাহা হউক, উহ! আপনাকে তাঁড়া দিতে 
আমার আপত্ত নাই, কবে চান ?” 
| মিঃ ব্রেক বলিলেন। “আজই পাইলে ন্থুখী 
হই ।” 

মিঃ ম্যাকৃতর্ণিশ একজন কর্মচারীকে ডাকিয়া 
ফিল্ম্‌ প্যাক" করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। 
কয়েক মিনিট মধ্যে তাহ! মিঃ ব্রেকের সম্মুখে আনীত 
হইল। তখন মিঃ ম্যাকৃকণিশ বলিলেন, এই গ 
আপনার ফিল্ম । আপনার আর কোন কথা আছে ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হা আছে। “প্রেমের জয়ঃ 
নামক নাটকে ষ্ট্েলা সেণ্ট মারতভিন নাকী একটি 
অভিনেত্রীর ভূমিকা! আছে জানেন ?” 

মিঃ ম্াকৃকণিশ বলিলেন, “নিশ্চয়ই ; সেই 
চতুরা রধিকা অভিনেত্রীর কথা আমার বেশ মনে 
আছে। সেই ধুবতী মুন্দরী বটে !” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সেই অতিনেত্রীর ঠিকানা 
আমাকে দয়া করিয়। বলিবেন কি?” 

যিঃ ম্যাকৃকণিশ বলিলেন, ণতাহার ঠিকানা ত 
আমার জানা নাই; এই ফিল্ম্‌ প্রস্তুতের পর সে 
আমাদের অফিসে একদিনও আসে নাই। 
সম্ভবতঃ সে এ পথ পরিত্যাগ করিয়াছে; কিন্ত 
তাহার ঠিকানা জানিবার জন্ত আপনার এত 
আগ্রহ কেন? গোয়েন্দাগিরিতে পরিশ্াস্ত হইয়া 
শেষে কি এই অপ্মরীর প্রেমে আপনার শ্রাস্তি 
দূর করিতে আকাঙ্। হইয়াছে?” 

মিঃ ব্রেক হাঁপিয়া বলিলেন “না নিঃ 
ম্যাকৃকপিশ | যে বয়সে অভিনেত্রীর চটুল কটাক্ষ 
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পুরুষের মাথা ঘুরাইতে পারে--সে বযস আমার 
আর নাই।” 

মিঃ ম্যাকৃকিশ বলিলেন, “বডই সুখের কথা ! 
এ কথা বলিলাম কেন জানেন? কথাটা 
গোঁপনীয়--কিন্ক আপনাকে বলিতে বাধ! নাই। 
এই যুবতী প্রেষের অভিনয়ে স্ুনিপুণ ; সে অনেক 
তরলমতি ধনাঢ্য যুবকের মস্তক চর্বণ করিয়া 
প্রচুর রস সঞ্চয় করিয়াছে । লগুনের কতগুলি 
লক্ষপতির অকালবুম্মাগ্ড বংশধর যে তাহার প্রেমের 
ফঁণদে পড়িয! সর্বস্বান্ত হইয়াছে--তা আপনাকে 
ঠিক বলিতে পারিব না; তবে অল্পদিন পূর্বে 
সেষে লর্ড মার্পডনের কচি মাথাটি গ্রাস করিবার 
উপক্রম করিপাছিল-্”এ সংবাদ আমার অজ্ঞাত 
নহে ।” 

মিঃ ম্যাকৃকণিশের কথা শুনিয়া মিঃ ব্রেকের 
বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইল, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টার 
মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিয়া বলিলেন, “লর্ড 
মার্স ডন ?” 

মিঃ ম্যাকৃকণিশ বলিলেন “আর্ল অব, 
লিন্ডেলের অতুল সম্পত্তর একমাত্র উত্তরাধিকারী 
বিশ বাইশ বৎসরের তরুণ যুবক ) তাহাকে চেনেন 
না? বেচারা এই রূপসী শয়তানীর প্রেম-তরঙ্গে 
পড়িয়া! হাুড়ুন্‌ খাইতেছিল, এ যাত্রা রক্ষা পাঁধ 
কি না সন্দেহ! তবে এই গ্রেম-লীলাপ সংবাদ 
অধিক লোকে জানে না; অন্ততঃ বুড়া অর্পেব 
ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, 
জানিলেন?” 

মিঃ ম্যাকৃকণিশ বলিলেন, “ফিল্ম্‌ প্রস্তুতের 
সময় ষ্রেলাকে মধ্যে মধ্যে আমার কারখানায় 
আম্িতে হইত, তাহার সঙ্গে আর্ল-নন্দনকে 
দুইদিন আসিতে দেখিয়া আসল ব্যাপারটা 
অনুমান করা কঠিন হইল না! শেষে ষ্টেলাকে 
আমার সন্দেহের কথ৷ বলিলে, সে স্পষ্টই স্বীকার 
করিল, লর্ড মার্পডন তাহাকে বিবাহ করিতে 
প্রতিশ্রুত হইয়াছে ! বিবাহট। আর্লের অজ্ঞাতসারে 
গোপনে সুমম্পন্ন হইবে. ইহাও শুনিয়াছিলাম।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তবে ত গ্রেলা খুব বড় 
কাণ্চেন পাকৃড়াইয়াছে! বিবাহ হইয়া! গিয়াছে 
নাকি? 

মিঃ ম্যাকৃকণিশ বলিলেন, “না না, বিবাহ হয় 
নাই। শেষযে দিন ষ্রেলার সহিত আমার সাক্ষাৎ 
হয়, সে দিন সে বলিয়া ছিল--বাগান হুইয়। গিয়াছে 
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বটে, কিন্তু বিবাহটা কিছুদিনের জগ্য মুলতুবি 
আছে।” 

মিঃ রেক বলিলেন, “কত দিনের জন্য ?” 

মিঃ ম্যাকৃকণিশ বলিলেন, “তাহা! জানিতে 
পারি নাই। আমার বিশ্বাস, আর্ল অব. লিন্ডেল 
না মরিলে এ বিবাহ হইবে ন!) কারণ ভর্ড 
মাসডন এখন যে অধিক টাকা হাতে পাইবে, 
তাহার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সে ষ্টেলার অর্থ- 
লালসা তৃপ্ত করিতে পারিবে না; ষ্রেলা থে 
নিঃস্বার্থ প্রেমের খাতিরে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ 
হইবে, সে তেমন নির্বোধ নহে । তবে বুড়া মরিলে 
সে যে সহজে তাহাব শিকাব ছাড়িবে, এরূপও 
বোধ হয় না।' 

যিঃ ব্রেক মিঃ ম্যাকৃকণিশের নিকট বিদায় লইষ! 
ফিল্ম্‌ সহ গৃহে প্রতা।গমন করিলেন। তিনিযে 
নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিলেন, তাহার উপর নির্ভর 
করিয়া! রহন্ত-্থত্র আবিষধারে কতদূর কৃতকার্ধ্য 
হইবেন, তাহাই ত।বিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি 
যে পরীক্ষা কৃতসম্বল্প হইয়াছিলেন, তাহাতে বিরত 
হওয়] সঙ্গত মনে করিলেন না। 

মিঃ ব্রেকের সঙ্গে ফিল্ম্পূর্ণ যেপ্যাকিং-ব ক্স 
আমিল, তাহা খুলিয়া--বায়ফ্কোপের ফিল্ম্‌ 
দেখিয়াই স্মিথের চক্ষু স্থির! সে সবিষ্ময়ে 
জিজ্ঞাসা করিল, “কর্তা$ এ আবার আপনার কি 
খেয়াল !” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “লর্ড মাসণ্ডনের মনের ভাব 
পরীক্ষাব জন্তঠ এ সকল যোগাড়-যন্ত্র।% 

শ্মিথ বলিল, “যদি আপনি পরীক্ষায় অক্তকাধ্য 
হন?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “অকৃতকার্য হইৰ না-_ 
ইহাই আমার বিশ্বাস। অকৃতকাধ্য হইলেও ক্ষতি 
নাই, কারণ আমার উদ্দেশ অন্যে বুঝিতে পারিবে 
না।--আমি কোন কৌশলে লর্ড মাসডনকে এই 
নাটকের অভিনয় দেখাইব |” 

স্মিথ বলিল, “কিন্ত আল” লিন্ডেল কি আপনার 
্রস্তাৰে সম্মত হইবেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তাহার আপত্তি হইবে না। 
তাহার পারিবারিক চিকিত্সক বলিয়াছেন--ল্ড 
মাস ডনের মন বিষয়ানস্তরে লিগড করিতে পারিলে 
ছাহার বিষগন ভাব দূর হইতে পারে; এজন্য অল্ল 
উত্তেজজন/-জনক কোন আমেোদ-প্রমোদে তাহাকে 
আকু্ করিতে পারিলে, তাহাব ফল হিতকরই 
হইবে। এমন কি, যে আঘাতে তাহার মন 


ঘরের টেকি 


অবসাদগ্রস্ত, তাহার উপর প্রতিঘাত হইলে আশ 
উপকারের প্রত্যাশা করা যায় । কিন্তু লর্ড মাসডন 
বাড়ীর বাহিরে যাইতে অসশ্মত; এজন্য লর্ড 
লিন্ডেলের বাড়ীতেই “সিনেমা” দেখাইতে হইবে। 
লর্ড লিন্ডেল আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। 
সিনেমার ব্ষয় কি, তাহা তীহাকে বলিয়াছিঃ 
কিন্ত সকল কথা খুলিয়া! বলি নাই। যদি আমি 
কোন উপায়ে লর্ড মার্সডনের গুপ্ত+থা জানিতে 
পারি, তাহা হইলে শেকলেস চুগর রহস্যভেদ করা 
অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে ।” 

স্মিথ বলিল, “পরমেণ্বর আপনার আশা পূর্ণ 
করুন।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আজ ঝান্রেই পরীক্ষা-ফল 
জানিতে পারিব।” 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
পরীক্ষা-কল 


ডাক্তার হার্মার মস্তিকফ-রোগের চিকিৎসায় 
আদ্বিতীয় বলিয়। লর্ড লিন্ডেল তাহার হস্তেই তাহার 
পুত্রের চিকিৎসাভার অর্পণ করিয়াছিলেন। মিঃ 
ব্রেক যে রাত্রে লঙ লিন্ডেলের গৃহে “সিনেমা' 
দেখাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই রাত্রে 
মিঃ ব্রেক ও ডাক্তার হার্মার লঙ লিন্ডেল নর্তৃক 
তাহার গুহে ভোজনের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
বাত্রে তাহার। তিনজন একত্র ভোজন করিলেন। 

লর্ড লিন্ডলের পুত্র আহারের সময় তাহাদের 
সহিত যোগদান না করিলেও, আহারান্তে 'সিনেষ।? 
অ'রস্ত হইলে সে তাহা দেখিতে আমিল। লর্ড 
লিন্ডেলের স্থুপ্রশস্ত "ডং রুমে সিনেমা প্রদর্শনের 
স্থান নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক স্মিথের উপর 
লিনেম। পরিচালন'ভার অর্পণ করিয়! স্বয়ং দর্শকগণের 
নিকট বসিয়া! রহিলেন; লর্ড মাসর্ডনের তাবতঙ্গি 
লক্ষ্য করাই তাঁহার উদ্দেশ্ত, এইজন্ তিনি কাধ্যান্তরে 
ব্যাপূত থাকিতে পারিলেন না । 

সিনেমার দর্শকসংখ্যা নিতান্ত পরিমিত» কারণ, 
লর্ড জিন্ডেল বাহিরের কোন লোককেই নিমন্ত্রণ 
করেন নাই। লর্ড লিন্ডেল ও তাহার পুত্র 
পাশাপাশি বসিয়া 'সিনেম৷' দেখিতে লাগিলেন 
ডাক্তার ও যিঃ ব্রেক কিছু দূরে বসিলেন। 

সিনেমার প্রারিস্ত ভাগে কতকগুলি হান্যে[্দীপক 


৫৫ 


দৃশ্য ছিল ) তাহা দেখিয়া পিতাপুত্র উভয়েই অত্যন্ত 
আমোদ পাইলেন, এবং বিমর্ষ পুত্রকে মন খুলিয়া 
হাসিতে দেখিয়া লর্ড লিন্ডেল আনন্দিত হুইলেন। 
তাঁহার আশ! হইল, সিনেম! দেখিয়া! তাহার পুত্রের 
মানসিক অবসাদ অন্তহিত হইবে ।--মিঃ বেক 
সিনেমার কোন প্রোগ্রাম” না দেওয়ায়, পরে কি 
অভিনয় হইবে, লর্ড লিন্ডেল বা তাহার পুত্র তাহা 
জ।নিতে পারিলেন না । 

যাহা হউক, কয়েকটি কৌতুকময় প্রহসনের 
অভিনয় শেষ হইলে, &্রেলা সেপ্ট মারভিনের ছায়াৃদ্ি 
দর্শকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহাকে দেখিয়াই 
লর্ড মাস পন হঠাৎ গন্ভীর হইয়া উঠিল; সে 
বিক্ষারিত নেঝ্রে রুদ্ধ নিশ্বাসে অভিনয় দেখিতে 
লাগিল। মিঃ ব্রেক তাহার ভাব্তঙ্গি দেখিয়া 
নুঝলেন ওষধ ধরিয়াছে | 

অভিনয় ক্রমে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, 
লর্ড মাস ডনের উতৎ্কগা ও উত্তেজনা ততই যেন 
বন্ধিত হইতে লাগিল: তাহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ 
ধারণ করিল, ললাটে স্থূল ঘর্বিন্দু সঞ্তি হইল 
তাহার চক্ষুতে অস্য'ভাবিক দীর্ধি লক্ষিত হইল, এবং 
তাহার সর্বাঙ্গ কাপিতে লাগিল। এমন কি, 
নাটকের শেমতাগে ষ্রেলা যখন জীবন ও মৃত্যুর 
সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অভিনয়ের চরমোতকর্ষ 
প্রদর্শন করিতে লাগিল, তখন লর্ড লিন্ডেল ও 
ডক্তাব পধ্যস্ত রুদ্ধনিংশ্বাসে তাহার শোচনীয় 
পরিণামের প্রতীক্ষ! করিতে লাগিলেন। মিঃ ব্রেক 
৪ মাস ডনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে 
পাষাণমৃত্তির ন্যায় স্থির, তাহার প্রাণের সমস্ত আবেগ 
যেন নিনিমেষ নেত্রে পুশ্তীভূত হইয়া উঠিয়াছিল | 

অবশেষে গুপ্তঘাতকের অস্ত্রাঘাতে ছ্রেল৷ ছিন্নমূল 
লতিকার ন্যায় হঠাৎ লুটাইয়া পড়িল। এই দৃষ্ঠ 
দেখিয়! লর্ড মাস“ডন চেয়ার হইতে সবেগে লাফাইয়া 
উঠিল, এবং যেন ষ্টেলাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই 
উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া রঙগমঞ্চের দিকে অগ্রসর 
হইল) কিন্তু দুই পা না যাইতেই সে তাহার পিতার 
পদপ্রান্তে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িল! 

দর্শকগণ যে কক্ষে বসিয়া! অভিনয় দেখিতেছিলেন, 
যথানিয়মে সেই কক্ষটির সমস্ত দীপ নির্বাপিত করা 
হইয়াছিল) লর্ড মাস “ডনের মুচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে সেই 
কক্ষের সমুদয় বৈদ্যুতিক দীপ যুগপৎ প্রজ্জলিত হইল। 
লর্ড লিন্ডেল ব্যাকুল হ্বদয়ে তাহার মুচ্ছিত পুত্রের 
পার্থে বসিয়া পড়িলেন, এবং উত্তেজিত স্বরে 
বলিলেন, “হায়, হায়, এ কি সর্বনাশ হইল! এই 


€ত 


সিনেম! দেখিয়াই কি ছেলেট। মনে কঠোর আঘাত 
পাইয়াছে? উহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্তেই কি 
এই আমাদের অনুষ্ঠান?” 

ডাক্তার হার্মাৰকে মিঃ ব্রেক তাহার মনের কথা 
কতক কতক বলিয়াছিলেন ; হঠাৎ মনে আঘাত 
পাইলে প্রতিক্রিয়ায় মুল হইতে পারে ভাবিয়াই 
ডাক্তার মিঃ ব্েকের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলেন। 
বৃদ্ধ লর্ডের আক্ষেপোক্তি শুনিয়৷ ডাক্তার বলিলেন, 
“আপনার আশঙ্কা অমূলক ; আপনার পুত্রের মুচ্ছা 
হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা 
নাই। উনি শীপ্রই সুস্থ হইবেন। চলুন আমরা 
ধরাধরি করিয়া উহাকে তুলিয়া শয়ন-কক্ষে লইয়া 
যাই। মিঃ ব্রেক, উহার পা দুখানা উচু করিয়া 
তুলিয়া ধরুন, দেহের রক্ত মাথায় উঠুকঃ শীগ্রই 
মুচ্ছাভঙ্গ হইবে ।» 


মিঃ ব্লেক ও ডাক্তার লর্ড মান“ডনকে তাহার, 


শয়নকক্ষে তুলিয়া লইয়া আমিলেন। সেখানে 
ডাক্তার তাহার শুশ্রষা করিতে লাগিলেন। মিঃ 
রেক লর্ড লিন্ডেলের নিকট প্রত্যাগমন করিয়। 
তাহাকে বলিলেন, “আপনি উৎকন্ঠিত হইবেন না 
আপনার পুত্র শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইবেন।* 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, “কিন্ত হঠাৎ এরূপ 
হইবার কারণ কি? আমার মনে হয়, উত্তেজনাপূর্ণ 
অভিনয় দর্শনে তাহার ম'থা গরম হওযাঁতেই এই 
বিট ঘটিগ্লাছে 1৮ 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কিন্ত ইহার "শেষ ফল 
ভালই হইবে। এরূপ কোন কাও ঘটিবে, ইহ! 
আমি পূর্বেই অন্গমান করিয়াছিল।ম | আপনি 
আমার ধৃষ্টতা মাজ্জনা করিবেন ; এরূপ কোন কাণ্ড 
ঘটে কি না পরীক্ষা করিবার জন্তই আম এই 
সিনেম। খাইবার ব্যবস্থ। করিয়াছিলাম |” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, “আপনি বড়ই অদ্ভুত 
কথ! বলিতেছেন! আপনি আমাব নেকলেস্‌ চুরির 
তাস্তভার গ্রহণ করিবার পর হইতেই আপনার 
কথায় ও কাজে প্রতিপদ আমাকে অবাক করিয়া 
দিতেছেন! তাহার উপর এখন আপনি যে কথ! 
বলিলেন, আমি তাহার মাথামুওড কিছুই বুঝিতে 
পারিলাম না। আমার ছেলে আপনার সিনেমা 
দেখিয়া কেনই বা হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িল, আর 
তাহার শেষ ফল কিরূপেই বা ভাল হুইবে_- 
রঃ বুঝিয়া উঠিতে পারি--এত বুদ্ধি আমার 
নাই।” 


মিঃ ব্লেক বলিলেন। "এ সকল কথ! এখন 


দীনেন্্ গ্রস্থাবলী 


আপনাকে খুলিয়া বলিবার জন্ত আপনি আগ্রহ- 
প্রকাশ করিবেন না-"ইহাই আমার বিনীত 
প্রার্থনা। আপনার পুত্র শীগ্রই সম্পূর্ণ প্রৃতিস্থ 
হইবেন; তখন আমি তাঁহাকে কয়েকটি কথা 
জিজ্ঞ।সা করিব! সেই সময় পর্য্যন্ত আপনাকে 
ধৈধ্যধারণ করিতেই হইবে 1” 

লর্ড লিন্ডেল অধীরভাবে বলিলেন, “কি! 
আবার তাহাকে জেরা করিবেন? তাহাকে এত 
কষ্ট দিয়াও আপনা আশা মেটে নাই, আবার 
জেরা? বেদনার উপর বেলেস্তারা ! না, আপনি 
আর তাহাকে বিরক্ত করিতে পাইবেন না, আমি 
তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে দিব না।” 

মিঃ ব্রেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “এ অন্থমতি 
আপনাকে দিতেই হইবে। আপনার আশঙ্কার 
কারণ নাই। ডাক্তারের ওষধ কটু হইলেও 
হিতকর; আপনার পুক্সের মানসিক বিকারের 
মহৌষধ আমার কাছেই আছে, তাহার প্রয়োগে 
উপকার তিন্ন অপকাঁর হইবে না । একটি অতি 
গুরুতব গুঞকথ। তিনি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন 
না; ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক--তাহা প্রকাশ 
ন! করিলে তাঁহাব মনের ভার লঘু হইবে *11৮ 

লূর্ড লিন্ডেল বলিলেন, পগপ্ত কথা! নিতান্ত 
বালক সে, সংসারেব কিছুই বুঝিবার শক্তি হয় 
নাই ;--তাহার আবার কি গুস্তু কথা থ|কিবে? 
আপনি অতি অসম্ভব কথা বলিতেছেন !” 

মিঃ ব্লেক ইহার উত্তরে কি বলিতে যাইতে 
ছিলেন, এমন সময় ডাক্তার হার্মাব সেই কক্ষে 
প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “লর্ড মার্সডন সম্পূর্ণ 
প্রকৃতিস্থ হইয়াছেণ, তান মিঃ ব্রেকের সহিত 
সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। মিঃ 
বেক, আপনি তাহার সহিত দেখা করিবেন 
কি?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “লর্ড লিন্ডেলেব অনুমতি 
হইলে যাইতে পারি।” 

লর্ড লিন্ডেল বলিলেন, “আপনার সঙ্গে সে 
দেখা করিতে চায় কেন? বোধ হয় সিনেমা সম্বন্ধেই 
কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে। তাহাকে এখন 
বিরক্ত না করিলেই ভাল হইত ; কিন্ত আমি তাহার 
ইচ্ছায় বাঁধ! দিতে চাহি না। মিঃ ব্রেক, আপনি 
যাইতে পারেন।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন “আপনি উৎকন্ঠিত হইবেন 
না) আমাদের সাক্ষাতের ফল আপনি পরে 
জানিতে পারিবেন ।”--তিনি জর্ড মার্স ডনের সহিত 
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দেখা করিতে চলিলেন; ডাক্তার তাহার অনুলরণ 
করিলেন না। 

মিঃ বেক লর্ড মার্স ডনের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ 
করিলে সে মুখ তুলিয়া! তাহাকে বলিল, “মিঃ ব্রেক, 
আমি আপনার প্রদর্শিত সিনেমা সম্বন্ধে ছুই একটি 
কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই ,-_-আপনি বাছিয়া- 
বাছিয়া এই নাটকখানিই আমাদের দেখাইতে 
আনয়াছিলেন কেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমার বিশ্বাস ছিল, 
অন্তান্ত নাটক অপেক্ষা এই খাঁনিই আপনি অধিকতর 
আগ্রহের সহিত দেখিবেন |” 

লর্ড মাসডন বলিল, “আপনার এরূপ বিশ্বাসের 
কারণ ? 

মিঃ ব্রেক মুহুর্তকাল কি চিন্তা করিলেন, 
তাহার পর লর্ড মাসডনের মুখের দিকে তীক্ষ 
দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ষ্রেলা ডি 
মারভিনকে আপনি কতদিন পুর্বেবে শেষবার 
দেখিয়াছিলেন ?” 

কে যেন লর্ড মার্সডনের মস্তকে মুদ্গরের 
আঘাত করিল--এই ভাবে সে বিস্মিত ও বিচলিত 
হইয়া বলিল, “আমি--আামি আপনার এই অসংলগ্ন 
প্রশ্নের কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না! 
আপনার উদ্দেশ কি, খুলিয়া! বলুন।৮ 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, কারণ আপনি ঠিকই 
নুঝিয়াছেনঃ তবে আপনি বুঝিযাও যদি অজ্ঞতার 
ভাণ করেন-সে স্বতন্ত্র কথা! কিন্তু আপনি এখন 
সরল ভাবে সকলু কথা প্রকাশ করিলে আপনারই 
মঙ্গল হইবে। এই সিনেমায় যে বুব্তী স্থীয় 
উচ্ছ,জ্খলতা৷ চরিতার্থ করিবার জন্য প্রেমের অতিনয় 
করিতে গিয়া ঘাতকহস্তে নিহত হইয়াছে--ষ্টেল| 
সেন্ট মার্‌ভিন তাহারই ভূমিক। গ্রহণ করিয়াছিল। 
তাহার অভিনয় এতই উত্তেজনাপূর্ণ ও তাহার 
পরিণ।ম এতই শোঁচনীয ও লোমহ্র্ণ যে, আপনি 
আম্মসংবরণ করিতে না পারিয়া হঠাৎ মুচ্ছিত 
হইয়াছিলেশ।” 

লর্ড মাসডন বলিল, “আপনি ইহ। কিরূপে 
জানিলেন? কোন্‌ প্রমাণে নির্ভর করিয়া আপনি 
একথা বলিতেছেন ?” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি না জানিয়াই কি 
একথা বলিয়াছি? আমি জানি আপনি ্রেলার 
প্রেমে উন্মত্ত হইয়! তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন; সে-ও আপনার প্রস্তাবে সম্মত 
হইয়াছিল।” 


মিঃ ব্লেকের কথ! শুিয়া লর্ড মাসডনের মুখ 
লাল হইয়া! গেল, তাহার সর্বশরীর কীপিতে লাগিল; 


. শক্তি ও সাহস থাকিলে সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া 'মঃ 


ব্লেকের গলা টিপিয়া ধরিত ! কিন্তু তাহা না পারিয়! 
সে হতাশ তাবে তাহার মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে 
চাহিয়া! রহিল, তাহার পর জড়িত স্বরে বলিল, “এ 
কথ। আপনি কিরূপে জাশিলেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সে সংবাদ শুনিয়৷ ফল কি? 
আপনি জানেন আমার কথা সত্য; আপনি কি ইহা 
অস্বীকার করিতে পারেন? আপনি কি তাহাকে 
বিবাহ করিতে প্রতিশ্রত হন নাই ?” 

লর্ড মাস্ডন কোন উত্তর না দিয়া নতমুখে 
বসিয়া রহিল) মিঃ ব্লেকের মুখের দ্িকে চাহিতেও 
তাহার সাহস হইল না। 

মিঃ ক্লেক কোমল স্বরে বলিলেন, “লর্ড মার্স ডন, 
আপনার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে 
- আমাকে আপনার শক্র বলিয়াই ধারণ! হইয়াছে ! 
কিন্তু আপনার 'এই ধারণা সত্য নহে, আমি আপনার 
হিতৈষী মিত্র; আমি আপনার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল 
কাঁমনা করি না। আমি চিরদিন ন্যায়ের পক্ষই 
অবলম্বন করিয়া আসিয়াছি; এই জন্য আমি 
আপনার পিতার পক্ষ সমর্থন করিতেছি । আপনি 
জদ্য়েব অন্তস্তলে যে বেদনা গোপন করিয়৷ রাখিয়া 
ছেন, তাহা দূর করিবাব একমাত্র উপায়--আপনার 
গুপ্তকথা প্রকাশ করা। আপনি তাহা! আমার 
নিকট প্রকাশ করুন, তাহাতে আপনার ক্ষতি 
হইবে না; আপনার মানসিক শাস্তি ও প্রফুল্পতা 
ফিরিয়া পাইবেন।৮ 

মিঃ ব্রেকের সহামুভূতিপূর্ণ উক্তি লর্ড মার্স ডনের 
হৃদয় স্পর্শ করিল, তাহার নযনে অশ্বসধার হইল; 
সে কাতর স্বরে বলিল, “মিঃ ব্রেক! সে কথা যদি 
কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার যোগ্য হইত, তাহা 
হইলে আমি তাহা নিশ্চয়ই আপনাকে বলিতাম ; 
কিন্কু তাহা আপনাকেও বলিতে পারিব ৪11” 

মিঃ ব্রেক বাঁললেন, প্বলিতে পারিবেন না| 
কেন?” 

লর্ড মার্দডন বলিল, “তাহা প্রকাশ হুইলে 
অন্ঠের বিপন্দর আশঙ্কা আছে।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আপনি কাহার বিপদের 
আশঙ্কা করিতেছেন? ষ্টেলা সেণ্ট মারভিনের ?” 

লর্ড মার্সডন বলিল, “আপনি আর আমাকে 
জেরা করিবেন না) আপনাকে এইমাত্র বলিতে 
পারি--আপনার্‌ অন্মান মিথ্যা নহে । আমি সতাই 
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ষ্রেলাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, 
কারণ, আমি তাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। 
ট্টেলাও আমার প্রপ্ডাবে সম্মত হইয়াছিল |” 

মিঃ ব্রেক বলিলেনঃ “আপনি কি তাহাকে 
বিবাহ করিবেন ?” 

লর্ড মার্মডন বলিল, “না মিঃ ব্রেক, আমি সে 
সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছি।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “এতদূর অগ্রসর হইয়া 
সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেন! কেন তা্গলেন ? 

লর্ড মাঁপ ডন বলিল, “পরে আমি জানিতে পারি 
-সে এই ভাবে অনেক মোহান্ধ ধনাঢ্য যুবকের 
মাথা খাইয়াছে; স্বার্থই তাহার একমাত্র দেবত] ! 
পে আমাকে ভালবাসে না, আমার পৈতৃক 
মম্পত্তিই তাহার একমাত্র লক্ষ্য । যাহার হৃদয় 
এরূপ স্বার্থপরতা ও কুটিলতাপুর্ণ, তাহাকে আমি 
বিবাহ করিতে পারি না।--আমি তাহার প্রেমা- 
ভিনয়ে মুগ্ধ হইয়! প্রথমে একথা বিশ্বাস করে নাই) 
কিন্তু শেষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি অগ্রাহহ করিতে 
পারিলাম না। আমি আমার অশান্তির কথা 
আমার পিত!কে জানিতে দিই নাই, তাই রক্ষা !_ 
যেদিন আমি ষ্রেপার ছুরভিপন্ধি জানিতে 
পারিলাম, সেই দিনই বিবাহের ্রস্তাব ভাঙ্গিয। 
দিলাম ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আপনি তাহাকে আশা 
দিয় নিবাশ করিলেন, সে রাগ করিল না?” 

লর্ড মার্স ভন বলিল, “হা, সে রাগিয়া আগুন 
হইল) গ্রথমে কাকুতি-মিশতি করিয়াও যখন 
আমার সঙ্কল্প টলাইতে পাঁরিল না, তখন সে নালিশ 
করিবার ভয় দেখাইল। আমি তাহাকে আপোষের 
কথা বলিলে, সে বিশ হাজার পাউগ্ চাহিয়া 
বপিল। কিন্তু এতটাক আমি কোগায় পাইব? 
আমি আমার অক্ষমত' জানাইয়া তাহার পায়ে ধরিয়! 
ক্ষমা চাহিলাম।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তখন সে কি আপনাকে 
মুক্তিদান করিল ?” 

লর্ড মার্স ডন বলিলঃ “হা, কিন্ত এক সর্তে |” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন,_-পসর্ভটা কি ?” 

লর্ড মাসডন বলিল, “মে কথা আপনাকে 
বলিতে পারিব না।” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ন! বলু” আমি কিগ্ত তাহ! 
বুঝিয়াছি ; সে বিশ হাজার পাউগ্ডের পরিবর্থে 
আপনাদের পরিবারের গোৌরবস্বরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ 
অলঙ্কার হীরার নেকলেস্‌ ছড়াটি আপনার নিকট 


দীনেন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


চাহিল; আপনি অগত্যা তাহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ 
করিলেন।--আর বলিতে হইবে না।” 

মিঃ রেকের কথা শুনিয়া লর্ড মাসডন অত্যন্ত 
চঞ্চল হইয়া উঠিল। মিঃ ব্রেকের অন্যান সত্য 
নহে, একথা না বলিয়া! স্থির থাকিতে পারিল 
না। যে কথা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে 
ন1 সন্কল্প করিয়/ছিল,-বাধ্য হইয়৷ তাহ! তাহাকে 
ব্রেকের নিকট গ্রাকাশ করিতে হইল। নে বলিল, 
ছ্রেলা একরান্রির জন্তঠ নেকলেস্‌ ছড়াটি আমার 
নিকট ধার চাছিল; বলিল, সে উহা পরিয়া একট। 
মজলিসে যাইবে, তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া 
আমাকে ফেরত দিবে ।” 

যিঃ ব্রেক বলিলেন, “অদ্ভুত আব্বার বটে! 
বোধ হয় এই মহামুল্য নেকলেস্‌ পরিয়া) বন্ধুপমাজে 
বড়মান্ষি দেখাইতে তাহার আগ্রহ হইয়াছিল ।” 

লর্ড মাস্ডন বলিল, “আমারও তাহাই মনে 
হইয়াছিল; কিন্তু আমি তাহাকে নিরাশ করিতে 
পারিণাম না। সিন্দুকের চাবি বাবার দেরাজে 
থাকিত। অন্ত চাবির সাহায্যে তাহার সিদদুক 
খুলিবার উপাষ ছিল না) এজন্য আমি কোন 
কৌশলে তাহার দেরাজের চাঁবিটা হস্তগত করিয়া 
তাহ!র মোমের ছাঁচি লইলাম; সেই ছাচের 
সাহায্যে দেরাজের আর একটি চাবি প্রস্তুত 
ঝর'ইয়া সিন্দুকের চাবি হস্তগত করিবার ম্যাগ 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। শেষে একদিন 
বাব অপেরা দেখিতে চলিলেন। সেই দিন 
সিন্দুক খুলিয়া নেকলেদ্‌ বাহির ক্রিবার স্থুযোগ 
হইল। আমি টেলিফোতে ষ্টেলাকে ডাকিলাম, 
কিন্তুসে একা আসিল না; সে বাবার পাঠ-কক্ষে 
প্রবেশ করিলে তাহার পশ্চাতে একটি পুরুষকেও 
দেখিতে পাইলাম । লোকটার চেহারা ও তাৰ- 
তঙ্গি দেখিয়া! ভাল লোক বলিয়া মনে হইল না; 
কিন্ত পাছে সে গোলমাল করে, এই ভয়ে আমি 
তখন তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইতে পারিলাম 
না। তখন ভবিষ্যতের কথা চিন্ত! না করিয়া ঝৌঁকে 
পড়িয়া এরূপ ভুবন করিতে উদ্যত হুইয়াছি ভাবিয়া 


মনে বড় অনুতাপ হইল?” 
মিঃ ব্রেক বলিলেন, ণঅন্ুতাঁপটা আগে 
করিলেই ভাল হইত ; তারপর ?" 


লর্ড মাসডন বলিল, “রেল সেই কক্ষে প্রবেশ 
করিবার পূর্ব্বেই সিন্দুক খুলিয়া! নেকলেস্‌ বাহির 
করিয়াছিলাম, তাহা আমার হাতে দেখিয়া! £্েলার 
সী যেরূপ লুন্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতে 


ঘরের টেকি 


লাগিল, সেই দৃষ্টির মধ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। 
তখন আমার সন্দেহ হইল-_হয় ত নেকলেস্‌ ছড়াট! 
আর ফেরত পাইব ন|। মনে খুব ভয়ও হুইল) 
আমি ঠ্রেলাকে বলিলাম-_মামি তাহীকে নেকলেস্‌ 
দিতে পারিব না। সেজিদ করিয়া বলিল, তাহা 
তাহাকে দিতেই হইবে, সে তাহা না লইয়। 
ফিরিবে না। আমি আর কোন কথা না বলিয়া 
নেকলেস সিন্দুকে রাখিতে উদ্যত হইলাম। মুহূর্ত 
মধ্যে ষ্টেপার সঙ্গী এক্লম্ফে আমার পশ্চাতে 
আসিল, সঙ্গে সঙ্গে আমি মস্তকে অসহ বেদনা 
বোধ করিলাম; আমার আত্মরক্ষার শক্তি হইল 
না। লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে আমি সেইখানে 
পড়িয়া মুচ্ছিত হইলাম। ইহার পর কি হুইল, 
তাহ বলিতে পারি না। আমি যাহা জানি, তাহ! 
সমস্তই আপনাকে বলিলাম ।” 

লর্ড মাসর্ডন মুখ তুলিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের 
দিকে আর চাহিতে পারিল নাঃ উভয় হস্তে মুখ 
ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়। কার্দিতে ল'গিল। 


বিংশ পরিচ্ছেদ 
চোরের বাড়ী 


মিঃ ব্রেক লর্ড মাস ডনের নিকট যে সকল কথা 
জানিতে পারিলেন, তাই! স্মিথের নিকট প্রকাশ 
করিলেন। জেম্স্‌ রিংউড ষ্টেল। মারভিনের সহোদর 
কি ন', তাহা তিনি জানিতে না পারিলেও, সে-ই-যে 
লর্ড মার্সভনকে লগুড়াথাতে অচেতন করিয়া লর্ড 
লিন্ডেলের সিন্দুক হইতে তাঁহার হীরক নেকলেস্‌ 
অপহরণ করিয়াছে, এ বিষয়ে মিঃ ব্রেক সম্পূর্ণ 
নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। তিনি লর্ড মার্সডনের 
একটি কথাও অবিশ্বাস করেন নাই। 

প্রায় আড়াই ঘণ্ট। পরে মিঃ ব্রেক স্মিথ সহ 
রিংউডের ব্লাকহিলের পুর্বেবাক্ত অক্টালিকায় উপস্থিত 
হইলেন। বলা বাহুল্য, তাহারা এবারও সেখানে 
জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না। 

. মিঃ ব্লেক সেই অট্রালিকার বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিরা 
কি দেখিতেছেন তাহা বুঝিতে না পারিয়!, স্মিথ 
জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি খুঁজিতেছেন কর্তা ! 
আপনার ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে--অপনি কি 
একটা জিনিষ দেখিবার আশা! করিতেছেন, কিন্ত 
তাহা! দেখিতে পইতেছেন না 1” 
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মিঃ ব্রেক বলিলেন, রিংউড চলিয়! যাইবার পর 
অন্য কাহাকেও বাড়ীখানি ভাড়। দেওযার জন্য 
নিশ্চয়ই চেষ্টা হইয়াছে; ম্বতরাং নূতন বিজ্ঞাপন 
কোথায় লট্কাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাই 
খু'জিতেছি 1” 

এই সময় খিড়কীতে লঞনের আলো দেখিয়া 
মিঃ ব্রেক বলিলেন, “লঠন জালিয়! কেহ বোধ হয় 
এই দিকে আসিতেছে ১ দেখ] যাউক লোকটা কে, 
উহার নিকট হয় ত কোন সন্ধান জানিতে 
পারিব। 

অল্পকাল পরে তীহারা একটি লোককে দেখিতে 
পাইলেন, লোকটি প্রৌট; চেহারা দেখিয়া বোধ 
হইল সে অবস্থাপন্ম বণিক। 

লোকটি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে 
দেখিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠ্রিপ, «কে তোমর।? 
এই বাঁডীর ভিতর কি মতলবে আসিয়াছ ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমরা ভদ্রলোক ; আমর! 
কোন মন্দ উদ্দেশ্তে এখানে আসি নাই, আবশ্যক 
হইলে তাহা সপ্রমাণ করা কঠিন হইবে না ।__ 
আপনি কে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?” 

আগন্তক তীক্ষু দৃষ্টিতে মিঃ ব্েকের আপাদমস্তক 
দেখিয়া লইযা শীরস স্বরে বলিল, “ভদ্রলোক 
রাত্রিঙ্গালে আমার ঙ্গাতসারে আমার বাড়ীতে 
সাধু উদ্দেশ্টে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন শুনিয়া 
বড়ই আপ্যায়িত হইলাম! আপনাকে আমার" 
পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই; আমি 
ডেপ্টফো্ড ব্রড ওয়ের ব্লিভার কোম্পানী নামক 
পরিচ্ছদ-ব্যবসায়ী কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী মিঃ 
ক্লিভার।” 

মিঃ বেক নমস্কার করিয়া বলিলেন, "ওঃ, আপনি 
মিঃ ক্রিভার? ওঃ! মস্ত লোক আপনি, আমার 
সৌতাগ্য যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধন্ত 
হইতে পারিলাম ! আপনিই এই বাড়ীর মালিক? 
বড়ই সুখের কথা! আপনি আমা দুই একটি 
প্রশ্নের উত্তর দিলে আর্মি অধিকতর সুধী 
ইইব।” 

মিঃ ক্লিভার বলিল, “বটে, আপনার প্রশ্নের 
উত্তর দিতে হইবে? সেবেশ কথা; কিন্ত আপনি 
লোকটি কে, তাহা আমার আগে জানা দরকার ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমার নাম রবার্ট ব্রেক ।» 

মিঃ ক্লিভার তীক্ষ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে 
চাহিয়া বলিল, প্রবার্ট ব্রেক--আপনিই কি স্ুপ্রসিদ্ধ 
ডিটেক্টিভ রবার্ট ব্লেক?” 
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মিঃ ব্রেক বলিলেন, পসুপ্রসিদ্ধ হই না হই, 
আমিই ডিটেকৃটিত ব্লেক। আপনি আমার পরিচয় 
পাইয়াছেন) এখন আমার দুই একটি প্রশ্নের উত্তর 


দিবেন কি?” 

মিঃ ক্লিতার বলিল, “আপনি কি জানিতে 
চান বলুন।” ' 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, "আপনি আপনার এই 
বাড়ীখানি অল্লদিন পুর্বে কাহাকে ভাড়া 
দিয়াছিলেন ?” 


মিঃ ক্লিভার বলিল, “মিঃ রিংউড নামক একটি 
ভদ্রলোককে ; তিনি ও তাহার অবিবাহিতা ভগিনী 
এখানে বাস করিতেন। তাহারা এখন এখানে ন৷ 
থাকিলেও বাড়ীর ভাড়! চালাইতেছেন; আগামী 
সঞ্তাহের শেষ পর্য্স্ত অগ্রিম ভাড়া! শোধ করিয়। 
দিয়াছেন! কেবল তাহাই নহে, আজ বৈকালে 
আরও তিন মাসের অগ্রিম ভাড়া পাঠাইয়াছেন।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “বটে, তাহারা বুঝি খুব 
টাকার মানব 1--তিন মাসের অগ্রিম ভাড়ার চেক 
পাইয়াছেন, ন৷ নগদ টাকা 1" 

মিঃ ক্লিভার বলিল, “এক পাউণ্ড হিসাবে 
ট্রেঞ্জারী নোট পাইয়াছি।” 

মিঃ রেক বলিলেন, “নোটগুলি কোন্‌ ঠিকানা 
হইতে পাইয়াছেন ?” 

মিঃ ক্লিতার বলিল, “ঠিকানা জানিতে পারি 
'নাইঃ যে লেপাফায় নোটগুলি পাইয্লাছি, তাহাব 
উপর প্যারিসের ডাকঘরের মোহর ছিল। নোটের 
সঙ্গে একখানি রোকা গাথা ছিল, তাহাতেই লেখা 
ছিল-_-'আরও তিন মাস বাড়ী রাখা দরকার -- 
তাহার অগ্রিম ভাড়া প্রেরিত হইল? |” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পত্রে ঠিকানা না থাকায় 
আপনি বিল্মাত্র বিস্মিত ছন নাই ?” 

মিঃ ক্লিভার বলিল, “না মহাশয়, প্রথম হইতেই 
তাদের রকম-সক্ দেখিয়! তাহাদের কোন ব্যবহীরই 
আর আমার বিল্ময়কর মনে হয় না। ভারি ক্ফুরিবাজ, 
বোধ হয় থিয়েটার করাই পেশা, আপনার আমার 
মত বিষয়-ুদ্ধির ধার ধারে না ত। ভাড়া লইয়া 
আমার সঙ্গে সম্বন্ধ, সময় মত ভাড়া পাঠাইয়া 
তাহারা নরকগুল্জার করুক 2া, আমার তাহাতে 
কি ক্ষতি? যদি আজ তাহারা হঠাৎ এখানে আমে 
স্পভাবিয়া বাড়ীখানা -কি অবস্থা আছে দেখিতে 
লাসিয়াছিঃ কিন্ত আপনি এ লকল খবর জিজাস) 
করিতেছেন কেন?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমি তাহাদের সন্ধান 
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লইতে আসিয়াছি ঃ তাহাদের বিরুদ্ধে চুরি ও খুন- 
জথমের অতিযোগ আছে ।” 

মিঃ ক্লিতীর বলিল, “কি সর্বনাশ ! ব্যাপার 
কি শুনিতে পাই না ?” 

মিঃ ব্রেক সংক্ষেপে সকল কথ। বলিলেন ; তাহ! 
শুনিয়া মিঃ ক্লিভার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিল, 
“এ যে ভয়ঙ্কর কথ! অতি ভীবণ অভিযে।গ !” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আরও গুরুতর কথা এই 
যে, তাহাদের অপরাধেব অকাট্য প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে; এ অবস্থায আমি আপনার সাহায্য 
পাইতে পাবি না ?” 

মিঃ ক্লিভার বলিল, “আমার নিকট আপনি 
কিরূপ সাহায্যের আশা করেন ?” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “নোটগুলির সঙ্গে আপনি 
যে রোকাখানি পাইয়াছেন, তাহা পাইলে আমাদের 
উপকার হয় ।” 

মিঃ ক্লিভার বলিল, “আমি স্তায়বিচারের সাহাধ্য 
করিতে বাধ্য, হউক না তাহারা আমার ভাডাটে। 
-রোকাখানি আমার পকেটেই আছে, আপনাকে 
দিতেছি।” ৃ 

মিঃ ক্লিতার রোকাখানি বাহির করিয়া দিষা 
বলিল, “আমকে আর কি করিতে হইবে বলুন।” 

মি ব্রেক বলিলেন, পতাহার! এখানে আসিবাঁব 
পূর্বেই আমি বাঁড়ীঘর খানাতল্লাস করিতে চাই; 
আশাকরি, ইহাতে আপনার আপত্তি নাই ।” 

মিঃ ক্লিভার সবেগে মাথা নাড়িয়। বলিল, “কান 
আপত্তি নাই; এ অতি সাযান্য 'কথা ; এই চাৰি 
লউন, ঘরদ্বার খুলিয়৷ দেখিতে পারেন।--কিন্ত 
তাহাদের অধিকৃত বাসায় আপনাকে প্রবেশ করিতে 
দেওয়। আমার পক্ষে সঙ্গত কি না--” 

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, “অবস্থা বিবেচনায় 
অসঙ্গত নহে । আমার 'সঙ্গে ওয়ারেন্ট নাই বটে, 
কিন্তু এ দায়িত্বটুফু আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। 
আর যদ্দি আমার কথায় আপনার বিশ্বাস না হয় 
ত আপনি আমার সঙ্গে থানায় যাইলেই আপনার 
সন্দেহ তঞ্জন হইবে ।”  , 

মিঃ ক্লিভার বলিল, “না, না, সে ফ্যাসাদের 
আবশ্যক নাই, আপনার কথ! সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করিয়াছি; দেখিবেন, না জানিয়! এ রকম লোককে 
বাড়ীভাড়৷ দেওয়ায় আমার যেন কোন বিপদ ম৷ 
ঘটে | আফঙি নিরীহ লোক, দৌফানদীয়ী করি, 
ফৌদারীকে ধড় ভরাই।” . 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, 
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আপনি আঁষাকে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে 
দিয়াছেন বলিয়। রিংউড যদি আপনার বিরুদ্ধে 
নালিশ করিতে উদ্ভত হয়, তাহা হইলে আমি 
আপনাকে রক্ষা করিব।” 

মিঃ ক্লিভার বিল, “তাহারা কি করিয়া! এই 
ধাক! সাঁম্লাইবে তাহাই ভাবিবে, না আমার 
বিক্ুদ্ধে মামলা কবিতে যাইবে? না, সে তয় নাই) 
কিন্ত তাহারা আরও তিনমাধ বাসা রাখিল ,কন, 
তাহাই বুঝিতে পারিতেছি না। 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “বোধহয় তাহাবা এদেশে 
ফিরিষা আসিবায় সঙ্কল্প করিযাছে। আমি আজ 
এখনই খানাতল্লাসী আবস্ত করিব ।” 

মিঃ ক্লিভার বলিল, "তবে এখন আমি চলিলাম, 
আসামী ধরা পুড়ে কি না, দয়া করিয়া আমাকে 
জানাইবেন।” 

মিং রিভার প্রস্থান কবিল। 
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“সবুরে মেওয়া ফলে !” 


ক্লিভার অদৃশ্য হইলে মিঃ ব্রেক স্মিথকে সঙ্গে 
লইয়। ঘরেব ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহারা 
প্রথমবার যখন মিলি উইলসনের সহিত এই বাড়ীতে 
আঙ্িয়াছিলেন/ তখন তেন পুঙ্খনুপুঙ্খরূপে 
গকল কক্ষ পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। এবার 
তাহারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হুইযা আসিয়াছিলেন, এজন্য 
“সবখোল" চাবির সাহায্যে প্রত্যেক কক্ষের 
টেবিল, দেবাজ, আলমারি প্রভৃতি খুলিয়া! পরীক্ষা 
করিধার অন্নুবিধ! হুইল না; কিন্তু তাঁহারা একটিও 
কাষের মত জিনিস খুঁজিয়া পাইলেন না। খানা- 
তল্লাসী করা না কর! সমান হইল! 

শ্মিখ হতাশ ভাবে বলিল, “কর্তা সকল 
পরিশ্রমই বৃথ! হইল! এখন কি করিবেণ ?” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “প্রভাত পর্য্যন্ত এখানে 
নিশ্রান।--অথব! নিদ্রা! ।--্ুনিদ্রায় শ্রান্তিদূুর করি 
বাপধন! প্রভাতে যাইধে দেওয়া অন্ত কার্যে 
বন।” ৃ 

শ্মিখ বলিল, "এখানেই থাকিবেন ! কতক্ষণ?” 

মিঃ ঠক বলিলেন, “ফেপর্যস্ত মিঃ রিংউড বা 
জাহরে দলের কোন জোগাড়দায়ের দন না পাই ।” 
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স্মিথ বলিল। “তাহারা যে আলিবেই--ইহ 
কিরূপে বুঝিজেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আরও তিনমাম বাড়ীখানা 
হাতে রাখিয়াছে। তাহা কি তোমার স্মরণ 
নাই ?--হা, নিষ্ট়ই এখানে আসিবে ।৮ 

শ্মিথ বলিল, প্ঞআপিবার কারণ ফি, অনুমান 
করিতে পারেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন 'বোধ হয় এখানে কোন 
জিনিস ফেলিয় গিয়াছে--তাহাই লইতে আমিবে। 
তাহারা এই জন্যই বাড়ীটা হাতছাড়া করিতে 
অনিচ্ছুক হইয়া! ভাড়ার মেয়াদ বাড়াইয়৷ দিয়!ছে। 
এখানে প্রত্যাগমনে বিপদের আশঙ্কা * আছে 
জানিয়াও যখন তাহাতে কৃতদঙ্বল্প হইয়াছে---তখন 
তাহাদের গরজ যে অত্যন্ত অধিক, এ বিষয়ে স্- 
সন্দেহ থাকিস্তে পারে না।” | 

স্মিথ বলিল, “এমন কি জিনিস কর্তা | আড্রী? 
ত সর্বস্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল, 
কিছু মিলিল কি?” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার বিশ্বাস, আসল 
নেকলেস্‌ এই বাড়ীতেই আছে, অবশ্য এরূপ কোনও 
স্থানে আছে-_আমর! ভাহার সন্ধান পাইতেছি না। 
উহ্বাবা কেহ না আস! পধ্যন্ত এখানেই আমাদের 
অবস্থান; তুমি এ কোণে শয়ন কর, আমি আরাম 
কেদারায় ঘুমাইবার চেষ্টা করি।” 

মিঃ ব্রেক টাইগারকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। 
একটি কক্ষে তাহারা! শয়ন করিয়া! কয়েক মিমিটের 
মধ্যেই নিদ্রাতিভূত হইদেন। দীর্ঘকাল দিদ্রার পর 
মিঃ বেক হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন? ঘড়ির দিকে 
চাহিয়া! দেখিলেন সাড়ে সাতট। বাজিয়াছে ; প্রভাত 
হইয়াছে বুবিষা তিনি তাড়াতাড়ি জানাল খুলিয়া 
বাছিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। নুর্য্োদয় ঘা হই 
তখন পূর্ববাকাশ উষালোকে সুরজিত হইয়াছিল। 
তিনি স্মিথের ন্দ্রাতঙ্গ করিঙ্গেন ; এবং হাতমুখ 
ধুইয়া শ্মিথকে কিছু খাস্ভসামগ্রী আনিতে 
পাঠাইলেন। বিস্বুট তাঁহার পকেটেই ছিল। 
স্মিথ কয়েক মিনিটের মধ্যেই টাট্‌কা। ডিয, রুটি, 
মাখন ও চিনি লইয়া আসিল | তখন তাঁছার। ঘটা" 
করিয়া জলযোগ শেষ করিলেন। আহীরান্ে ভিন 
গেয়াদা গ্রনৃতি ধুইয়া যথাস্থানে রক্ষা কর! হইল। 

মধ্যাহও অতীত হইল, ক্ষুধার জালায় পুরান .. 
তাহাদিগকে আহার করিতে হইল। এবারও স্দি 
বাজার হইতে থাস্তসামগত্রী কিনিযা আদিল। 
আহীরান্তে সে বঙগিল, “কর্তা, এখনে নিষগা হা 
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বসিয়া থাকিয়া একটি দিন নষ্ট করিলাম! বেলা 
শেব হইয়া আসিতেছে; সেই বদমাস্‌ বেটাদের 
প্রতীক্ষায় আজও এখানে রাত্রিবাস করিবেন 
নাকি?” ূ 
রি ব্রেক বলিলেন, "অগত্যা তাহাই করিতে 
৮ | 
, তীঁহ্থার! দ্বিতীয় রাক্সিও সেই বাড়ীতে কাটাইয়া 
দিলেন। তৃতীয় দিনও তাহাদের আশা পূর্ণ হইল 
গা, সেইদিন সন্ধ্যার পর স্মিথ অস্থির হইয়া উঠিল। 
এমন কি, সে মিঃ ব্লেককে ছুই চারিটি শক্ত কথা 
শুনাইয়। দিতেও ছাড়িল না! মিঃ ব্রেকের, সেই 
এককথা, “পবুরে মেওয়া ফলে |! 

ন্মিথ হাসিয়া বলিল, “আমাদের ভাগ্যে কিন্ত 
লবুরে কলা! ফলিবে। তোফা কাচকলা। কর্তা! সখ 
করিয়া এরকম অদ্ভুত কারাদণ্ড আর “কখনও ভোগ 
করিয়াছি কি ন৷ স্মরণ হয় না।” 

তৃতীয় রাত্রে*_-তখন গভীর রাত্রি, এক অদ্ভুত 
কাণ্ড ঘটিল! সকলেই গাঢ় নিদ্রায় মগ্র, এযন 
সময় গালে কি স্পর্শ হওয়ায় মিঃ ব্লেকের ঘুম তার্গিয়া 
গেল। জিনিসটা কি, তাহা প্রথমে তিনি ঠাহর 
করিতে না পারিলেও, পরে বুঝিলেন তাহা 
টাইগারের সম্মুখের পায়ের থাবা | 

টাইগার হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া তাহাকে 
জাগাইল কেন, তাহা তিনি বুঝিতে ন৷ পারিয়া 
একলম্ফে শয্যাত্যাগ করিলেন; তিনি টাইগারের 
অনুসরণ করিয়া লঘু পদবিক্ষেপে সেই কক্ষের দরজার 
নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ লি'ড়িতে 
কাহার মৃদু পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন! 

মিঃ ব্রেক নিঃশকে ফিরিয়া গিয়া স্মিথকে 
জাগাইলেন, সে হতবুদ্ধি হইয়া বিশ্মিতের স্ায় মিঃ 
কে্রুর মুখের দিকে চাছিতেই_-ব্রেক অন্ফুটস্বরে 
বলিলেন, “মেওয়াঃ চুপ, |” শ. 

যে লে'কটা চুপি চুপি সি'ড়ি দিয়া উ--তছিল, 
সে তখন ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। মিঃ রেক 
ন্রিথকে সঙ্গে লইয়া সতর্কভাবে হলঘর অতিক্রম 
পুর্ব্বক মিড়ির নীচে আসিয়া দীড়াইলেন। তাহার 


পর নিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে ম্মিথ টাইগারকে শিকল 


ধরিয়। সেখানে লইয়া আসিলে, সকলে সিঁড়ি দি 
ঘিতলে উঠিতে লার্গিলেন। মিঃ ব্লেক তীহালস 
পিস্তলটি বাগাইয়া ধরিয়! সর্বাগ্রে চলিলেন। . 

,  দ্বিতলে উঠিয়। মিঃ ব্রেক প্রত্যেক কক্ষের ঘ্বারের 
নিকট দাঁড়াইয়া তীক্ষ দৃষ্টিতে কক্ষের তিতর চাছিতে 
লাগিলেন, কিন্ত “ক! কম্ত পরিবেনা | কোন 


কক্ষে কাহীরও সন্ধান পাইলেন না !--আবশেষে 
দ্বিতলের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি কক্ষের দ্বারে 
আসিয়া মিঃ রেক কাহার শ্বাসপ্রশ্থাসের শব শুনিতে 

ন। মুখ বাধা থাকিলে যেরূপ অন্গুনাসিক 
শব হয়, সেইরূপ শব! শ্মিথও সেই শব শুনিতে 
পাইল, কিন্তু ইহার কারণ .নির্ঘয় করা উভয়ের 
পক্ষেই অসম্ভব হইল | তখন থিঃ ব্রেক ধীরে ধীরে 
দরজা ঠেলিতেই তাহ! খুলিয়! গেল। তিনি একট: 


ধারে লঠঠনের সাহায্যে সেই কক্ষের সর্বস্থান 


পরীক্ষা করিলেন) কিন্তু জনপ্রীণীকেও দেখিতে 
পাইলেন না |--সেই কক্ষে একটা আলমারি ভিন্ন 
লুকাইয়া থাঁকিবার কোন স্থান তাঁহার নজরে পড়িল 
না )১--অথচ কে কি উদ্দেশ্টে এমন অসম্ভব স্থানে 
লুকাইয়া থাকিবে-_-তাহা অনুমান করা তাহার 
অনাধ্য হইল। 

মিঃ ব্রেক এক প| এক পা করিয়া সেই 
আলমারির কাছে গিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন, এমন সময় অগ্নিকুণ্ডের শূন্য আধারে খানিক 
ঝুল খসিয়৷ পড়িল। টাইগার তৎক্ষণাৎ একটানে 
ন্মিথের হাত হইতে শিকল খুলিয়া লইয়া অগ্নিকুণ্ডের 
আধারে লাফাইয়1! পড়িল, এবং নতমুখে গৌ-গো 
শব করিতে লাগিল; তাহার পর হঠাৎ সে মুখ 
তুলিয়া চিমনীর ফুকরে মাথা দিয়! ডাকিল 
পভৌ-ও-ও-ভক্‌ 1» 

সঙ্গে সঙ্গে চিমনীর ভিতর হইতে একটা অস্ফুট 
আর্তনাদ উিত হইল। তাহা! শুনিয়া মিঃ ব্রেক 
চিমনীর সম্মুখে আসিয়া! বলিলেন," “বেটা মরিতে 
চিমনীর ভিতর ঢুকিয়াছে ।”--তিনি আধারে লঠনের 
সাহায্যে চিমনীর ফুকরে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছু উচ্চে 
একজোড়া পা দেখিতে পাইলেন ! 

মিঃ ব্লেক লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 
"বেশ আরামে আছ দেখিতেছি! তুমি কে হে 
বাপু! বাহিরে এস, তোমার চেহারাখানা দেখি। 
পথ ভুলিয়া কি মতলবে চিমনীর ভিতর ঢুকিয়াছ। 
তাহাও জান! দরকার। আমার আদেশ অগ্রাহ 
করিলে পিস্তলের গুলী সরল মার্গ অবলম্বন 
করিয়া ত্রহ্বরদ্ধ, দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। 
প্রাণের মায়া থাকিলে বাহিরে আসিয়া! পরিচয় 
দাও)” ্ 

লোকটা কোন উত্তর দিল নাঃ সে নীচে না 
নাষিয়া হাতে পায়ে তর দিয়া চিষলীর উর্ধে উঠিতে 
লাগিল! 

যি; নেক চিদনীর ফুকরে পিস্তল সহ হাত প্রবেশ 


"ধারের চেঁকি 


করাইয়। তীব্রহ্থরে বলিলেন, প্নামিলে না? তবে 
গুলী করি?” 

* তথাপি কোন উত্তর নাই! মিঃ ব্লেকের ধারণা 
হইল--সে হাচড়-পাঁচড় করিয়া ক্রমেই উর্ধে 
উঠিতেছে ! সে কতদুব উঠিষাছে তাহা দেখিবার 
জন্য তিনি আঁধারে লঠনট1 হাতে লইয়া চিমনীর 
ফুকরে দৃষ্টিপাত কবিলেন; কিন্ত লোকটাকে ফুকরের 
ভিতর দেখিতে পাইলেন না; যেন সে মন্ত্রবলে 
বাতাসে মিশিযা গেল! সম্পূর্ণ অদৃশ্ঠ ! 

মিঃ ব্রেক ইহার কাব্ণ বুবিতে না পাবিয়া 
প্রথমে বিশ্মিত হইলেন; কিন্তু ক্ষণকাল চিন্তা 
করিয়া শ্মিথকে বলিলেন, প্বুঝিম্নাছি, এই চিমনীব 
পাশ দিয়! দেওযালে গর্ভ আছে; চিমনীর ফুকর 
হইতে সেই গর্তে প্রবেশ কবিতে পারা যায়। 
লোকটা নিশ্চয়ই সেই গর্তে বা স্রড়ঙ্গে ঢুকিয়াছে। 
সেখান হইতে কোন দিকে সরিয়া পড়িতে পারিবে 
কি না বুঝিতে পাবিতেছি না; কি যেবপ হউক-_ 
উহাকে গর্ভ হইতে বাহির কবিতেই হইবে ।” 

শ্মিখ বলিল, “আপনি কি এ পথে উহার 
অচ্ুরণ করিবেন ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “নিশ্চই ; উহাকে ধবিবাব 
অন্ত কোন উপায় দেখি না।” 

স্মিথ তাহাকে নিষেধ করিল, বিপদেব ভয় 
দেখাইলঃ কিন্তু তিনি তুহাব কথায় কর্ণপাত না 
ক্যা চিমনীর ভিতর গ্রাবেশ কবিলেন। ন্মিখ 
লষ্ঠন ধরিয়! নীচে দীড়াইয়া রহিল। 

মিঃ বেক কিছু দূর উঠিয়! চিমনীব পাশে একটি 
নুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলেন; তিনি সেই সুড়ঙে 
প্রবেশ করিলেন। অল্পকাল পরে হঠাৎ পিস্তলের 
গল্ভীর শব নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। মুহুর্ত পবে 
পুনর্ববার পিস্তলের শব হইল। সঙ্গে সঙ্গে পার্স্থ 
কক্ষের মেঝের উপর ধপ, করিয়ু] কি পড়িল! 

স্মিখ তৎক্ষণাৎ পার্খস্থ কক্ষে প্রবেশ করিয়া 
দেখিল--একজন লোক দৌড়াইয়া পলায়ন 
করিতেছে ।-শ্মিথ চীৎকার করিয়া বলিল, 
টাইগার | ধর ধর|”--টাইগারের সঙ্গে স্মিথও 
পলাতকের অনুসরণ করিল; কিন্তু লোকটা 
অন্ধকারে এতশীদ্র অদৃশ্য হইল ধে, তাহারা 
তাহার সন্ধান করিতে পারিল ন। মিঃ ব্লেকের 
কোন বিপদ ঘটিয়াছে আশঙ্কা করিয়া, ম্মিথ 
টাইগারকে ফিরাইয়া পূর্ব্বো্ত কক্ষে চিমনীর নিকট 
প্রত্যাগমন করিল। 

মিঃ ব্রেক তখন কালী ও ঝুলে ভূত সাপিয়া 


৬৩ 


চিমনীর ভিতর হইতে লামিয়া আসিয়াছিলেনঃ 
তাহার কাধ হুইতে রক্ত ঝরিতেছিল 1--স্মিথ 
সভয়ে বলিল, “আপনি কি আহত হইয়াছেন ?” 

” মিঃ ব্রেক হাসিয়া বলিলেন, “হাঃ কাধে একটু 
ছড় গিয়াছে, ও কিছুই নয়। লৌকট'র হাতে 
পিস্তল ছিল, ছুইবার গুলী করিয়াছিল) একটা 
গুলীতে সামান্য আহত হইয়াছি। লোকটা 
কোথায় ?” 

স্মিথ বলিল, “পাশেব কুঠুরীতে লাফাইয়া 
পড়িয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়াছে! টাইগার 
তাহার অনুসরণ করিয়াছিল; কিন্তু আপনার কোন 
বিপদ ঘটিয়াছে ভাবিয়। আমি তাহাকে লইয়! ফিরিয়া 
আমিযাছি। টাইগার চেষ্ট৷ করিলে এখনও বোধ 
হয় তাহাকে ধরিতে পারে।” 

মিঃ ব্রেক অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, “বোধ হয় 
পারে $ দেখা যাক।” 

শ্মিথ হাসিয়া বলিল, “সবুবে বেশ ভাল মেওষাই 
ফলগিল, কর্তা 1” 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 


লোমাঞ্চকর দৃশ্য 


মিঃ ব্রেক শ্মিথের সহিত অন্ত কোন প্রসঙ্গের 
আলোচনাষ প্রবৃত্ত না হইয়া গোসলখানায় প্রবেশ 
করিলেন, এবং তাঁহার দেহ সংলিপ্ড ঝুল কালী 
প্রক্ষালন পূর্বক পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিলেন; 
তাহাব পব ম্মিথের সাহায্যে আহত স্থানে 
ব্যাণ্ডে বীধিয়া স্মিথ ও টাইগার সহ খিড়কী 
দ্বার দিয়। সেই অট্টালিকার ঝহিরে আসিলেন। 
মিঃ ব্লকের আততায়ী এই পথেই পলায়ন করিয়মছে 
শুনিপ্না মিঃ প্লেক টাইগারকে তৎক্ষণাৎ তাহার 
অনুসরণে পুনঃ-প্রবু হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন ) 
কিন্ত পাছে সে অন্ধকারে তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম 
করে, এই ভয়ে স্মিথ তাহার শিকল খুলিয়! দিল ন!। 
টাইগার শ্মিথকে শিকল সহ টানিয়৷ লইয়া চলিল; 
কিন্তু সে পথের দিকে না গিয়া বাগানে ফুল- 
গাছগুলির পার্থ আইলের উপর ঘুরিয়৷ বেড়াইতে 
লাগিল। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, লাকটা পলায়নের 
পূর্বে কিছুকাল এই বাগানের মধ্যেই ঘুরিয়া 
বেড়াইয়াছিল। অন্তর টাইগার ঘুরিয়৷ ফিরিয়া 
পথে আসিল, এবং অরণ্য-সমাচ্ছরর অঙ্গার দিকে 


৬৪ 


অগ্রসর হইল। তাহার গন্তব্য পথের ধারে শনুচ্চ 
গ্রাচীরবেষ্টিত একটি উপবন ছিল। টাইগার সেই 
প্রাচীরের নিকট গিয়া হঠাৎ থামিল, তার পর সে 
মাথ তুলিয়া গেৌঁ-গে শব করিতে করিতে এরূপ 
ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল--যেন সাধ্য হইলে সে 
সেই দেওয়াল ভাঙ্গিয়৷ ভিতরে প্রবেশ করিত ! 

মিঃ ব্রেক তাহার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়। শ্মিথকে 
বলিলেন, “এই প্রাচীরট। গ্রীণউইক পার্কেরই এক 
অংশৈর প্রাচীর; টাইগারকে ছাড়িয়! দিয়! দেখ ও 
কি করে, কোথায়ই বা যায়।” 

টাইগারের গলার কলার হইতে শিকল খুলিয়া 
লওয়! হইলে সে | গিয়া প্রাচীরের 
রেলিংএ মাথ|। ঘসিতে ও নখ দিয়া তাছ। 
আঁচড়াইতে লাগিল। মিঃ ব্রেক ল্নের আলোকে 
সেই স্থান পরীক্ষ! করিয়! বলিলেন, “এখানে 
তিন জন লোক হড়ামুড়ি করিয়াছিল--পদচিহন 
দেখিয়া! তাহা! স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। হাঁ, দুইজন 
এক দিকে, অন্ত দিকে একজন মাত্রে। ছুই জন 
লোক এক যোগে যাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, 
আমরা তাহারই অন্ুনরণ করিতেছি। ফুলবাগানে 
যে পদচিহ্ন দেখিয়াছিলাম, এই ব্যক্তির পদচিহন 
ঠিক তাহার অনুরূপ । কিন্তু একটু দুরে আসিয়া 
ইহার অনুরূপ পদচিহ দেখ! যাইতেছে না, অথচ 
অন্ত ছুই জনের পদচিহ্ন আছে! ইহা হইতে 
অনুমান, এই দুইজন লোক তৃতীয় ব্যক্তিকে শুন্টে 
তুলিয়া! রেলিং টপ কাইয়া বাগানের ভিতর ফেলিয়া 
. দিয়।ছিল। বাগানের ভিতর চল শ্মিথ 1” 

অনন্তর তাঁহারা টাইগ।রকে অন্ুচ্চ রেলিংএর 
উপর তুলিয়া ধরিতেই মে এক লাফে বাগানে 
প্রবেশ করিল। মিঃ ব্রেক ম্মিথ সহ তাহার 
অনুসরণ করিলেন। টাইগার শুদ্ধ বৃক্ষপত্র ও 
শিশি,সিক্ত তৃণরাশির উপর দিয়া চলিতে লাগিল। 
. শ্রকস্থানে বহুসংখাক গুল্ম জাতীয় ফুলগাছ 
ছিল। গাছগুলি প্রায় চারি হাত. উচ্চ ও 
শাখাবল। টাইগার সেই গুন্ম-ক্ষেত্রে গ্রবেশ 
করিলে ষিঃ বেক ও স্মিথ উভয় হস্তে প্রসারিত 
শাখাগুলি সরাইতে সরাইতে টাইগারের অনুসরণ 
কয়িলেন। তীহারা কতকগুলি শাখা ভগ্।বন্থায় 
বুক্ষে ভুলিতে দেখিয়া বুবিলেন, টাইগার লক্ষ্য ত্র 
হূয় লাই। 

কিছুদূর চ্িয়! তাঁহারা একটি ফাকা যায়গায় 
উপস্থিত হইলেন, তাহার চারি দিকে চারিটি সুদীর্ঘ 
বাঁউ জাতীয় বৃক্ষ; মধ্যে সমচতৃতৃজ ক্ষেত্রেবৎ 


দানন-্রস্থাবলা 


স্বানটিতে কতকগুলি ছোট ছোট ফুল গাছ। সেই 
স্থানে তাহারা উপস্থিত হুইয়াই স্তভিত ভাবে 
দণ্ডায়মান ছইলেন) দ্বেখিলেন একটা লোক চিৎ 
হুইয় পড়িয়া আছে! তাহারা মুহূর্ত মধ্যেই বুঝিতে 
পারিলেন, দেহে প্রাণ নাই |. কিরূপ কঠোর 
যন্ত্রণায় তাহার গ্রাণ বাহির হইয়াছিল, তাহার মুখ 
দেখিয়াই তাহ! তার! বুঝিতে পারিলেন। মিঃ 
রেক মৃত দেহের পাশে বসিয়া পড়িয়া দীপালোকে 
তাহার সর্ধধাঙ্গ পরীক্ষ। করিলেন, তাহার পর গন্ভীর 
স্বরে স্মিথকে বলিলেন, “লোকটাঁকে চিনিতে 
পারিলে?” 

শ্মিথ বলিল, প্না) ইহাকে পূর্বে কোথাও 
দেখিয়াছি কি? 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, তুমি উহাকে, পূর্বে 
দেখিবার স্বযোগ প1ও নাই বটে; আমার ইহ! 
ন্মরণ ছিল না। আমগ্টার্ডামে যে ব্যক্তি মদের 
দোকানে আমাকে প্রতারিত করিবার জন্ত ঝুুটা 
হীরার নেকলেমের সন্ধান বলিয়৷ দিয়াছিল,--এ 
সেই দম্বাজ ওলন্দাভ--হিরাম সেলিক 1” 

স্মিথ বলিল, “কিন্ত লোকট। মরিল কিন্নুপে ?” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া 
কোথাও সাংঘাতিক আঘাতের চিহ্ন খুঁজিয়া পাই 
নাই; সেইজন্য মনে হয়--উহাকে হত্যার জন্য 
কোন তীব্র বিষ ব্যবহৃত হইয়াছিল ! আমি টাইগার 
সহ মৃতদেহের পাহারায় থাকিলাম, তুমি শীত 
বাগানের বাহিরে গিয়৷ পুলিশ ডাকিয়া আন।-- 
তাহাকে একখান গাড়ী আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া 
আঙিতে বলিবে। 

শ্মিথ বাগানের বাহিরে চলিয়া গেল। প্রায় 
আধঘণ্টা পরে ওস তিনজন কন্ষ্টেবল সহ প্রত্যাগমন 
করিল; পুলিশের দক্ষতায় এই অল্প সময়ের মধ্যে 
একথানি শকট পর্যযন্.সংগৃহীত হইয়াছিল । 

হিরাম সেলিকের মৃতদেহ থানায় আনীত 
হুইলে "পুলিশের ভাক্তারও বিষপ্রয়োগই মৃত্যুর 
কারণ বঙগগিয়! নির্দেশ করিলেন? কিন্তু কিরূপ বিষ, 
শবব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে তাহা নির্ণয় কর] তাছার পক্ষেও 
সম্ভব হইল না।--থানার ভারপ্রাণ্চ 
মুতের পরিচ্ছদাদি পরীক্ষা! করিয়! বুকের পকেটে 
একটি চর্মনিন্মিত থলিতে কতকগুলি কাগজপত্র 
পাইলেন। 

মিঃ ব্রেক ইনম্পেক্টরের সম্মতিক্রণে সেই 
মকল কাগজপঞ্জে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 
প্ইন্ম্পে্টয, আমি কাল পধ্যন্ত এরই ফাগৰগুলি 


ঘরের ঢেঁকি 


আমার কাছে রাখিতে পারি না ?--আমি এই সকল 
কাগজ পাঠ করিতে চাছি।” 

ইন্প্পেক্টর বলিলেন, “তাহাতে আমার কোন 
আপত্তি নাই, করোণারের তদন্তেরপূর্বেবে এগুলি 
পাইলেই চলিবে। আগামী পরশু করোণারের 
তদন্ত হইবে ।--কিন্ত এঁকট] কথ! মিঃ ব্রেক, কাগজ- 
পত্রগুলির কিছু যুল্য আছে, না নিতান্তই 
বাজে? 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “না, বাজে নয়। আমি 
যে রহস্তভেদের চেষ্টা করিতেছি, কাগজপত্রগুলি 
দ্বার! তাহার সন্ধান হইতে পারে ।” 

থানার বাহিরে আলিয়া মিঃ ব্রেক শ্িথের 
সহিত পরামর্শ করিয়া টাইগারের সাহায্যে 


সেলিকের আততায়ীদের পদচিহ্ন দ্বার তাহাদের : 


অনুসরণের চেষ্টা করিলেন। , তাহারা বাগানের 
অন্যদিকে আততায়ীদ্বয়ের পদচিহ্ন দেখিতে 
পাইলেন; সেইদ্দিক দিয়া তাহারা বাগানের 
রেলিং ডিঙ্গাইয়া পথে আঁসিয়াছিল। টাইগার 
কিছুদূর পর্যযস্ত পদ্চিহ্থের অম্থসরণে সমর্থ হইল, 
তাহার পর একট! তেমাথ! রাস্তায় বহু পদ্চিহ্কেব 
মধ্যে তাহা হারাইয়া গেল! 

টাইগার ব্যর্থমনোরথ হইয়া মুখ তুলিয়া 
কাতর ভাবে মিঃ ব্েকের মুখের দিকে চাহিল। 
মিঃ ব্লেক তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে 
উত্পাহিত করিলেন। ম্মিথ বড়ই দুঃখিত হইল। 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কিন্ত ইহাতে বিস্ময়ের 
কারণ নাই; তাঙ্থীরা৷ এই পর্যন্ত হাটিয়া আসিয়া 
ট্যান্সিতে উঠিয়া চম্পট দিয়াছে। কোথায় অন্তর্ধান 
করিয়াছে, তাহ! অনুমান করা অসম্তব। চল, এখন 
খ্খাড়ী যাই; নিহত লোকটার পকেটে যে সকল 
কাগন্রপত্র পাওয়। 'গিয়াছে--তাহা৷ পরীক্ষ। করিবার 
জন্য বড়ই উত্মুক হুইয়াছি; ইছাতে ত'হাদের 
আড্ডার কোন সন্ধান মিলিতেও পারে।” 

তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছিল। তাহারা 
একটি গেলষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া! ট্রেণে চাপিয়া 
লগ্ন ব্রীজে উপস্থিত হইলেন, এবং মেখান হইতে 
একখানি গ্াড়ীভাড়া করিয়। বাড়ী পৌছিলেন; 
তাঁছারা এতই অবসন্ন হইয়াছিলেন যে, কাগজ- 
পত্রেগুলি তখনই পরীক্ষা করিতে পারিলেন না, 
তাহার! ক্লান্ত দেহ শয্যায় গ্রলারিত করিলেন। 


৬€ 


ভ্রয়োবিশ পরিচ্ছেদ 
রহস্য-গ্রন্থি মোচন 


কয়েক ঘণ্টা পরে, নিদ্রায় শ্রান্তি দূর হইলে 
মিঃ বেক গ্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়। কাগজপত্রগুলি 
পরীক্ষা করিতে বসিলেন। শ্মিথ তাহার পাশে 
বসিয়া! আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে 
চাহিয়া রহিল। দীর্ঘকাল পরে তীহার পরীক্ষা 
শেষ হইলে স্মিথ বলিল, প্কিছু সন্ধান পাইলেন, 
কর্তা 1” 

মিঃব্লেফ বলিলেন, “বোধ হয় রহস্যাভেদে 
আর অধিক বিলম্ব হইবে না। আমরা রিংউড ও 
তাহার অন্থুচবদের খু'জিয়া বাহির করিতে পারিব--. 
একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।” 

স্মিথ বলিল, “কাগজপত্রের মধ্যে নকা।র মত 
ও কাগজখানি কি কর্তা ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হা, নকাই বটে !--ইহা 
রিংউডের সেই ভাড়াটে বাড়ীর নক্প!। সেই 
বাড়ীর কোথা নেকলেন্‌ লুক্ণাইয়া রাখিয়াছে, এই 
নকলায় তাহারও সন্ধান পাইয়াছি। 

বটে” বলিয়া স্মিব সাগ্রহে নক্সাখানি হাতে 
লইয়া দেখিতে লাগিল। 

মিঃ বেক স্মিথকে নঝ্মাখানির প্রতোক' অংশ 
বুঝাইয়া চিমনীর পার্স্থ নুড়ঙ্গের একটি চিহ্নিত 
স্থান দেখাইলেন। ইহাই নেকলেদ্‌ লুকাইয়া 
রাখিবার স্থান। শ্বনস্তর তিনি বলিতে লাগিলেন, 
"আমি যখন হিরাম সেলিককে চিমনীর ভিতর 
তাডা কবি, তাহার অল্প পরেই সে নেকলেস্‌ 
হস্তগত করিয়াছিল। তাহার শোচনীয় মৃত্যুই 
ইহার প্রমাণ।--তাহার নিকট কোন মুল্যবান 
সামগ্রী আছে-ইহা তাহার বেশতৃঘ। দেখিয়া 
বাহিরেব লোকের সন্দেহ করিবার উপায় ছিল না। 
এইজন্য মলে হয়--তাহার অন্ত্রসরণকারিহয় 
রিংউডেরই সঙ্গের লোক ।৮ 

স্মিথ বলিল, “তাহাই যদি হয়--তাহা হইলে 
তাহার! সেলিকের অন্থুমরণ' করিল কেন? তাহাকে 
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মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এই কাগজপত্রগুলি পাঠ 
করিয়া তাহার কারণ জানিতে পারিয়াছি। সেলিক 
নেকলেস্ছড়াটি আত্মসাৎ করিবার সহ্য 
করিয়াছিল) এই উদ্দেশ্তেই সে রিংউডের কাগজ- 
পত্রেগুলি চুরি করিয়াছিল, এবং নক্লাখানির সাহায্যে 


উষ্ড 
নেকলেসের সন্ধান পাইয়াছিল। নক্স'খানি 
রিংউডই প্রস্তুত কবিযাছিল।” 

শিথ বলিল, “কিরূপে বুঝিলেন ?” 

মিঃ ব্রেক বাড়ীওয়াল! মিঃ ক্লিভারের নিকট 
রিংউডের হস্তাক্ষর-সংবলিত যে বসিদ পাইয়্াছিলেন, 
তাহা শ্মিথেব হাতে দিয়া বলিলেন, “নক্লার লেখা ও 
এই রসিদেব লেখা মিলাইয়া দেখ। একই হস্তাক্ষর | 
রিংউড সেলিককে নেকলেস আনিতে তাহাব 
বাসায় পাঠাইলে তাহাকে কেব নক্সাখানিই দিত, 
সেই সঙ্গে এ সকল কাগজপত্র দেওয়াব কোন 
কারণ ছিল না। এইজন্তই আমার ধাবণ|-- 
সেলিক তাহাব সহিত বিশ্বাসঘাতকতা কবিয়াছিল। 
রিংউড তাহার বিশ্বাসঘাতকার সন্ধান পাহ্ষা 
নেকলেস্‌ উদ্ধাবেব আঁশায নিশ্চযই ইংলণ্ডে ফিরিযা 
আসিয়াছে; কিন্তুমে তাহাব ব্লযাকহিলের বাসায় 
উপস্থিত হইবার পূর্বেই সেলিক তাড়াতাড়ি গোপনে 
সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল; তাহার পর 
যাহা যাহা ঘটিন্নাছে তাহ! তুমি জান। সেলিক 
নেকলেদ্‌ লইয়া বাড়ী হইতে বাহিব হুইবামাত্র 
রিংউড তাহাকে দেখিতে পাইয়৷ তাহাব অন্ুসবণ 
করিষাছিল; তাহাব সঙ্গে একজন অন্ুচব 
ছিল।” 

শ্মিখ বলিল, “কিন্ত সেলিকেব মৃত্যু বিষ- 
প্রয়োগের ফল। বিষ কোথা হইতে আসিল ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “বিশ্বাসঘাতক অনুচবকে 
হত্যা কবিবার সঙ্কল্লে রিংউড লইয়া আসে নাই, 
ই কি করিযা বলি ? তবে তুমি বলিতে পার, 
ছোবা বা পিস্তল থাকিতে বিষ কেন? কিন্তু বিষ 
প্রয়েগই অনেক সময় অধিক নিরাপদ 1” 

স্মিথ বলিল, “নেকলেস্‌ ছড়াট' যদি রিংউডেব 
হাতে পড়িষা থাকে, তাহা হইলে তাহা অগাধ জলে 
গিয়া পঁড়য়াছে! এখন তাহাব উদ্ধারের আশা! 
বড়ই অল্প।” 

মিঃ ক বলিলেন, “আমার ত তাহ] বোধ 
হয় না। এই কাগজপত্রে দেখিতেছি ৩৪ নং 
কার্ডিগান 'স্কাযার তাহার হুতন আড্ডা। এই 
স্থানটি কিং*ক্রশের উত্তর পূর্ববে অবস্থিত । 
ক্যালিডোনিয়ান রোডের পাশেই । আমি ছাল্সবেশে 
এখনই খানে যাইব । আগে গিয়া সন্ধান লইয়া 
আলি, পরে আবহাক হইলে তোমাকে সঙ্গে লইয়া 
যাইব ।” 

তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যে ইঞ্জিল- 
পরিষ্কারকের ছ্মবেশ ধারণ করিলেদ, পরিচ্ছটি 


দারেন্্রগরস্থাবলী 


চর্ধবিতে ও কালীতে আচ্ছন্ন; যেমন বেশ, তেমনই 
চেহারা ! 

স্মিথ বলিল, “এ বেশ কেন, কর্তা 1 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “বিশেষ কোন কারণ নাই, 
প্রথমে এইটাই হাতে উঠিল বলিয়া! ইহা ত্যাগ 
কহিলাম না। তুমি সতর্ক থাক, আমি লীস্রই 
ফিরিব। আমার কাছে পুলিশে “ছুহক্ আছে; 
যদি আবশ্তক হয় পুলিশের সাহায্য লইতে পারিষ ) 
তোমার উদ্বেগের কোন কারণ নাই।” 

মিঃ ব্লেক গৃঁহত্যাগ করিলে স্মিথ তাহার 
বিপদের আশঙ্কাষ অত্যন্ত উৎকঠিত হইয়া উঠিল 
মিঃ ব্েক তাহান্ক সঙ্গে না লওয়ায়, তাহার 
মন ক্ষোভে ও অভিমানে পূর্ণ হইল। 

মিঃ ব্েক ট্রেণে চাপিয়! গন্তব্য স্থানে যত্রা 
কবলেন। তখন অপরাহ্‌, সুদে পশ্চিম 
গগনে অস্তোন্থুখ। "অন্তমান তপনের লোহিতা- 
লোকে সমগ্র প্রকৃতি স্বর্ণাভ প্রতীষমান হইতেছিল। 
মিঃ ব্লেক কডিগান স্কোয়ারে উপস্থিত হইয়া ৩৪ নং 
তবন খু'জিয়া ব|ছির করিলেন? তিনি দেখিলেন, 
সেই অস্টালিকাটি পথের একগ্রান্তে অবস্থিত। 
তিনি নিয্নতলের একটি মক্তবাতাযন কক্ষে দৃষ্টিপাত 
কবিয়া দেখিতে পাইলেন-_-ন্্ধ্যালোকে সেই কক্ষেব 
অভ্যন্তবভাগ উদ্ভাসিত ভইযা উঠিগনাছে। সেই 
কক্ষের মধাস্থলে একখানি টেবিল, চাঁবিদিকে 
কয়েকখানি চেয়ার, দেওযালেব পাশে একট! 
আলমারি, তাহার তদুবে একখানি কোচ,-_-সকল 
আসবাবই স্ধ্যালোকে ঝক্‌ ঝক্‌ কবিতেছিল। 

মিঃ ব্লেফ কোচের উপর একজন ছোঁককে 
শায়িত দেখিলেন। লোকটি একখানি সংবাদপত্র 
মুখের উপব উচু করিয়া ধরিয়া! পাঠ করিভেট্রিল,% 
এন্ড তিনি তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। 
কয়েক মিনিট পরে লোকটি কাগজ ফেলিয়! উঠিয়া 
পড়িল; বোধ হুয় মুখে রোদ লাগায় সে কিছু বিরক্ত 
হইয়াছিল, এ জন্ত উঠিয়া গিয়া বাতাঁয়নের সম্ুখস্থিত 
পর্দী টানিয়৷ দিল। 

লোকটি উঠিবামাত্র মিঃ বেক তাহার মুখ দেখিয়া 
চিনিতে পারিলেন--সে আমষ্টার্ডাম নগরেব দড়ির 
কলওয়াল! ভান সিমেল ! 

তান সিষেল পর্দার অস্তবালে অনৃস্ঠ হুইল, বটে, 
কিন্ত তাহাকে লগ্নে দেখিয় মিঃ ব্লকের 
অত্যন্ত গ্রবল হইয়া উঠিল! তিনি জানিতেল ভান 
সিমেল ধড়িবাজ বদমায়েম, কিন্তু" নেফলেস্‌ চুরির 
ব্যাপারে রিংউডের সহিত তাহার যোগ আছে, ইহা 


ঘরের টেকি 


তিনি কোন দিন সন্দেহ করেন নাই। স্মিথকে 
সঙ্গে ন আনায় তিনি অন্তণ্ধ হইলেন, এবং ভান 
লিমেলের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য ম্মেথকে লইয়া 
আসা উচিত মনে করিয়া তিনি গৃহাভিমুখে 
প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি যথাসম্তব শীঘ্র গৃহে 
ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার আতঙ্ক ও 
বিস্ময়ের সীমা রহিল ন! তিনি দেথিলেন, ম্মিখ 
ঘরের মেঝেতে চিৎপাত হইয়৷ মৃতবৎ পড়িযা আছে! 
তিনি প্রথমে ভাবিলেন বেচারা মারা গিরাছে 
কিন্ত তাহার এ আশঙ্কা দ্মমূলক, তাহার সংজ্ঞ। 
বিলুপ্ত হইয্লাছিল। বীরে ধীরে শ্ব(স বহিতেছিল, 
চক্ষু মুদ্দিত, মুখ বিবর্ণ ! 

মিঃ রেক স্মিথের চেতনা সম্পাদনের চেষ্ট 
করিলেন, কিন্তু কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন না) 
তখন ভাক্তার ডাকাই সঙ্গত মনে হইল। তিনি 
মিসেস্‌ বার্ডেলকে আহ্বান করিবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি 
করিলেন; কিন্তু তাহার সাড়া পাইলেন না। 
ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া তিনি মিসেস্‌ 
বার্ডেলকে নীচে তাহার ঘরে খুঁজিতে চলিলেন; 
সেখানে গিয়া দেখিলেন, মিসেস্‌ ৰার্ডেল তাহার 
ঘরের মেঝের উপর বিপুল দেহভার প্রসারিত করিয়া 
দরুণ যন্ত্রণায় গে-গে। করিতেছে ! তাহার হস্ত পদ 
দৃঢরূপে রজ্জুবন্ধ, মুখ খানিও তাহাব তোয়ালে দিস্সা 
শক্ত করিয়া বাধা ! 

মিঃ ব্লেক ততক্ষণাৎ তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া 
তাহাকে টানিয়া তুলিলেন, তাহাকে বসাইয়' 
বলিলেন, “এ শক ব্যাপার! কে তোমার এবনূপ 
দুর্দশ! করিল? শ্মিংকেই বা কে আধ্মরা 
করিয়াছে ?” 

মিসেস্‌ বার্ডেল ললাটে করাঘাত করিয়। কাদিতে 
কাদিতে বলিল, "তিনটে জোয়ান মিন্সে গে কর্তা ! 
দরজায় সাড়। দিতেই আমি তাহাদের দরজা খুলিয়া 
দিলাম, তাবিলাম কোন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে 
দেখা করিতে আসিয়াছে, একজন দরজা বন্ধ করিয়া 
দিল, আর একজন পিস্তল উচাইয়া বলিল, «বেটা, 
টেচাইয়াছিস্‌ কি মরিয়াছিস্!' তাহার পর আমি 
কোন কথা বলিবার আগেই তাহারা! আমাকে 
বীধিয়া এইখানে আনিয়া ফেলিল। তাহারা 
ঘ্বোতাঙ্গায় গিয়া কি করিয়াছে বলিতে পারি নাঃ 
বোধ হয় শ্মিথকেও--” 

মিঃ জ্লেক 'বলিলেন, আমি দোতালায় 
পিয়াছিলাম, ন্মিখেয় অবস্থা আরও শোচনীয়; 


তাহাকে ওধধ .দিয়াছি, কোন ফল নল! ইওয়ায় " 


৬৭ 


জাক্তার ডাকা আব্গ্িক যনে করিতেছি । তোমার 
আর কোন ভয় নাই, আমি ডাক্তার ডাকিয়া 
আনি।” 

মিঃ রেক ডাক্তারকে সকল কথা বলিয়! 
টাইগারকে আনিতে চলিলেন। একটা লোক মধ্যে 
মধ্যে টাইগ!রকে বেড়াইতে লইয়া যাইত, সেদিনও 
সে টাইগারকে লইযা গিয়াছিল; টাইগার তাহার 
কাছেই ছিল। 

তিনি বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন ডাক্তার শ্মিথের 
চিকিৎসা আবন্ত করিয়াছেন। ম্মিথের যে শী 
চেতনাসধ্চার হইবে--এ আশা তিনিও দিতে 
পারিলেন না। ডাঁক্তারেব পরামর্শে মিঃ ব্লেক 
একজন শুশ্রধাকারিণীর সাহায্য গ্রণ কর্তব্য মনে 
কবিলেন। রঃ 

ডাক্তাব প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক মিসেস্‌ 
বার্ডেলকে জিজ্ঞস। করিলেন, “লোকগুল! দেখিতে 
কিরূপ ?” 

মিসেস বার্ডেল বলিল, পপেল্লাই জোয়ান, 
সাজপোষাক কিন্তু ভদ্রলোকের মত !”--সে আর 
কিছুই বলিতে পারিল না। তখন মিঃ ব্লেক 
টাইগারকে তাহাদের গন্ধের অনুসরণ করিতে 
আদেশ করিলেন। 

মিঃ. ব্রেক বুঝিযাঝিলেন, আততায়ীরা 
রিংউডেরই দলের লোক, এবং ত্াহাকেই হত্যা 
করিতে আসিয়াছিল। ম্ুতরাং টাইগার তাহাদের 
গন্ধেব অনুসরণ করিয়া কোথায় তাঁহাকে লইয়া 
যাষ, তাহ দেখিবাব জন্ঠ তাহার প্রবল আগ্রহ 
হইল। 

টাইগার নানা পথ ঘুরিয় কাঙিগান স্কোয়ারের 
্রান্তবর্তী পূর্বোক্ত অট্টালিকার সন্লিকটেই উপস্থিত 
হইল! তখন সন্ধার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল? 
অট্টালিকার কক্ষগুলি বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বাহিরে অন্ধকার হওয়ায় 
মিঃ ব্লেক নিঃশক্কচিত্তে অট্রালিকার নিকটে গিয়া 
দীড়াইলেন। অট্রালিকাটি রেলিং দিয়া ঘেরা ছিল; 
মিঃ ব্রেক টাইগারকে শিকল ধরিয়া না রাখিলে সে 
হয় ত অট্রলিকার দ্বারে গিয়াই ধাক্কা দিত! কিন্ত 
মিঃ ব্রেক তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন না। তিনি 
টাইগারকে টানিয়! ধরিয়া রাখিয়া! তীক্ষদৃষ্টিতে 
অট্টালিকাটির চারিদিক লক্ষ্য করিলেন; তাহার 
পর মনে মনে বলিলেন, “ইহাই রিংউডের আজ্ঞা 
বটে! যে ছূর্বৃত্েরা শ্রিথকে- ও মিসেস্‌ বার্ডেলকে 
আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা এখানে নির্বিিদ়ে 


৬৮ 


প্রত)াগমন করিয়া ভান প্রিমেলের সহিত যোগদ্ঞ্চন 
করিয়াছে । এই বাড়ীতে যাহারা আছে, আজ 
রাত্রেই তাহাদের সকলকে গ্রেধধার করিতে হইবে 
যতক্ষণ তাহাদের গ্রেণ্ারের ব্যবস্থা না হয়-ততক্ষণ 
এই অট্রাদিকার উপর আমার তীক্ষ দৃষ্টি রাখা 
আবশ্যক |” 

মিঃ ব্রেক সেই পথের অন্যপ্রান্তে উপস্থিত 
হুইয়! একজন পাহারাওয়ালার দেখা পাইলেন। 
তিনি তাহাকে আজপরিচয় জ্ঞাপন করিলে সে 
তাছাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, “আমাকে কি 
করিতে হইবে বলুন ) আমি এই বিটেরই পাহাবা- 
ওয়ালা !” ৃ 

মিঃব্লেক বলিলেন, “এখন পথে গাভী ঘোড়ার 
ভীড় নাই, সে দিকে, তোমাব দৃষ্টি লা রাখিলেও 
চলিবে । তুমি এই পথেব শেষেব বাভীখানিব 
উপর নজর রাখিবে! আমি লোকজন লইয়া 
শীপ্ই ফিরিয়া আসিব। এবাভীতে তিনজন 
ফৌজদারীর আসামী আড্ডা লইয়াছে, তাহাদের 
অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর! সেই তিনজন ভিন্ন 
তাহাদের দলে অন্য লোকও থাকিতে পারে। বাহির 
হইতে আর কেহ এইবাড়ীতে প্রবেশ করে কি না, 
কেহ বাহিরে যায় কি না--তাহা লক্ষ্য করিবে ।” 

কনষ্টেবল সম্মতিজ্ঞাপন করিলে মিঃ ব্রেক 
তাড়াতাড়ি সেই পল্লীর থানায় উপস্থিত হইলেন। 
হিনি থানার ভারপ্রাঞ্ধ কর্মচারীকে লকল কথা 
জ্াপন করিয়! বলিলেন, “সেই বাড়ীখানি খানাতল্লাস 
করিবার জগ্তঠ আমি একদল কন্ষ্টেবলের সাহায্য 
চাই। আপনি তাহ! দিতে পারিবেন কি ?” 

ইন্সপেক্টর বলিলেন, “তা আর পারিব না কেন? 
আঁপনি কিআমাকে এখনই আপ্নার সঙ্গে যাইতে 
বলেন? 

মিঃরেক বলিলেন, প্নিশ্চযই। আপনি সাঙ্গ 
গ্োঘাক করিয়া অবিলদ্বে আমার সঙ্গে চলুন। তবে 
সষক্ষণ খানাতল্লাসী আরগ্ত না হয়--ততক্ষণ 
ধাতীখারদির উপর নজর রাখিবার জন্ত সাধারণ 
পোবাকপনা! ছুইজন কনৃষ্টেবল সঙ্গে লইতে হই |” 

দুইজন কন্ট্টেবল সঙ্গে লইয়া মিঃ 

প্লেকের সহিত সেই অট্রালিকার নিকট উপস্থিত 
হইলেন।--বিটের যে কন্ষ্টেবলটি পাহারায় ছিল, 
সে বলিল কোন নূতন লোক বাড়ীতে প্রবেশ করে 
নাই, বাড়ী হইতে কেহ বাহিরেও যায় নাই। 

ইন্সপেক্টর তাহাকে তাহার নিজের কাধে 
পাঠাইয়া, নবাগত কন্ষ্টেবললঘয়কে বাড়ীর দুইদিকে 


দীনেন্্-গ্রস্থাবলী 


পাহারায় নিযুক্ত করিলেন । মিঃ ক্লেক এই 
ব্যাপারে ডিটেকুটিভ ইনৃষ্পের থে-ঙের সহায়তা 
গ্রহণের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কারণ তিনিই 
লর্ড লিনডেলের নেকলেস্‌ চুরির তদন্তভার গ্রহণ 
করিয়া রাল্ফ মেরিককে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। .. 

মিঃ'রক এসম্বন্ধে ইন্‌স্পেক্টরের সহিত পরামর্শ 
করিয়। ফট্ল্যাওড ইয়ার্ডে চলিলেন, তিনি ইন্ল্পে্র 
থেলকে সকল কথাই আদ্ঘোপান্ত' বলিলে, 
ইন্স্পেক্টর থেল কয়েকজন কন্ষ্টেবল সহ তাহাকে 
সাহায্য করিতে যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন । 
মিঃ ব্রেক ন্িথকে দেখিবার জন্য বাড়ী ফিরিলেন। 

মিঃ ব্রেক দেখিলেন, স্মিথ তখনও সম্পূর্ণ 
প্রকৃতিস্থ না হইলেও গাঢ নিদ্রায় অভিভূত 
রহিয়াছে । ডাক্তীব তাহাকে নিদ্রাকারক ওষধ 
সেবন করাইয়াছিলেন। ডাক্তার ও শুশীধাকারিণী 
উভয়েই তখন তাহার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত 
ছিলেন। তাহাবা বলিলেন উদ্বেগেব আর কোন 
কাবণ নাই। 

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় খানাতল্লাসী আরস্ত 
করিবার কথা ; মিঃ ব্লেক তৎপূর্বেই থানাষ উপস্থিত 
হইলেন। ইন্সপেক্টর থে'লও ছয়জন সশস্ত্র 
কন্ষ্টেবল সহ তাহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। 
ইহাতে কন্ষ্টেবল-সংখ্যা কুড়িজন হইল। তথাপি 
তাহারা নির্বিপ্তে কাধ্যেদ্বার করিতে পাঁবিবেন, ইহা! 
আঁশ! করিতে পারিলেন না। আমষ্টার্ডামে এই 
দুর্বংত্তদের গ্রেপ্তার করিতে গিয! পুলিশের কি হুর্দশা 
হইয়াছিল, সে কথা মিঃ ব্লেক এ অল্প দিনে বিশ্বৃত 
হন নাই, সুতরাং ত্বাহার আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ 
ছিল। তিনি প্রতোক কনৃষ্টেবলের নিকট এক একটি 
পিস্তল রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। যথাসময়ে 
'ক্লুড়িজন সশস্ত্র ও সুসঙ্িত কন্ষ্টেবল সহ মিঃ ব্রেক 
ঘটনাস্থলে যাত্রা করিলেন; ইনৃম্পে্টর থে,ল ও 
থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর ফোলিটু তাহাদিগকে 
পরিচঠলিত করিতে লাগিলেন। 


চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ 
তস্করে-গুলিশে যুদ্ধ 


মিঃ ব্রেক স্লে অতি সতর্ক ভাবে রিংউভ ও 
তাহার সহযোগিবর্গের আড্ডার সন্দুখে উপক্থিত - 
হইলেন। যে চুইজন কন্ষ্টেবল পাহারায় নিধুজ 


ঘরের টেকি 


ছিল, তাহাদের একজন সংবাদ দিল, তিনজন নৃতন 
লোক পর পর সেই অক্টরালিকায় প্রবেশ করিয়াছে 
কিন্তু পূর্ব হইতে যাহারা ভিতরে ছিল--তাহাদের 
কেহই বাহিরে বায় নাই। 

মিঃ বেক খলিলেন, “উছার! সকলেই এক দলের, 
রিংউড এ দলে আছে কি না বুঝিতে পারিতেছি 
না); তাহার থাকাই সম্ভব। যাহা হউক, অন্ততঃ 
ছয়জন আসামীকে আমরা গ্রেপ্তার করিতে পারিব, 
এবিষয়ে সন্দেহ নাই। আজ অপরাহ্ে ভান 
সিষেলকে যে কক্ষে দেখিয়াছিলাম, উহারা সকলে 
বোধ হয় সেই কক্ষেই আছে; কিন্তু পুরু পর্দা 
ভেদ করিয়! ঘরেব ভিতর দৃষ্টিপাত করিবার উপায় 
নাই। সদর দরজা খুলিযা আমাদিগকে ভিতরে 
প্রবেশ করিতে হইবে ।” 

ইন্সপেক্টর থেনল বলিলেন, “কিন্ত দরজ। 
খুলিবার উপায় কি? দবজায় ধাকা দিলে বা 
ডাকাডাকি করিলে দরজা খুলিয়া দিবে, এরূপ 
আশ! নাই।» 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হা, খুলিবার কথা নয় 
বটে; কিন্তু আমাব ধাকায দরজা খুলিষ! দিবে ।” 

রথেনল বলিলেন, কেন? মহাশয়ের 

ধাকার কি কোন বিশেষত্ব আছে ?” 

মিঃ ব্রেঃ বলিলেন, “কার্য্যক।লে দেখিতেই 
পাইবেন, একটু অপেক্ষা করুন, হা, শী সে 
আসিতেছে |” 

ইন্সপেক্টর বলিলেন, “কে আমিতেছে? কাহার 
কথ! বলিতেছেনণ সবই যে আপনার হেঁয়াললী !” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, ণডাকপিয়ন আসিতেছে । 
ইন্সপেক্টর ফোলিটু, আপনি আমার সঙ্গে চলুন ত, 
ডাকপিয়ন হয় ত আমার অন্গুরোধ গ্রাহ করিবে না। 
তাহার কাষের তাব আমাকেই লইতে হইবে 
কিনা!” পু 

ইনৃস্দক্টর ফোলিট্‌ মিঃ ব্লেকেব সহিত গৃহছ্ধারে 
ডাকপিয়নের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই পিয়নই 
থানায় চিঠিপত্র বিলি করিত, এজন্য ইন্স্পেক্টরের 
সহিত তাছার পরিচয় ছিল। ডাক বিভাগের 
কর্মচারী পুলিশের থাতির না করিলেও পারে, কিন্ত 
পিম্পন বেচারা ইন্স্পে্ক সাহেবের অনুরোধ অগ্রাহ 
করিতে পারিল না) সে জানিত পুলিশ হচ্ছা 
করিলে তাহাকে ফ্যাসাদে ফেলিতে পারে। সে 
ইন্সপেক্টর ফোলিটের অস্থুরোধে তাহার কোট, 
টুপি, চাপড়াস্‌, ব্যাগ ও লন খুলিয়! তাহার হাতে 
দিল। তাহার পর কাতর ভাবে বলিল, এই 


৬ 


৬৯ 


ব্রে-আইনী কাজ করিয়া তাহাকে যেন কোন বিপদে 
পড়িতে না হয়। 

মিঃ ব্রেক তৎক্ষণাৎ ডাকপিয়ন সাভিলেন; 
ডাকপিয়ন তাহার বিটের চিঠিপত্রগুলি বাহির করিয়া 
লইয়া খালি ব্যাগটাই দিয়াছিল। মিঃ ব্রেক 
কয়েকটি কৃত্রিম পার্শেল সঙ্গে আনিয়াছিলেন ; তাহ! 
তিনি ব্যাগে পুরিয়া লইলেন, তাহার পর টুপি 
মাথায় দিয়া, চাঁপড়াস্‌ আঁটিয়া, ব্যাগটা কাধে 
ঝুূলাইলেন। ডাঁকপিয়ন বেচারা হতবুদ্ধি- হইয়া 
তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাবিল, “এ 
আবার কি রঙ্গ !” 

মিঃ ব্রেক পিয়নকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে 
পাবিলেন, ৩৪নং বাড়ীর ঠিকানায় ছুইখানি পত্র 
আছে ।--তিনি পত্র ছুইখানি তাহার নিকট চাহিয়া 
লইলেন; তাহা দেখিষা ইন্সপেক্টর থেল 
বলিলেন, “পত্র ত গৃহস্থের ছ্বারপ্রান্তস্থ চিঠির বাক্সে 
ফেলিবার ব্যবস্থা! আছে; পত্র লইতে উহার দ্বার 
থুলিবে কেন বুঝিলাম না!” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “রেজেস্রী পত্র রসিদ দিয়া 
লইতে হইবে, দেখুন ত।*--তিনি রেজেস্বী চিঠির 
নম্বরের লেবেদের মত একট! কৃত্রিম লেবেল 
একখানি চিঠির উপর আঁটিয়া দিলেন, তাহার পর 
চিঠির উপব নীল পেন্সিল দিয়! “আড়ে দীর্ধে ছুকটী 
রেখা টানিলেন। শেষে একখানি হল্দে রসিদ 
তাহার সহিত গীঁখিয়া! লইলেন। 

ইন্স্পেন্টব থেল বলিলেন, “চিঠিথান! প্রকূত 
পক্ষে বেজেস্্রী চিঠি নয়,--ইহা! ধবা পড়িতে বিলম্ব 
হইবে না।” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পড়ুক. না ধর1) দরজা 
না খুলিয়া! ত তাহা ধরিতে পারিবে না। উছারা 
সতর্ক হইবার পূর্বে উহা্দিগকে গ্রেঞ্ধার করিতে 
পারিলে বাধাবিদ্বের আশঙ্কা থাকিবে না। আপনারা 
আমার ঠিক পশ্চাতে থাকিবেন, আমার ইঙ্গিতমাত্ 
তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিবেন । 

মিঃ ব্রেক দ্বারের সম্মুখে আসিয়া ডাকপিয়নের 
অনুকরণে 'খটাখট" শব্ধে ছুইবার কড়া নাড়িলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে লঠনের আলোটা এভাবে ধরিঙগেন যে, 
তাহ! ছ্বারের চাবির ছিদ্রপথে ঘরের ভিতর প্রবেশ 
করিল। হুইুর্ত পরে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া 
দরা খুলিয়া দিল। এই স্ত্রীলোকটি বাড়ীওয়ালী। 

মিঃ ব্লেক চাপ। গপায় বলিলেন, শষ ঃ প্লেতের 
নামে একখানি রেজেস্্রী চিঠি আছে, রসিদ সহি 
করিয়া দিতে হইবে ) কিন্তু আমি আমার কলম 


৭৩ দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


আফিসে ফেলিয়া আলিয়াছি। 
কলম ও কালি আমুন।” 

বাড়ীওয়ালী কালি-কলমেব সন্ধানে যাইবার 
জন্ত দ্বাব রুষ্ধ কবিবার উপক্রম করিল। মিঃ জ্লেক 
দ্বারের বাহিরে দীড়াইয়। ছিলেন। দ্বার রুদ্ধ 
হইবার পূর্ব্বেই যেন দৈবাৎ তাঁহার হাতের ব্যাগটা 
ঘবের ভিতর হদ্বারের নিকট পড়িয়া গেল। 
বাড়ীওযালী তাহা দেখিয়া দ্বার রুদ্ধ না করিয়াই 
দ্রতপদে কক্ষান্তবে গ্রবেশ করিল। সেই মুহুর্তে 
মিঃ বেক হাত তুলিষ! ইঙ্গিত করিয়্াই সেই কক্ষে 
প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইন্স্পে্রছয বারজন 
কন্ষ্টেবল সহ তাহাব অন্ুবর্তী হইলেন। 

পাশের একটি কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সেই 
কক্ষে তাহারা অনেক লোকের অন্ুচ্চ কণ্স্বব শুনিয়া 
বুঝিলেন আসামীরা সেই কক্ষে আছে। মিঃ ব্রেক 
সবার ঠেলিয়! সেই কক্ষে গ্রৰেশ করিবামান্র তিনজন 
লোক লাফাইয়৷ উঠিয়! পিস্তল ৰাহির করিবার জন্য 
পকেটে হাত পুরিল) কিন্তু পকেটের অস্ত্র বাহির 
হইবার পূর্বেই পুলিশের ছয় সাতটি পিস্তল তাহাদেব 
মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত হইল। 

মিঃ ব্রেক কর্কশস্বরে বলিলেন, “মনাথাব উপর 
শগ্র ছুই ছাত তোল, নতুবা এখনই মাথাব খুলি 
গুঁড়া হইবে ।” * 

তাহার আদেশ তৎক্ষণাৎ কার্য পরিণত হইল। 
মিঃ ক্লেক তান সিমেল ভিম্ন এই দলের আব 
কাহাকেও চিন্তে পারিলেন না। 

ইন্সপেক্টর থে+ল ব্্রগন্ভীর ম্বরে বলিলেন, 
“আমি তোষাদের গ্রেঞধাব কবিলাম।”-- তৎক্ষণাৎ 
তিনজনেব হস্তই শৃঙ্খলিত হুইল । 

ভান সিমেল ওজন্দাজী ভাবায় হুম্কার দিয়া 
বলিল, “এন্ূপ অভদ্রতার কারণ কি 1?” 

মিঃ ব্রেক সেই ভাষায় তৎক্ষণাৎ, উত্তর দিলেন, 
“্রীদ্রই তাহা জানতে পারিবে ; তোমাদের দলের 
আর সকলে কোথায়? তোমার বধু বার্ণাড সেন্ট 
মারভিন্‌ ওরফে জেম্স্‌ রিংউডকে দেখিতেছি ন! 


আপনি একটি 


কেনাশ্প্ষে আমাকে ধাক। দিয়া তোর 
দড়ির কলে ফেলিয়া হত্যা করিতে উদ্ভত 
হুইন্লাছিল 1” 


কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার খবসর হুইল 
নাঃ-্পশ্গাতে পদশন্ব শুনিয়া মিঃ রেফ তাহাদিগকে 
তিনজন কন্ষ্টেবলের জিন্বায় রাখিয়া হুলঘরে প্রবেশ 
করিয়াছেন। এমন সময় তার ও তাহার 
সহযোগ্গিগণের উপর 'গুড়ুম গুড়ম' শবে গুলী 


বর্ষণ আরম্ভ হইল। একটি কন্ষ্টেবলের বুকে গুলী 
লাগিতেই সে পড়িয়া গেল! 

মিঃ ব্রেক অনুরবন্তা সিঁড়িতে পাঁচ সাতজন 
সশন্্র আততায়ীকে দেখিয়া তাহাদিগকে গ্রেধার 
করিবার জন্য কন্ষ্টেবলদেব আদেশ কবিলেন; 
তাহার পর তিনি ইন্সপেক্টর থেল ও কয়েকজন 
কন্ষ্টেবল সহ তাছাদেব অন্থলরণ করিলেন, কিন্ত 
দস্থ্ুব! দ্রুতপদে দ্বিতলে উঠিষ! একটি কক্ষে প্রবেশ 
করিয়াই হু'র রু্ধ করিল। 

মিঃ ব্লেক পদাঘাতে রুদ্ধদ্বাব ভাঙ্গিবাব চেষ্টা 
কবিয়া কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। দন্দযুরা 
সেই কক্ষন্থিত তাবি আসবাবপত্রগুলি সশব্ষে দ্বারে 
চাপাইতে লাগিল। 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “যে উপাষে হউক, দ্বার 
তাজিতে হইবে ।” 

ছুই তিনজন কনৃষ্টেবল চাবিদিকে খু'ঁজিযা 
খুঁজিষা একখানি ভাবি সাবল লইয়া! আসিল। 
মিঃ ব্রেক তাহা লইযা! তদ্বাবা উভয হস্তে সবেগে 
দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই অ'ঘাতে 
দ্বাব কয়েকবার কাঁপিয়৷ কাপিয়া শেষে চৌচিব হইয়া 
ফাটিয়া গেল। মিঃ বেক সেই চিবের ভিতর 
সাবলের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট কবাইষা চাড় দিলেন; 
দ্বাবেব তক্তা কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পডিল। দন্যুর! 
সেই স্থান দিষা দুইবাব গুলী বর্ণ কবায মিঃ ব্লেক 
সবিয়া ধাড়াইতে বাধ্য হইলেন; কিন্ত একটি 
গুলীতে আর একজন কনৃষ্টেবল আহত হুইল। 

দুইজন প্রহরী রক্তাক্ত দেহে তুপতিত হওয়ায় 
কন্ষ্টেবলেরা! ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা “মার মাব' 
শব্দে সেই দ্বারের উপর আপতিত হইল; তাহাদেব 
সবুট পদাঘাতে ও সাবলের গুতায় দ্বাব ভাঙিয়া 
গেল। কিন্তু দ্বাবের অন্যদিকে টেবিল আলমারি 
প্রভৃতি, স্থাপিত হওয়ায় দ্বার 'তাঙ্গিযাও খুলিযা 
পড়িল না। তখন মিঃ ব্লেক ছুইজন কন্ষ্টেবলের 
সাহায্যে সবেগে ধাক দিয়! পথ পরিস্কাব করিলেন। 
তাহারা দেখিলেন, সেই কক্ষে চারিজন লোক 
দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া আত্মরক্ষার জন্ত মবিয়া 
হইয়া দীড়াইয়া আছে।-_মিঃ ব্লক, ইন্ম্পের থে.ল 
ও কয়েকজন কন্ষ্েব্সকে স্বেই কক্ষে প্রবেশোগ্ঠত 
দেখিয়া একজন চীৎকার করিয়া বঙগিল, "তফাৎ ! 
এক পা অগ্রসর হইলেই গুলী করিব।” 

তাহার কথা শুনিয়া কয়েকজন কন্ষ্টেবগ 
তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিল) তাহা 
দেখিয়া! মিং প্লেক বলিলেন, “গুলী করিও না, 


ঘরের ঢেঁকি ৭১ 


উছাদের টোট! ফুরাইয়াছে, নতুবা! এতক্ষণ উহাদের 
পিস্তল নীরব থাকিত ন.। উদ্া্দিগকে গ্রেপ্তার 
কর, জখম করিবার আবশ্তাক নাই।” 

মিঃ ব্লেকের অনুমান সতা) তাহাদের নিকট 
একটিও টোটা ছিল না। তাহার! পঙায়নেরও 
সুযোগ পাইল না। মিঃ ব্লেক সহযোগিবর্গের 
সাহায্যে তাহাদের সকলকেই ধরিয়া শৃঙ্খলাবনদ্ধ 
করলেন; গুলী খাইয়া মরিবার তয়ে কেহই আর 
তেমন লম্ষ বন্ফ বা মুষ্টিুদ্ধ করিল লা। 

মিঃ ব্রেক রিংউডকে সেই দলে না দেখিয়া 
একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ণতোমাদের দলপতি 
রিংউড অর্থাৎ বাঁ্ণার্ড সেণ্ট মার্ভিন কোথায় ।” 

কেহ কোন উত্তর দিল না; কিন্তু পথে 
অনেকগুলি কনষ্টেবল পাহারা দিতে দিতে 
“পলায়, পলায়, ধর!" শব্দে যুগপৎ চীৎকার 
করায, মিঃ ব্রেক সেই দিকের জানালা খুলিয়া 
তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমবা এত গোল 
করিতেছ কেন?” 
_ একজন কন্ষ্টেবল বলিল, “একজন আলামী 
কোন কৌশলে ছাদে উঠিয়াছে ! আমরা তাহাকে 
কাণিশের পাশ দ্িষা গুড় মারিয়া যাইতে 
দেখিলাম ; বোধ হয় পল যনেব আশায় সে ছাদের 


কোন স্থানে লুকাইয়াছে।” 
মিঃ ব্রেক বলিলেন, “সে নিশ্মষই রিংউড, 
প্রাণভয়ে ছাদে গিয! লুকাইয়াছে। সেই 


শয়তানই পালের গোদা, তাহাকেই সর্বাগ্রে 
গ্রেপ্তার করা আবশ্যক ।” 


পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 
নেকলেসের উদ্ধার 


যে কয়েকজন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হুইয়া- 
ছিল, তাহাদিগকে কড়1 পাহারায় রাখিবার ব্যবস্থা 
করিয়া মিঃ ব্রেক ইনম্পে্র থেল ও কয়েকজন 
কন্ষ্টেবল সহ তাড়াতাড়ি ছাদে উঠিলেন। রিংউড 
যদি কোন কৌশলে তাহাদের চোখে ধুলা 
দিয় ছাদ হুইতে পলায়ন করে, তাহা হইলে 
তাহাদের খানাতল্লাসীর উদ্দেশ্াই ব্যর্থ হইবে 
ভাবিয়া তাহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার 
জন্ত অধীর হুইয়। উঠিয়াছিলেন। 

ছাদের উপয় হইতে পলায়নের উপায় ছিল 


না) ছাদের এক কোণে টেলিফোর তার সংলগ্ন 
ছিল ) এই তার যে স্তত্ভে আবদ্ধ ছিল, সেই তৃভটি 
কিছু দূরে মৃত্তিকায় প্রোথিত ছিল। রিংউড 
সিঁড়িতে বনুব্যক্তির পদশব্ধ শুনিয়া বুঝিতে পারিগ 
-পুলিশ প্রহরীর! তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিতে ছাদে আমিতেছে। তখন সে 
পলায়নের অন্ত কোন উপায় ন দেখিয়। ছাদের 
উপর টেলিফোর খু'টার নিকট উপস্থিত হইল, এবং 
সেই তার ধরিয়া শুন্য ঝুলিয়া পড়িল। তার 
বহিয়৷ সে পরবর্তী স্তস্ভের নিকট যাইবে এবং সেই 
তপ্ত অবলম্থন করিয়। নীচে নামিবে, ইহাই তাহার 
উদ্দেশ্ট।__কিন্তু তাহার আশা! পূর্ণ হইল না; সে 
তার ধরিয়৷ ঝুলিয়া পড়িতেই টেলিফৌর সরু তার 
“ফট্‌' করিয়া ছি'ড়িয়। গেল। সে সেইছিন্ন তার 
ধরিয়া ঝুলিতেছে দেখিয়া, তাহাকে মৃত্যুকবল 
হইতে রক্ষ! করিবার জন্য পথের অনেক লোক 
উভয় হস্ত উর্ধে তুলিয়া দৌড়াইয়া৷ গেল? কিন্ত 
তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না, তার ছাড়িয়া 
হতভাগ্য রিংউড চক্ষুর নিমিষে সশব্দে পথের 
উপর পড়িয়। গেল! 

কঠিন মৃত্তিকা সবেগে নিক্ষিণ্চ হওয়ায় 
রিংউডের দেহের অস্থি চূর্ণ হইয়া গেল। যদিও 
পতন মাত্রই তাহার মৃত্যু হইপ না, তথাপি তাহার 
অবস্থা দেখিয়া মকলেই বুঝিতে পারিল--তাহার 
জীবনেব আশা নাই। 

মিঃ ব্লেক তাহার ছুঃসাহসের পরিচয পাইয়া 
প্রথমে স্তভিত ছয় কিংকর্ভব্যবিমুঢ ভাবে দীড়াইয়া 
রহিলেন, ত.হার পর তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া 
আসিয়! ভিড় ঠেলিয়া মৃতপ্রায় রিংউডকে টানিয়া 
তুদিলেন, এবং তাহাকে ঘরের বারান্দায় শয়ন 
করাইয়া কিঞ্চিৎ ত্র্যাণ্ডি পান করাইবার চেষ্টা 
করিলেন; কিন্তু সে তাহা গিলিতে পারিল না, 
দুইকস দিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন তাহার 
মৃদুশ্বাস বহিতেছিল ও চোখের পাতা ঈষৎ 
কাপিতেছিল। এতন্তিক্ন গীবনের অন্ত কোন লক্ষণ 
বর্তমান ছিল ন1। 

তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনা হুইল, 
ডাক্তার রিংউডকে পরীক্ষা! করিয়া মাথ। নাড়িয়। 
বলিলেন, প্না, কোন আশা নাই ; এখনই ইহাকে 
হামপাতাল্সে প্রেরণ করা কর্তব্য ।” 

বিংউডকে অবিলম্বে হাসপাতালে প্রেরণ করা 
হইল। মিঃ ব্রেক তাহার সঙ্গে হাসপাতালে 
চলিজেন। হাসপাতালের ভীক্তীর রিংউডের আহ. 


৭২ দীনেন্্র-গ্রন্থাবলী 


দেহ পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 
"লোকটার মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়াছে, তাহা! জোড়া 
পাগিবার আশা নাই; এই ধার সাম্লাইতে 
পারিবে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু 
অনিবার্য 1” 

মিঃ ব্লেক , বলিলেন, “মৃত্যুর পূর্বের চেতনা 
হইবে কি?” 

ডাক্তার বলিলেন, “সে কথা বলা কঠিন; আর 
চেতনা হইলেও কথা কহিতে পারিবে কি ন! 
সন্দেহ। কাহারও কাহারও জীবনী শক্তি এরূপ 
সতেজ যে, মৃত্যুর পুর্বে তাহারা কথা কহিতে 
পারে।” 

মিঃ বেক অন্য কক্ষে বসিয়া রিংউডের চেতনা” 
সঞ্চারের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ 
পাইলেন--অআহার চেতনা হইয়াছে; সে তাহার 
সহিত শির সাক্ষাতের জন্য অধীর হইয়া 
উঠিযাছে। তিনি হাসপাতালেই আছেন, ইহা! সে 
জানিত না; এজন তাহার বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইতে 
অন্থুরোধ করিয়াছিল। 

মিঃ র্রেক বলিলেন, “বোধ হয় সে অপরাধ 
স্বীকার করিবে । আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
হুইতে জানি, মহাপাপিষ্েরাও মৃত্যুর পূর্বে অপরাধ 
স্বীকার করিয়া মনের ভার লঘু করে --আমি 
এখনই তাছার সহিত সাক্ষাৎ করিব 1” . 

ইতিমধ্যে ইনৃস্পেক্টর গে,লও রিংউডের দলস্থ 
লোকগুলিকে হাজতে পাঠাইবার ব্যবস্থ। করিয়া 
হাসপাতালে উপস্থিত হইলেন। তিনি রিংউডের 
শয্যাপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া! দেখিলেন, তাহার 
অস্তিমকাল সমাগতগ্রায় ! নির্ববাণের পূর্বে তৈলহীন 
দীপের নিপ্রভ শিখা যেমন মুহূর্ভের জন্য উজ্জল 
হইয়া উঠে, রিংউডের লুগ্গ্রায় জীবনীশক্তিও 
সেইরূপ উদ্দীপ্ত হুইয়। উঠিল। সে চক্ষু উন্মীলিত 
করিয়া মিঃ ব্লেককে তাহার পারে উপবিষ্ট দেখিল। 
সেতীহাকে লক্ষা করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, “মিঃ 
ক্লেক$ আপনি এতশীগ্র আসিতে পারিবেন--ইহা 
আশ! করি নাই। আমার সময় শেষ হইয়া 
আসিয়াছে; আপনাকে আমার দুই একটি কথ। 
বিবার আছে । যাছা। বলি-সমন দিয়! শুস্ন।” 

বার্ার্ড সেন্ট মারভিন অর্থাৎ রিংউড ধীরে 
ধীরে তাহার অনুষ্ঠিত ছু্র্দের ব্বিরণ স্াস্ভোপাস্ত 
মিঃ ব্লেকের গোচর করিল। তাহার কণ্ঠস্বরে ও 
ভাবভঙ্গীতে আস্তরিক অন্থতাপ 'সুম্প্ট হইয়া 
উঠিল। এই দুরন্ত রহস্ত সন্ধে মিঃ জ্লেক পূর্ষে 


'মুহুর্তের জন্যও বুঝিতে পারে নাই। 


যাহা অন্যান করিয়াছিলেন) তাহা সত্য বলিয়াই 
প্রতিপন্ন হইল। রিংউডের আত্মকথা শ্রবণ 
করিয়া ইন্‌স্পেক্টর থেল বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন? 

মিঃ ব্লেক তাহার নিকট জানিতে পারিলেন--" 
জেম্স্‌ রিংউডই তাহার প্ররকৃত নাম, বাণার্ড সেন্ট 
মারভিন তাহার ছচ্মনাম মাত্র। সে ইরেণী 
রিংউডের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া লর্ড লিন্ডেলের 
পুত্র লর্ড মার্সডনের নিকট হইতে মহামূল্য 
হীরকছার কাড়িয়া লইয়াছিল, এবং লগুডাঁধাতে 
তাহার চেতন! বিলুধ করিয়াছিল। ভ মার্সভনকে 
আহত করিবার অভিসন্ধি না থাকিলেও ঘটনাচক্রে 
পড়িয়া সে তাহাকে জখম করিতে বাধ্য হইয়াছিল। 
তাহার পরামর্শে ই রেনু লর্ড মার্স ডনকে প্রেম- 
ফাদে বন্দী করিয়া কার্য্োদ্ধারের চেষ্ট। করিয়াছিল। 
প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রতি ইরেণীর বিন্দুমাত্র অন্নরাগ 
ছিল না) কিন্তু ইরেণী যে ক্রমাগত প্রেমের অভিনয় 
করিয়া আমিতেছিল- নির্বোধ প্রেমান্ধ যুবক তাহ! 
অপহ্য, 
হীরক-হার পুনঃপ্রদত্ত হইলে ও চোর ধরা পড়িখে, 
পুলিশের চোখে ধূল! দেওয়া যাইবে বুঝিয়, রিংউভ 
নকল হার প্রস্তুত করাইয়াই ক্ষান্ত হয নাই, অপরাধট। 
রাল্ফ, মেরিকের উপর চাপাইবার ব্যবস্থাও 
করিয়াছিল। রাল্ফ মেরিক আত্মদোষ ক্ষালনে 
কাহারও সাহায্য লা পায়--এই উদ্দেস্তেই তাহারা 
মিলিকে তৃলাইয়া লইয়া গিয়! গুম্‌ করিয়া রাখিয়া- 
ছিল। সে পরছুঃখকাতর বৃদ্ধ দাত৷ সাজিয়া বিপন্ন 
ও নিরাশ্রয় মেরিককে যে নোটগাণি দিয়াছিল-_ 
তাহ সে লর্ড লিনডেলের সিন্দুক হইতেই সংগ্রহ 
করিয়াছিল। সেই নোটের নম্বর পুলিশের খাতায় 
আছে--ইহাঁও সে জানিত; সুতর।ং জেল খালা'সী 
মেরিক চোর বলিয়া ধরা পড়িবে ও কঠোর দওঁ 
পাইবে, এবিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। 

কিন্তু মিলি তাহার বাসা হইতে হঠাৎ পলায়ন 
করায় সে ইরেণীকে লইয়া! এত তাড়াতাড়ি দেশত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, নেকলেস্‌ ছড়াটা 
আমষ্টার্ডাম নগরে ফিক্রয় করিতে লইয়া! যাইবার 
নুযোগ হয় নাই; তাহা সে তাহার বাসায় 
চিমনীসন্লিহিত নুড়ঙে লুকাইয়] রাখিয়। গিয়াছিল। 
কিন্ত নেকলেস বিক্রয়ে বিলম্ব হওয়ায় তাছার 
অন্ুচরেরা বখরা না পাইয়া অত্যন্ত অসম 
হইয়! উঠিল। অবশেষে হিরা সেলিক তাহার 
গোপনীয় কাগজপত্র ও বাড়ীর নক্স! চুরি করিয়া 
নেকলেসের সন্ধানে ইংলণ্ডে আমিল। রিংউড 


ঘরের টেকি 


তাহা জানিতে পারিয়া একজন অন্ুচরসহ তাহার 
অনুমরণ করিল। হিরাম সেলিক নক্মার সাহায্যে 
গুপ্ধ স্থান হইতে নেকলেস অপহরণ করিয়া 
পলায়ন করিবার সময় রিংউড তাহাকে ধরিযা 
নেকলেস কাড়িয়া লয় এবং বিষ প্রয়োগে তাহাকে 
হত্যা করে; অতঃপর তাহার মৃতদেহ গ্রীণ উইচ 
পার্কের একটি নিভৃত অংশে লইয়া গিয়। লুকাইয়। 
রাখে এবং তাহার কবল হইতে নেকলেস্‌ উদ্ধার 
করে। 

অনন্তর তাহারা কার্ডিগান ক্কোয়ারের নূতন 
আড্ডার আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে গিয়া 
রিংউডের হঠাৎ মনে পড়িল--সেলিক যে সকল 
কাগজ-পত্র চুরি করিয়াছিল, তাহা তাহার পকেটে 
আছে কি ন! দেখ| হয় নাই! সেই সকল কাগজ- 
পত্র পুলিশের হাতে পড়িলে তাহাদের বিপদের 
সীমা থাকিবে না বুঝিয়া, তাহারা ভীত হইল। 
সেলিকের মৃতদেহ খু'জিতে গিয়া তাহা! ঝ।গানের 
ভিতর ন: পাইয়। তাহারা অত্যন্ত চিন্তিত হইল। 
রিংউডর পরদিন সকালে সংবাদপত্র পাঠে জানিতে 
পারিল, পুলিশ সেলিকের মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদাগারে 
লইয়া! গিয়াছে ) তাহার পকেটে যে সকল কাগজপত্র 
ছিল, মিঃ ব্রেক তাহ! দেখিতে লহইয়াছেন! 
পাঁছে মিঃ ব্লেক কাঁগজপত্রগুি পাঠ করিয়া তাহার 
সন্ধান পান, এই সন্দেহে সে একজন অম্ুচর সহ যিঃ 
ব্লেকের গৃছে উপস্থিত হয়। তাহাকে হত্যা করিতে 
পারিলে সকল কথ! চাঁপা পড়িবে ভাবিয়।, সে 
তাহাকে হত্য*করিবার সঙ্থল্প করে) কিন্তু মিঃ ব্রেক 
তথন বাঁড়ী ছিলেন ন! বলিয়! এই সঙ্কল্প সে কার্যে 
পরিণত করিতে পারিল না! তাহারা মিসেস্‌ 
বার্ডেল ও ম্মিথকে মৃতবৎ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া 
তাহাদের নূতন আড্ডায় প্রস্থান করিল। 

রিংউড সকল কথাই বলিল, কিন্তু তাহার 
ভগিনীর সন্ধান বলিল না৷ দেখিয়া মিঃ ক্লেক তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, গতোমার ভগিনী এখন কোথায় 
আছে ? 

রিংউড বলিল, “আমার ভগিনী কে? আমার 
কোন ভগিনী নাই।” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ইরেণীর কথা জিজ্ঞাসা 
করিতেছি। সেকি তোমার ভগিনী নহে?” 

রিংউড বলিল, “না। সে আমার স্ত্রী!” 

এই সংবাদে ইন্সপেক্টর থেনল বিম্ময়বিহ্বল 
দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকেরু মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার 
মনের ভাষ বুঝিতে পারিয়া মিঃ রেক বলিলেন, 
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“এ কথা শুনিয়া বিন্দুমাত্র বিশ্মিত হই নাইঃ ইরেণী 
যে রিংউডের স্ত্রী, বু পূর্বেই ইহ! আমার ধারণা 
হইয়াছিল ।”-_শবনন্তর তিনি রিংউডকে জিজ্ঞাস 
করিলেন, “তোমার স্ত্রী এখন কোথায় আছে?” 

রিংউড বলিল, “সে কথা বলিব না। 
আপনার! তাহার সন্ধান জানিতে পারিলে তাহাকেও 
গ্রেপ্তার করিবেন; তাহাকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা 
করিবেন। সে অপরাধিনী নহে আমার আদেশ 
বিনা প্রতিবাদে পালন করা ভিন্ন তাহার 
কোন অপরাধ নাই। আপনারা যতই চেষ্টা করুনঃ 
তাহার সন্ধান পাইবেন ন| ।”--অনন্তর সে ক্ষণকাল 
নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, “ইরেণী প্রিয়তমে | আমি 
চলিলাম, শেষ দেখা হইল না। তোমার হতভাগ্য 
স্বামীকে ক্ষমা কর।” 

রিংউডের ক চিরনীরব হইল। 
বলিলেন, “সব শেষ !” 

মিঃ ব্রেক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়। ইন্স্পেক্টর 
থেলকে বলিলেন, -“এই অন্তপ্ত পাপিষ্টের অস্তিম 
আশা পূর্ণ হউক; উহার স্ত্রীকে খু'ঁজিয়া বাহির 
কিয়! গ্রেপ্তার করিতে আমার ইচ্ছ। নাই ।” 

পরমেশ্বর মিঃ ব্লেকের এই ইচ্ছা! পূর্ণ করিয়া- 
ছিলেন। রিংউডের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে 
একদিন প্রভাতে সমাধিপ্রান্তে একটি যুবতীর 
মৃতদেহ পতিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল। এই 
যুবতীই ইরেণী। নারীচরিত্র মানবের পক্ষে 
চিরদিনই ছুজ্ঞেয়। ইরেণী পতিবিয়োগ-শোক 
সহা করিতে ন! পারিয়া তাহার সমাধি স্থলে আসিয়! 
ব্ষিপানে আত্মহত্যা করিয়াছিল; অথচ অর্থলোভে 
সে যে কত ধনাঢ্য যুবককে প্রেমরজ্জুতে বাধিয়া 
বাদর নাচাইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই 1--বর্ধর 
আমর! এ সতীত্বের মহিম। বুঝি না । 

ইরেণীর মৃতদেহ পরীক্ষা করিবার সময় তাহার 
পরিচ্ছদের নীচে কণ্ঠসংলগ্ন যে মহামুল্য হীরক- 
নেকলেম্‌ পাঁওয়। গিয়াছিল, তাহ! লর্ড লিনডেলের 
সেই বিখ্যাত নেকলেস্‌। আভিজ্গাত্যগর্বিবিত বৃদ্ধ 
লর্ডের ঘরের ঢেঁকিকে কুস্ভীরে পরিণত করিয়॥ 
তাহার বংশের গৌরব ও সম্্রমের সর্বশ্রেষ্ট নিদর্শন 
যে নারী ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করিতে 
লজ্জিত হয় নাই, সে সেই মহার্থ রত্ব কণ্ঠে ধারণ 
করিয়া পতিশোকানলে আত্মন্ীবন আছতি প্রদান 
সতীধর্্দ উজ্জ্বল করিল ! 

এই বিশ্ময়কর সংবাদ অল্ল সমরের মধ্যেই 
গাগুনের সর্বজজ প্রচারিত হইল। মিঃ র্লেক 


ডক্তা'র 
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ইনৃন্পের খেলকে সঙ্গে লইয়া পতিরতা মধুরতাময়ী 
আত্মঘাতিনী “সতী'কে দেখিতে আসিলেন। 
তিনি তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিক্েন। জর্ড 
লিনডেলও সেখানে আসিযা! বিষ্যাধরী-কণ্ঠপরিজঞ্ট 
বঞ্ধিতগৌরৰ হীরক-কণ্ঠহার দেখিয়া তীাহারই 
হারানিধি বলিয়া চিনিতে পারিলেন। নির্দিষ্ট দিনে 
করোণারের আদালতে ইরেণীর সতীত্বের যাচাই 
হইল; করোণার রায় দিলেন, ছুঃগহ পতি শোকে 
উম্মাদিনী হইয়া বিষভোজনে সতী ইহছলোক ত্যাগ 
করিয়াছেন! এই সংবাদ পাঠ করিয়া দেশের 
লোঁক ধন্য ধন্ঠ করিতে লাগিল। ইরেণী থিয়েটারে 
অভিনয় করিয়] যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, মরিয়। 
তাহার দশগুণ খ্যাতি উপার্জন করিল। 

রিংউডের অনুচরবর্গের মধ্যে কয়েকজন কঠোর 
দণ্ড দণডত হইল। আর কয়েকজনকে ওলন্দাজ 
গবর্ষেষ্টের হস্তে অর্পণ করা হইল। আম্টার্ডামের 
পুলিশ হত্যার অপরাধে তাহাদেব প্রতি চণম দণ্ডের 
আদেশ প্রদত্ত হইল। 


আর তিনজনের কথা বলিলেই আমাদের 
কাহিপী শেষ হুয়। 

মিঃ ব্রেক ও ইনৃল্পেক্টর থেলে রিংউডের 
স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করিষ! রাল্ফ মেরিকের 
সহায়ত করায়। সে চুরির অভিযোগ হইতে 
মুজিলাভ করিল, এবং মিলি উই্লসনকে বিবাহ 
করিয়৷ সুখী হইল। মিঃ ব্লেকের অনুরোধে লর্ড 
লিনডেল রাল্ফ মেরিককে তাহার অমীদারীতে 
একটি চাঁকরী দিলেন? সুতরাং তাহাদের সংসার 
বেশ সুখেই চলিতে লাগিল। 

লর্ড লিন্ডেলের পুন্ত্র লর্ড মার্স ডন যখন শুনিতে 
পাইল “মিস্‌ রিংউড' বিবাহিতা! রমণী, প্রেমের 
অভিনয়ে তাহাকে প্রতারিত করিয়া আমিয়াছে 
এবং পতিশোক সহ করিতে ন! পারিযা বিষপানে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছে--তখন সে এই উতৎকট 
প্রণয় ব্যাধি হইতে মুক্তিলাত করিল! তাহার 
পর তাহাব সমপদস্থ একটি লর্ডের কন্যাকে বিবাহ 
করিয়া এখন মুখে নংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতেছে। 


সম্পুর্ণ 


কতান্তের দপ্তর 
দীনেক্্র কুমার রায় 


ক্ুতান্তের দণ্তর 


সূন। 


সার অরমণ্ড কেণ্ট লগুনের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক । 
হ্াদ্রোগের বিশেষজ্ঞ বলিয়া! তাহার খ্যাতি সমগ্র 
ইয়ুরোপে পরিব্যা। ভাক্তারদের সুযশ প্রচারের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দর্শনীর পরিমাণ হু-হু করিয়া 
বাড়িয়া যায়। সার শরধও্ কেণ্টের দশনীও ক্রমশঃ 
এরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, ধনাঢ্য রোগী তিন্ন অন্য 
কেহ তাঁহাকে ডাকিতে সাহস করিত না) এভন 
তিনি দয়! করিয়া! নিয়ম করিয়াছিলেন, যাহারা 
তাহার বাড়ী আসিয়া রোগ পরীক্ষা করাইবে--তিনি 
তাহাদের নিকট কুড়ি গিনির (প্রায় তিন শত টাকা) 
অধিক “ফি' গ্রহণ করিবেন না! তাহার এইবপ 
দয়ার পরিচয় পাইয়া রোগীর দল প্রত্যহ এভাবে 
তীহার বাড়ীতে আসিয়া ধরণ! দিত যে।ঃ সা'র 
অরমণ্ড অনেক দিন আহার নিদ্রার অবসর পাইতেন 
নাঃ কিন্তুতিনি কাহারও নিকট কুড়ি গিনির এক 
পেণী কম দর্শনী লইতেন না। তাহার সময় মূল্যবান, 
কুড়ি গিনি দর্শনী দাখিল করিলে রোগীর সহিত 
তাহীর কথ! রলুহিবার অবসর হইত। লগ্ুনের 
হার্লে স্্ীটে তাহার প্রাসাদোপম অষ্রলিকার দিকে 
চাঁছিলে মনে হয় তাহা রাজপ্রাসাদ! তাহার এরব্যয। 
তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি অন্ান্ত চিকিৎসকগণের 
তপন্যার বিষয়। 

একদিন প্রভাতে একটি সুন্দরী তরুণী ডাক্তার 
সার অরমণ্ড কেণ্টের সুসজ্িত উপবেশন-কক্ষে 
একাকী বসিয়। ছিল। তাহার পাশে একটি পুরাতন 
'হাগুব্যাগ' ; লে অধীর তাবে সেই ব্যাগটি লইয়া 
নাঁড়া চাড়া করিতেছিল। একটি শুত্রবেশিনী নর্প 
তাঁহীকে বলিয়া গিয়াছিল, ডাক্তারের অবনর হইলে 
তিনি তাহাকে ডাকিবেনঃ কিন্তু কখন তাহার 
অবসর হইবে, তাহার স্থিরতা ছিল না। 

এই কিশোরীর নাম ডায়েন! টেম্পল। সে 
নর্সের নির্দেশাসসারে এক ঘণ্টারও অধিককাল 
সেখানে বসিয়া রহিল; কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ 
হইল না। সে দেখিল রোগীরা এক একজন করিয়! 


২৭ 


আসিয়া, ডাক্তার যে কক্ষে রোগীর রোগ পরীক্ষ 
করেন-_-সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, কিছুকাল 
পরে চলিয়া যাইতেছিল। ডাক্তার যাহাঁকে 
দেখিবার যে সময় নির্দি করিয়াছিলেন, সে ঠিক 
সেই সময়ে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতেছিল। ডায়েন৷ টেম্পল তাহার প্রতি 
ডাক্তারের ওদামীন্যে অধীর হইয়া উঠিলঃ কিন্ত 
ডাজার তাহাকে ডাকিলেন না। 

ডাঁয়েন৷ টেম্পলের বয়স বাইশ বৎসর। এই 
তরুণ জীবনেই তাহাকে বহু ছুঃখ কষ্ট সহা করিতে 
হইয়াছে । জীবনটা উৎকট ছুঃ্বপ্র বলিয়াই তাহার 
ধারণা হইয়াছিল; জীবন-সংগ্রামে সে ক্ষত-বিক্ষত 
হইগ়াছিল। ইয়র্ক সায়ারে তাহার বাস। সংসারে 
তাহার আপনার বলিতে কেহই ছিল না। ষোল 
বৎসর বয়স হইতে সে স্কোন্বার্গ এও যেয়ো নামক 
পরিচ্ছদ-বিক্রেতার দোকানে চাকরী করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করিতেছিল। লীড,স নগরে এই কে।ম্পানীর 
প্রকাণ্ড কারখানা! আছে; তাহার মত অনেক 
নারী সেই কারখ!নায় চাকরী করে। ডায়েন! এই 
কারখানার অফিসে প্রথমে টাইপিষ্টের পদে নিষুক্ত 
হইয়াছিল; অবশেষ কারখানার অধ্যক্ষ সার 
জুলিয়স্‌ স্কোন্বার্গ তাহাকে তাহার প্রাইভেট 
সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করেন। সে যোগ্যতার 
সহিত কর্তব্য পালন করিয়া আসিতেছিল; 
কিন্তু এখন-- 

ডায়েনা ছুই হাতে বুক চাপিয়! ধরিয়া বসিয়া 
রহিল) তাহার আশঙ্কা হইয়াছিল--কঠিন হাদ্রোগ 
হইতে আর তাছার পরিত্রাণ নাই! কয়েক মাস 
হইতে সে বক্ষঃস্থলে এবং পঞ্জরে অসম যাতনা! ভোগ 
করিতেছিল ; এবং যন্ত্রণার পরিমাণ ক্রমশঃ বদ্ধিত 
হইতেছিল। প্রথমে সে তাহা গ্রাহ করে নাই, 
হাসি মুখে রোগ-যন্ত্রণা সহ করিত; কিন্তু অবশেষে 
একদিন সে অফিসে মৃচ্ছিত হইল। তখন অগত্যা 
তাহাকে চিকিৎসকের সহায়ত! গ্রহণ করিতে হইল। 

যে চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা-ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তিনি সহদয়। ভায়েন! তী!হার সহাঙ্ু- 
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ভূতি লাত করিয়াছিল। তিনি সযত্বে তাহার চিকিৎসা 
করিতেছিলেন; তিনিই তাহাকে বলিয়াছিলেন, 
চাকরীর পরিশ্রম তাহার সহ্হ হইবে না। নীরোগ 
হইতে হইলে তাহার বিশ্রামের প্রয়োজন) 
জনপূর্ণ নগরের দুবিত বায়ু তাহার ভর্নস্বাস্ত্যের 
প্রতিকূল। ডংয়েন! অনাথা। সম্বলহীনা ; চ।করী 
না করিলে তাহার জীবিকাঞ্জনের উপায় ছিল না; 
চাকরী ছাঁড়িয়। সে কি অনাহারে মরিবে ? ডাক্তারের 
উপদেশ শুনিয়া! সে ভীত হইল, ডাক্তারকে বলিল, 
“আমার রোগটা কি-দয়া করিয়া! বলিবেন কি ?” 

ডাক্তার বলিলেন, “রোগ তেমন কঠিন নয়। 
তোমার হৃদ্যন্থ একটু অবসাদগ্রস্ত $ শ্রমখিক্নই বলিতে 
পারি। এজন্য তোমার বিশ্রামের 'প্রযোজন।৮- 
ইয়র্ক সায়ারের ক্ষুদ্র ডাক্তার ( 06 11005 5০110 
81176 1760100. ) ইহার অধিক আর কিছু বলিতে 
পারিতেন কি না সন্দেহ। 

ইহা তিনমাস পূর্বের কথা । সে অগত্যা ছুটি 
লইতে বাধ্য হইল। সে চাঁকরী কবিয়। যে যৎসামান্য 
অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, এই তিনমাঁস বসিয়া! খাইতেই 
তাহ! নিঃশেষিত হুইল; কিন্তু তাহার রোগ 
প্রশমিত হুইল না, বরং তাহার হৃৎপিণ্ডের বেদন! 
বর্ধিত হুইল। পুর্বে সে ছুই চারি দিন তাল 
থাকিত, এখন গ্রত্যহই সে বেদনা বোধ করিতে 
লাগিল। এদিকে ছুটি ফুরাইয়া আসিল, সে 
পুনর্ববার ছুটির প্রার্থনা করিল; কিন্তু আফিসের 
কর্তা তাহাকে জানাইলেন, তাহার স্বাস্থ্যের অবস্তা 
যেরূপ শোচনীয়--তাহাতে সে দীর্ঘকাল কার্ষ্ে 
যোগদান করিতে পারিবে না, অথচ সে অনিষ্দি 
কাল ছুটি পাইতে পারে নাঃ অতএব চাঁকরীতে 
ইস্তফা! দেওয়াই তাহার কর্তব্য। সার স্কোন্বার্গ 
ব্যবসাদার মানুষ, কোন কর্মচারীর রোগে বা বিপদে 
সহান্ভূতি বা করুণা প্রকাশের তাহার অবসর ছিল 
না। 

ডায়েন৷ মনিবের আদেশ শুনিয়া দুঃখিত হইল 
না। সে তাবিল-্তিনি কোন অসঙ্গত কথা বলেন 
নাই; কিন্তু চাকরী ছাট়িলে ভবিষ্যতে চলিবার 
উপায় কি? 

অনুস্থ হয়! ডায়েনা কোন কার্যে মনঃসংযোগ 
করিতে পারিত না, ভবিষ্যতেও আর কোন চাকরী 
মিলিবার আশ! নাই; নুতরাং অবশিষ্টকাল তাহাকে 
দারিদ্রা-যন্ত্রণ ভোগ করিতে হইবে ভাবিয়। সে 
অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল। তাহার উপর মৃত্যুভয়ে 
সে অত্যন্ত কাতর হুইয়াছিল। 


তাহার মানসিক অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইলে 
এক দিন সে স্থির করিল, তাহার রোগের প্রকৃত 
অবস্থা কিঃ তাহার জীবনের আশ! অ|ছে কি না 
তাহ। জানিবার জন্ত সে লগ্ুনে যাইবে। সে 
শুনিয়াছিল--লগ্ডনের প্রধান চিকিৎসক স।র অরমণ্ড 
কেণ্ট হাদ্রে।গের বিশেষজ্ঞ ঃ তিনি তাহার বুক 
পরীক্ষা করিয়। প্রকৃত রোগের প্রকৃতি স্থির করিতে 
পারিবেন। সার অরমণ্ড কেণ্ট দ্বারা রোগ পরীক্ষা 
করাইবার অভিপ্রায় জানাইয়া সে লীডস হইতে 
তাহাকে পত্র লিখিয়াছিল ; কিন্তু সার অরমগ্ডের 
নিকট হইতে কোন উত্তর না পাওয়ায় তাহার 
দুশ্চিন্তা বন্ধিত হইয়াছিল। সে সেই দিন প্রতাতে 
লগুনে উপস্থিত হইয়। সার অরমগ্ডের সহিত সাক্ষ'ৎ 
করিতে আসিয়াছিল। রোগীবা সাব অরমণ্ডের 
সহিত দেখা করিতে আসিয়! যে কক্ষে অপেক্ষা করে, 
সেই কক্ষে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া মে হতাশ হই্যা 
পড়িয়াছিল। একজন শুশবাকারিণী তাহাকে 
বলিয়া গিধাছিল--ডাক্তার অবকাশ পাইলেই 
তাহাকে ডাক।ইবেন; কিন্তু অনেক রোগী তাহার 
পরে আসিয়াও ডাক্তাবেব ব্যবস্থা লইয়৷ চলিষা গেল, 
তথাপি ডাক্তার তাহার সন্ধান লইলেন না! 
ডায়েন'র যন বিতৃষ্ণায় ভরি! উঠিল; তাহার ধারণ। 
হইল মে দরিদ্র বলিযাই উপেক্ষিত হইতেছিল। 
ডাক্তার অরমণ্ডের “ফি' অত্যন্ত অধিক, ইহা 
জানিয়াও ডায়েনা প্রাণের দায়ে তাহাকে দিয়া 
দেখাইতে আনিয়াছিল; কিন্তু তাহার আশ! পূর্ণ 
হইবে কি না-_তাহ সে বুঝিতে পাস্লি না। 

যাহা হউক, আরও কয়েক মিনিট পরে সেই 
কক্ষের দ্বার খুলিয়া শুন্রবেশিনী গ্রৌঢা শুশ্রষাকারিণী 
ডায়েনার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে বলিল, “সার 
অরমণ্ড তোমাকে ডাকিঘাছেন, তুমি আমার সঙ্গে 
চশ।” 

ডায়েনা তৎক্ষণ।ৎ উঠিয়া! দীড়াইল, কিন্তু চলিতে 
গিয়া তাহার পায়ে পায়ে বাধিতে লাগিল! তাহার 
মনে হইল--সে অপরাধীর মত তাহার অপরাধের 
বিচারফল শুনিবার জগ বিচারকের সম্মুখে যাইতেছে, 
কিন্ত তিনি কি রায় প্রকাশ করিবেন? তাহাকে 
কি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা শুনিতে হইবে, না! তিনি তাহাকে 
জীবন দীন করিবেন? (৮৮01 6১৩ 91)91)09 
০০ 1166--”04 0০86) ?) ডায়েন৷ তাহার ব্যাগের 
ভিতর একটি ক্ষুদ্র চকচকে পিস্তল লুকাইয়া 
রাখিয়াছিল। মে সঙ্চ্প করিয়াছিল--যদি সে 
বিচারকেয় নিকট মৃত্যুদণ্ডাজ! শুনিতে পায়-- 


কৃতাস্তের দপ্তর € 


তাহা হইলে সে তাহা তৎক্ষণাৎ ব্যবহার 
করিবে। জীবনের অবশিষ্ট কাল রোণ-ঘন্ত্রণা 
ভোগ করা, ও চির দারিদ্র্যে পিষ্ট হওয়া 
অপেক্ষা অবিলম্বে স্বহস্তে মৃত্যুকে বরণ করা সহঅগুণ 
অধিক শ্রেরস্কর বলিয়াই তাহার ধারণা হুইয়াছিল। 
ভায়েন! ব্যাগটি হাতে লইয়াই ডাক্তারের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে চলিল। 

অস্্রচিকিংসার কক্ষে "গাক্তার একাকী বসিয়া 
ছিলেন; বৈছ্যুতিক অগ্নির (6100010 916) 
উত্তাপে বক্ষটি উত্তপ্ত । ডায়েনা সেই কক্ষে প্রবেশ 
করিয়া সার অরমণ্ড কেপ্টকে দেখিতে পাইল। 
তাহার দেহ দীর্ঘ, এবং প্রাচীন বয়সেও তাঁহার 
স্বাস্থ্য অটুট; সর্বাঙ্দ সুদৃঢ় । মৃগ্যবান সুদৃশ্য 
পরিচ্ছদে তাহার দেহ আবৃত । 

ডায়েনাকে দেখিয়া ডাক্তার ঈষৎ হালিয়! ম।থা 
নোয়াইলেন। তাহার পর মুদুম্বরে বলিলেন, *এ 
চেয়ারে বসিতে পার মিস্‌ টেম্পল! আমি কোন্‌ 
সময় তোমাকে দেখিবার সুযোগ পাইব, তাহ 
জানিয়৷ লইঘ! পূর্বে সময় স্থির করিয়া! রাখ নাই, 
এজন্য তে!মাকে এখানে আসিয়া দীর্ঘকাল বসিয়। 
থ|কিতে হইয়াছে । যাহ হউক, এখন আমার 
একটু অবসর হইয়াছে, তোমার কথা শুনিতে 
পারিব।” 

ডায়েন৷ একখানি চেয়ারে বসিয়া ডাক্তারের 
মুখ ভাল করিয়। দেখিয়া লইল, তাহার পর মৃদুস্বরে 
বলিল, ডাক্তার, আমার বুকের কি দোষ হইয়াছে 
বুঝিতে পারিতেছি না। শুনিয়াছি, হ্বচদ্রাগের 
সমজদার আপনার মত বড় ডাক্তার ইংলগ্ডে আর 
কেহ নাই; এই রোগের বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে 
আপনিই সর্বশ্রেষ্ট।” 

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, “থামো। আমি 
হাদ্রোগের সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার--এ কথা শুনিতে মন্দ 
লাগে ন' কিন্তু একথার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে 
--তাহ! আমারও জানা নাইঃ তবে আমি এই 
বুড়ে৷ বয়স পর্যন্ত অনেক রোগী ঘাটিয়াছি এবং 
সাধারণতঃ এই রোৌগেরই আমি চিকিৎসা করি 
স্তরাং আমার অভিজ্ঞতা সম্ভবতঃ অনেকের 
অপেক্ষা অধিক ।--তোমার রোগট। কি ?”-_ডাক্তার 
ভায়েনার বিবর্ণ পুরাতন ব্যাগটির উপর বক্রদৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলেন। 

তাই ত! ডাক্তারের কাছে আসিয়! প্রথমেই 
দর্শনীর টাকা ন! দিলে বড় বড় ডাক্তারের রোগীর 
কোন কথা শুর্নিতে পান নাঃ ইহ। ভায়েন ভুণলয়। 


গিয়াছিল! ডাক্তার তাহার ব্যাগের দিকে 
কটাক্ষপাত করায় সে কথা তাহার স্মরণ হইল। 
সে তাড়াতাড়ি ব্যাগের ভিতর হাত পুরিয়! লজ্জিত 
ভাবে বলিল, “সার অরমণ্ড, শুনিয়।ছি আপনার এফ" 
অত্যন্ত অধিক; আপনার দ্বারা রোগ পরীক্ষা 
করাইছে আসা-দরিদ্রের অসাধ্য আমি অসুস্থ 
হওয়ায় অনেক দিন হইতে বেকার বসিয়া আছি, 
কাষ কর্ম করিতে পারি নাই; এইজন্য আমার 
আশঙ্কা হইতেছে, যে “ফি' আপনার নির্দিই আছে 
তাহা বোধ হয় আমি দিয়া উঠিতে পারিৰ না ।” 

সার অরমণ্ড দাঁত বাহির করিয়া অসস্তোষের 
হাঁসি হাসিয়! বলিলেন, “কিন্ত তাহা জানিয় শুনিয়াও 
আমাকে দিয়! দেখাইতে আসিতে তোমার ত কুা 
হয় নাই! আমার বাঁড়ী আসিয়া যাহার! পরামর্শ 
গ্রহণ করে, তাহাদের নিকট আমি নামমাত্র “ফি 
গ্রহণ করি--তাহার পরিমাণ কুড়ি গিনি। প্রাণের 
দায়ে যাহারা কুড়ি গিনি ব্যয় করিতে কুন্ঠিত হয়, 
তাহারা নিজের জীবন মুল্যবান মনে করে_ইহা 
কি করিয়৷ বিশ্বাস করিব? যাহা হউক, তোমার 
সামর্থ্য অল্প বলিতেছ ; আমাকে তুমি পনের গিনি 
দিলেই চলিবে। এত অল্প ফি আমি কাহারও 
নিকট গ্রহণ করি ন1।” 

ডায়েনা সবিস্ময়ে বলিল, “আপনার বাড়ীতে 
আসিয়। দেখাইলেও আপনার ফি কুড়ি গিনি! 
কি ভয়ানক ! তাহার অদ্ধেকও আপনাকে দিতে 
পারি, সে শক্তি আমার নাই। আপনি ত কয়েক 
মিনিট মাত্র রোগ পরীক্ষা ক বেন; সেই কয়েক 
মিনিটের জন্য আপনার ফি কুড়ি গিনি? আপনার 
দাবি অত্যন্ত অসঙ্গত ডাক্তার !--এ টাক! সংগ্রহ 
কর! আমাদের মত দরিদ্রের পক্ষে যে কত কঠিন, 
তাহা বোধ হয় আপনার ধারণা করিবার শক্তি 
নাই !” 

সার অরমণ্ড ডায়েনার ধৃষ্টতায় বিরক্ত হইলেও 
মুখে সে ভাৰ প্রকাশ না করিয়৷ বলিলেন, “রোগ 
পরীক্ষা করিতে আমার অধিক সময় লাগে না বটে, 
কিন্ত রোগীর নিকট যে ফি লই-্তাহা ত সময়ের 
মূল্য নছে, তাহা আমার অভিজ্ঞতার মূল্য। আমি 
হৃত্রোগ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করিষাছি, তাহা 
আমার পরত্রিখ বংসরের কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্ট" 
যত্তবের ফল। তুমি বহুদুর হইতে আমার কাছে 
আসিয়াছ।--কেন আলিয়াছ? দেশে কি আর 
ড!ক্তার ছিল ন11--আমি হ্বদ্রোগের বিশেষজ্ঞ, 
বছদর্শী চিকিৎসক; আমার অভিমত তুমি 


৬ দীনেন্দরত্গ্রন্থাবলী 


মূল্যবান মনে কর--এই জন্য যখন আমার 
কাছে আসিয়াছ--তখন আমার মত বিশেষজ্ঞের 
যে ফি প্রাপ্য, তাহা তোমাকে দিতেই 
হইবে। (০০. 10056 7999 ৪. 31990151196 
1668, ) যাহারা তাহা! দিতে না পারিবে--- 
তাহাদের হাসপাতালে আশ্রয় লওয়াই--” 
ডাক্তার হঠাৎ নীরব হইলেন) তাঁহার মুখ 
বিবর্ণ হইল, চক্ষুতে ভয়ের চিহ্ন পরিষ্ফুট হুইল! 
ডায়েনা টেম্পল তাহার ব্যাগ হইতে ক্ষুদ্র কিন্ত 
সাংঘাতিক পিস্তলটি বাহির করিয়! মুহুর্ত মধ্যে 
ডাক্তারের ললাটে উদ্ত করিয়াছিল! তাহা 
দেখিয়! ডাক্তারের বাক্রোধ হইল। তিনি 
আতঙ্কবিহবল দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া ঘামিয়া 
উঠিলেন। 
কিন্তু সেই সম্কটজনক অবস্থায় তিনি নীরব 
থাকিতে পারিলেন না। তিনি অস্ফুট স্বরে 
বলিলেন, “কি সর্বনাশ! তোমার এরূপ করিবার 
উদ্দেশ্য কি নারি! তোমার হাতের পিস্তল শীঘ্র 
নামাইয়া রাখ। তুমি কি অ'মাকে খুন করিতে 
আসিয়াছ ?” 
ডায়েনা টেম্পল নিঃশবে হাসিয়া! কঠোর দৃষ্টিতে 
ডারভরুর মুখের দিকে চাহিল। তাহার ওষ্ে 
' গল্পের দা পরিশ্মুট হইল। ভাক্তারের কথা 
গুনিয়া, তা হারদদয়হীনতার পরিচয় পাইয়া তাহার 
মন্তিষবে বিপ্লব উদ্দূত হইয়াছিল; মূহুর্ত মধ্যে সে 
যেন ক্ষেপিয়া ৬ঠয়াছিল! ভায়েনা বুঝিতে 
পাঁরিয়াচিদ্দ--ক্তার পনের গিনি ফি না পাইলে 
তান রোগ পরীক্ষা করিবেন না, তাহার সকল 
নাশ! বিফল হইবে। হয় তসেই রোগেই তাছার 
মৃত্যু হইবে, কিন্তু ডাক্তারের অতিলোভের জন্ত 
রোগের প্ররৃতিও সে জানিতে পারিৰে ন!ঃ 
ডাক্তারের এই ব্যবহার তাহার অসহ্‌ মনে হইল। 
সে হঠাৎ উত্তেজিত ইইয়! ডাক্তারকে গুপী করিতে 
উদ্যত হইল। ডাক্তার সার অরমণ্ড তাহার মুখের 
দিকে চাহিয়া! বুঝিতে পারিলেন--যুবতী ক্ষেপিয়] 
উঠিয়াছে? সেই অবস্থায় সে হয় তর্তাহাকে গুলী 
করিতে কুষ্ঠিত হইবে না | | 
ডায়েনা ডাক্তারের ললাট লক্ষ্য করিয়া! গুলী 
উদ্ভত করিয়া বলিল, “সার অরমণ্ড, আপনি আমার 
রোগ পরীক্ষা করিয়া আপনান অতিমত না জানাইলে 
আমি আপনাকে গুলী করিয়া মারিব। আপনি 
এই মুহুর্তেই কর্তব্য স্থির করুন। আপনি অঙ্গীকার 
করুন--আমার শারীরিক অবস্থা! পরীক্ষা! করিয়া 


আমার রোগ লন্বন্ধে আপনার প্রকৃত ধারণ! আমার 
নিকট প্রকাশ করিবেন। আপনি এন্সপ অঙ্গীকার 
না করিলে আমি এই মূহুর্তেই__” 

ডায়েনার পিস্তলের ঘোড়ার উপর তাহার 
অনলি ঈষৎ কম্পিত হইল। 

সার অরমণ্ড কেণ্টের মাথা ঘুরিয়া গেল! 
তিনি ডায়েন! টেম্পলের কস্বরে উন্মত্ততার আভাস 
অন্থভব করিলেন। পিস্তলের নল তখনও তাহার 
ললাটে উদ্যত! কিন্তু তখন তাহার আত্মরক্ষা 
করিবার উপায় ছিল না। তিনি ও ডায়েন! 
ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি সেই কক্ষে ছিল না; কিন্ত 
ডায়েনা তথন ক্ষিপরপ্রায়! সে কি ছুর্দ করিতে 
উদ্যত হইয়াছিল, সে জ্ঞান তাহার ছিল ন! বলিয়।ই 
ডাক্তারের ধারণা হইল। তিনি তখন সাহায্যের 
জন্য কাহাকেও ডাকিতে সাহস করিলেন না) 
কারণ ভিনি কাহাকেও আহ্বান করিবামাত্র 
ডায়েনা তাহাকে গুলী করিতে পারে। তাহার 
পর যে কেহ তাহার আহ্বানে সেই কক্ষে প্রবেশ 
করিবে-__সে তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাইবে। 
তাহার পর ভ'য়েনা ধরা পড়তে পারে, সে 
আত্মহত্যাও করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে 
তাহার মৃতদেহে প্রীণস্চার হইবে না।--এই 
সকল কথা চিন্তা করিয়া তীহার কণ্ঠ শু হইল) 
তিনি জিহ্ব! দ্বার] অধরেষ্ লেহন করিয়া 
ডায়েনাকে তাঁহার সঙ্বল্প-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, “আঃ, কি ছেলেমান্ধী 
করিতেছ মিস্‌ টেম্পল ! আমার সঙ্গে একট! চুক্তি 
করিবার জন্ত তোমার '্মাগ্রহ হইয়াছে? বেশ ত) 
তোমার এই আগ্রহ যে অবিচ্ধে পুর্ণ করা আমার 
অসাধ্য--তোমীর এরূপ মনে করিবার কি কোন 
কারণ আছে? আমি কি বলিয়াছি--ফি না 
পাইলে তোমার বোগ পরীক্ষা করিব না? আমি 
কি তোমাকে নিরাশ করিঃ] তাড়াইয়া দিতে 
চাহিয়াছি? তবে তুমি হঠাৎ ওভাবে ক্ষেপিয়া 
উঠিলে কেন? না, তোমার প্রত্যাখ্যাত হইবার 
আশঙ্কা নাই) তুমি তোমার হাতের পিস্তল 
অনায়াসে লামাইয়! রাখিতে পার। এই বুদ্ধ 
চিকিৎসককে গুলী করিয়া হত্যা! করিলে তোমার 
ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না,_-ইহ! তোমার বুঝিতে 
পার! উচিত ছিল।” 

কিন্তু ভায়েনা তাহার হাতের পিস্তল ন৷ নামাইয়া 
অবিচলিত স্বরে বলিল, ডাক্তার, আমি আপনাকে 
দশ সেকেও্ড মাত্র সময় দিতেছি; এই সময়ের 


কৃতাস্তের দপ্তর ণী 


মধ্যে আপনি আপনার কর্তব্য স্থির করুন। আমি 
মৃত্যুভয়ে কাতর নহি। আমার রোগের পরিণাম 
কি--তাহা আমি জানিতে পারি নাই।--এই 
অনিশ্চয়তা এবং উতৎকা আমার অসহ্‌ হইয়া 
উঠিয়াছে। দুশ্চিন্তায় আমার মাথ। গরম হইয়া 
উঠিগাঁছে। আমি দিবা রাত্রি অসহা যন্ত্রণা ভোগ 
করিতেছি। আমার রোগের পরিণাম কি, আমার 
ভাগ্যে কি আছে--তাহা আমাকে জানিতেই 
হইবে। ই" আমার তাহা শুনাই চাই । পৃথিবীতে 
এখনও আমার বিস্তর কায করিবার আছে»--কিস্থ 
যদি আমি--” 

ডায়েন৷ কথা শেষ ন! করিয়! হঠ'ৎ নীবব হইল, 
কিন্তু মুহূর্তকাঁল পরেই সে অধিকতর উত্তেজিত স্বরে 
বলিল, “ডাক্তার, এই মুহুর্থেই আপন কর্তব্য স্থির 
করুন; নতুবা ঈশ্বরের নামে শপথ করিযা বলিতেছি 
--আপনি যে ভাবে আছেন--এঁ ভাবেই আপনাকে 
গুলী করিযা মারিব। তাহার পর মৃত্টাকে আলিঙ্গন 
করিতে আমি কুস্তিত হইব না| জীবনে যে হতাশ 
হইয়াছে, সে কোন্‌ প্রলোভনে মুগ্ধ হইবে ?” 

সার অরমণ্ডের ওষ্ঠ ক্ষেঃতে ও অপমানে কাপিযা 
উঠিল; কিন্তু তিনি নীরব থাঁকা সঙ্গত মনে 
করিলেন না, তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, “উত্তম 
মাদাম, আমার ঘরে আসিয়া তুমি আমাকেই বিষম 
বেকায়দায় ফেলিযাছঃ তাহা আমি বুঝিতে 
পারিয়াছি। আমি তোমার প্রান্ত।বে সম্মত হইলাম; 
যাহা বলিলে, তাহাই অঙ্গীক।র করিলাম ।” 

ডায়েন৷ ঝিল, “সংসারে আপনি যাহ কিছু 
পবিত্র মনে করেন--তাহার, আপনার চিকিৎসা- 
ব্যবসায়ের নামে শপথ করিয়া ব্লুন--আমার অবস্থ। 
সন্ধে আপনি সত্য কথা গোপন করিবেন না, এবং 
আমার কোন অনিষ্ট করিবেন না।” 

ডাক্তার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “শপথ করিলাম, 
তাহাই করিব।” 

ডায়েন! টেম্পল তাহার হাতের পিস্তল ন'মাইয়া 
রাখিল। তাহার সর্বহ্গ থর থর করিয়া কীাপিতে 
লাগিল; আকন্মিক উত্তেজনার পর তাহার দেহে 
দারণ অবসাদ উপস্থিত হইল। ভায়েনা টলিতে 
টলিতে ডাক্তারের দিকে অগ্রসর হইল। 

ভাক্তীর তাহাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া কুদ্ধ 
দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সে তাহার 
গ্রতি যেরপ আচরণ করিল--তাহা মাঞ্জনার 
অযোগ্য ) তাহার ঘরে আসিয়া অকারণে তাহাকে 
গুণী করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা !--তীহার 


মনে হইল রাক্ষসীকে বীধিয়া পুলিশের হস্তে 
অর্পণ করাই উচিত। তিনি তাহার শপথ বিস্মৃত 
হইয়া] ডেকঝের বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিলেন, তাহার 
পর রূঢস্বরে বলিলেন, “তোমার হাতের পিস্তল দূরে 
নিক্ষেপ কর। তুমি কি জান না, আমি তোমাকে 
নরহত্যার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্ার করিতে পারি।” 
ডায়েন! বলিল, "জানি; আমি ইহাও জানি 
যে, আপনার মত লেকের শপথ কাপুরুষের অসংলগ্ন 
প্রচাপ নহে। আর যদি সত্যই তাহা হয়__তাহা! 
হইলেও আমার রোগ কি, তাহ! জানিবার পর, 
আমার ভাগ্যে যাহাই থাক, সে জন্য ব্যাকুল হইব না 
অন্ধতাবে আমি আমার নিয়তির অনুসরণ করিব ।” 
রুদ্ধ দ্বারে মৃদ্ধ করাঘাত হইল, তাহার পর 
পূর্রবকধিত শুশ্রবেশধারিণী 'নর্স' দ্বার ঠেলিয়! সেই 
কক্ষে প্রবেশ করিল। সে প্রশনস্থচক দৃষ্টিতে 
ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিলে, ডাক্তার তাহাকে 
তাহার ডেক্সের সম্মুখে আসিতে ইঙ্গিত করিলেপ। 
রুদ্দ্বাবে করাঘাত শুনিবামাত্র ডায়েনা তাহার 
পিস্তলটি ব্যাগের ভিতর লুকাইয়! ফেলিয়াছিল। 
পূর্বোক্ত নর্শ ডাক্তারের সম্মুখে আঁসিলে, 
ডাক্তার তাহাকে মৃুষ্বরে বলিলেন, “কিছু সাল 
তণ্টোইল (591 %০18011৩ ) দাও)--আর শোন 
নর্প ফেন্টন! তুমি নিকটেই থাক। 
শুএযাকারিণী যে দ্রব পদার্থ আনিষ! দিল, 
ভায়েনা টেম্পল তাহ! হ্ষ্টচিত্তে পান করিল; 
ুহূর্তমধ্যে তাহার বিবর্ণ গণদ্বয় অরুণাত হইল । 
ডাঙ্তারও মুহূর্তমধ্যে সন্কোচ ও কু! ত্যাগ 
করিয়া এবং তাহার জীবন-সঙ্কটের কথ বিস্থৃত 
হইয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, “মিস্‌ 
টেম্পল, এইবার তোমার হৃদ্রোগের বিবরণ শুনিব। 
তুমি মন স্থির করিবার চেষ্টা কর।” 
তিনি “টথোস্বোপ” কর্ণে সংযুক্ত করিয়া 
ডায়েনার বক্ষঃস্থল পরীক্ষা! করিতে আরম্ভ করিলেন। 
প্রায় পাচ মিনিট পর্যযস্ত সেই কক্ষ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ 
রহিল। ডাক্তার যতক্ষণ পরীক্ষা করিলেন__ 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখ সম্পূর্ণ ভাব-সংম্পর্শ 
বিহীন রহিল। (0৩ ৫০০০৪ €90৩ 0508- 
৩০ 100 61006107) ড110805096%০7*) তান 
রোগিণীর রোগের ল্ঘণ সম্বন্ধে তাহাকে ছুই তিনটি 
সঙ প্রপ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; তাার পর 
যন্ত্রটি ধীরে ধীরে পকেটে রাখিলেন। তিনি 
গম্ভীরভাবে ডেক্সের নিকট ফিরিয়া গিয়৷ তাহার 
চেয়ারে বলিলেন, এবং একখানি কাগজে সাক্কেতিক 


৮ দীনেন্্গ্রন্থাবলী 


ভাষায় কয়েক ছত্র কি লিখিলেন। ভায়েন! 
তাহার নির্বিকার ও গম্ভীর মুখের দিকে নিনিষেষ 
নেত্রে চাহিয়] রহিল? কিন্তু তাহার ওষ্ঠ পাংগুবর্ণ 
হইল। (1061: 11093 610 23171. ) 

ডাক্তীরের মৌনভাব ডায়েনার অসহ! হইল। সে 
উদ্বেগ-কম্পিত স্বরে বলিল, “কি বুধিলেন ডাক্তার?” 

ডাক্তার কাগজ হ₹ইতে মুখ তুলিয়া, গম্ভীর 
দৃষ্টিতে ড'য়েনার মুখের দিকে চাহিয়া অবিচলিত 
স্বরে বলিলেন, “মিস্‌ টেম্পল, তৃমি তোমার বোগের 
অবস্থা সম্বন্ধে সত্য কথ| জানিতে চাহিয়াছঃ কিন্তু 
আমার আ-আশঙ্ক1--তাহা শুনিয়! তৃমি আশ্বস্ত 
হইতে পারিবে না। তুমি কি অপ্রিয় সত্য শুনিবার 
অন্য প্রস্তুত আহ ?” 

ডায়েনা হাসিবাঁর চেষ্টা করিয়া! দৃঢ়ন্বরে বলিল, 
“হাঃ সত্য; সতা কথা ভিম্ন অন্য কোন কথা 
শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ নাই--আপনাঁকে 
তাহ। পূর্বেই বলিয়াছি ডাক্তার |” 

ডাক্তার পূর্ববব অচঞ্চল্‌ স্বরে বলিলেন “তোমার 
হদ্যস্ত্রের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়! রোগ বদ্ধমূল 
হইয়াছে। যদি তুমি সাবধানে থাক, কোন প্রকার 
শারীরিক পরিশ্রম না কর, এবং সর্ববপ্রকাব মানসিক 
উত্তেজন] পরিহার কর) (৪5011778 911 1011 
06 9016)010 ) তাহা হইলে তৃমি সম্ভবত বড়- 
জোর এক বৎসর বাচিতে পার। (০৬ 702) 
[0351019 116 « /০৪£ ৪৮ 06 175090 ) কিন্তু 
যদ তুম অতঃপব আর কোন উত্তেজনার কার্যে গ্রবৃত্ 
হও, আজ এখানে আসিয়া যেভাবে উত্তেজিত 
হইয়াছিলে, কোন কারণে পুনর্ববার এরূপ উত্তেজিত 
হইবার জন্য গ্রালুর্ধ হও, তাহ! হইলে ছয় মাসের 
মধ্যে, এমন কি, তাহার পূর্বেও হয় ত তোমার 
মৃত্যু হইতে পারে।” 

ছয় মাস--ছয় মাসের পূর্বেও তাহার মৃত্যু 
হইতে পারে? কি ভীষণ বজ্কাঘাতের মত নিষ্ঠুর 
ভবিষ্যদ্বাণী! 

বিচারক তাছার রায় প্রকাশ করিলেন। তাহ 
কৃতান্তের আহ্বান-ধ্নির সায় ভীষণ আম্কঞজজনক) 
যেন ইহ! অপরাধীর প্রতি বিচারকের কণ্ঠনিঃস্থত 
ফাসির আদেশ !--হৃপ্রোগের সর্ধ প্রধান বিশ্বজ্ঞ 
বিখ্যাত চিকিৎসক সার অরমণ্ড কেণ্টের এই 
রায়ের বিরুদ্ধে আপীপ পাই -্ইহ! ভাঁয়েন! টেম্পলের 
অজ্ঞাত ছল না। 

ডার়েনা চঞ্চল চিত্তে উঠিয়া ঈীড়াইল। তাহার 
ন্বন্দর মুখ বিবর্ণ; আতঙ্ক তাহার চক্ষুতে পরিশ্কুট 


হইয়া উঠিল। তাহার মুখে হাসি ফুটিল বটে, 
কিন্ত সেই মলিন হাস্তে তাহার হ্বদয়ের হাহাকারই 
পরিব্জ হইল, এবং তাঁহার শ্রবণ-বিবরে যেন 
মরণ-সিন্ধুর অস্ফুট কল্লোল-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে 
লাগিল। সে তাছার হাত-ব্যাগ খুলিয়া! দশখানি 
এক পাউণ্ডের নোট ট।নিয়া বাহির করিল। 

ডা না ভাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 
প্ড!ন্তার, আমার মাথার ঠিক ছিল্‌ না, এজন্য আমি 
আপনার প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছি। 
আমার অপরাধ অমাঞঙ্জনীয়। আমি উত্তেজনাবশে 
যাহা করিয়া ফেলিয়াছি-_সে জন্য আস্তরিক দুঃখিত । 
আমি মরিয়া-হইয় উঠিয়।ছিলাম 3 কিন্ত এখন আমার 
সে তাৰ আর নাই, আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হুইয়াছি; 
স্নখ দুঃখ এখন আমার কাছে সব সমান। আপনি 
দুয়া করিয়। আপনার দর্শনী বাবদ আমার যথাসাধ্য 
এই সামান্ঠ অর্থ গ্রহণ করিলে-_-» 

ডাক্তার সার অরমণ্ড বিপুল এশ্বর্যের অধিকারী 
হইলেও, তঁ হার লোভের সীম ছিল না! টাকাগুলি 
তাহার পারিশ্রমিকের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ 
হইলেও তাহা গ্রহণের জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল। 
তিনি হাত বাডাইতে উদ্যত হইলেন, ঠিক সেই সময় 
ডায়েনার মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল; তাহার 
মনে হইল সে তাহার শেষ সম্বল তাঁহাকে প্রদান 
করিতেছে । আঁর কয়েক মাস পরে যাহার মৃত্যু 
অনিবাধ্য, যাহার অর্থোপাজ্জনের সামর্থ্য নাই, 
তাহার আস্তম সম্বল এ ভাবে আশম্মসাৎ করিতে 
তাহার কেমন বাধ-বাধ ঠেকল! তিনি হাত 
আর না৷ বাঁড়াইয়৷ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “ও তুমিই 
রাখিয়া দাও, উহা! তোমার প্রয়োজনে লাগিবে। 
তুমি সাবধানে থাঁকিও, উত্তেজনাজজনক কোন 
কায করিও না। আমি যে ওষধের ব্যবস্থ। 
করিলাম, এই ওঁষধ নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিলে 
তোমার যন্ত্রণার উপশম হইবে ) কিন্তু--” 

ডায়েন৷ টেম্পল তাহার কথ। শেষ হুইবার 
পূর্ব্বেই সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, ডাক্তারের ব্যবস্থা- 
পত্র পড়িয়! রছিল--সে দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। 
তাহার মনে হইল--আর ছয় মাসের অধিক কাল 
সে বাচিচুব না; সেম্থির করিল--এই ছয় মাসের 
প্রতি পল সে এভাবে ব্যয় করিবে, যেন তাহার 
কর্ম্মবৈচিত্র্যে। এবং শক্তি সামধ্যের পরিপূর্ণ ব্যবহারে 
এই হ্বল্প-পরিমিত জীবনকাল সাফল্যবগৌরবে 
মণ্ডিত করিতে পারে। মৃত্যুর পূর্বে সে তাহার 
কর্ণবহুল জীবনের সম্ধ্যবহ্থার করিধে। 


ভ্তান্ভ্ন্স শুন 


প্রথম পর্ব 


চোরের চমক 


চুরি-বিষ্য'য় চাঁনি চ্যাটু যেরূপ দক্ষতা! লাত 
করিয়'ছিল, তাহার পরিচয় পাইয়া অনেক পাকা 
চোর তাহার হিংসা করিত, সুতরাং নিজের শক্তির 
উপরেও তাহার অসাধারণ বিশ্বাস ছিল; কি্ব 
বর্তমান কালের সর্ধপ্রধান নারীদন্যু বিম্ময়কর 
শরক্তিসম্পন্ন। রহস্যময়ী মিস্‌ ডেথের সহিত যে দিন 
সর্বপ্রথম তাহার সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল--সেই দিন 
চাপি চ্যাটু নিজের ক্ষুদ্রতা ও হীনতা বুঝিতে 
পারিলঃ অধিক কি, তাহার বাহজ্ঞান পর্যযস্ত বিলুপ্ত 
হইল! 

চ!লি চ্যাট, একদিন রাত্রি দশটার স্ময় চেল্পিয়া 
ব্রীজের সঙ্গিহিত একট মদের আড্ড৷ হইতে বাহির 
হইয়। “বিবয়-কর্মের সন্ধানে চলিল। চেল্সিয়ার 
কিংস্‌ রোড নামক পথের অদুরবন্তী একটি গলির 
ভিতর একখানি দ্বিতল অট্টালিকা ছিল; সেই 
অট্রালিকার দ্বিতগস্থ কক্ষ সে লক্ষ্য করিয়া রাখিয়!- 
ছিল। তাহার বিশ্বাস ছিল-_প্রাচীর-সংলগ্ন পাইপ 
(1211) 0109) অবলগ্ধন করিয়া সে ছিতলে প্রবেশ 
করিতে পারিবেদ। এই কাধ্য অন্যান্ত তন্করের 
অনাধ্য হইলেও, ইহা সে অত্যন্ত সহজ মনে 
করিয়াছিল, কারণ সে বিড়ালম্মী তস্কর। 
(০৪9০০৪1০181 ) 

কিছুদিন পূর্ববে সে ধরা পড়িয়া কারাগারে 
প্রেরিত হইয়াছিল ।--আমর| যে দিনের কথা 
বলিতেছি, তাহার এক সপ্চাহ পুর্বে সে কারাগার 
হইতে মুক্তিলাভ কবিয়াছিল। কারাগারের বাহিরে 
আঙিয়া এ পর্যাস্ত মে কোথাও কিছু উপাজ্জন 
করিতে পারে নাই, এ জন্ত অর্থাতাবে কষ্ট 
পাইতেছিল। তাহার আশা হইল--সেই রাত্রে 
সে সেই দ্বিতলের কক্ষে প্রবেশ করিয়া মোট! রকম 
গাও' যারিতে পারিবে, এবং কিছুদিনের মধ্যেই 
ভাগ্য-পরিধর্তনে সমর্থ হইবে। 

চাঁলি চ্যাট অবলীলাক্রমে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া 
সেই অদ্্রীলিকার আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল, তাহার 
পর পাইপের সাহায্যে দোতলার ছাদের নিয়স্থিত 


একটি বাতায়নের পাশে আপিয়া এক হাত ও ছুই 
হাটুর সাহায্যে পাইপটি ধরিয়া পকেট হইতে 
একখানি ছুরি বাহির করিল। সেই ছুরি দিয়া 
জানালার খড়খড়ি খুলিতে তাহার অধিক বিলম্ব 
হইল না। সে উন্মুক্ত বাতায়ন-্পথে অন্ধকারপূর্ণ 
কক্ষে অবতরণ করিল। সেই কক্ষ জন-সমাগম- 
বজ্ভিত, নিস্তব্ধ; তথাপি ভয়ে তাহার বুকের ভিতর 
যেন হাতুড়ি পড়িতে লাগিল! সে সেই ধক্ষের 
মধ্যস্থলে দীড়াইয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে কান পাতিয়া-_ 
কোন দিকে কোন শব শুনিতে পাওয়া যায় কি না 
_২তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল; কিন্তু ঘড়ির 
টিকৃটিক শব্ধ ভিন্ন অন্য কোন শব্ধ তাহার কর্ণগোচর 
হইল না। তখন সে পকেট হইতে একটি বিজলি- 
বাতি বাহির করিয়া তাহার আলে'কে চারি দিক 
দেখিতে লাগিল। ওক-কাষ্ঠনিদ্মিত একটি 
সরদালের উপর রৌপ্যনিশ্মিত কয়েকখানি বাসন 
ছিল। তাহা দেখিয়া চালি চ্যাটের চক্ষু লোভে 
উজল হুইয়া উঠিগ। সে অস্ফুট স্বরে বলিল, 
'্রগুলিই আপাততঃ রুমালে বাধিয়া লই, তাহার 
পর-_” 

তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়! গেল। 
সহসা উজ্জল আলোকে সেই কক্ষ আলোকিত 
হইল, মুহ্র্তপরেই চালি চ্যাট দেখিতে 
পাইল--* 

সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই যে দৃশ্য তাহার 
নয়নগেচর হইল-__-তাহা দেখিয়া আতঙ্কে তাহার 
দুই চক্ষু কপালে উঠিন। তাহার মুখ শুকাইয়া 
গেল, এবং সর্বাঙ্গ কীপিতে লাগিল; তাহার 
কণ্ঠরোধ হুইল । 

সে সেই কক্ষের মধাস্থলে একটি নারীমৃর্তি 
দেখিতে পাইল। তাহার সর্ধাঙ্গ সুলোহিত রেশমী 
বসতে মখ্ডিত। তাহার হস্তে একটি পিস্তল; 
পিস্তলের অগ্রভাগ চালি চ্যাটে র বক্ষঃস্থলে উদ্যত, 
যেন অন্ুলি-্পর্শমা্র পিস্তলের গুলী তাহার 
হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিবে। চাঁপি চ্যাট, ধীরে ধীরে 
মুখ তুলিয়া সেই নারীর মুখের উপর 
দৃষ্টি স্থাপন করিল।--নঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করিয়। 
দুই হাতে সে মুখ ঢাকিল; ললাটনিঃস্ত ঘর্শধায়ায় 
তাহার উভয় করতল প্লাবিত হইল। 


১০ দীনেন্দর-গ্রন্থাবলী 


রমণীর কাধের উপর মাথ।--কিন্ত মুখের 
পরিবর্তে আকর্ণবিস্ৃত হা! তাহার ভিতর ছুই 
পাটা তীক্ষ দস্তঃ মাথাঁটি মডার মাথার খুলির মত 
অস্থিসার, তাহার উপর চর্ম বা কেশ ছিল না। 
অতি ভীষণদর্শন নর-কপাল ! 

পর সেই নর-কপাল কথ! কহিল ( ১৫1, 

6 91011 5০01৩.) 

নারীর সজীব দেহের উপর মুতের মাথার খুলি 
_বীতৎস দৃশ্য । তাহার পর সেই খুলির ভিতর 
হইতে যখন কথা বাহিব হইতে লাগিল, তখন চালি 
চ্যাটের আর ফঁড়াইয। থাকিবার শক্তি রহিল না; 
তাহীর মুখ-বিবর হইতে যন্ত্রণান্চক গো-গো শব্দ 
নিঃসারিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সেই স্থানে 
মুচ্ছিত হুইয়! পড়িপ। 

জীবিত মন্তষ্যের মধ্যে তাহারই সহিত রহস্যময়ী 
মিস্‌ ডেথের সেই প্রথম সাক্ষাৎ! চালিচ্যাট কি 
কুক্ষণেই সেই কক্ষে চুবি করিতে আসিয়াছিল! 
সেই ভ্যঙ্কর মুদ্তি দেখিয়া সে তয়ে অচেতন হইয়া 
পড়িয়া রহিল। 

ুচ্ছাভঙ্গ হইলে চা চ্যাট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া 
সতয়ে চারি দিকে দৃষ্টিপাত কবিল। সে দেখিল_ 
একখানি কৌচে শয়ন করিযা আছে, তাহার উভষ 
হস্ত শৌহশৃহ্ঘলে আবদ্ধ! ছুই তিন মিল্ট সে 
কোন কথা স্মরণ করিতে পারিল নাঃ তাহার ধারণ। 
হইল-_সেখানে সে চুরি করিতে আসিগা পুলিশের 
হাতে ধর! পড়িয়াছে ; সে হাতকড়ির দিকে চাহ্যা 
বিকৃত স্বরে বলিল, পপুলিশ বাবা! আমার হাতে 
লোহার বালা পরাইয়াছ দে।খতেছি; তোমার ত 
থুব সাহস! এ বড় কঠিন স্থান, এখানে মেয়ে 
মাছষের ঘাড়ে মড়ার মাথা! সেই মাথা হইতে 
বক্তৃতা বাছির হয় !--যদি তুমি তাহা দেখিতে 
পাইতে, তাহা হইলে এখানে আসিয়া আমাকে-_ 

এই পর্যন্ত বলিয়াই সে পাশের টেবিলের দিকে 
ফিরিয়া চাছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাধার বাকুরোধ হুইল; 
কারণ সেই টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারে সে 
পাহারাওয়াল'র পরিবর্ডে লোহিত পরিচ্ছদধার্ণী 
সেই ব্কিট মৃষ্তি দেখিতে পাইল; সেই- শুন নর- 
কপাল, কিন্তু অক্ষি-কোটরের ভিতর দুইটি উজ্জল 
চক্ষে! উভয় চক্ষুর নিনিমেষ দৃষ্টি তাহার মুখের 
উপর স্থাপিত । উন্মুক্ত মুখবিবর হইতে অস্ি 
বিকট হাশ্য উদদিগরিত হইতেছিল $ কিন্তু রমণীর দেহ 
সম্পূর্ণ স্থির, যেন সে কাঠের পুতুল! 

চালি সেই বিফট মৃত্তির দিকে চাহিয়া আড় 


স্বরে বলিল, ৭ওরে বাবা রে। এখনও যে সেই 
চেহারা! আমি ভাবিয়াছিলাম, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন" 
দেখিতেছিলাম, কিন্তু এ তস্বপ্ন নয়? ছায়ামুর্তিও 
*য়! তবে কি পেতনী আসিয়া আমার ঘাড়ে 
চাপিল?-_ছু-মুখো সাঁপ, লাল ইছুর, সবুদ্ধ জলহস্তা 
- আরও হরেক রকম উতৎকট জানোয়ারের কথা 
শুনিযাছি, কিন্তু জ্যান্ত মেয়েমানুষের মাথা মড়ার 
মাথার খুলি দিয়া তৈয়ারী--এমন অডভুত জানোয়ারের 
কথ| কখন শুনি নাই, আজ নিজের চোখে তাহা 
দেখিতেছি !-কে ম| তুমি? পেত.নী, শাখ.নী, না 
মাদী দালনো ?” 

মড়ার মাথার খুলির ভিতর হইতে কথ বাহির 
হইল, সে স্বর অতি মধুর । (৩ 171109409] 
৮০1০০ )-্রমণী বলিল, “তুমি কি বোক1!- 
আমার মুখের এটা মুখোঁস, তাহ বুঝিতে পারিতেছ 
না?” 

চ্যালি চ্যাট এবার সাহস প|ইয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে 
সেই নারীব মুখের দিকে চাহিল। সে বুঝিতে 
পারিল্স--তাহীব মস্তক হইতে চিবুক পধ্যস্ত যে 
আবরণে আবুন্ঃ তাহা৷ কাগজনির্শিত মুখোস ভিন্ন 
অন্ত কিছুই নহে? দীতগুলিও কৃত্রিম। আক্ষি- 
গহ্বরের সম্মুখে দুইটি গোলাকার ছিদ্র, তাহার 
ভিতব হইতে উজ্জল চক্ষু ছুটি দেখা যাইতেছিল। 

চাঁলি চাট বলিল, “তোমার মুখে ওটা মুখোস ! 
--তবে তুমি পেত,নী-টেটুনী নওঃ স্ত্রীলোক ? তুমি 
আমাকে ভয় দেখাইয়! মারিয়! ফেলিবার জোগাড় 
করিয়াছিলে | তুমি ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষ্‌ দেখিতেছি ! 
আমি এখানে একটু বিষয়-কর্দের সন্ধানে আসিয়া 
তোমার পাল্লায় পড়িয়া গিয়াছিলাম! কিন্ত 
তোমার মতলবটা কি শুনি?আমাকে ভয় 
দেখাইয়া কেবল অজ্ঞান করিয়াই ছাড় নাই, হাতে 
লোহার বাঁলাও পরাইয়াছ দেখিতেছি !” 

মুখোসধারিণী পূর্ব মৃদুম্বরে বলিল, “তুমি 
বুঝি চোর ? কিন্তু তোমার কায কর্ম দেখিয়া যনে 
হইতেছে--চুরি-বিগ্ভায় তুমি শিক্ষানবীশ | এখনও 
পাকা হইতে পার লাই ।” 

মুখোসধারিনীর কথা শুনিয়া চাঁলি বুঝিতে 
পারিল রমণী--তরুণী, এবং সম্ভবতঃ ুন্দগী ; কিন্ত 
সেই ভীষণ মুখোসের দিকে চাহিয়া তাহার মন 
বিতৃধণয় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা 
হুইতেছিঙ-_মুখোশট| তাহার মুখ হইতে খুলিয়া 
লইয়া! দুরে নিক্ষেপ করে, কিন্তু রমণী তখনও পিস্তল 
ত্যাগ করে নাই। উঠিয়া ভাছার সম্মুখে যাইতেও 


কৃতান্তের দপ্তর 


গালির সাহস হইল ন।। সে বিনীত ভাবে বলিল, 
মিল, তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। জীবনে আজ 
এই প্রথম আমি চুরি করিতে আসিয়াছি। বাড়ীতে 
আমার স্ত্রী আছে, আর আছে গুটিব ওক কাচ্চা- 
বাচ্চা ) অথচ তাহাদিগকে খাইতে দিতে পারি-_- 
ঘরে সেরকম সংস্থান নাই। এইঞন্ত আমি বড় 
অভাবে পড়িয়াই এই অপকর্ম্মটা___” 

মুখোসধারিণী “বাধা দিয়া বলিল, “চুরি করিতে 
আসিয়াছিলে, ধরা পড়িয়া এখন মিথ্যা কথ৷ 
বলিতেছ? তৃমি এক সপ্তাহ পূর্বেবে পেন্টনৃভিলের 
কারাগার হইতে যুক্তিলীভ করিযাছ। চুরি করিয়া 
জেল খ!টিয়াছিলে ; অথচ বলিতেছ অভাবে পড়িযা 
এই প্রথম চুরি করিতে আসিযাঁছ !-_মিথ্যাবাদী 1” 

চালি এ কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না, 
মিথ্যা কথ! ধরা পড়ায় সে লক্জিত হুইযা মুখ 
নামাইল। সে বুঝিতে পাখিল- এই রমণীকে মিথ্যা 
কথায় প্রতারিত করা তাহার অসাধা। ভয়ঙ্কর 
চতুর যেয়ে-মান্ষ | 

চালিকে নীরব দেখিষ! রমণী বলিল, মিথ্যা 
কথায় আমাকে তুলাইবার চেষ্টা করা নিশ্ষলঃ 
তৃঘি যখন মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিলে--সেই সময 
আমি তোমার পকেট হাতড়াইয়। তোমার 
কারাগারের লাইসেন্স ( 179:1501. 1109106. ) 
দেখিয়াছিলাম। এই জন্তই আমি তোমার হাতে 
ছাতকড় দিয়াছিলাম।” 

চলি বলিল, “খুব ভাল কবিয়াছ মিস্ঃ খাসা 
কাষ করিয়া ।' তোমার যা খুনী করিতে পার। 
বোধ হয় আগেই পুলিশে খবর দিয়াছ। তা থানার 
গারদে প্রবেশ করিতে আমাব আপত্তি নাই। 
তোমার ত্র যুত্তি দেখিয়া আমার অস্তরাম্মা তয়ে খাবি 
খাইতেছে । এখান হইতে যেখানে হউক সরিয়া 
পড়িতে পারিলেই বাঁচি ।” 

রমণী বলিল, “তোমার নাম চালি এভোয়ার্ড ।-_ 
আমার একথ| সত্য নহে কি? 

চাঁলি সবিশ্ময়ে বলিল, তুমি ত সোজা মেয়ে- 
মানব নও ? আমার নাম পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছ ! 
হা, উহাই আমার নাম বটে, কিন্ত সকলে অ'মাকে 
চাল্সি চ্যাট বলিয়া ডাকে । তোমাকে 
বলিতেছি--এখানে আসিয়া তেমন কোন দামী 
জিনিস ন! দেখিয়া মন ভারি দমিয়া গিয়াছিল। 
এখানে আসিয়৷ ক্যারি করিয়াছি ।” 

রুমী বলিল, "ছা, সেই রকমই মনে হইতেছে । 
তুমি বোধ হয় জান--আমি পুলিশ ডাকিয়া তোমাকে 
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তাহাদের হাতে জিদ্বা করিয়া দিলে তোমাকে ছুইটি 
বৎসর কারাগারে বাস করিতে হইবে। ছুই 
বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড |_-বুঝিতে পারিয়াছ ?” 

চালি চঞ্চল স্বরে বলিল, “হা, আমার তাহ! 
জানা আছে। ছুই বৎসর কারা-যস্ত্রণা ভোগ করা 
কষ্টকর বটে, কিন্তু তোমার এঁ বিকট মুখোসের 
দিকে চাহিয়া তাহা অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণা ভোগ 
করিতেছি । তোমার এ মুখোস ত্যাগ কর মিস্‌!” 

রমণী উঠিয়া দাড়াইল, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 
“দেখ বন্ধু। আর কিছু দিন পবে আমার এই 
মুখোস ধারণের প্রয়োজন হইবে না; এই মুখোসের 
চাঁপে আমার মগজ গরম হইয্মা উঠিয়াছে।” 

চালি বলিল, “আর তোমার এ বিকট চেহারা 
এবং উত্কট মুখভঙ্গি দেখিয়া! আমার আত্মাপুরুষ খাবি 
খাইতেছে। ভয় দেখাইয়| আর আমাকে কাহিল 
করিও না মিস্‌! তোমার এ রূপ সংবরণ কর।” 

ডায়েন৷ টেম্পল সেই কক্ষের এক কোণে 
সংরক্ষিত একটি কাবোর্ডেব নিকট উপস্থিত হইল, 
এবং মুখ ঢাঁকিয়া সেই ভীষণদর্শন মুখোসের পরিবর্তে 
কৃষ্ণবর্ণ একটি সাধারণ মুখোস মুখে আটিয়া দিল। 
সেই মুখোসে তাহার ললাট হইতে লোহিত অধরের 
উর্ধদেশ পর্য্স্ত আবৃত হইল। 

ডায়েনার মুখে সেই নূতন মুখোস দেখিয়া চাল 
চ্যাট বলিল, “হা, এখন তোমাকে অনেকটা 
মাষের মত দেখাইতেছে বটে! আমি পুরুষ 
মানুষ, গোপনে হঠাৎ তোমার ঘরে প্রবেশ 
করিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া__ স্ত্রীলোক তৃষ্ষি, 
তয়ে তোমারই মৃচ্ছা। হইবার কথা) কিন্ত 
তুমি এরকম বিকট চেহারায় আমার সম্মুখে আমলে 
যে, ভষে আমিই অজ্ঞান হইলাম | তোমার সেই 
মুখোসটা চোরকে তয় দেখাইবার জন্যই রাখিয়া 
বুঝি? এ রকম জিনিষ আমি আর কখনও 
দেখি নাই |» 

ডায়েনা বলিল, “আমাকে ভয় দেখাইয়া 
বিচলিত করিতে পারে--এরূপ সামগ্রী পৃথিবীতে 
নাই। ভয় আর আমার কাছে ঘেসিতে পারিবে 
না, কারণ আমার মৃত্থ্ুর পরোয়ানা! পূর্য্বেই বাহির 
হইয়! গিয়াছে ।” 

চালি চ্যাট সবিস্ময়ে বলিল, “তোমার মৃত্যু 
পরোয়ানা বাহির হইয়া! গিয়াছে !_-এ কথার অর্থ 
কি--মিস্? তুমি এমন কি অপরাধ করিয়াছ যে, 
ভোমার প্রাণণণ্ডের আদেশ ? কাহাকেও 
সাবাড় করিয়াছ না কি?” 
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ডায়েন| হাসিয়৷! বলিল, “না, তোমার অন্মান 
সত্য নয়; তথাপি এইযাত্র জানিয়৷ রাখস্আর 
তিন মাসের মধ্যেই আমাকে মরিতে হইবে। 
আমার আয়ু শেষ হইতে আর তিন মাস মাঝ 
বাকি! চালি এডোয়ার্ডনঃ তুমি কি বুঝিতে 
পারিতেছ না-্প্যে আর তিন মাসের অধিক বাচিবে 
না, তাহার আশ] ভয় প্রভৃতি কিছুই থাকিতে পারে 
না? আমি এখন পরলে।কের যাত্রী--আমার 
নিকট সকলই সমান। আমি টেলিফোনে থানায় 
সংবাদ দিলেই পুলিশ আসিয়া তোমাকে গ্রেন্তার 
করিয়| লইয়া যাইত ।৮ 

চাঁলি মাথা নাড়িয়৷ বলিল, “হা, তাহা হইলে 
আমি দুঃখিত হইতাম বটে, কিন্ত তোমার অবস্থার 
কথা শুনিয়া তাহ! অপেক্ষা আমি অনেক বেশী 
দুঃখিত হুইলাম। তোমার যে বিপদের আশঙ্কার 
কথা বলিলে, তাহার তুলনায় আমার ছুই বৎসরের 
কারাবাল নিতান্ত তুচ্ছ মনে হইতেছে মিস্‌! তুমি 
কি সত্যই বিশ্বাম কর--তিন মাসের মধ্যেই শি্গ। 
ফুঁকিবে ৮ (59৩ 45 £0911% €০ 09৪ ০৪ 10 
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ডায়েনা টেম্পন বলিল, “ইংলগ্ডের সর্বপ্রধান 
বিশেষজ্ঞ এই কথাই বলিয়াছেন ।” 

চালি ডায়েনা! টেম্পলের বিপদের কথ! শুনিবার 
জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে ভায়েন! সকল কথাই 
তাহীর নিকট প্রকাশ করিল। চালির মত একটা 
এপরিচিত নগণ্য তঞ্চরকে সেই সকল কথা বলিতে 
সে বিশ্দুমাত্র সঞ্ষোচ বা কুঠ! বোধ করিল না !-_ইহা 
বিচিত্র বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু নারীর চরিত্র 
দুর্ব্বোধ্য রহস্তে পূর্ণ! 

যেদিন সার এরমণ্ড কেণ্ট ডায়েন! টেম্পলের 
হবদ্রোগ পরীক্ষ! করিয়।-সে আর ছয় মাসের 
অধিক কাল জীবিত থাকিবে না--এই অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই ডায়েনা 
যাহা খুনী তাহাই করিতে আরম্ত করিয়াছিল; 
কোন বিষয়েই তাহার কু ছিল না। গে আশা 
ভয় ত্যাগ করিয়াছিল; কাহারও প্রতি তাহার 
ন্েহের আকর্ষণ ছিল নাঃ কাহারও প্রতি ঘ্বণাও 
ছিল ণা। ছয় মাসের ষধ্যে সকলই শেষ হইবে 
ভাবিয়া মনুষ্য-বদয়ের সকল ভাবের উত্ম সে 
স্বেচ্ছায় সমূলে উৎ্পাটিত করিয়াছিল। তাহার 
হবায়-নিছিত ভাবধারা শুফ হুইয়াছিল। তাহার 
হদয় মক্ুবৎ নীরস হইয়াছিল। লীভ.সে প্রত্যাগযন 
করিবার জগ্ত আর তাহার আগ্রহ হইল না? ইয়র্ক- 


দীনেন্্রত্্রস্থাবলা 


সায়ারে তাহার যে সকল বন্ধু বা প্রিয়জন ছিল, 
তাহাদিগকে সংবাদ জানাইতেও তাহার ইচ্ছা 
হইল না। তাহার হাতে তখনও যাহা 
কিছু সঞ্চিত ছিল--তাহা ব্যয় করিয়া সে একটি 
অট্রালিকার এক অংশে একখানি নুঙ্জিত কুঠুরী 
ভাড়া করিল। চাঁলি চ্যাট ষে দিন চুরি করিতে 
গিয়া তাহার হাতে ধরা পড়িল, তাহার দুইদিন 
পূর্ব্বে ডায়েনা ফুল্হাম রোড দিয়! যাইতে যাইতে, 
তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিমগুলি__-বাকি ছয"মাস 
কাল-কি ভাবে অতিবাহিত করিবে, তাহা স্থির 
করিয়া ফেলিয়াছিল। 

পথ দিয়া চলিতে চলিতে একখানি সাহায্য- 
প্রার্থনার প্লাকার্ড দেখিয়া! সে মুহ্র্ধমধ্যে ভবিষ্যত 
কর্তব্য স্থির করিয়াছিল। লগ্ুনের একটি হ'স- 
পাতালের নিরাশ্রয় রোগীগণের চিকিৎসা ও শুশ্রাধার 
জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, গ্র্যাকার্খানিতে 
সেই অর্থের সাহায্য-প্রার্থনা নিবেদন করা হুইয়াছিল। 

ডায়েনা টেম্পল দেখিল- হাসপাতালের 
কর্তৃপক্ষ এই কার্ধের জন্ত জন-পাধারণের নিকট 
পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড সাহায্য প্রার্থণ। করিয়াছেন। 
ডায়েনা যে পথে চলিতেছিল-_সেই পথের ধারেই 
হাসপাতালটি অবস্থিত । হারপাতালের একটি কক্ষে 
একটি ক্ষীণকায়, বিবর্ণমুখ জীর্ণ বোগী বসিযা ছিল। 


রোগীর বয়স অল্প, একখানি চেঞারে বসিয়া সে 


একবিন্দু বৌদ্র উপভোগের জন্য ব্যাকুলতা 
প্রকাশ করিতেছিল। 

লেই দিনই ডায়েন! টেম্পলের অস্তিত্ব বিলুপ্ঝ 
হইল, কেহই আর তাহার সন্ধান পাইল না; 
তাহার পরিবর্তে রহস্যময়ী মিস্‌ ডেথের আবির্ভাব 
হইল| নিশ্চেষ্ট ও অসহায় ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করিবার জন্ত অপেক্ষা না করিয়া স্পার্ধাভরে 
প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সে 
প্রস্তুত হইল। সে ইফর্কসায়ার-বাসিনী তরুণী, 
বাস-পল্লীর প্রতি তাহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। 
তাহার মনে পড়িল--তাছার স্ায় সহ সহত্র 
নিরুপায় রুণ্না নারী, ভগ্রদেহে বিভিন্ন কঙ্গ-কারখানায় 
পরিশ্রম করিয়া অতি কষ্টে উদনরান্নের সংস্থান 
করিতেছে, এবং রোগ-যন্ত্রণায় নিঃশবে প্রতিদিন 
মৃত্যুদ্বারে অগ্রপর হইতেছে) তাহাদিগকে সাহাধ্য 
করিবে তাহার্দের মুখের দিকে সহাচভূতিভরে 
চাহিবে--এরূপ লোক কেহই নাই। নিজের 
অবস্থা দিয়! সে তাহাদের অসহায় অবস্থা! হাদয়জ্ম 
করিতে সমর্থ হইল। 


কৃতাস্তের দপ্তর 


ডায়েনা স্থির করিল--সে তাহাদের সাহায্যের 
জন্যই জীবনের অবশ্ষষ্টি দিনগুলি উৎসর্গ করিবে ) 
কিন্ত এই উদ্দেশ্টে সে যে পথ নির্বাচিত করিল-- 
তাহা বিপদপূর্ণ, বিদ্বসঙ্কুল। সেই পথে একাকী 
অগ্রসর হইয়া কৃতকাধ্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না) 
একজন উপযুক্ত সহযোগীর অভাব অনুভব কবিয়। 
সে নিরুৎসাহ হইয়।ছিল সেই সময় চালি চ্যাট্রকে 
হাতে পাওয়ায় তাহার এ?টু সাহম হইল। 
তাকে পরীক্ষা করিবার ভুন্য তাহার আগ্রহ হইল। 
তাহার কঠোর সন্কল্প নাধনে চার্লি তাহাকে সাহায্য 
করিতেও পারে (17011)6 9:0০ 99০] 6০ 1761 
1) 1১61 [0160৫,) ভাবিয়া ভায়েনা তাহার 
বিস্ময়-বিহবল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। 

দুই এক মিন্টি নিস্তব্ধ থাকিয়া চলি বলিল, 
“দেখিতেছি তুমি জীবনে হতাশ হইয়াছ মিস্‌! 
কিন্তু ডাক্তারদের সকল কথাই কি ঠিক? 
ত'হাদেরও ত ভুল হয়; তবে তুমি আর কয়েক 
মাস পরে নিশ্চয়ই মরিবে--ইহ1! কি করিয়া বলিতে 
পার? তোম!কে ত রোগ। দেখাইতেছে না বরং 
বেশ নুস্থ বলিয়াই মনে হইতেছে ।” 

ডায়েলা ঈষৎ হাসিয়া অন্য কথ! পাড়িল। সে 
চাঁলিকে বলিল, “কত দিন হইতে তৃমি চুরি ব্যবসায় 
আরম্ভ করিয়াছ ?” 

ভায়েনার প্রশ্নে চালি ঈষৎ চঞ্চল হইয়৷ উঠিল। 
তাহার আত্মসম্মনে আঘাত লাগিল। “কত দিন 
হইতে চুরি করিতেছ'--এ কথা গিজ্ঞাসা করিলে 
চোরেরও বাগ হয়। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল-_ 
রাগ করিয়া ফল নাই। সে তখন সেই অদ্ভুত- 
প্রকৃতি যুবতীর করতলগত ; এতগ্চিম্ন যুবতীর 
প্রাধান্ত ও শ্রেষ্ঠতাও তাহার অস্বীকার করিবার 
উপায় ছিল না। চাগি অল্প কাশিয়। গলা পরিষার 
করিয়া বলিল, “একটা কথ! আমাকে সরল ভাবে 
বলিবে মিস 1--তুমি আমাকে ছাড়িয়! দিবে. না, 
জানিতে চাই। যদি তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, 
তাহা হইলে তোমার গু কথ! আমি কাহাকেও 
বলিব না, তাহা আমার পেটেই থাকিবে) কিন্ত 
যদি আমাকে পুলিশে দাও, তাহা হইলে আমি 
হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিব।” (11111 911 006 1১089.) 

ভাঁয়েন! এখন মিস্‌ ডেখ,। সে স্থির দৃষ্টিতে 
চালির মুখের দিকে চাহিয়। মুহ্র্তমধ্যে সম্বল স্থির 
করিল। সে উঠিয়া অদুরবর্তী ডেক্সের সম্মুখে 
উপস্থিত হইল, এবং একখানি সাদা কাগজে কয়েক 
ছত্রে কি লিখিত চার্পির নিকট ফিরিয়া আসিল। 


১৩ 


সে গন্ভীর ভাবে চার্সিকে বলিল, আমি 
তোমাকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তত আছি; কিন্ত 
ভবিষ্যতে বিশ্বাসঘাতকত। করিতে না পার-- 
সে জন্য আমাকে আত্মরক্ষার ব,বস্থা! করিয়া রাখিতে 
হইবে ।-_-আমি তোমাকে যে একরারনামা দিতেছি 
--তাহাতে তুমি নাম স্বাক্ষর করিবে, আর তাহাতে 
অঙ্কুলি-চিহও দিবে । তাহার পর অঙ্গীকার করিবে - 
- আমার সাহায্যের জন্ভ তোমাকে ডাকিলেই তুমি 
আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে ।”--সে সেই 
কাগজখানি চার্লি র হাতে দিল। 

চালি একরারনামাখানি মনে মনে পাঠ করিয়। 
নিনিযেষ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। এক- 
রারনামায় লিখিত ছিল-সে চুরি করিবার উদ্দেশ্তে 
এদিন ৭নং ব্ল্যান্টায়ার &ডিওতে প্রবেশ করিয়া- 
ছিল, এবং চুরিই তাহার পেশ! ।--চ!লি আতঙ্ক- 
বিহ্বল-দৃষ্টিতে ডায়েনা অর্থাৎ্ৎ মিস্‌ ডেথের মুখের 
দিকে চাহিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, “মিস্‌, তুমি 
খুব চতুর; কিন্ততৃমি যে সর্তে এই একরারনামা 
আমাকে দিয়া সহি করিয়া লইতে চাহিতেছে-- 
তাহাই যে অপরাধজনক কাঁষ_ইহা কি বুঝিতে 
পার নাই ?” 

মিস্‌ ডেথ বলিল, “আমি তাহা! জানি; কিন্ত 
তাহা আমি গ্রাহহ করি লা। তিন মাসের অধিক 
কাল যে জীবিত থাকিবে না, সে সকল বিষয়ই 
অগ্রাহ করিতে পারে। আমি দীর্ঘকাল জীবিত 
থাকিলে তবিষাতে খ্যাতি প্রতিপত্তি, সম্মান লাভ 
করিতে পারিতাম ; কিন্তু সেই সকল স্বপ্র এখন 
ভাঙ্গিা গিয়াছে । ( 0099 ৫162709৪81৩ 
০৮০7 70৮, ) এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি এক 
বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হইতে পারি।” 

চাঁলি উৎ্লাহ ভরে বলিল “সেই বিষয়টি কি, 
মিস্‌?” 

মিস্‌ ডেথ বলিল, "যাহাতে তুমি কোন দিন 
কৃতকাধ্য হইতে পারিবে না। এই অল্প দিনের 
মধ্যেই আমি বিখ্যাত দস্যু হইতে পারি। হাঃ 
অপরাধের গুরুত্বে আমি সকল অপরাধীকে 
ছাঁড়হিয়! উঠিতে পারি।” 

চালি চ্যাট, উৎসাহ ভরে শিস্‌ দিয়া বলিল, 
“মিম, একটা কলম দাও, একরারনামায় সহি করিয়া 
দিই। ওবিবয়ে আমি তোমাকে প্রাণ খুলিয়া 
সাহায্য করিতে পারিব। তবে বখ্রাদারীটা কি 
তাবে চলিবে--তাহাই আগে জানিতে ঢাই) 
আধা-আর্ধি না দশ আনা ছয় আন1? তোমার 


১৪ দীনেন্্র-গ্রন্থাবলী 


মাথার আর আমার হাতের কস্রৎ--এই দুইটি 
একসঙ্গে ভুটিলে-_” 

মিস্‌ ডেথ বলিল, “অত ব্যস্ত হইও না। আমার 
তেমন তাড়াত।ড়ি নাই; ভবিষ্যতে কখন তোমার 
সাহায্য লইবার প্রয়োজন হুইতেও পারে-_কিন্ত 
তোমাকে সেজন্য হাতের কস্রৎ দেখাইতে হইবে 
না| আজ তুমি এখানে আসিয়| যাহ! দেখিলে ও 
শুনিলে--তাহা ঘি কাহারও নিকট প্রকাশ কর-_ 
তাহা হইলে আমি তোমাকে খুন করিব) হা, 
একদম্‌ সাবাড় ! তোমাকে খুন করিয়া ধর! পড়িলে 
আমার ফাসি হইবে--এরপ আশঙ্কার কারণ নাই ! 
কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে তাহার অপর।ধের 
বিচার শেব হইয়া ফাসি হইতে এদেশে তিন মাস 
অপেক্ষা কম সময় লাগে নাঃ সুতরাং তোমাকে 
খুন করিয়া ফাসি হইবার পূর্বেই রোগে আমার 
মৃত্যু হইকে। তোমাকে খুন করিতে আমার 
কোন অসুবিধা হইবে না--তাহা বোধ হয় এখন 
বুঝিতে পারিয়াছ?” 

চালি মিন্‌ ডেথের কথ। শুনিয়৷ ভযে ঘামিয়া 
উঠিল। সে শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত দুইখানি তুলিযা 
কপালের ঘাম মুছিয়৷ আড়ষ্ট স্বরে বলিল, “না, মিস্‌! 
আমি এ সকল কথা কাহাকেও বলিব না। অনেক- 
গুলি কুপোধ্য লইয়া আমার সংসার; আমি 
মরিতে পারিৰ না। তুমি 'যাহাকে [জিজ্ঞাসা 
করিবে-সেই বজ্বে_চালি চ্যাটের একটু 
হাতটানের অভ্যাস আছে বটে, (1085 £90016 ৪ 
৮1) কিন্তু তাহার পেটের ভিতর ডুবুরী নামাইয়া 
দিয়াও কেহ পরের কথ। খুঁজিয়া বাহির করিতে 
পারে পা। আমি অনেক বার পরের ঘরে 
ঢুকিয়াছি বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোথাও মনের মত 
দাও মারিতে পারিলাম না !” 

মিস্‌ ভেথ বলিল, “আমি তোমাকে বিশ্বাস 
করিব বটে, কিন্তু যদি তুমি আমার আদেশ পালন 
না কর--সে কথা শেষ না করিয়া পিস্তলটা 
চালির কপালের উপর তুলিয়া ধরিল। 

চালি কাতর ভাবে বলিল, "আমার কথ 
অবিশ্বাস করিও না মিস্‌! খুনোখুনীতে দরকার 
কি? তোমার হুকুম তাষিল করিতেছি ; এক কলম 
কালী দাও।” 

মিদ্‌ ডেথ তাহাকে একটি ফাউশ্টেন পেন্‌ 
দিলে চালি একরারনামার নীচে নাম খ্বাক্ষর করিল; 
তাছার পর্‌ যিস্‌ ডেথ চিমনি হইন্তে একটু ঝুল 
লইয়া চাঁপির তৈলাক্ত হাতে দিলে সে তাহা বুড়া 


আঙ্গুলে ঘষিয়া সেই কাগজে আঙ্গুঙ্গের টিপ, 
দিল। 

মিন্‌ডেথ বলিল, প্উত্তম) তোমাকে যখন 
ডাকিব--তখনই আমার কাছে আসিতে হইবে-_ 
ইহা স্মরণ রাখিও |” 

সে চার্লির হাত হইতে হাতকড়ি খুয়া লইলে 
চা্গি আড়ষ্ট হাত ডলিতে লাগিল। মিস্‌ ডেখ 
দুইখানি ব্যাঙ্কনোট চালির হাতে দিয়! বলিল, "তুমি 
অভাবে পড়িয়া চুরি করিতে আসিয়াছিলে ; এই 
টাকাগুলি লইয়া যাও, নূতন পোষাক কিনিও। 
তুমি এখন যেখানে আছ, সেই বাসা ছাড়িয়া দিয়া 
এই পাড়ায় বাঁসা লইবে; তাহা হইলে আমার 
প্রয়োজন হইলেই তোমার দেখা পাইৰ। যদি 
তুমি আমার সকল আদেশ পালন কর--তাহা 
হইলে টাকার অভাবে তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে 
না। আর তোমাকে চিরজীবন ধরিয়াও আমা 
আদেশ পালন করিতে হইবে ন'$ তিন মাস মাত্র । 
তাহার পর আর তোমাকে এই চুক্তিতে আবদ্ধ 
থাকিতে হইবে না।” 

চালি চ্যাট আগ্রহভরে শোট দুইখানি লইয়া 
মাথা চুলকাইতে লাগিল; শেষে স্তসভিতভাবে 
ডায়েনার মুখের দিকে চাহিয়া, মাছের মত খাৰি 
খাইতে লাগিল। (1015 00090 58190 1110 ৪ 
291), ) 

কয়েক মিনিট পরে তাহার মুখে কথা ফুটিল। 
সে আড়ষ্ট স্বরে বলিল, “মিস্‌ যদি কখন তোমার 
কোঁন বিপদ ঘটে--তাহা হইলে তোমার এই অধম 
গোলামকে স্মরণ করিও ! চাঁপি চ্যাট পরের 
জিনিস হাতাইতে কুত্তিত হয় না বটে, কিন্তু সে কখন 
কথার খেলাপ করে না। আমি বাসা বদল করিয়াই 
তোমাকে পত্র লিখিব।” 

মিস্‌ ডেথ বলিল, «না, এ কাধ্যটি করিও না) 
কখন চিঠিপত্র লিখিয়! বিপদের পথ পরিফ্ণার করিও 
না। দরকার হইলে, তোমার যাহ! বলিবার থাকে 
টেলিফোনে বলিবে ।--আমার টেলিফোনের নম্বরটি 
জানিয়। রাখ। হয় ত শীগ্রই তোমাকে ডাঁকিতে 
হইবে ।” 

চালি বলিল, “তোমাকে কি বলি ভাকিব ?” 

ডায়েন৷ বলিল, “আমাকে মিস্‌ ডেথ বঙগিয়। 
ডাকিবে; এখন আমি এ নামেই পরিচিত 
হইব ।” 

চালি বলিল, “মিস ডেথ! হা, যমের মতই 
তুমি ভয়ানক ; আমাকে সাবাড় করিয়াছিলে আর 


কৃতান্তের দণ্ড ১৫ 


কি! এযাজ্রা ঝাচিলাম বটে, কিন্ত তোমার পাল্লায় 
পড়িয়া কত দিন নিরাপদ থাকিব--তাহা' আমার 
অনুমান করিবার শক্তি নাই ।” 


দ্বিতীয় পর্বৰ 
বুনো ওল এবং বাঘ। ফ্েঁতুল 


মিসেস্‌ হারনার অনেকগুলি ক্লাবের যালিক। 
সেই সকল ক্লাবের মধ্যে র. ড্রাগন ক্লাব্টী 'প্রধান। 
এই ব্যবসায়ে সে বহু অর্থ উপাজ্জন করিত। 

সন্ধার পর যুবক যুবতীর! দলে দলে সেই ক্লাৰে 
আসিতে লাগিল, তাহাদের প্রায় সকলেরই ছন্মবেশ, 
মুখে মুখোস। মিসেস হারনার দ্বারের অদূরে 
একখানি চেয়ারে বলিয়া মিষ্টি হাসি হাসিয়া 
তাহাদের অভ্যর্থনা! করিতেছিল। তাহার মাথার 
চুল অধিকাংশই পাকিয়া গিয়াছিল। সৌধ্য মৃ্তি, 
মুখে প্রসন্ন হাসি। তাহার মুখ দেখিলে মনে হয় 
মাতৃভাবে তাহার হ্ৃবদয় পূর্ণ, তাহার নেহ-মমতার 
সীমা নাই! কিন্তু লগ্ুননগরী রাক্রিকালে কিরূপ 
ভয়াবহ স্থান হইয়। উঠে, তৎসন্বন্ধে মিসেস্‌ হারনারের 
অসামান্য অভিজ্ঞতা ছিল; মেষে সকল কুকর্ম্নের ও 
পাপের গ্রশয় দান করিত--অনেক ভীষণগ্রকৃতি 
নরপিশাচ সেই সকল অপরাধের ধারণাও করিতে 
পারিত না! কোন নূতন লোক তাহ'কে দেখিলে 
মনে করিত--ফে কোন ধর্মযাজকের পত্রী; অথবা 
কোন পানদোষ নিবারিণী সভার অধিনেত্রী। তাহার 
মুখে মধু, বুকে বিষ ! 

মিসেস্‌ হারনার সন্তান্তবংশীয় যুবক-ুবতীগণকে 
নান! গ্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে মুঠায় 
পুরিত, এবং নান! ভাবে তাহাদিগকে শোষণ 
করিত। এই কার্ষ্যে সে ষে সকল ব্যক্তিকে দালাল 
নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মর্টি লেন 
প্রধান। সে মিসেস্‌ হারনারের দক্ষিণ হস্ত। 

মর্টি লেন সেই নৈশ ক্লাবে নাচের আয়োজন 
লইনা ব্যস্ত ছিল। ক্লাবে তখন বহুসংখ্যক নর- 
নারীর সমাগম হুইয়াছিল। যুবক যুবতীরা কত 
রকম ছন্সবেশে উপস্থিত হুইগ্নাছিল, তাহার 
সংখ্যা নিরুপণ করা কঠিন | কেহ চীনাম্যান, কেহ 
আরব সেখ, কেহ রাখাল, কেহ দরবেশ, কেহ 
সন্ন্যামীর ছল্পবেশে সেই মন্রলিলে যোগদান 
করিয়াছিল। ক্রমে ব্যাও বাঁজিয়া উঠিল, অন্ত দিকে 


মদের বোতল খুলিবার ফটাফটু শব্ধ । ন্ফর্টিকপাত্ 
কাণায় কাণায় স্ুধায় পূর্ণ হইতে লাগিল। সেখানে 
বেআইনি ভাবে মদের শোত বহিলেও মিসেস্‌ 
হারনার স্বয়ং সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করিত। 
(000 211 0১০ 16801581911 101 0086 ) 

অতঃপর নাচ আরম্ভ হইল। ,একদল যুবতী 
চীনদেশীয়। নর্তকী সাঙ্জিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। 
সেই সময় একটি দীর্ঘদেহ কশ যুবক মর্টি লেনের 
সম্মুথে আসিয়া হাসিয়া বলিল, “কি ছে মণ্টি, কেমন 
আছ? খাসা নাচ চলিতেছে যে! বেশ স্ফুণ্তিতে 
আছে।” 

মর্টি হাসিয়া বলেল, “আরে গ্রীস ষে। এসো, 
এসে, বহুকাল তোমার সঙ্গে দেখা নাই; পথ 
ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছ না কি? বমিবে 
না? মিসেস্‌ হারনার কি রকম আমোদ প্রমোদের 
আয়োজন করিয়াছেন--দেখিতেছ ত ?” 

গ্রীস বলিল, “হা, সেই ডাইনী মাগী মুখে মধু 
ঢাঁলিয়া খাসা কান্ত গুহাইতেছে ! পুলিশের চোখে 
ধুলা দিয়া বহুদিন হইতে একভাবেই কাটাইয়! দিল। 
ভারী চতুর মেয়ে-মান্তষ !” 

ম্টি লেন বলিল, “শামি কিন্তু ভাই তীহার 
নিন্দা করিতে পাবিব না, তাহাকে সাহায্য করিয়া 
ছু' পয়স৷ রোজগার করিতেছি ।” 

গ্রীস বলিল, "আমিও ত তাহার বখরাদারি 
করি, কিন্তু তফাতে থাকি । কিন্তু তোমার মত 
আটপিঠে তুখোড় লোক অন্ত পথে চলিলে উদ 
অপেক্ষা অনেক অধিক উপাঞ্জন করিতে পারিত।” 

মন্টি লেন কথাটা চাপা দিয়া বলিল, “হঠাৎ 
আজ এখানে আসিলে ! কাহারও সঙ্গে গোপনে 
দেখা সাক্ষাতের কথা আছে নাকি ?” 

গ্রীস বলিল, “হা, একটি শিকারের সন্ধানে 
আসিয়াছি। জালের মাছ শন্রই ভাঙ্গায় তুলিবার 
আশা আছে !” 

মর্টি বলিল, “তুমি ভাগ্যবান পুরুষ, তোমার 
পেশাটি খুব লাভজনক । আইন খাটিয়া যাহা 
উপাঞ্জন কর, এই পেশার তুলনায় তাহা নিতান্ত 
তুচ্ছ। আইনের ব্যবসায়ে আজ কাল পেট ভরে না) 
ভাগ্যে একটা লাভজনক ব্যবসায় আরস্ত 
করিয়াছিলে 1” 

গ্রীস মর্টির সহিত আর কথা বলিবার অবসর 
পাইল না, সে ব্যগ্রভাবে দ্বারপ্রান্তে অগ্রসর হইয়া 
একটি দীর্ঘাঙ্গী পরমাসুন্দরী যুবতীর অভ্যর্থনা করিল। 
যুবতী একাঁকিনী সেই ক্লাবে উপস্থিত হুইয়াছিল। 


১৬ 


যে সকল যুবতী সেই ক্লাবে আলিয়া নাচের মজলিসে 
যোগদান করিয়াছিল--তাহারা সবপেই' আনন্দে 
উৎফুল্ল, যেন স্থখের তরঙ্গে ভাসিতেছিল; কিন্ত 
এই যুবতীর মুখ শ্নান, তাহার চক্ষুতে উদ্বেগের চিহ্ন 
পরিস্ফুট। তাহার ভাব-ভঙ্গি দেখিলে মনে হইত 
সে নিতান্ত বিপন্ন হইয়াই সেখানে আসিতে বাধ্য 
হইয়াছিল। $ 

গ্রীন সেই যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া 
বিনীততাঁবে বলিল, লেডি বাণার্ড, আমার সঙ্গে 
দেখা করিতে আপনাকে এখানে আমিতে হইয়াছে 
-এ জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতেছি। আপনি কি এখানে বসিবেন না? 
আমি এই মজলিসের এক প্রান্তে একটি স্থান বাছিয়। 
রাখিয়াছি ; সেখানে বসিয়া আমরা গোপনে নির্ববিদ্ছে 
সকল পগামর্শ শেষ করিতে পারিবঃ এমন কিঃ 
পেখানে আমাদিগকে কেহ দেখিতেও পাইবে না।” 

যুবতী উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে অস্ফুটস্ববে বলিন্, 
প্ধ্যবাদ। কেছ আমাকে দেখিতে পাইবাঁর পূর্বেই 
আমি এখানে গোপনে চলিযা আসিয়াছি। আমার 
স্বামীর বাড়ী ফিরিতে এক ঘণ্টা বিলম্ব হইবে, সেই 
স্বযোগে আমি আপনার সঙ্গে সকল কথা শেষ 
করিয়া বাড়ী ফিরিতে পারিব |” 

হয়র্টন গ্রীন হাসিয়া বলিল, “চমত্ক।র! 
আপনি খুব ভাল ফন্দী খাটাইয়াছেনু) চলুন, এ 
লতাকুঞ্জের আড়'লে ধসিয়'ই সকল কথা শেষ কবি। 
মিসেস হারনরের ক্লাব তোপনে কাষের কথা 
আলোচন! করিবার পক্ষে অতি উৎ্কষ্ট স্থান। এরূপ 
নিরাপদ স্থান গার কোথায় পাইতেন? এই জন্যই 
আপনাকে এখানে আসিতে অন্থরোধ করিয়াছিলাম।* 

লেডি বার্ণার্ড গুড পরামর্শ এষ করিবার জন্ত 
হ্থামা্টন গ্রীসের অন্থরোধে লতাকুঞ্জের আড়ালে 
বমিবার জন্ত বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া 
ব্যাকুল স্বরে বলিল, “আপনি আমার সেই চিঠি”! 
আনিয়াছেন কি?” 

গ্রীম বলিল, “আপনি কি আম!কে এতই 
অবিবেচক মনে করেন যে, সেই সকল গোপনীয় 
চিঠি আমি এই ন'চের মজলিসে লইয়! আসিব? 
যদি সেই সকল চিঠির দুই একখানি এই ভীড়ের 
ভিতর আমার পকেট হইতে চুরি যায়, তাহা হইলে 
আপন'র অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা কি 
আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? আমি আপনাকে 
পুর্ব্বেই বলিয়াছি, আপনি আমার মক্ষেলের দাঁধীর 
টাকাগুলি দিলেই আপনার চিঠিগুলি সমস্তই ফেরত 


দীনেন্র-গ্রস্থাবিলী 


পাইবেন। আপনি ত জানেন চিঠিগুলির মৃঙ্গ্য পাঁচ 
হাজার পাউগ্ড ধার্ধ হইয়াছে; আপনিও তাহা 
দিতে সম্মত আছেন। আপনি টাকাগুলি সংগ্রহ 
করিয়া আনিয়াছেন--এই সংবাদ আমার মকেলকে 
জানাইয়া৷ আপনার সকল অন্ুবিধা দূর করিতে 
পারিব--এ বিষয়ে আমি নিঃসনেহ। আমি 
আপনার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল করি না লেডি বার্ণ 1” 

লেডি বার্ণার্ড কুষ্ঠিত ভাবে বলি, “কিন্ত অতগুলি 
টাকা সংগ্রহ করিয়া দেওয়' যে আ-_-আমার 
অ-অসার্ধ।। পাঁচ হাজার পাউও আমি কোথায় 
পাইব? আপনার দাবী অসঙ্গত। হা, এত বেশ 
যৈ, আমি তাহা! পুরণ করিতে পারিব না ।”--সে 
আতঙ্ক-বিহ্বল নেত্রে গ্রীসের মুখের দিকে চাহিল; 
তাহার নয়ন-কোণে মুক্তা বিন্দুর সায় অশ্রুবিন্দু 
ফুটিয়! উঠিল। 

হামার্টন গ্রীস মাথা নাড়য়া বলিল, প্দাবী কি 
আমাব? আপন।বই ভূগ লেডি বার্ণ! আপনার 
এই শ্রমের জন্য আমি দুঃখিত। আমার বিশ্বাস 
ছিল, আপনার বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া আপনি 
আপনার হীবা-জহরতের অলঙ্কারগুলির কিয়দংশ 
বিক্রষ করিবেন। আপনি যদি আমার মক্কেলের 
দাবীর পাঁচ হাজার পাউও দিতে না পারেন, তাহা 
হইলে সে জন্য আপনাব নিকট তাগিদ দেওযা 
নিশ্রয়োজন। আপনাকে আমার আর কিছুই 
বলিবাব নাই; তবে আমাকে আমার মকেলের 
আদেশ পালন কবিতে হইবে, স্তবতরাং সেই পত্রগুল 
আমি আপনার স্বামীর নিকট পাঠাইীতে বাধ্য হইব। 
তাহার কি ফল হইবে, তাহা আমার অপেক্ষা 
আপনিই ভাল বুঝিবেন।” 

লেডি বার্ণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া ছুই হাত 
সবেগে কচ.লাইতে কচ.লাইতে বলিল, "আপনার 
কি দয়! মায়া নাই? আপনি মানুষ না পিশাচ ?-_ 
আপনি টাকার জনক আমার সর্বনাশ করিতে 
কৃতসঙ্বল্প হইয়াছেন!” 

এই কল কথা-বার্তা শুনিয়া প্রকৃত ব্যাপার 
কি, তাহ! বোধ হয় পাঠক পাঠিকাগণ কতকটা 
বুঝিতে পারিয়াছেন। বুদ্ধিহীনা৷ যুবতীদের 
যৌবননুলভ প্রেমচচ্চার ফল কিরূপ শোচনীয় হুইয়! 
থাকে, এই ব্যাপারটি তাহারই উজ্দ্রপ নিদর্শন। 
আগাথা বার্ণার্ড অপরূপ সুন্দরী ) স্থুশিক্ষিতা, ললিত- 
কলায় নুনিপুণা, সন্ত্রস্ত মহিলা । সমাজে তাহার 
সম্মান গ্রতিপতিও অসাধারণ। সেইরূপ উচ্চপদস্থ 
সন্তান্ত বনের সহিত তাহার বিবাহহুইয়াছিল। সার 


কৃতান্তের দণ্ডর 


গর্ভন বার্ণার্ড তরুণ যুবক হইলেও, তখন তিনি 
রাজনীতি-গগনের উজ্জল নক্ষত্র; তাহার মান সন্্র 
অসাধারণ ; সকলেই আশ' করিতেছিলেন--কালে 
তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্য-তরণীর কর্ণধার হইবার শক্তি 
অঞ্জন করিতে পারিবেন। সার বার্ণার্ড আগাথার 
রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। মহ! সমারোহে এই বিবাহ নুসম্পন্ন 
হইয়াছিল; লগুনের সন্ত্রস্ত সমাজ, এমন কি, 
রাজ পরিবারবর্গও এই বিবাহে যোগদান 
করিয়াছিলেন। সেই বিবাহের পর এখন লেডি 
আগাথ' বাার্ডের অবস্থা শ্যাম পাখি কি কুল 
রাখি ?--সে ভীষণপ্ররুতি জেশকের কবলে পড়িয়া 
জীবন্ত! পিশাচ ভয় দেখাইযা বলিতেছে-- 
“অবিলদ্বে পাচ হাজার পাউও দাও, নতুবা তোমার 
অবৈধ প্রেমের নিদর্শনস্থচক পত্রগুলি তোমার স্বামীর 
নিকট পাঠাইৰ। তোমার সকল আশা, সুখ, মান 
সম্বম চূর্ণ করিব। তিল তিল করিষা তোমাকে 
পুড়াইয়া মারিব।” 

আগাথ] বিবাহের কয়েক মাস পুর্বে একটা 
অব্যবস্থিত-চিত্ত, দুশ্চরিত্র অথচ রূগ্রবান যুবককে 
তালবাসিয়৷ তাহার প্রণয়ে আত্মার! হইয়াছিল। 
সেই যুবকের নাম জোস্‌ ফার্ণাণ্ডেজ,। যে সকল 
অসংযত-চরিত্র,। কলাকুশল, আড়ম্বরপ্রিয় বিলাসী 
যুবক রূপের ও পরিচ্ছদের চটক দেখাইয়৷ সরল! 


যুবতীদের মুগ্ধ করে, এবং কথায় প্রেষের 
ফোয়ারা ছুটাইর়া তাহাদের হৃদয় লইয়া 
খেলা করে-স্জোস ফাণাণ্ডেজে তাহদের 
অন্তম। আগাথা তাহার কপট প্রেমে মুগ্ধ 


হইয়া নিলছ্জের যত তাহাকে যে সকল প্রেম-পত্র 
লিখিয়াছ্িল, তাহা যে কোন কুলনারীর পক্ষে 
অত্যন্ত নিন্দনীয়, এবং তাহার সম্মানের হাঁনিজনক, 
কিন্তু তাহার এই নেশা ছুটিতে অধিক বিশ্ব হয় 
নাই। এইরূপ অসার চোখের নেশ। শীগ্রই কাটিয়া 
যায়; কিছু দিন পরে আগাথাও তাহার ভ্রম বুঝিতে 
পারিল। তাহার হৃদয় অন্গুতাপে দগ্ধ হইতে 
লাগিল। 

গরল-হদয়া মধুমুখী যিসেদ্‌ হারনারেরই 
পরিচালিত অন্য একটি ক্লাৰে জোস্‌ ফার্ণাণ্ডেজের 
সহিত আগাথার প্রথম পরিচয়। সে কয়েক দিন 
জোস্কে বৃত্য-সঙ্গী করিয়াছিল; -এই স্থত্রেই 
তাহাদের মনের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। বাহারা 
এই সকল ক্লাবের, রীতি-পদ্ধতি অবগত নহেন, 
তাছার! মনে করিতে পারেন ইহা অন্ধ ক্যুপিভেরই 
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খেলা; কিন্ত প্রকৃত পক্ষে ব্যবস্থ। অন্যন্ধপ 
ইইয়াছিল। জোস্‌ ফার্ণাগ্ডেজ আইনজীবী হ্থামার্টন 
গ্রীসের অশ্থুগৃহীত জীব। হ্থামার্টন গ্রীস ক্লাবওয়ালী 
মিসেস্‌ হারলারের ব্যবসায়ের বখরাদ।র। জোস্‌ 
ফার্ণাগ্ডেজ হামার্টন গ্রীসের আদেশে ধশ্ব্্যশালিনী 
শন্দরী যুবতীগণকে মুগ্ধ করিয়া তহাদের সৃহিত 
প্রেমের অভিপয় করিত) যুবতী কুমারীগণ তাহার 
ছলন: বুঝিতে না পারিয়া ফাদে ধরা দিত? প্রাণ 
খুলিয়া উচ্ছ্াসপূর্ণ ভ!যায় তাহাকে চিঠি পত্র 
লিখিত। কিছু দিন পবে জোস্‌ সেই কপট 
প্রেমের অভিনয় বন্ধ করিত, এবং তাহার প্রণয়িনীর 
চিঠি পত্রগুলি হ্াামার্টন গ্রীসের হস্তে অর্পণ করিত। 
হামার্টন গ্রীস সেই সকল চিঠি পত্রের সাহায্যে 
ঘুবতীগণকে মুঠায় পুত, এবং তাহাদের বিবাহের 
পর তাহাদের অবৈধ প্রেমের কথা প্রকাশের ভয় 
দেখাইয়া তাহাদের অর্থ শোষণ করিত) মিস্‌ 
হারনারও সেই অর্থের ভাগ পাইত। এই ভাবে 
হামার্টন গ্রীস ও মিসেম্‌ হারনারের বখরার কারবার 
ভালই চলিতেছিল। 

হামার্টন গ্রীস ব্যবলাঁয়ে ব্যবহারাজীব হইলেও 
চৌধ্যবৃত্তির প্রতি তাহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। 
(৮85 ৪. 50110160910 01096699101, 006৪ 
০1০9০ 1 1170111)961018 ) কিন্তু সে এবপ সতর্ক 
ভাবে চৌধ্যবৃত্তির অন্থশীলন করিত যে, স্বট্‌ল্যাও্ 
ইয়ার্ডের কর্তৃপক্ষ কোন দ্দিন তাহার কোন 
অপকর্ের কথা জানিতে পারে নাই। দম্যা-তস্কর- 
সমাজে তাহার অসংখ্য গোমস্তা ও ৩&5র ছিল। 
নৈশ ক্লাব ও হোটেপ সমূহে যে সকল নিষকর্শমা বেকার 
অথচ “লম্বসাট পটাবৃতম্' রূপবান যুবক ধনাট্য 
মহিলাগণের সহিত মিশিয়। আমোদ প্রমোদ করিত, 
বা নানা কৌশলে তাহাদিগকে বশীভূত করিত, 
তাহাদের অনেকেই হাঁমার্টন গ্রীসের বেতনভোগ্ী 
অনুচর, এবং তাহারা এ ভাবেই পরিচালিত হইত। 

জোস্‌ ফার্ণ্ডেজ যে সকল এশ্বর্ধ্যশালিনী 
রমণীর সহিত প্রেমের অভিনয় করিত-_-তাহাদের 
প্রেমোচ্ছাসপুর্ণ গোপনীয় চিঠিপত্রগুলি হা'নার্টন 
গ্রীসের হাতে দিয়া, সে তাহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক 
গ্রহণ করিত$ তাহার পর সে কাধ্যক্ষেত্র হইতে 
সরিয়। ঈ(ড়াইলে, হামার্টন গ্রীস সুযোগ বুঝিয়া সেই 
সকল যুবতীর কলঙ্ক প্রচারের ভয় দেখাইয্না 
তাহাদিগকে শোষণ করিত। 

সার গর্ডন বার্ণ লগ্ডনের সন্ত্রস্ত সমাজে 
সুপরিচিত ; রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাহার নাম যশ 
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অসাধারণ। তিনি রূপবতী আগাথার রূপে গুণে 
আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। আগাথাও 
তীহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইল; কারণ তখন 
তাহার প্রথম যৌবনের চাঞ্চল্য তিরোহিত 
হইয়াছিল। জোস্‌ ফার্ণাণ্ডেজের প্রতি তাহার 
প্রেমের নেশ! কাটিয়া গিয়াছিল। জোস্‌ তাহার 
সহিত প্রেমের অভিনয় করিয়াছিল মাত্র, কোন 
দিন তাহাকে ভালবাসে নাই; সুতরাং আগাথা 
কাহাকে বিবাহ করিল, এবং বিবাহ করিয়! সুখী 
হুইল কি না, ইহা জানিবার জন্ত তাহার বিন্দুমাত্র 
আগ্রহ হইল না; কিন্তু হামার্টন গ্রীস সার বাণার্ডের 
সহিত আগাথার বিবাহের পরও উপযুক্ত সুযোগের 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে সার 
বার্ণার্ড যখন মন্্রী-সমাজে প্রবেশ করিয়া পদগৌরবের 
উচ্চ শিখরে আরোহণ করিলেন, তাহার, খ্যাতি 
গ্রতিপত্তি সকলেরই আলোচনার বিষয় হইল, 
তখন হাযার্টন গ্রীস কাধ্যক্ষেত্রে অবতরণ করিল? 
সে আগাথার পত্রগুলির সম্বাবহারের জন্ত প্রস্তত 
হইল। 

কিন্তু সে অসাধারণ চতুর ) *শতং বদ মা লিখ' 
--এই নীতি অবলম্বন কৰিলে বিপদের আশঙ্কা 
নাই-ইহা সে জানিত। এই জন্ত সে আগাথা 
বার্ণর্ডকে চঠিপজ্রাদ্দি না লিখিয়া এক দিন স্বয়ং 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। সে তাঁহার মকেল 
জোস্‌ ফার্ণ।গ্েজের গ্রতিনিধিস্বরূপ আগাথার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়। বলিল, তাহার মক্কেল প্রেমপত্রগুলি 
তাহাঁর হস্তে অর্পণ করিয়াছে । আগাথ। তাহার 
মক্কেসকে প্রতারিত করিয়া অন্তকে বিবাহ 
করিম্নাছে। প্রণক্লিশীর এই প্রকার নিষ্ঠুর কপট 
ব্যবহারে তাহার হৃদয় ভাঙগিয়। গিয়াছে) সে 
নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সেই ক্ষতি- 
পুরণের জন্ত তাহার মক্কেল পত্রগুলির যথাযোগ্য 
ব্যবহারের আদেশ করিয়াছে ।--সে তাহার 
মক্কেলের আদেশ পালন করিতে বাধ্য ; কিন্তু সেই 
গুপ্ত প্রণয়-কাহিনী প্রকাশিত হইলে বা পত্রগুলি 
সার বার্ণাডের হাতে পড়িলে, আগাথার দাম্পত্য- 
জীবনের সকল নুখ নষ্ট হইবে; তাহার লজ্জা ও 
কলস্কের সীম! থাকিবে না| সমাজে পে আর মুখ 
দেখাইতে পারিবে না। এই জন্চই সেই পত্রগুলি 
সে আগাথাকে ফেরত দিয়া তাহাকে নিরুদ্েগ 
করিবার অন্ত উতমুক হইয়াছে: কিন্ত ভাঙার 
মক্কেলের ক্ষতিপূরণের ধথাষোগ্য ব্যবস্থা! না করিলে, 
সেকি করিয়া পত্রগুলি আগাথাকে ফেরত দিতে 


দীনে্্-গ্রস্থাবলী 


পারে? সে আগাথার হিতৈষী হইলেও মক্কেলের 
স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে নাস্ইত্য।দি। 

আগাথা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, 
তাহার প্রেম-পত্রগুলি তাহার সর্বনাশের জন্য এই 
ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে; পত্রগুল প্রকাশিত 
হইলে বা তাহার স্বামীর হস্তগত হইলে, তাহার 
কিরূপ সর্বনাশ হুইবে--ইছ' বুঝিতে পারিয়৷ সে 
ভয়ে কাপিতে লাগিল, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল; 
তাহার মুচ্ছার উপক্রম হইল। আগাথার ভাবভঙ্গি 
দেখিয়া হ্যামার্টন গ্রীস বুঝিতে পারিল, কাতলা 
টোপ গিলিয়াছে, এখন খেলাইয়! তুলিতে পারিলে 
হয়! সুতরাং সে হাসিয়া বলিল, “অত ভয়ের 
কারণ নাই, আমি প্রাণ থাকিতে আপনার অনিষ্ট 
ঘটিতে দিব না; আমার মক্ষেল কিঞ্চিখ অর্থের 
প্রাথা; তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করাও আপনার অসাধ্& 
নহে। তাহাকে কিছু টাঁকা দিলেই পত্রগুলি 
বাণ্ডিস বাধিয়৷ আপনার হস্তে অর্পণ করিব |” 

আগাথা আশ্বস্ত চিত্তে বলিল, “কত টাকা?” 

হ্যাম্টন গ্রীস বলিলঃ “বেশী নয়, সামান্ত 
পাঁচ হাজার পাউও ।” 

আগাথ| সভয়ে বলিল, “পাচ হা--জা--র 
পাঁউও! অল্প টাকাই বটে! কিন্তু অত অল্প 
টাকাও যে আমার কাছে নাই ।” 

হ্যামার্টন গ্রীস বলিল, “লেডি বার্ণার্ডের পক্ষে 
পাঁচ হাজার পাউও্ড সংগ্রহ কর! কঠিন নহে, 
বিশেষতঃ, তাহার সম্বমের মূল্য ইহা অপেক্ষা 
অনেক অধিক। আপনি কবে" দিতে পারিবেন 
বলুন। আমার মক্কেল অপেক্ষা করিতে প্ররস্তত 
আছে।” 

আগাথ! হাঞ্জার পাউওও সংগ্রহের জন্য এক 
মাসের সময় লইল। হ্থামার্টন গ্রীস পত্রগুলি 
লইয়া! আগাথার গৃছে আলিতে সম্মত হইল না; 
সুতরাং স্থির হইল--এক মস পরে আগাথা টাকা 
লইয়। ব্লংড়াগন ক্লাবে তাহার সহিত দেখা করিবে, 
এবং সেই স্থানেই পকঙ্গ বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। 

একমাস পরে আজ নিষ্িষ্ট দিনে সন্ধ্যার পর 
আগাথ! র.-ডরাগন ক্লাবে হামার্টন গ্রীসের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আমিয়াছে। সে কিছুকাল পূর্বে 
তাহার স্বামীর সহিত অদুরবর্তী কোন তবনে নিমন্ত্র 
রক্ষা করিতে আসিয়াছিল। অবশেষে সে তাহার 
স্বামীকে মিথ্যা কথায় প্রতারিত করিয়া--অনুস্থতার 
তাণ করিয়া গোপনে এখানে. উপস্থিত হইয়াছে! 
কিন্ত সে তাহার প্রতিশ্রুত এক হাজার পাউণড 


কতান্তের; দপ্তর ১৯ 


আনিতে পারে নাই ।--এই কথা শুনিয়৷ হামার্টন 
গ্রীসের মুখ হঠাৎ অত্যন্ত গন্ভীর হইল; সে অবজ্ঞা 
ভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, “তাহা হইলে আপনাকে 
রক্ষা করা আমার অসাধ্য। কি করিব বলুন, 
আমার মক্কেলের কাষ। ইহাতে আমার কোন 
হাত নাই।” 

আগাথ! ম্লান মুখে বলিল, “আপনি দয়া করিয়া 
আমাকে আর কিছু সময় না দিসে আমি নিরুপায়। 
আপনি আর কত দিন অপেক্ষা করিতে পারিবেন 
বলুন ।” 

হাম্টন গ্রীন মুখ অধিকতর গন্ভীর করিয়া 
বলিল, “লভি বার্ণার্ড, আমর মক্কেল কিরূপ অধীর 
হইয়া উঠি্াছে, তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিৰ 
না। আপনি এক মাস সময় লইয়াছিলেন, আজ 
রাত্রে পচ হাজার. পাউও দিতে প্রতিশ্রুত 
হইয়াছিলেন ; কিন্থ__” 

আগাথ! বাধা দিয়া সবিস্ময়ে বলিল “আমি ত 
পাচ হাজার পাউণ্ডে রাজি হই নাই, মোট হাজার 
পাউগ্ডই দেওয়ার কথা; এখন বলিতেছেন পাঁচ 
হাজার পাউও্ দিতে প্রতিশ্রত হুইয়াছিল।ম-_এ 
কথার অর্থ কি ?” 

নির্পজ্জ হামার্ট গ্রীস বলিল, “হা, আমারও 
এরূপ ধারণা ছিল; কিন্ত এখন আমার মকেল 
বলিতেছে--পাচ হাজার পাউও্ড না পাইলে 
পত্রগুলি আপনাকে ফেরত দেওয়া হইবে না। 
হাজার পাউণ্ডে সে রফা করিতে অসম্মত; কি 
করি বলুন, কায আমার মক্েলের। তাহার ইচ্ছার 
প্রতিকূলে আমি কি করিতে পারি ?” 

আগাথা বলিল, “কিন্ত আমি অনেক চেষ্টায় 
পাচশত পাঁউও মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; 
ইহা! লইয়। আমাকে অবশিষ্ট টাকা সংগ্রহের জন্য 
কিছু সময় দিতে হইবে, আব--আর আম হাজার 
পাউণ্ডের বেশী দিতে পারিৰ না।” 

হামার্টন গ্রীস মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমার 
মন্ধেনকে জিজ্ঞাস! না করিয়া! এ সদ্ন্ধে কোন 
কথা বলিতে পারিব না; আপনাকে ত পূর্বেই 
বলিয়াছি। আমি আমার মঞ্ষেলের প্রতিনিধিমাক্র। 
এই অপ্রীতিকর বিষয়ে আমার নিজের অভিমতের 
কোন মুল্য নাই। আমার মকেল আমাকে 
বলিয়াছে, যে টাক। বাকি থাকিবে--তাহা সে 
আর এক সপ্তাহের অধিক ফেলিয়া রাখিতে 
পারিবে না ।” 

আগাথ! কম্পিত হস্তে ললাটের ধর্ম অপসারিত 


মি 


করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, “আমি চেষ্টা করিয়া 
দেখিব ; যে টাকা আনিয়াছি--তাহা লইয়া! যান।” 

সে পকেট হইতে একতাড়া ব্যাঙ্ক-নোট বাহির 
করিয়া হ্ামার্টন গ্রীসের হাতে দ্িল। হামা্টন 
গ্রীস নোটগুলি লইয়া অবহেল! ভরে বুকের পকেটে 
ফেলিল, সে তাহা গশিয়াও দেখিল নাঃ সে 
জানিত লেডি বার্ণার্ড দ্বারা তাঞার প্রতারিত 
হইবার আশঙ্কা নাই। 

আগাথা বলিল, “আ--আমাকে এখনই যাইতে 
হইবে। আমি সপ্তাহ শেষ হইবার পূর্বেই 
আপনাকে সংবাদ দিব।” 

হামার্টন গ্রীস বলিল, “আপনি আমার আফিসে 
গিয়া! দেখা করিলে অধিকতর সুখী হইব। আপনি 
আমার আফিসের ঠিকনা জানেন ত? 
সাউদাম্টন রে!।” 

আগাথা বার্ড উঠিয়া পালকনির্মিত আচ্ছাদন 
বন্্ (01 ৯190.) কাধের উপর টানিয়া দিল) 
তাহার পর বহিদ্বারের দিকে চলিল। 

হামান গ্রীস তাহাকে তাহার গাড়ীতে তুলিয়া 
দেওয়ার উদ্দে্তটে তাহার অন্গসরণ করিতে উদ্যত 
হইল; তাহা দেখিয়া অগাথা মাথা নাড়িয়া বলিল, 
"নাঃ না, আপনাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে 
না। আমি আপনার সাহায্য ব্যতীতও বাহিরে 
যাইতে পারিব |” 

সে প্রমোদমত্ত নরনারীগণের পাশ দিয়া 
তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া! গেল, এবং পথে আসিয়। 
তাহার গাড়ীতে উঠিল। সোহো পল্লীর রাজপথ- 
সমূহ তখন নিজ্জন ) তুষার*শীতল নৈশ বায়ু হু 
শব্দে বহিয়! যাইতেছিল। 

আগাথা৷ অনৃশ্ঠ হইলে হ্যামার্টন গ্রীস্‌ প্রফুলপ 
চিত্তে গোফে তা দিয়া নোটের ভাড়ায় স্ফীত 
বুকের পকেটে ছুই তিন বার চপেটাঘাত করিয়া 
সোৎসাহে বলিল, "কি মজা ! ইহারই নাম দাও- 
মারা। বিনা পরিশ্রমে, কেলল ভয় দেখাইয়া 
ষোল আনা লাভ! ছাড়ি বাকি টাকা লইয়া 
আমার আফিসে ঠিক আসিবে। প্র জাতটাকে 
আমি চিনি কি না, ভয় দেখাইতে পারিলেই 
উহাদের দ্বারা কায হাসিল !” 

অনুরবর্তী একখানি চেয়ারে হঠাৎ তার 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। একটি রমণী সেই চেয়ানৈ 
বসিয়া ছিল) রমণীর পরিধানে গাঢ় লালবর্ণ রেশমী 
পরিচ্ছদ, কিন্তু তাহার মুখ কৃষ্কবর্ণ «রেশমী মুখোসে 
আচ্ছাদিত। হাঁমার্টন গ্রীস সেই রমণীর মুখ 


২৬ দীনেজ্জ-গ্রন্থাহলী 


দেখিতে না পাইলেও তাহার দেছের গঠনভঙ্গি 
দেখিয়। বুঝিতে পারিল--রমণী যুধতী এবং সুন্দরী। 
রমণী সেখানে একাকী বসিয়। ছিল, নিকটে অন্য 
কেহ ছিল না। তাহার অধরোষ্ঠ সুলোছিত। 
মুখোসে তাহা! আবৃত না থাকায় তাহার সুমিষ্ট 
কৌতুক-াস্ব হামার্টন গ্রীসের দুষ্টি অতিক্রম করিতে 
পারিল না। ' 

যুবতীর মরাল-গ্রীব! এবং দেছের মনোহর ভঙ্গি 
দেখিয়া হামার্টন গ্রীসের প্রাণ আন্চান্‌ করিয়া 
উঠিল) তাহার পর মুখোস-টাকা চক্ষুর ছিদ্র-পথে 
দুইটি উজ্জ্বল নেত্রের বিলোল কটাক্ষ সুতীস্ক শরের 
ন্তায় তাহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইলে, হ্যামার্টন গ্রীসের 
পক্ষে আত্মসংবণ করা কঠিন হইল। লে আড়চোখে 
যুবতীর সুগঠিত, রেশমী মোজা-সমাচ্ছাদিত পদদ্বয় 
এবং সুদৃশ্য জুতার দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিতে 
লাগিল; তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া তাহার 
টেবিলের সম্মুখে আমিল, এবং অভিবাদন করিয়া 
মৃহৃত্বরে বলিল, “এখানে বসিয়৷ দু'-মিনিট আপনার 
সঙ্গে গল্প করিতে পারিলে সময়টা বেশ আনন্দে 
কাঁটিত।” 

যুবতী অতিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়! 
মধুর ন্বরে বলিল, “আপত্তি কি? আপনি এ 
চেয়ারখানায় হস্থুন মিঃ গ্রীমু 1”-সে পাশের 
চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিল। 

হামার্টন গ্রীস চুষ্বকাকষ্ট লৌহের গ্ঠায় আকৃষ্ট 
হইয়া যুবতীর পাশে--তাছার প্রায় গা-খেসিয়া 
বসিয়৷ পড়িল। 

যুবতী গাঢ় খ্বরে বলিল, “মিঃ গ্রীসৎ আপনার 
সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সর্বদাই আমার ইচ্ছা 
হইত ; সৌতাগ্যক্রমে আজ মেঘ না চাহিতেই জল!” 

হামার্টন গ্রীস্‌ যুবতীর বথায় বিশ্মিত হইয়া 
বলিগ,। ণআ-্আপনি আমাকে চেনেন-- 
দেখিতেছি !” 

ধুবতী বলিলঃ “আপনাকে চিনি ন' 1 বিঙাক্ষণ 
চিনি; কিন্তু আপনার নুন্দরী সঙ্গিনী হঠাৎ ওভাবে 
চলিয়া যাইবে--ইহা আমি পূর্বের বিশ্বাস করিতে 
পারি নাই।” 

হামার্টন গ্রীস বিশ্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে লোহিতান্বরা 
সুন্দরীর মুখোস-ঢাকা মুখের দিকে চাহিয়া! দেখিতে 
পাইল--তাহার প্রদ'গত চক্ষু ছুইটি 'অক্ষি-গোলকের 
ছিত্রের ভিতর দিয়) বিজ্পতর! কটাক্ষ বর্ষণ 
করতেছে! যেন সঞল কৃষ্ণকাদন্বিনীর কোলে 
বিদ্ব/ৎ চমকিল। 


্ামার্টন গ্রীস্‌ বিচলিত স্বরে বলিঙ্গ, “ইয়ে কি 
বনে, তা-্তাহাকে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে 
হংল। কি করিবে, বেচারা নিরুপায়; তাহার 
এ+ট। স্বামী আছে কি না! স্বাম টা ভয়ঙ্কর রাস্তেল, 
নরপশ্ড আর কি! ও রকম নুন্দরী রসিক স্ত্রীকে 
স্বাধীনভাবে মনের নুরখে চরিয়! বেড়াইতে দেয় না) 
মনের মানুষের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া একটু আমোদ 
আহ্লাদ করিবে--সে পথ বন্ধ, উহাকে সর্বদা চোখে 
চোখে রাখে! কিন্তু আশ! করি তোমার এ 
রকম বিদ্ব্জনক পিছটান্‌ নাই । এ রকষ বদ্রসিক 
স্বামীগুল! ভারি বিরক্তিকর উপসর্গ । কিবল1?” 

সুন্দরী হাসিয়া! বলিল, “ভারী ।--না, ও সকল 
উপসর্গ টুপসর্গ আমার নাই। আমি বাধ-ধরার 
মধ্যে যাইতে অনিচ্ছুক; সুতরাং বিবাহে আমার 
আগ্রছ নাই । (11725 180 06310 101 1782611- 
2)029, ) প্রী জিনিসটা! স্বাধীনতার শনি!” 

যুবতীর কথা শুনিয়া রমিকচুড়ামণি গ্রীসের 
ধমনীর গতি দ্রুততর হইল। (01368 18060 ৪ 
110০) যুবতীর কেশের ও বেশের মৃদ্ধ সৌরত 
তাহার নাসারন্ধে' প্রবেশ করিয়! তাহার মস্তিকে 
যেন মত্ততা উপস্থিত করিল এবং বেচারার অবস্থা 

ংঘাঁতিক হুইয়া উঠিল | সে জড়িতম্বরে বলিল, 

“কে তুমি সুন্দরি | এ কদর্ধ্য মুখোসট। দিয়া তোমার 
মাধুরী মাখা মুখখানি কি ঢাকিয়া না রাখিলেই 
নয়?” (19 1 29501010610 160535210 6) 

যুবতী বলিল, “অন্ততঃ এখানে বটে। হয়ত 
পরে- 

তাহার কণ্ঠস্বরে একটু আশার আভাস পাইয়া 
গ্রাসের হৃদয় পুলকে নাচিযা উঠিল। তাহার মনে 
হইল, যে সকল যুবতী রান্রকালে ক্লাবে আসিয়া 
আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়-_এই মধুরভাষিণী মৃদু- 
হ!সিনী তত্বঙ্গী যেন সেই শ্রেণীর নারী নছে। সেই 
ক্লাবে সে একাকিনী আসিয়াছিল, এবং সেখানে 
কাছও সহিত তাহাকে ঘনিষ্ঠতা করিতে দেখা 
যায় নাই। 

হা'মার্টন গ্রীন বলিল, “এখানে ম্ুপেয় সুরার বড় 
অভাব? ম! হছারনার যাহা আমদানী করে তাহা 
আমার মুখে রোচে না! আমার ঘরে যেজিনিষ 
আছে--তেমন জিনিস কি বাজারে পাওয়া যায়? 
ধদি স্ফুত্তি করিতে হয়-তাহ! হইলে---” সে চোখ 
মুখের তঙ্জি করিয়া অধশিঃ্ কথাগুলি ইনারায় শেষ 
করিল। 

যুবতী বলিপ, “আপনার কথা গুনিয়া লোভ হয় 


কৃতান্তের দগ্তর 


বটে; এখানকার আমোদ প্রযোদে আনন্দ নাই) 
(19516858৪10 ) আমি হাপাইয়া উঠিয্লাছি।” 

হামার্টন গ্রীস বলিল, পকিন্ত তোমাকে হ্যালীর 
মত দুর্বোধ্য মনে হইতেছে ! যে সকল যুবতী এই 
ক্লাবে আনাগোনা করে--আমি তাহাদের সকলকেই 
চিনি; কি্ড তোমাকে আর কোন দিন দেখি নাই, 
তোমার পরিচয়ও জানি না। অথচ তুমি আমাকে 
চেন! তুমি কিরূপে আমার নাম জানিতে 
পারিলে ?” 

যুবতী বলিল, “মিঃ হাযার্টন গ্রীস বিখ্যাত লোক, 
তাহাকে চিনিতে পারা কি খুব কঠিন কাঁধ? 
ওদিকে বিকট চেহারার যে লোকট। মদের গ্লাসে 
চুমুক দিতেছে--টা। কে মিঃ গ্রীস?” 

গ্রীন বলিল, “উহার নাম ব্যানিষ্টার,-সার 
সাইমন ব্যানিষ্টার, যুদ্ধের সময়__যোটা রকম দাও 
মারিয়া ও এখন দশজনের একজন হইয়াছে; 
কদাকার জানোয়ার ! কি বল তুমি?” 

যুবতী বলিল, “পশু !_-আর এ মাতব্বর 
চেহারাব লোকটি--( 01907750131)60 1001118 
17৫114081 ) দেখিয়া কোন রাছদুত-টুত বলিয়া 
মনে হয়, উহ্বার নাম ম্টি লেন নয়? ও ত মিসেস্‌ 
হারনারের প্রধান দালাল ?” 

হাযার্টন গ্রীস সবিম্ময়ে বলিল, প্তুমি যে 
সকলকেই চেন দেখিতেছি। তুমি ত সাধারণ মেয়ে 
মানুষ নও ! কে তুমি? তোমার পরিচয়--” 

যুবতী বলিল, “সেজন্য দুশ্চিন্তডর কোন কারণ 
নাই যিঃ গ্রীস! আমি গোয়েন্দা বা স্বট্ল্যাও 
ইয়ার্ডের গুধচর নই। এখন আমার কথা শোন, 
তোমার নিকট আমার একটি প্রস্তাব আছে, যদি 
তাহা কার্যে পরিণত করিতে পার, তাহা হইলে 
কিছু টাকা আসিবার সম্ভাবনা আছে। তুমি 
বলিতেছিলে তোমার ঘরে ক্ফুপ্তি করিবার মত 
জিনিস আছে - এবং আমাকে তাহাব লোতও 
দেখাইতেছিলে। তুমি কি তাহাতে রাজী আছ? 
গ্রীসের কাধে হঠৎ যুবতীর হাত পড়িল! 

হবামার্টন গীন্‌ লোমাঞ্চ দেছে যুবতীর যুখোসের 
অন্তরালস্থিত উজ্জ্বল নীল নেত্রের দিকে চাহিয়া 
বঙ্গিল, “নিশ্চয়ই $₹ তবে এই সর্তে ষে, তুমি আগে 
তোমার মুখোস খুলিয়া ফেলিবে।” 

যুর্ধতী হাসিয়া বলিল, “তাহাতে আমার 
আপত্তি হইবে না।”--তাছার সুলোছিত ওষের 
অন্তরালস্থিত সুগঠিত শুর দত্তশ্রেণী দেখিয়া গ্রীসের 
প্রাণ ব্যাকুল হইয়! উঠিল। এই রহন্তষয়ী যুবতীর 


২১ 


কণ্ঠস্বর, হাসি, কথা বঙ্লিবার ভার্গতে রূপধুধ 
পুরুষকে আকুষ্ট করিবার অদ্ভুত মাদকতাপূর্ণ শক্তি 
ছিল! ( %/83 18006171021) ৪1690015০, ) 

হ্থামার্টপ গ্রীস গাঢ় স্বরে বলিল, প্চল যাই; 
এখানকার হাওয়া আমার অসহ্‌ হইয়া উঠিয়াছে।* 

যুবতী তাহার সুলোছিত পণরচ্ছদ স্ুবিত্যস্ত 
করিয়া উঠিয়া ঈাড়াইল। 

ক্লাবের বাহিরে যে ট্যাক্সি হামার্টন গ্রীসের 
জন্য অপেক্ষ/ করিতেছিল, গ্রীস মুখোনধারিণী 
যুবতীকে লইয়া সেই ট্যাক্সিতে উঠিযা বলিল, প্তুমি 
যে তোমার নয়ন-বাণে বিঁধিয়া আমাকে জঙ্জঞ্তি 
করিয়া ফেলিলে! তোমার নামটি কি বল 
সুন্দরি !” 

সুন্দরী বলিল, “ম।ম্থষের চেয়ে মামুষেব নামটাই 
কি বেশী আদরের ? তা, বেশ, আমার নাম শীন্ই 
জানিতে পারিবে । আমার নাম শুনিলে আমাকে 
তুমি আরও বেশী পছন্দ করিবে ।” 

ট্যাক্সি চলিতে লাগিল; কয়েক মিনিট পরে 
তাহা সাউদাম্টন রো-র পার্বস্থিত একটি গলির 
ভিতর প্রবেশ করিয়া একটি অট্রালিকার সম্মুখে 
থামিল। 

হামার্টন গ্রীস গাড়ী হইতে নামিয়৷ তাহার 
সঙ্গিনীকে নামাইয়া লইল, তাহার পর 
ট্যাকসিওয়ালাকে বিদাষ করিল। 

সেই অট্রালিকার বিভিন্ন অংশে অনেকগুলি 
ভ।ডাটে আফিস; সেই সকল অ'ফিসের এক 
পাশে হামার্টন গ্রীসের আফিস। আফিসের 
দরজায় উজ্জল পিতুল-ফলক (61835-0186 ) 
সন্নিবিষ্ট। তাহাতে হামা্টন গ্রীসের নাম ও পেশ! 
খোদিত। সে যুবতীকে সঙ্গে লইয়া তাহার 
আফিসের দ্রিকে অগ্রসর হইয়' বলিল, “আমি 
আমার আফিসেই বাস করি। অন্যান্ত আইন- 
ব্যবসায়ীদের অ।ফিস-অঞ্চল হইতে আমি একটু 
দূরেই থাকি; কারণ আমার কোন কোন সন্রান্ত 
মক্কেল একটু নিরিবিলির পক্ষপাতী ।* 

তাহার সঙ্গিনী মনে মনে হাসিল, কিন্তু কোন 
কথা বলিল না। গ্রীস বারান্দায় আসিয়া £নুইচ" 
টিপিয়া আলে! জাডিল; তাহার পর তাহার 
গ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, রী যে 
পাশে আমার ঘর। বাড়ীওয়ালার একজন গোষস্ত 
এই সকল ঘর দেখা-গুন! করে; সে রাক্সে এখানে 
থাকে না। অন্তান্থ ভাড়াটেরা দিবসে আফিসের 
কাজ কর্শ কবে সন্ধ্যার পূর্বেই তাহাদের সহর- 


১৬ 


তলীর বাড়ীতে চলিয়া যায়। আমি আর কোন্‌ 
চুলোয় যাইব? রৃত্রে এখানেই থাকি ।” 

হাম! গ্রীস একটা চাবি বাহির করিয়া! দ্বার 
খুজিতে লাগিল, সেই অবসরে তাহার সঙ্গিনী সুন্দরী 
অদুরবর্ভী থামের আড়ালে দীড়াইয়া, মুখের কাল 
মুখোসটা খুলিয়া! লইয়া! আর একটি 'মুখোস মুখে 
আঁটিয়া দিল; তাহা অতি ভীষণ মুখোস, _মড়ার 
মাথার খুলি, মুখে দুইপাটী বিকটাঁকার সুদীর্ঘ 
দাত !-_ম্থুগোল অক্ষে'কোটরের তিতর দুইটি চক্ষু 
জগ্‌ জল্‌ করিতেছিল। কপাল মাথ! সব সাদা ! 

হবামার্টন গ্রীস্‌ দ্বার খুলিয়৷ সঙ্গিনীকে বলিল, 
"মাই-ডিয়ার, ভিতরে এস | এখানে আমরা সম্পূর্ণ 
নিরাপদ ; তুমি আর আমি ভিন্ন এ দিগরে জন-মানব 
নাই। আমাদের ক্ফুততিতে কেহ_-” 

যুবতী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, 
"চমৎকার | ছুই হাত মাথার উপর তুলিয়া দঈীড়াও 
বন্ধু। শীত্র-- 

গ্রীন সবিম্ময়ে ফিরিয়। ঈাড়াইল, সম্মুখে দৃষ্টিপাত 
করিয়া তাহার চেতনালে!পের উপক্রম হইল। কি 
ভীষণ মুর্তি! লোহিত বন্ত্রমপ্তিতা নারী, না দেহ- 
ধারিণী প্রেতিনী? মুখে দীর্ঘ দস্তশ্রেণী, মুখের 
অবশিষ্ট অংশ মড়ার মাথার খুলি! 

গ্রীস্‌ মূহ্র্তকাল স্তভ্িতভাবে চাহিয়া বলিল, 
"এ কি ব্যাপার !-কে তুম? তোমার মর্তলব কি?” 

রহস্যময়ী মিস ডেথ, গম্ভীর স্বরে বলিল, “শর 
দুই হাত মাথার উপর উচু কর বর্বর !--সঙ্গে সঙ্গে 
একটি পিস্তল গ্রীসের ললাটে উদ্যত হইল। 

এই অকাট্য ধুক্তি অগ্রাহ করিতে না৷ পারিয়। 
হথামার্টন গ্রীন্‌ দুই হাত মাথার উপর তুলিল, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে সে গল্জন করিয়া বলিল, “তুমি নারী না 
শয়তানী! তোমার মতলব কি?” 

মিস্‌ ডেথ ব:লল, “শীদ্র তোমার সিন্দুকের চাবি 
দাও।--আমাকে এখানে আনিয়। স্ফু্তি করিবার 
আশ! করিয়াছিলে? আমি সোহ্ব! মে:য় নই 
আমার কাছে তোমার চাঁলাকী খাটিবে না। শী 
চাঁৰি বাহির কর।” : 

গ্রীসের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি জোগাইল; 
সে বলিল, “ওঃ, তৃমিও চোর? কিন্তু তুমি ত জান 
কুকুর কুকুরের মাংস খায় না।” (10০08 ৫068 1) 
৩৪ ৫06) 91010 ম--) 

মিস্‌ ডেথ বলিল, পকিন্ত কুকুরে ইদুর থায়।-- 
শী্জ চাবি বাছির কর, নতুৰ! এখনই গুলী করিব, 
এক-্দুই--তিন।” 


দীনেন্্র-ত্াস্থাবলী 


গ্রীস বলিল, “তুমি আমাকে বেজায় কায়ছায় 
ফেলিয়াছ ! আচ্ছা দাঁড়াও, আমি চাবি বাহির 
করি।” 

সে হাত নামাইয়! পকেটে হাত পুরিল, কিন্ত 
পকেট হইতে যাহ! বাহির করিল--তাহ! সিন্দুকের 
চাবি নহে, টোটাঁভরা৷ একটি পিস্তল! সে মুহূর্ত 
মধ্যে পিস্তলটি মিস্‌ ডেথের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া 
উদ্যত করিল। 

উভয়ের পিস্তল উভয়ের বক্ষেঃ প্রসারিত । 
“টিপিয়াছ কি টিপিয়াছি'--এই ভাব ! 

গ্রীম বলিল, “আর তোমার চালাকি খাটিবে 
না। যদি গুলী খাইয় মরিবার আগ্রহ না থাকে 
ত এ চেয়ারে বসিতে পাঁর।” 

মুহর্তমধ্যে সেই কক্ষের বৈদ্যাতিক দীপ 
নির্ববাপিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে একজোড়া পিস্তলের 
আওয়াজ হইল--”ছুড,য, ছুড়,ম |” 

উভয় পিস্তল এক সঙ্গে গজ্জিয়া উঠিল? মহত 
পরে সেই কক্ষের. মেঝের উপর ধধপাস্, করিয়া 
একটা শব্দ হইল। 

ডায়েন টেম্পল সেই অন্ধকাঁবে হঠাৎ ঘুরিয়া 
দাড়াইল; সে তাহার বামপঞ্জরে তীব্র বেদনা 
অনুভব করিল। সে অতি কষ্টে সেই কক্ষের 
বৈছ্যাতিক আলোর “নুইচ" টিপিয়া কক্ষটি পুনর্বার 
আলোকিত করিল। সেই সময় সেই কক্ষের অন্য 
দিকের একটি দ্বার সশবে রুদ্ধ হুইল, এবং ডায়েনা 
সেই দিকে কাহার দুপ,দাপ, পদশব্ধ শুনিতে পাইল । 
সে দুই হাতে বুক চাপিয়া-ধরিয় পন্মুখে দৃষ্টিপাত 
করিল। হ্যামার্টন গ্রীসের অসাড় দেহ মেঝের 
উপর পড়িয়৷ ছিল; পিসুলটি তখনও তাহার মুষ্টির 
ভিতর আবদ্ধ ছিল, এবং একটি গুলীতে তাহার 
মস্তি বিদীর্ণ হওয়ায় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল । 

হামা গ্রীস গুলী খাইয়৷ উপুড় হইয়া! পড়িয়া 
ছিল। ডায়েনা টেম্পল তাহাকে চিত করিয়া 
ফেলিয়া! তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। 
হযামার্টন গ্রীসের মৃত্যুর পরেও তাছার মুখের আতঙ্ক 
ও বিস্ময়ের ভাব বিলুপ্ঠ হয় নাই! 

ডায়েন। টেম্পল অস্ফুট স্বরে বলিগ, "উহাকে 
পশ্চাৎ হইতে কেহ গুলী করিয়া মারিয়াছে ; তবে 
কি আর কেহ এখানে গোপনে আসিয়াছিষ্গ ?” 

সে তাহার পিস্তল পরীক্ষা করিয়া কতকট! 
নিশ্চিন্ত হইল। পিস্তলের গুলী ছুটিয়া না যাওয়ায় 
সে বুঝিল”-তাহাকে হামাটন গ্রীসের হত্যার পাপে 
লিণড হুইতে হয় নাই) কিন্তু কেহঠাৎ আসিয়া 


কৃতান্তের দপ্তর 


, হ্যাঁমার্টন গ্রীসকে হত্য। করিয়া পলায়ন করিয়াছে, 
ডায়েনা তাহ! বুঝিতে পারিল ন|। সে সেই কক্ষের 
পশ্চাত্ের দ্বার রুদ্ধ হইবার শষ শুনিয়াছিল, 
পলাতকের পদশব্বও তাহার কর্ণগে।চর হইয়াছিল । 
হত্যাকারী হ্ামার্টন গ্রীসের পশ্চাতে--দ্বারের 
অন্তরালে থাকিয়! তাহাকে গুলী মারিয়া পলায়ন 
করিয়াছে__এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেছ হইল। 

ডায়েনা হাামা্টন গ্রীসের আকশ্মিক হত্যাকাণ্ডে 
দুঃখিত হইল ন1; ধারণা হুইল শাস্তিটা তাহার 
উপধুক্তই হইয়াছে (46361%0 119 076৩. ) সে 
বু বৎসর হইতে বু নরনারীকে জে!কের মত 
শোষণ করিতেছিল। মানুষের গুপ্ত অপকর্ম বা 
স।ময়িক দুর্বলতা! ঘোষণ| দ্বারা তাহাকে বিপন্ন 
করিবার তয় দেখাইয়া! তাহার নিকট যে উৎকোচ 
আদায় করে, তাথার জীবন দুর্বহ করিয়া অর্থ 
গ্রহ করে, তাহারা নরহস্ত। অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব 
নহে। তাহারা সমাজের অসংখ্য নরনারীব লজ্জা 
ও অধণতনের জন্য দায়ী । (15501851016 101 
01501806 ৪170 06012090101) ), 

ডায়েনা টেম্পল হ্াম্টন গ্রীসের পকেট 
অনুসন্ধান করিয়া একগোছা। চাবি বাহির করিল। 
তাহার বুকের পকেটে একতাঁড়া ব্যাঙ্ক-নোট ছিল, 
তাহাও বাহির করিয়! লইয়া সে পকেটে ফেলিল। 
সে স্থির করিল--তাড়াতাড়ি তাহাকে সকল কাধ 
শেষ করিয়া যাইতে হইবে; হঠাৎ কেহ সেখানে 
আসিয়া পডিলে তাহার অবস্থা সম্কটজনক হইয়া 
উঠিতে পারে । 

ডায়েনা ধরা! পড়িবার আশঙ্কায় ব্যাকুল হয 
নাই, সে মৃত্যুর জন্য গ্রস্ত ছিল; কিন্তু সে জানিত 
তাহার পরমায়ু প্রায় শেষ হইয়া আঙিয়াছে, সেই 
অল্প সময়ের মধ্যে তাহাকে অনেক কাধ শেষ করিতে 
হইবে। হৃঠ।ৎ ধরা পড়িলে তাহার সকল সম্কল্ল 
ব্যর্থ হইবে--এই জন্তই হঠাৎ ধরা দিতে তাহার 
আপত্তি ছিল। 

সেই কক্ষের এক কোণে লোহার সিন্নুক ছিল। 
ডায়েনা সেই সিন্দুকের সম্মুখে উপস্থিত হইযা দুই 
মিনিটের মধ্যে তাহা খুলিয়া ফেলিল। সে সিন্দুকের 
'তিতর বাগ্ডিলবাধা কতকগুলি দলিল ছিল; 
ডায়েন! সেই সকল দলিল সরাইয়া৷ একতাড়া ব্যাঙ্ক 
নোট এবং একতাড়া পত্র দেখিতে পাইল। সে ছুই 
একথানি পত্র খুলিয়া পাঠ করিল; আনন্দে তাহার 
চক্ষু উদ্দল হইয়! উঠিল । সে সেই নোট ও পৰ্রের 
বাণ্ডিযু পকেট পুরিয়া সিম্মুকের অবশিষ্ট কাগজপত্র 


হি 


অদুরবর্তী অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। অগ্নিকুণ্ডের 
আগুনে সেগুলি তক্মীভূত হইল; সে তাহা 
দাড়াইয়৷ দেখিল। ৃ 

ডায়েনা বুঝিতে পারিল--লেই সকল কাগজ- 
পত্র অগ্রিতে তন্মীভূত হওয়ায় অনেক দুর্বলচিত্ত 
মূঢ় নরনারী তাহাদের কলঙ্ক প্রচা'রর বিভীষিকা 
হইতে মুক্তিলাভ করিল। হ্াঁমার্টন গ্রীন্‌কে 
উৎকোচ দন করিয়! আর তাহার অপরাধ 
গোপনের প্রয়োজন হইবে না। 

ডায়েনা সিন্দুকের নিকট ফিরিয়া গিয়া সিচ্দুক 
বন্ধ করিতে উদ্যত হইল--সেই সময় সিন্দুকের 
খোলের ভিতর সংরক্ষিত একখানি মোটা চামডা" 
বাধানো খাতায় তাহার দৃষ্টি আকুট হইল। 
খাতাখানি প্রায় বার ইঞ্চি দীর্ঘ, এবং আট ইঞ্চি 
প্রশস্ত; পিত্লনির্দিত “ক্রুপ' দ্বারা তাহা আবদ্ধ 
ছিল। সেই ধরুপে' একটি ক্ষুদ্র তালা দেখিয়া 
ডায়েনা তালার চাঁবি খুঁজিতে লাগিল। সে 
সিন্দুকের একটি দেরাজে পিতলের একটি ক্ষুদ্র চাবি 
পাইল; সেই চাবি দিয়! খাতাখানি সে খুলিয়া 
ফেলিল। 

খাতাখানি খুলিয়া তাহার একটি পৃষ্ঠা পাঠ 
করিয়াই ডায়েনার দেহের শিরায় শিরায় শোণিতের 
গতি দ্রুততর হইল, তাহার বক্ষস্থল সবেগে স্পন্দিত 
হইতে লাগিল। সে সেই খাতায় অনেক দুর্ভেছ্য 
রছস্যের সন্ধান পাইল; অনেক লোকের গুপ্ত 
অপরাধের বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখিল। সমাজের 
শীর্ষস্থানীয় পনের কুড়িজন মহাসম্তাস্ত ব্যক্তির নাম 
পর পর লিখিত হিল, এবং হ্ামার্টন গ্রীন তাহাদের 
প্রত্যেকের নামেব পাশে তাহাদের অতীত জীবনের 
গুপ্ত অপরাধের কথা, এবং সেই খাতার কোন্‌ পৃষ্ঠায় 
তাহাদের কচগ্ক ও অপরাধের অকাট্য. প্রমাণ 
সন্নিবিষ্ট আছে-_তাহ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিয়! 
রাখিয়াছিল। ডা।য়ন! রূদ্ধনিশ্বাসে সেই সকল 
বিবরণ প'ঠ করিতে লাগিল। 

ইংরাজ সমাজের সকল স্তরের অসংখ্য নরনারীর 
গুপ্ত কলঙ্ক ও অপরাধের বিবরণ সংবলিত এরূপ 
কোন পুস্তক থাকিতে পারে--ইহা ভায়েনার কল্পনার 
অগোচর ছিল। এই সকল বিবরণ এবং অপরাধী- 
গণের অপরাধের অকাট/ প্রমাণ হস্তগত করিয়াই 
হামা্টন গ্রীন লগ্ডনের দুর্দান্ত দস্যুতত্বরগণকে 
মুঠায় পুরিয়াছিল--ইহা৷ বুঝিতে পারিয়া ডায়েনার 
বিল্ময়ের সীম! রহিল ন1। সে বুঝিতে পারিল 
_ স্কট ল্যা্ড ইয়ার্ড এই খাতাখানি পাইলে তাহার 


শি 


বিনিময়ে সেই খাতার ওজনের শ্বেতকাঞ্চন প্রসন্ন চিত 
দান করিতে পারিত। (11 89 ৪ 10001. 01 
10101) 9০001618170 ৪10 ৮৮010 01160160115 
108৮৩ 1810 105 5/6161)6 11 01901107, 0 

ভায়েনলা সেই খাতার মালিক হুইয়। সমাজে 
অজেয় হইয়। উঠিল ! সে যে রাত্রে তস্করচুড়ামণি 
চালি চ্যাটকে কৌশলে বশীভূত করিয়। মনে মনে থে 
সন্কল্প সাধনের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহার সেই রাত্রের 
সেই সকল বিচিত্র অদ্ভুত স্বপ্র-আকাশবুন্ুম 
চয়নের মত ছুরাশা সফল করা কত সহজ হুইবে_- 
ইহা! বুঝিতে পারিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য 
করিতে লাগিল। সে জানিত আর তিনমাস 
মাত্র সে বাঁচিবে ; কিন্তু সেই তিনমাসের জন্য সে 
অসীম শক্তির অধিকারিণী হইল। সে যে দণ্ড 
হস্তগত করিল--কোটি মুদ্র! বিনিময়েও কেহ তাহ! 
লাভ করিতে পারে না; কারণ অপরাধীগণের পক্ষে 
তাহা! যমদণ্ডের স্তায় তীষণ। ভায়েন' তৎক্ষণাৎ 
সহ্কপ্নি করিল--সে যে তিন মাস বাচিয়া থাকিবে, 
সেই তিনমাস সেই দণ্ড সে অকুন্িত চিত্তে 
পরিচালিত করিবে, দন্থা-সমাজের অধিনেত্রী হইয! 
সে দন্যুদলন্ত্রৌ আমেলিষা কার্টারের অপেক্ষ! 
অধিকতর । শ্তশালিনী হইবে, চতুর্দিকে প্রচণ্ড 
আধিপত্য বিস্তার করিবে ।-তাহার পর 1?-_ 
তাছার পর সব অন্ধকার; প্রলয়ের অন্ধকারে তাছার 
জীবন-পোত অদৃশ্ঠ হইবে | 

ডায়েন! টেম্পল সিন্দুকটি ধীরে ধীরে বন্ধ করিল। 
তাহার পর সেই খাতাখানি বগলে পু'রয়া মাতালের 
মত টিতে টপিতে ভ্বারের দিকে অগ্রসর হইল; 
ভাগ্যচক্রের এই আকম্মিক পরিবর্তনে তাহার মস্তি 
যেন উগ্র মাদক-রসে বিহ্বপ হুইয়া উঠিল। রহম্যমহী 
মিস্‌ ডেথ সমাজের বনিয়াদ পধ্যস্ত আলোড়িত 
করিবার জন্তই যেন এই সাংঘাতিক দপ্তর দৈবক্রমে 
হস্তগত করিতে সমর্থ হইল! এই দগ্ডরের সাহায্যে 
সে ইংলগ্ডের মহাপরাক্রান্ত অজেয় দন্দুদলকে পদানত 
করিয়া তাহাদিগকে ক্রীতর্ধাসের শ্ঠায় পরিচালিত 
করিতে সমর্থ হইবে-_-এই বিশ্বাসে সে তাহার জীবন 
ধন্ত মনে করিল। 

ডায়েন৷ সেই বক্ষের দীপ নির্বাপিত করিয়! 
গ্বারের বাহিরে আসিল। হামার্টন গ্রীসের মুতদেহ 
যেমন পড়িয়৷ ছিল-_লেই তাবেই পড়িয়৷ রহিল। 
সেস্বার রুদ্ধ করিয়! ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নীচে 
নাধিল। তাহার পর পরিচ্ছদটি উল্টাইয়া পরিয়। 


লোহিত আবরণটি ভিতরে ফেলিল। মুখের. 


দীনেন্ত্র-্্রন্থাবলী 


মুখোসও পরিবর্তিত করিল। অন্ত কেহ সেই 
সাংঘাতিক খাতাখানি পাইলে তাহার সাহায্যে 
্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা! করিত, বু অর্থ উপাঙ্ছন করিয়া 
বিলা্িতা পরিতৃ করিত ) কিন্তু তাহার মনে স্বার্থ" 
চিন্তা স্থান পাইল না। সে স্থির করিল--যে সকল 
দরিদ্র নরনারী তাহার ন্যায় সারাদিন উদয়াস্ত পর্য্যন্ত 
কলে কারখানায় কুলীগিরি করিয়া উদরান্নের 
সংস্থান করতে পারে না, পুন কন্ঠাগণকে আহার 
দিতে পারে না, যাঁহার্দের পরিধানের বন্ধ নাই, 
মাথা রাখিবার স্থান নাই, রোগে যাহার! ওষধ পায় 
না» পথ্য পায় না»--সে মৃত্যুর পুর্বে তাহাদের 
কিঞ্ উপকার করিয়া যাইবে; তাহার “মৃত্যুহীন 
প্রাণ' তাহাদের হিতার্থে বিতরণ করিয়া অন্তম্‌ 
নিশ্বাস ত্যাগ করিবে । লীভস্‌ ও সেফীল্ডের ধুমাচ্ছন্ন 
আকাশতলে যে সকল হতভাগিনী যুবতী কন্কালসার 
দেহে কঠোর পরিশ্রম করিয়া! মিল্ওয়ালাদের ভন্য 
টাকার পাহাড় নিম্মাণ করে--তাহীদেব বিবর্ণ 
মুখচ্ছবি তাহার মনে পড়িল। সে তাহার কর্মক্ষেত্র 
সেই উত্তরাঞ্চলকেই তাছার পরিমিত জীবনকাঁলের 
কা্যক্ষেত্রে পরিণত করিবে স্থির করিয়া অদুরবর্তাঁ 
রাজপথে উপস্থিত হইল। 

কিছুকাল পরে কৃষ্ণবর্ণ “অপেরা ক্লোক'*( 01901 
01১68-0108% )মণ্ডিতা অবগুঠনাবৃত1 একটি যুবতী 
অদুরবর্তী “বুস হাউসের নিকট উপস্থিত হইঘ! 
ট্যান্সির অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেই সময় 
রাত্রি অধিক হয় নাই, এজন পথে প্থিকের ভীড় 
নিতান্ত অল্প ছিল না। কিন্তু পথপ্রাস্তবুণ্ঠিনী যুবতীর 
প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না। কয়েক 
মিনিট পরে যুবতী একথানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া উত্তর 
দিকে চলিল। 

সেই সময় অতি অল্প লৌকেই সেই যুবতীর 
পরিচয় জানিত ; কিন্তু অল্প দিন পরেই তাহার নাম 
পৃথিবীর এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্য্যন্ত সর্বত্র 
প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল; এবং সে যে সকল 
ছুঃসাহসপূর্ণ ভীষণ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল_-তাহাবর 
রছম্তভেদ করিবার আন্ত ইংলগ্ডের সর্বশ্রেষ্ 
[ডটেক্টিত মিঃ রবার্ট ব্লেককে যেরূপ কঠোর 
পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক চালনা! করিতে হইয়াছিল, তাহ! 
তাার ঘটনাসম্কুল জীবনের অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ 
নৃতন; তীহাকে জীবনে আর কখন সেরূপ সম্কটপুর্ণ 
প্রতিত্বন্থিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয় নাই, এমন 
কি বোদ্েটে দলণ্ত্রৌ মিস্‌ আমেলিয়৷ কার্টারও 
কোন দিস তাহাকে ডান্নেন! টেম্পলের মত বিপক্ন 


কৃতাস্তেয় দপ্তর 


, ও বিব্রত করিতে পারে নাই। ডায়েনা প্রলয়ের 
ঝটিকার স্তায় উদ্দাম, বন্ধনহীন ; বঙ্ছ্রের ন্তায় কঠোর) 
এবং মৃত্যুর স্তায় অনিবার্ধ্য ও ভীষণ! 


তৃতীয় পর্ব 


উত্তরে টান্‌ 


ক্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকৃটিভ ইন্সপেক্টর কুট্স 
সেণ্ট প্যারেনাস্‌ ষ্টেশনের অদূরে ট্যাক্সি হইতে 
নামিয়া, নিঃশেষিতপ্রায় চুরুটের গোড়াটা মুখ হইতে 
বাহির করিয়৷ অদূরে নিক্ষেপ করিলেন। 

প্রাতঃকাল, ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা) অল্প অল্প বৃষ্টি 
পড়িতেছিল।-_ইন্স্পেক্টর কুট.স নীলবর্ণ ওভার- 
কোটের কলারট! চিবুকের নিয়নতাগ পর্যযস্ত টানিয়া 
তুলিয়া, শীতে কাপিতে কাপিতে রেল-ষ্টেশনের 
ন্ধকারাচ্ছন্ন হলে প্রবেশ করিলেন। রেল-ষ্টেশন 
সাধারণতঃ অত্যন্ত বিজ্রী যায়গা; যাত্রীদলের 
কোলাহল, ব্যস্ততা, কুলীদের দৌড়াদৌড়ি, মালপত্র 
লইয়! টানাটানি, হাকাহাকি, ঝাঁকার্ঝাকি প্রভৃতি 
কাণ্ড বাহিরের কোনও লোকের গ্রীতিকর নে। 
ইন্স্পেক্টর কুট.সও সেই শীতের প্রভাবে সখ করিয়া 
সেখানে বেড়াইতে আসেন নাই। লগুনের একটি 
ব্যাক্কের “কেসিয়ার' ব্যাঙ্কের বিস্তর টাকা আত্মসাৎ 
করিয়া উত্তরাঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল ॥ ইন্স্পের 
কুটসের একজুন সহযোগী-ইন্ম্পেক্টর তাহাকে 
গ্রেঞধার করিয়' প্রভাতের ট্রেণে লগ্ডনে আনিতে- 
ছিলেন) তিনি ইন্স্পেক্টর বুট.সকে ট্রেণের সময় 
ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিবার জন্য টেলিগ্রামে অনুরোধ 
করায়, কুট সকে তত সকালে ট্টেশনে আসিতে 
হইয়াছিল। 

ইন্স্পেক্টর কুটসের মন ভাল ছিল না। দশ 
দিন পূর্বে ব্যবহথারাজীব হ্থামার্টন গ্রীস তাহার 
বাসায় ব্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছিল; 
ইন্সপেক্টর কুটস স্বটল্যা্ড হয়ার্ডের কর্তৃপক্ষের 
নিকট এই হত্যারহম্-ভেদের ভার পাইয়াছিলেন) 
কিন্ত তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া হত্যাকারীর 
সন্ধান.করিয়। উঠিতে পারেন নাই। হ্থামার্টন 
গ্রীন কিরূপ ছৃশ্চরিত্র ছিলঃ এবং সে কিরূপ অসৎ 
উপায়ে অর্থোপার্জন করিত--তাহা স্কট দ্যা 
ইয়ার্ডের অজ্ঞাত ছিল না। ইন্স্পেক্টর কুট,স তাহার 
সভায় নরপিশাচের শকশ্মিক অপমৃত্যুতে বিল্ুমাত্র 
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দুঃখিত না হইলেও এই হত্যারহম্য তেদের জন্য 
চেষ্ট|! যত্ববের ত্রুটি করেন নাই। হামার্টন গ্রীস 
সাধু নগরবাসী হইলেও তাহার হত্যাকারীকে 
গ্রেপ্ধার করিবার জন্ত তিনি অধিকতর আগ্রহ 
প্রকাশ করিতে পারিতেন না। 

ইন্ম্পেক্টর কুটুসের এক পাঁশ হইতে একজন 
উৎসাহ ভরে বলিয়া উঠিল, "গুড -মণিং ইন্‌স্পেক্টর |” 

ইন্স্পে্টর কুটুস তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাড়াইলেন) 
তিনি গ'ঢ় সবুজ পরিচ্ছদধারী একটি দীর্ঘাকৃতি শীর্ণ 
যুবককে দেখিয়! চিনিতে পারিলেন --সে তাহার 
পরিচিত জেলখালাসী তস্কর চালি চ্যাট! চাললি 
চ্যাট ইন্‌স্পেক্টর কুটুসের মুখেব দিকে চাহিয়া! মৃদু 
মৃদু হাপিতে লাগিল। 

ইন্ম্পেক্টর কুট্স সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার আপাদ- 
মস্তক নিরীক্ষণ করিধা বলিলেন, “চার্লি, তুমি 
এখানে কেন?” 

চালি বলল, “আমি এখন ভদ্রলোক, আপনার 
মতই “জেণ্ট লম্যান' ; সুতরাং আমাকে এ নামে 
না ডাকিয়! টি: এড ওযার্ড বলিয়া! সম্বোধন করাই 
আপনাব উচিত ছিল ।” 

ইন্সপেক্টর কুট্স মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, 
“জেলখানা হইতে বাহিব হইয়া “ভদদর লোক' 
হইয়াছ? পে।যাকেরও ত বেশ ঘটা দেখিতেছি ! 
কাহারও কাছে চাকরী-বাকরী করিতেছ না কি? 
না, এই কয়দিনের মধ্যেই আবার কোথাও 
মোটা রকম ঈীও মারিয়াছ? তৃমি যে কি চীঞ্জ-- 
তাহা ত আমার অজানা নয়।” 

চালি বলিল, “যিনি আমকে চাকরী দিয়াছেন, 
তিনি আদেশ করিয়াছেন, যঠক্ষণ আমি তীছার 
কাধ্যে লিপ্ত থাকিব--ততক্ষণ কোন পরিচিত 
লোকের স্ঙগ আলাপ করিতে পারিৰ না 
আমাকে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। তিনি 
স্্ীলোক বটে, কিন্তু ভারী কড়া মনিব! কাজেই 
আপনার কৌন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না) 
একদম্‌ “স্পিক্‌টি নট' |” 

তাহার কথ। শুনিয়া ইন্ম্পেক্টর কুট,ল বিস্মিত 
হইলেন; চাগপি চ্যাট উদরান্ের সংস্থানের জন্ত 
অসৎ পন্থা ত্যাগ করিয়৷ সাধু ভাবে চাকরী 
করিতেছে; বিশেষতঃ তাহার মনিব স্ত্রীলোক ! 
কোন ভদ্র মহিলা তাহাকে চাকরী দিয়াছেন, এবং 
তাহার মত দুব্বিনীত নুক্ধ তন্করকে বশে রাখিতে 
পারিয়াছেন_ ইহা বিশ্বাস করিতে ইন্ম্পেক্টর 
কুট সের প্রবৃত্তি হইল না; কিন্ত কারাগার হইতে 


২৬ 


তাঁহার মুক্তি লাভের পর পুলি তাহার কোন 
ক্রটি আবিষ্কার করিতে পারে, নাই। সে প্রত্যহ 
নিয়মিত সময়ে থানায় হাজিরা দিত, এবং কৃসংসর্গে 
মিশিয়া কোন রকম বে-আষঈনি কাষ করে না 
ইহা জানাইয়া! আসিত। পুলিশ তাহার লাইসেম্দে 
কোন প্রতিকূল মস্তব্য লিখিতে পারে নাই। 

চালি চ্যাট ইন্‌সম্পেক্টর কুট্সের উৎসাহের 
অভাব লক্ষ্য করিয়া খুশী হইল। সে হাসিয়া 
বলিল, “আমার কথ! বিশ্বাস হইল না বুঝি !-_. 
সত্যই সাধু ভাবে একটি লেডি'র চাকরী 
করিতেছি) তাঁহার বাড়ীর সার্দার হুইয়াছি; 
উত্তরাঞ্চলে আমার সেই মনিবের বাস।” 

ইন্স্পেক্টর কুটুস মাথা নাঁড়িয়া বলিলেন, “হুম্‌! 
উত্তরাঞ্চলের কোথায় ?” 

চাঁপি বলিল, প্লীড.সে। একটা চলিত কথা 
আছে ন11--যদ্দি কপাল ফিবা'তে চাও ত 
উত্তর-মুখে লীড সে যাও ।” 

ইন্সপেক্টর কুটুস বলিলেন, “যদি সৎপথে 
থাকিয়া কপাগ ফিরাইতে পার--তাহাতে আপত্তি 
নাই; কিন্তু থানায় রীতিমত হাজিরা দিতে তুলিও 
না। নে বিষয়ে ত্রুটি হইলে-_” 

সেই সময় আার একজন তদ্রলোক কিছু দুরে 
থাকিয়া বলিয়া উঠিল, “আরে! পরম বন্ধু 
ইন্ম্পেক্টর কুট,সকে এত সকালে এই অস্থানে 
দেখিতেছি যে! আপনাকে হঠাৎ দেখিয়া ভারি 
খুলী হইজাম ইনপ্পেক্টর !” 

চালি চ্যাট আগন্ধকের মুখের দিকে চাহিয়া 
চিনিতে পারিল--সে মর্টি লেন। চালি মুখতঙ্গি 
করিয়। ততক্ষণ!ৎ দুরে সরিয়। গেল। 

ম্টি লেন ইন্স্পেক্টর কুট,সের সম্মুখে আসিয়া 
তাহার করমর্দনের আশায় দক্ষিণ হস্ত প্রস'রিত 
করিল? কিন্ত ইনৃম্পেক্টর কুট স তাহার কর স্পর্শ 
না করিয়া বলিলেন, “মন্টি যে!_এই ট্রেণে নগর 
ত)াগ করিয়। অন্ত কোথাও যাইতেছ বুঁঝি 1” 

ম্টি লেন কি প্রকুতির লোক, পাঠক পাঠিকাগণ 
পূর্বেই তাহার কিঞি পরিচয় পাইয়াছেন। 
ইন্ম্পেক্টর কুট,সও তাহাকে চিনিতেন। মণ্টি লেন 
দীতে বাহির করিয়া হাসিয়া বলিঙ, “লগুনের বাহিরে 
গরু চরাইবার বিস্তর মাঠ আছে, এবং চরাইবার 
গরুরূও অভাব নাই) সুতরাং বাহিরে গিয়া কিঞ্চিৎ 
বুদ্ধি খাটাইয়। অ'লি।” 

ইন্ম্পের কুট্ল গন্ভীর ' ভাবে বলিলেন, 
*বুধিয়াছি ; লগুনের পশ্চিমপল্লী ( ড/০৪ 0৫ ) 


দীনেন্্র-গ্রন্থাবলী 


তোমার পক্ষে কিঞ্চিখ বেশী গরম-_-অর্থাৎ দুঃসহ 
হইয়া উঠিয়াছে 1” (£66106 ৪ 11006 100 ' 
100) 

মন্টি লেন মাথা ঘুরাইয়া বলিল, “আপনার 
অন্যান সত্য নহে। আপনি খামকা আমার সম্বন্ধে 
একটা মন্দ ধারণা করিয়া বসিয়াছেন! আপনি 
আমার উপর কিরূপ ছুরতভিসন্ধির আরোপ 
করিতেছেন ?” 

ইন্স্পেক্টর কুটুম্‌ বলিলেন, পঢুরূভিসদ্ধিট তুমিই 
নিজের মুখ হইতে বাছির করিয়াছ। আমি 
জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ঘরে কে?--.কলা খাইরাছ 
কি না, তাহা জানিতে চাহি নাই। কিন্তু আমি 
বলিয়া রাখিলাম--শীঘ্রই এমন একদিন আসিবে, যে 
দিন তুমি আর সাম্লাইয়া৷ উঠিতে পারিবে না। 
আমরা অনেকদিন হইতে তোমার উপর নজর 
রাখিয়াছি ; (1660৮ ০৭: 663 017 9০0 001 2 
1078 010, ) তোমার দড়ির অভাৰ নাই) 
এক দিন সেই দড়ি গলায় জড়াইয়া ঝুলিয়া 
পড়িবে ।” 

ম্টি লেন ৰিকট মুখভঙ্গি করিয়। বলিল, “গায়ে 
পঁডয়া উপদেশ দিতে আস পুলিশের একট! বদ্‌ 
অভ্যাস) ভদ্রলৌোককে খামকা বে-ইজ্জৎ করিতে 
তাহাদের লঙ্ভ| হয় না। যখন তোমার কাছে 
উপদেশ চাছিতে যাইব, তখন উপদেশ দিও 
বেয়াদপ !” * 

ইন্স্পেক্টর কৃট্ণের চোখ মুখ ক্রোধে লাল হইরা 
উঠিল। ষন্টি লেন কি উপায়ে অর্থোপাজ্জন করিত। 
এবং সে কি চরিত্রের লোক, তাহা ইন্‌স্পেক্টর কুট্সের 
অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু তিনি কোন দিন তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিবার স্থযোগ লাভ করেন নাই। 

ম্টি লেন প্র্যাট্ফর্মের অন্য ধারে গিয়া একখানি 
প্রথম শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিল। ইন্সপেক্টর 
কুটুপ সবিস্ময়ে দেখিলেন_ সেই ট্রেণখানি 'লীড.স- 
এক্নপ্রেন্‌।' 

ইন্স্পেক্টর কুট্‌স মনে মনে বলিলেন, “রকমটা 
বড় স্্চাক বলিয়! মনে হইতেছে না! প্রথমেই 
এখানে চালি চ্যাটের দর্শন লাভ করিলাম ; তাহার 
পর তাহ! অপেক্ষা ও কুলীন মি চোনের শুতাগমন | 
--ইহার পর--” 

কিন্ত তাহার মুখের কথ! মুখেই রহিল, তিনি 
পাচ ছয় জন আরোহীকে আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদে 
গীভস এক্সপ্রেসের দিকে ব্যস্তভাবে ধাবিত হইতে 
দেখিলেন। তাহাদের স্কলেই, বিখ্যাত দস! 


কৃতানোর দুর 


কিন্তু ভাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না৷ থাকায় 
তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার উপায় ছিল না 

ইন্ম্পেক্টর কুট্স তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, “কি সর্বনাশ! বিসপ, ইগ.লফ 
পিটারম্যান, সিভিলিটি শ্মিখ--সকলেই উত্তরের 
যাত্রী! উহাদের প্রত্যেকের পাচ সাতবার করিয়া 
ফাসি হইতে পারিত! লগুন হইতে নামজাদা 
সকল দন্থযুই এই ট্রেণে চলিতেছে । উহাদের 
উদ্দেশ্তা কি--সম্ধান লইতে হইবে ।” 

হঠাৎ, সিতিলিটি স্মিথের সহিত তাহার দৃষ্টি 
বিনিময় হইল) সে তাহাকে দেখিয়া একটু হাসিল, 
তাহার পর ছুই হাতের বৃদ্ধাঙুষ্ঠ দেখাইয়া একখানি 
প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বমিল। 

ইন্স্পেক্টর কুটুস প্র্যাটফর্মের চতুর্দিকে তীক্ষ" 
দৃষ্টিতে চাহিলেন॥ সেই সময় তিনি আরও চারিজন 
বিখ্যাত তস্করকে লীডস-এক্সপ্রেসের অভিমুখে 
দৌড়াইতে দেখিলেন ; তখন ট্রেণ ছাড়িবার অধিক 
বিলম্ব ছিল না। এতত্তিম এগ্রনস্কি এবং কিড, 
লুইসও তাড়াতাড়ি লীড.স-এক্সপ্রেসের দিকে ধাবিত 
হইল। এগ্রনস্কি 'অগ্রিরাজ' নামে অভিহিত হইত ; 
কারণ, ঘরে আগুন দিতে তাহার সমকক্ষ সুদক্ষ দস্যু 
ইংলগ্ডে তখন আর একজনও ছিল নাঃ বিশেষতঃ, 
কিড, লুইস্‌ এনূপ পাকা জালিয়াৎ যে, ব্যাক্ক অফ 
ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষকেও তাহার ভয়ে সর্বদা শশব্যন্ত 
থাকিতে হুইত। 

ইন্স্পের কুট্স সুদক্ষ ডিটেকৃটিত হইলেও 
তিনি কল্পনাকুশল ছিলেন না। তিনি তদস্ত 
করিয়৷ যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিতেন, 
তাহার উপর নির্ভর করিয়াই সাফল্য লাভের চেষ্টা 
করিতেন; মাথা ঘামাইয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া তাহার অসাধ্য। জগ্ডন হইতে দশ বার জন 
অসম-সাহসী ভীষণ প্রতি পরাক্রান্ত দন্ত তস্কর 
একই ট্রেণে লীডস-এক্সপ্রেসে উত্তরাঞ্চলে যাত্র! 
করিয়াছে দেখিয়া, তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইল ; 
তিনি অগ্ুমান করিলেন বিশেষ কোন উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির জন্যই দন্যুদল একসঙ্গে লণ্ডন ত্যাগ করিল। 
কিন্তু মর্টি লেন, সিভিলিটি স্মিথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দস্া 
কোন্‌ মহাপরাক্রান্ত দন্যুপতির আহ্বানে একযোগে 
উত্তরাঞ্চলে যাত্রা করিল--তাহা অনুমান করা 
তাহার অসাধা হইল। যদি তাহার সাধ্য হইত 
তাহ! হইলে তিনি তাহাদিগকে সেই ঠ্রেশনেই 
গ্রেঞ্ধার করিতেন, দল বীধিয়া তাহাদিগকে 
স্থানান্তরে যাইতে দিতেন না ১ বিস্ত বিশেষ কোন 


ওত 


৭ 


অপরাধে তাহাদের কাহীকেও গ্রেঞ্তার করিবার 
পরোয়ানা না! থাকায় তিনি ক্ষুব্চিত্ডে তাহাদের 
কাধ্যপ্রণালী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তিনি 
জানিতেন তাহাদের অনেকেই দীর্ঘকাল কারাবাসের 
পর মুক্তিলাভ করিয়াছিল, এবং তাহারা স্বাধীন 
ভাবে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিত।--তাহাতে 
বাধ! দেওয়ার উপায় ছিল না। 
কুটুস অনেক চিন্তার পর স্থির 

করিলেন তিনি অবিলম্বে লীভসের পুলিশ- 
সুপারিণটেন্ডেপ্টকে টেলিগ্রাম করিয়া সেই সকল 
দস্থ্যর লগ্ডন ত্যাগের সংবা? জানাইবেন, এবং 
তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার অন্ত অন্থুরোধ 
করিবেন। যদি তাহার! তাহার এলাকার বাহিরে 
না যাইত, তাহা হইলে তিনি তাহাদের অনুসরণ 
করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তাঁহার পক্ষে 
সম্ভবপর ন! হওয়ায় তিনি রেলওয়ে টেলিগ্রাফ 
আফিসে প্রবেশ করিয়া লীডসের পুলিশ সুপারিণ- 
টেন্ডেণ্টের নিকট সাঙ্কেতিক ভাষায় একখানি 
টেলিগ্রাম (৪ ০০০ ৮176) পাঠাইয়াই কর্তব্য 
শেষ করিলেন। টেলিগ্রাফের কেরাণী তাহার 
টেলিগ্রামের মর্ম বুঝিতে পারিল না। 

ইনৃম্পেক্টর কুট্ুস টেলিগ্রাফ-আফিল হইতে 
বাহির হুইয়া তীব্র বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন, 
্্যাটফর্মের দিকে চাহিয়া দেখিলেন-__লীড.স্‌ 
এক্সপ্রেস তাহার গন্তব্য পথে ধাবিত হুইয়াছে। 

ইন্ন্পেক্টর কুটুস দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়! 
বলিলেন, “উত্তরাঞ্চলের লোকগুলাকে পরমেশ্বর রক্ষা 
করুন। আমার বিশ্বাস, লীড'সে শীত্রই একটা 
ভয়ঙ্কর ফ্যাসাদ বাধিয়! উঠিবে !” 

ইন্স্পে্র কুটুসের এই অনুমান যে মিথ্যা নহে, 
ইহা শীগ্রই সপ্রমাণ হইয়াছিল। কারণ উত্তরাঞ্চলের 
শিল্পপ্রধান লীড.স নগরের রাউওছে পার্ক নামক 
উদ্যানের অদূরে একখানি নিভৃত অট্টালিকা ভাড়া 
লইয়া রহস্যময়ী মিস্‌ ডেখ“আড্ডা স্থাপন করিয়াছিল; 
সেই আড্ডায় বসিয়া! সে বিশ্ময়কর অসাধারণ শক্তি 
পরিচালিত করিতেছিল। সে সেই অট্রালিকার 
নাম রাখিয়াছিল “রহস্যনিকেতন।* 

লওনস্থ বেকার স্্রীটের সুপ্রসিদ্ধ ভিটেকৃটিত যিঃ 
রবার্ট ব্লেক তাহার উপবেশনকক্ষে বসিয়া পাইপ 
টানিতে টানিতে “ডেলি রেডিও" নামক দৈনিক 
পত্রিকাখানি পাঠ করিতেছিলেন। তাহার 
সহকারী শ্মিথ কিছু দূরে বসিয়া বিডির সংবাদপত্র 
হইতে সংগৃহীত কীচিকাটা অংশগুলি বিঃ ব্লেফের 
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“ইন্ডেক্স-বছি'তে আট! দিয়! আঁটিয়া রাখিতেছিল। 
দেবেশ বিদেশে যে সকল বড় বড় ফৌজদারী মামলা 
আরস্ত হয়, তাহার বিবরণ, বিচার ফল, আসামী ও 
ফরিয়াদারী নাম, তাহাদের সঙ্কিপ্ড পরিচয় এই 
'ইন্ডেক্সশবহি'তে এই ভাবে সংরক্ষিত হয়। এই 
ইন্ডেক্স-বহি'ই মিঃ ব্লেকের গোয়েন্দাগিরির প্রধান 
অবলঘ্বন, এবং ইছারই সাহায্যে তিনি অনেক 
জটিল রহস্যের নুত্র সহজে আ করিতে 
পারেন। 

মিঃ ক্লেক হঠাৎ কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া 
ন্মিথকে বলিলেন, “হামার্টন গ্রীসের হুত্যা-রহস্তের 
কোন বুত্র এখনও আবিষ্কৃত হইল না শ্মিথ!” 

ম্মিথ বলিল, "ন! কর্তা, তাহ! আবিষ্কৃত হইবে 
বলিয়াও মনে হয় না! আমার বিশ্বাস--হত্যাকারী 
হুত্যা-রহস্তের সকল ্যত্র সাবধানে সংগ্রহ করিয়া 
সরিয়া পড়িয়াছে। হ্থামার্চটন গ্রীসের মত ইতর 
নরপশ্ড দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া সমাজের 

রক্ত শোষণ করিবে, এরূপ প্রত্যাশ! করা সঙ্গত 
রঃ সে তাহার কুকর্ের প্রতিফল পাইয়াছে।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন। “কিন্ত সে জন্য আইনের 
ত গতিরোধ হইবে নী4 গ্রীস বতই পাজী ও 
বদমায়েস হউক, 'তাহার হত্যাকাণ্ড সমর্থনের 
সম্পূর্ণ অযোগ্য । দুঙ্জনের শাস্তি প্রার্থনীয় বটে, 
কিন্ত এ ভাবে তাহাকে হত্যা করা অমাজ্জনীয় 
অপরাধ।” 

হাষার্টন গ্রীসের হত্যাকাণ্ডের পর অনেক 
দিন অতিবাহিত হইল, কিন্তু গুপ্ত ঘাতকের কোন 
সন্ধান হইল না; তাহার পরিচয় সম্বন্ধে কোন 
কথা জানিতে পারা গেল না! এজন লগ্ুনের 
দৈনিক পত্রিকাগুলি কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতে 
লাগিল। 'অকর্মণ্য' পুলিশের বিরুদ্ধে তেজস্বী 
সম্পাদক মহশয়গণের সুষ্টীণিত বাক্যবাণ বর্ষণের 
বিরাম রহিল না। মিঃ ব্লেক হাম!টন গ্রীসের 
গুঞ্ ব্যবসায়ের সন্ধান জানিতেন এবং তাহার 
জলৌকাবৃত্বির পরিচয়ও অবগত ছিলেন; সুতরাং 
তীছার ধারণ হইল--সে গুধ অপরাধ প্রকাশের 
তয় দেখাইয়। যাছাদের শোণিত শোষণ করিতে- 
ছিল, তাহাদেরই কেহ তাহার জুলুম সহা করিতে 
না পারিয়া৷ তাহাকে গোপনে হত্যা করিয়৷ পলায়ন 


করিয়াছিল। 
যাহা হউক, মিঃ ব্রেক সংবাদ-পত্রখানির বিডি 
৮ চোখ বুলাইতে বুলাইতে একস্বানে দেখিলেন, 


নামহীন দাতার বিরাট দান !”স-দাত| কাহাকে 


দীনেক্ম্্রস্থাবলী 


কি উদ্দোস্তে কি দান করিল; তাহা জানিবার অন্ত « 
তাহার আগ্রহ হওয়ায় তিনি সেই সংবাদটি পাঠ 
করলেন; তাহাতে লেখ! ছিল,-- 

“বৃটিশ ক্যান্সার হাসপাতাল ( কর্কট রোগের 
চিকিৎসালয় ) গত রান্রে পাচ হাজার পাঁউও দান 
পাইয়া তাহার প্রাপ্চি স্বীকার করিতেছে । 'ব্যাস্ক 
অফ ইংল্যাণ্ডের নোট দ্বারা এই অর্থ প্রদত্ত 
হইয়াছে। হাসপাতালের বাহিরের দেওয়ালে 
জনসাধারণের দান সংগ্রহের জন্য যে বাঝটি স্থাপিত 
আছে, সেই বাক্সের মধ্যেই উক্ত পাঁচ হাজার 
পাউণ্ডের নোট পাওয়া গিয়াছে! কিন্তু দাতা 
তাহার নাম প্রকাশ করেন নাই। এই বিপুল 
অর্থ দানের ভন্য হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাতনামা 
দাতাকে আস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। 
নিজের নাম গোপন রাখিয়! দীন হীন নিরাশ্রয় 
আর্ডের চিকিৎসার ও সেবা শুশ্বষার ব্যয় নির্বাহের 
অন্ত এইরূপ বিপুল অর্থ দান নিরতিশয় প্রশংসার 
যোগ্য, এবং সান্ত্িক দানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন |” 

বিবরণটি পাঠ করিয়া মিঃ ব্রেক ঈষৎ 
হালিলেন; তাহার মনে হইল-_যে যুগে লোকে 
'নামকা-ওয়ান্তে' চারি গণ্ড পয়সা দান করিয়াও 

ংবার্দ-পত্রে ঢাক বাজাইয়া সেই দানের ঘোষণ! 
করিতে লঞ্জিত হয় না, সেই যুগে দীন হীন আর্তের 
হিতার্থে নিঃস্বার্থ ভাবে লোকে এইরূপ বিপুল অর্থ দান 
করিতেছে--দেখিলে আশ হয় মনুষ্য সমাজ হইতে 
দয়া ও মন্তষ্যত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুধ হয় নাই। মিঃ 
ব্রেক বহুদিন যাবৎ ভিটেক্টিভের ক্লাধ্যে ব্যাপৃত 
থাকায়, সমাজের কালিমালিঞ্চ পাপ্‌-মলিন দুষিত 
অংশই সর্ব! দেখিতে পাইতেল, এজন্ঠ মানবজাতির 
দয়া, ধর্ম, নীতি, জ্ঞান, নিষ্ঠা, সদাশয়তা প্রভৃতি 
সংবৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সংশয়াপন্ন 
হ্‌হ্য়া উঠিয়াছিলেন (1080 090010)6 £ 0196 
০)101০91,) বিশেষতঃ মনুষ্য জাতির ছুর্দমনীয় 
লোভ, স্বার্থপরতা ও উতৎ্কট দন্তের বহুবিধ প্রকাশ্য 
ও গ্রচ্ছর দৃষ্টা্তের মধ্যে এই ক্ষুদ্র সংবাদটি তাহার 
নিকট মরুবক্ষে সুশীতল নির্মল নির্ঝ র-ধারাবৎ 
তৃপ্তিদায়ক বলিয়াই প্রতীয়মান হইল। কিন্তু এই 
সহদয়তাপূর্ণ দানের সহিত হতভাগ্য হ্ামার্টন 
গ্রীসের শোচনীয় পরিপামের সম্বন্ধ থাকিতে পারে-- 
এ সন্দেহ মূহুর্তের ভন্ত তাহার মনে স্থান পাইল না। 
মিঃ ব্রেক কাগজখানি টেবিঙ্লের এক পাশে 
রাখিয়া দিলেন) সেই মুহুর্তে তীঁহার পাচিকা 
মিসেস বার্ডেল বিরাট বু আন্দোলিত করিতে 


কৃতান্তের দপ্তর ২৯ 


, করিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে মিঃ 
ব্লেককে বলিল, “টিকৃটিকি কুটুস আপনার সঙ্গে 
দেখা করিতে আসিয়াছে কর্তা !--আর আজ রান্রে 
আপনি বাড়ীতেই খাইবেন কি না, তাহাও জানিতে 
আসিলাম .” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমার টিকৃটিকি বন্ধু 
আজ রাত্রে আমায় নিমস্ত্রর করিবে-_এরূপ 
সন্দেহের কোন কারণ নাই মিসেস বার্ডেদ! তুমি 
আমার খান৷ গ্রস্ত রাখিও, আর এ এখানে 
পাঠাইয়৷ দাও।” 

তাহার কথ! শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইনম্পেক্টব 
কুট্ুস মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মিঃ 
ব্রেক একটি চুরুট দিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিয়া 
বলিলেন, একিঞ্চিৎ উত্তেজিত হুইয়াছ দেখিতেছি, 
সংবাদ কি বন্ধু!” 

ইন্স্পেক্টর চেয়ারে বসিয়া টুপিটি মাথ! হইতে 
নামাইয়া হাটুর উপর সংস্থাপিত করিলেন, তাহার 
পর চুরুট্ ধরাইবার জন্ত য্যাচবাক্স তুলিয়া লইয়া 
বলিলেন, “ছুম্‌”আসামীর সন্ধান মিলিয়াছে !” 

মিঃ রেক বলিলেন, “কোন্‌ আসামী |-তুমি 
বোধ হ্য হ্থামার্টন গ্রীসের হত্যাকারীর কথা 
বলিতেছ। গ্রীসের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত লইয়া 
তোমার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে।” 

ইনৃম্পেন্টর কুটুস বলিলেন, “একদম [--তোমার 
অনুমান সতা, গ্রীসের হত্যাকারীর সন্ধান পাইয়াছি ; 
কিন্ত সে আর্াালতের এলাকার বাহিরে পলায়ন 
করিয়াছে! তানার একরারনামা নকল করিয়া 
আনিয়াছি; কারণ অপরাধীর সন্ধান জানিবার জন্য 
তোম!রও আগ্রহ অত্যন্ত অধিক।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আদালতের এলাকার 
বাহিরে পলায়ন করিয়াছে! আত্মহত্যা করিয়াছে 
বুঝি? মারিয়া মরিল- লোকটা কে?” 

ইন্সপেক্টর কুট্দ্‌ বদিলেন, “ছোকরার নাম 
যোফাট। সে রক্ষী সৈহ্দলে চাকরী করিত। 
গ্রীস তাহাকে শোষণ করিতে আরস্ত করিয়াছিল। 
সে গ্রীসের জুলুম বরদান্ত করিতে ন৷ পারিয়া এক 
গুলীতেই তাহাকে সাবাড় করিয়াছে। মোফাটের 
একরারনামাথাপা একটু অন্ভূত বটে, পড়িয়া 
দেখ ।” 

ইনৃস্পেইরু কুটুস ফিঃ ব্লেঞককে একথানি চিঠির 
কাগজ দিলেন। সেই কাগজের মাথায় জার্দিন 
্রাটের ঠিকান! লেখা ছিল। নীচে কু ক্ষ হস্তাক্ষরে 
নি্নলিখিত কয়েক ছত্র লেখা ছিল,“ ধাহারা 


জানিতে চাহে--তাঁহাদের জানাইবার জন্ত এই 
একরারনাম! দ্বারা স্বীকার করিতেছি যে, নরপণ্ড 
হামার্টন গ্রীনকে আমিই গুলী করিয়া মারিয়াছি। 
তাহার মত দ্বণিত জীবের অত্যাচার হইতে 
সমাজকে মুজিদান করিবার জন্তই আমি এ কাঁষ 
করিয়াছি; কারণ, এইরূপ মৃত্যুই ভাহার প্রাপ্য । 
আমি এইভাবে নরহত্যা--না পণুহত্যা করিয়! 
বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নহি। আমার আর জীবন 
ধারণেরও কোন প্রলোতন নাই; কারণ গ্রীস 
অসংখ্য নরনারীর স্যায আমারও সর্বনাশ করিয়াছে। 
আমার জীবনের সকল সুখ নষ্ট করিয়াছে। গ্রীস 
আমার মত অন্য কোন হুতভাগ্যকে ভবিষ্যতে 
উৎ্পীড়িত করিতে পারিবে না--এ বিষয়ে নিঃসনোহ 
হইয়া আমি সন্তষ্ট চিত্তে ইহলোক ত্যাগ করিতেছি । 
আমার এই একরারনাম। লিখিয়! যাওয়ার কারণ 
এই যে, ইহার অভাবে পুলিশ হয় ত লোহিত 
পরিচ্ছদধারিণী রম্ণীটিকে অপরাধিনী বলিয়া সন্দেই 
করিত; কারণ আমি যখন গ্রীসকে হত্যা! করি, 
সেই সময সেই রমণীকে গ্রীসের অফিসে তাহার 
নিকট উপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছিলাম। সেই 
রমণী সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমি সেই রমণীর 
পরিচয় জানিতে পারি নাই ) সে তখন যে উদ্দেস্ট্েই 
স্থাযার্টন গ্রীসের অফিসে আসিয়া থাক, গ্রীসের 
হত্যাকাণ্ডের জন্য সে দায়ী নহে; কারণ আমিই 
স্বহস্তে গুলী করিয়৷ নব্পত্ত হামার্টন গ্রীসের প্রাণবধ 
করিয়াছি ।--উইলফ্রেড মৌফাট ।৮ 

মিঃ ব্লেক হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি পঠ করিয়। 
বলিলেন, প্তবে ত গোলমাল মিটিয়াই গিয়াছে। 
হত্যারহশ্টয তেদের জন্ত আর তোমাকে: যাথা 
ঘামাইতে হইবে ন1।--গ্রীস তাল লোক ছিল না, 
সে তাহার কৃতকর্মের ফলভোগ করিয়াছে ।” 

ইনস্পেক্টর কুটুল উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, 
“ভাল লোক? তাহার হত্যাকাণ্ডের পর তাছার 
আফিস খানাতল্লাস করিনা তাহার বহু অপরাধের ষে 
সকল প্রমাণ পাইয়াছিঃ তাহার সাহায্যে তাহাকে 
যাবজ্জীবন কারাগারে রাখা চলিত! হততাগাট। 
মরিয়া বাচিয়। গিয়াছে। গুণ কথা প্রকাশের তয়, 
দেখাইয়া যে সকল নরপিশাচ এই লগ্ুনে ধনাঢ্য 
নরনারীবর্গকে শোষণ করে, হামার্টন গীম তাহাদের 
দলের মাথা ছিলস।» 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, "আমারও সেইরপ জানা 
ছি; মোফাট সম্বন্ধে কি জানিতে পারিয়াছ ?” 

ইন্স্পে্র কুট্‌স বলিলেন, দ্সে পিস্তলের 
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গুলীতে আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার দলের 
লোক আজ সকালে তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া 
টেলিফোনে আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছে ।* 

মিঃ ব্রেক বলিলেনঃ “লোহিত পরিচ্ছদধারিনী 
সেই রমণীর সংবাদ কি!” 

র কুটস বলিলেন, “একদম্‌.ফেরার। 
তাহার কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই। তাহার 
ঘটে এক বিন্দু বুদ্ধি থাকিলে সনে লুকাইয়া থাকিবে; 
কাহারও নিকট সে কোন কথা প্রকাশ করিবে না। 
গ্রীনকে অন্ত লোকে হত্যা করিয়াছে--এ সংবাদ 
জানিতে পারিলে সে নিশ্চিন্ত হইবে ; কিন্তু বিস্ময়ের 
বিষয় এই যে, হ্যামার্টন গ্রীসের সিন্দুকে নোট গিনি 
প্রতি কিছুই পাওয়৷ যায় নাই! তাছার 
গোপনীয় কাগজপত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া--আমাদের 
তদস্তের পুর্ধ্রেই কেহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল, 
সমস্তই পুড়িয়। ছাই হইয়! গিয়াছে; কিন্তু এ কায 
কে করিল? গ্রীন নিজে, না মোকাট, অথবা! সেই 
লাল পরিচ্ছদধারিণী শ্্রীলোকট! ?” 

মিঃ বেক বলিলেন, প্উহাদের তিন জনের 
একজন উহা! করিয়াছিল ।” 

ইন্সপেক্টর কুট.স বলিলেন, *তাহা জানিয়াই 
বাকলকি? আমার কায শেষ হইয়াছে ; আমি 
নিশ্চিন্ত আসামী ও ফরিয়াদী এক পথে গিয়াছে, 
আর কোন ঝঞ্চাট নাই ।” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আর কোন নূতন সংবাদ 

& 

ইন্‌স্পেক্টর কুট,স উৎসাহ ভরে বলিলেন, প্হা, 
একটা জরুরি সংবাদ আছে ব্রেক! লীভড,সবাসীদের 
কি একটা ভীবণ সঙ্কট আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে? 
পরমেশ্বর তাহাদিগকে বক্ষ! করুন।” 

মিঃ জ্রেক বলিলেন, পলীভ্‌সে সঙ্কট! সে 
আবার কি ব্যাপার? লীড,স ত বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন 
নগর, অধিবাসীদের অধিকাংশেরই অবস্থা ভাল। 
দুই বৎসর পূর্বের্ধ তাহাদের একট। উৎসবে লীড.সের 
মেয়র কর্তৃক নিমঞ্জ্রিি হইয়া আমি সেখানে 
গিয়াছিলাম। লীডসের শিল্প বাণিজ্যের ' উন্নতি 
দেখিয়া আমি বিশ্রিত হইর়।ছিলাম।” 

ইন্ন্পের কুট,স বলিলেন, “হইতে পারে; 
এবার যদি ছুই পাঁচ দিনের মধ্যেই লীভ.সের 
পুিশ-নুপারিন্টেনডেণ্টের নিমন্ত্র-পত্র পাইয়! 
পুনর্ববার তোমাকে সেখানে যাইতে হয়-্তাহা 
হইলে আমি বিদ্দুমাত্র বিশ্মিত হইব না। আজ 
সকালে একদল নামজাদা দন্যু তত্র লগ্ডন হইতে 
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লীড,সে যাত্রা করিয়াছে । আমি সেই দলে বর্টি 
লেন, সিভিলিটি শ্মিথ এবং ইগ.লফ, পিটারম্যানকে 
দেখিয়াছি!” 

মিঃ ব্রেক এই সংবাদে বিশ্মিত হইলেন, এবং জর 
কুষ্চিত করিয়! বলিলেন, “অদ্ভুত বটে! লগুনহ 
এই সকল বিখ্যাত দন্থযুর কর্মক্ষেত্র উত্তরের কোন 
নগর তাহাদের বিষয়-কর্ম্ের উপযুক্ত স্থান নয় ।” 

ইন্স্পে্টর কুট,স বলিলেন, "তুমি খাঁটি কথাই 
বলিয়া ; তাহারা সকলেই মহানগরীর দন্যু। 
প্যারিস, বালিন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি প্রধান নগরগুলি 
তাহাদের উপযুক্ত কাধ্যক্ষেত্র। তাহার! সাধারণতঃ 
লগ্ডনেই তাহাদের বিষদন্ত ক্ষয় করে। লীড.স 
ধনাঢ্য নগর বটে, কিন্ধ তাহারা সেখানে গিয়! দল 
বাধিয়! দন্দযুবুত্তি করিতে পারে, লীড.স সেরূপ বৃহৎ 
সহর নহে।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “লীড.সে পাচ লক্ষ লোকের 
বাস। সমগ্র ইংলগ্ডে এরূপ ধনাঢ্য নগর অধিক 
নাই?) তবে ইগলফ, ও অন্যান্য দুর্দান্ত দল্য 
দল-বীধিয়া সেখানে গিয়াছে শুনিলে বিশ্িত হইতে 
হয় বটে! হা, ছুশ্চিন্তারও কারণ আছে; তাহারা 
কোন ছুরভিসন্ধিতেই সেখানে গিয়াছে ।_-সকলোই 
কি ট্রেণে গিয়াছে?” 

ইন্সপেক্টর কুট,স বলিলেন, “হা, আজ সকালের 
একস্প্রেসে গিয়াছে । তাহাদের বেশ নিষ্পরোয়া 
ভাৰ দেখিলাম) এমন কিঃ চালি” চ্যাট পর্য্য্ত 
আমার সঙ্গে আলাপ করিতে কুষ্ঠিত হয় নাই! 
ম্টি লেন আমাকে দেখিয়া প্রেমভরে হাত 
বাড়াইয়াছিল |” 

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট নিঃশবে ধূমপান করিয়। 
বলিলেন, “হয়র্ক সায়ার হইতে শীদ্রই কোন ভীষণ 

বাদ শুনিতে পাওয়া যাইবে ।--আহার প্রস্তুত, 

আহারট। এখানেই শেষ করিয়া যাঁও।” 

কুট,স হাসিয়া বলিলেন, “তোমার মত বন্ধুজনকে 
বাধিত করিতে আমার কোন আপত্তি নাই, তবে 
মিসেস্‌ বার্ডেঙ্গের কাষ একটু বাড়িবে।” 


চতুর্থ পর্বব 
রহুত্ত-নিকেতন 


ভায়েম। টেম্পল লীড্‌স নগরের কুইন্স 
হোটেলের একটি কক্ষ ভাড়া লইয়াছিল। সে লগ্ন 
হইতে লীভ,পে আপিয়! এই হোটেলে বাস! লইবার 


ভা 


কৃতান্তের দপ্তর 
পর একদিন সায়ংকালে সেই কক্ষের একটি 


বাতায়নের নিকট একাকী দীড়াইয়া ছিল। সেই 
বাতায়নের নীচেই সুপ্রশস্ত রাজপথ। সেই পথ 
দিয়। নানাপ্রকার শকট গন্তব্য স্থানে ধাবিত 
হইতেছিল ; নানাপ্রকার পরিচ্ছদধারী নর নারীগণও 
সেই পথে যাতায়াত করিতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার 
গাঢ় হইবার পূর্বেই পথিগ্রান্তস্থ আলোককতস্শ্রেণীর 
শিরে আলোকমাল। প্রদীপ্ত হইল, এবং অদুরবর্তা 
প্রমোদাগার পপিক্চার-হাউস্* আলোকমালায় 
মণ্ডিত হুইয়৷ অপূর্ব শৌতা ধারণ করিল। পথের 
মধ্যস্থলে একটি সুপ্রশস্ত সমচতুর্ভূজ স্থানে অতীত 
যুগের বীর পুরুষ র্যাক্প্রিন্সের বিশাল মুদ্তি। একটি 
কষধবর্ণ স্মবৃহত্, অঙ্খিনীর পৃষ্ঠে এই মুদি প্রতিষ্টিত। 
যেন সন্্ীব মৃত্তি! ব্র্যাকপ্রিন্দ অঙ্বপুষ্ে উপৰিষ্ট 
থাকিয়া দস্তানামণ্ডিত দক্ষিণ হস্ত সম্মুখে প্রসারিত 
করিয়! যেন ভ্তাহার অন্থুচরবর্গকে সমরক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছিলেন ! 

সেই মুষ্তি দেখিয়। ভায়েনার মনে হুইল এ মুদি 
যেন তাহারই হ্বদয়-ভাবের বাহ্‌ প্রতীক, যেন 
তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছে_তোমার 
অন্ুচরদের সমর-ক্ষেত্রে পরিচালিত কর। সে যেন 
স্বয়ং কৃতীন্তকুমীরী, তাহার ইঙ্গিতে দন্যুসমাজ যে 
সমরে গ্রবৃত হইবে--সেই যুদ্ধের ফল সাংঘাতিক 
দ্ধের য় অতি ভীষণ ও প্রাণাস্তকর হইবে। 

দশ দিন পূর্বের ডায়েনা টেম্পল সাউদামটন 
রোডে হামার্টন গ্রীসের আঁফিসে উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে নিহত হুইতে দেখিয়াছিল ? সেই দিনই সে 
গীমের সর্ধস্ব অপহরণ করিয়া লগ্ুন ত্যাগ 
ঝরিয়াছিল। এই দশ দিনের মধ্যে সে যে সকল 
কার্ধয সংসাধন করিয়াছিল-_তাহা অন্য কোন নারী 
দুরের কথা, কোন পুক্রবেরও অসাধ্য! কোন 
প্রতিজ্ঞ সাহসী পুরুষ একমাসেও সেই সকল 
কার্য সম্পন্জ করিতে পারিত না। 

ডায়েন! টেম্পল নিউইয়র্কবাঁসিনী ধনাঢ্য বিধবা 
বগ্যি। হোটেলে নিজের পরিচয় দিয়াছিল। 
তাহার সৌন্বধ্যে ও আড়ম্বরে হোটেলের সকল 
লৌক মুগ্ধ হইয়াছিল ।--তাহার বখন যে দ্রব্যের 
প্রয়োজন হইত, বহুমূল্য হইলেও তাহা সে নগদ 
মূল্যে ক্রয় করিত, দেখিয়া সকলেই বুঝিতে 
পারিয়াছিল-সেই বিদেশিনী বিধবা বিপুল এশ্বধ্যের 
অধিকারিণী। 

হামার্টন গ্রীসের হত্যাকাণ্ডের পর লগুনের 
পুলিশ চঞ্চল হুইীছিল, এবং হত্যাফারীর সন্ধানে 


৩১ 


বড় বড় ভিটেক্টিতের মস্তিষ্ষ আলোড়িত হইতে ছিল। 
__সেই আন্দোলন আলোচনা নিবৃত্ত হইলে ভায়েন! 
টেম্পল লীভ.সের কুইন্স হোটেল ত্যাগ করিয়া 
রাঁউগ্হে পার্ক নামক স্থানে একটি বৃহৎ ধুসর 
অট্টালিকা ভাড়া লইল। এক সপ্থাহের মধ্যে সেই 
অট্টালিকা তাহার আদেশান্ুসারে নুসঙ্জিত হইল। 
সেই অট্টালিকায় বাস করিয়! 'মিন্‌ ডেথ নামধারিণী 
ডায়েনা টেম্পল তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য প্রস্তত 
হইল। স্কটল্যাড ইয়ার্ড বহুদূরে থাকায় এই 
নৃতন ধূমকেতুর উদনয়ের সংবাদ জানিতে পারিল 
না। ভায়েনা টেম্পল হামার্টন গ্রীসের সিন্দুকে থে 
কেতাবখানি সংগ্রহ করিয়াছিল, সে তাহার নাম 
দিয়াছিল--“কৃতান্তের দপ্তর ।'--ইংলগ্ডের প্রধান 
প্রধান দন্যু তন্বরদের অনুষ্টিত নানা দুষর্মের বিবরণ 
উপযুক্ত প্রমাণ সহ তাহাতে সন্গিবি্ই থাকায় সে 
তাহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল ঃ 
কারণ তাহাব। জানিত-_-তাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ 
হইলে অনেককে কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতে 
হইবে, এবং অনেকের প্রীণদণ্ড অপরিহাধ্য হইবে। 
(0010 10881 061021 361510009 601 30106, 
৪000 601 003613 086 68119%/8). মিস্‌ ডেথ কোপ 
কৌশলে তাহাদের ভাগ্যস্থত্র হস্তগত করিয়াছে 
ইহা জানিতে পারায় তাহাদের আতঙ্ক ও উত্কণ্ঠার 
সীমা ছিল না। আরব্য রজনীর আলাদীনের 
আজ্ঞাবাহী দৈত্যগণের ন্যায় তাহারা মিস্‌ ডেথের 
ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। 

ডায়েনা টেম্পল যখন বুঝিতে পারিল--তাহার 
সকল আয়োজন অনুষ্ঠান শেষ হুইয়াছে--তখন সে 
সমাজ-তরুর রসপুষ্ট পরগাছাগুলার ( 98891055 
0£9০99151) বিরুদ্ধে শাণিত কুঠার প্রয়োগে 
উদ্ধত হুইল। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রৰিনহুডের হ্যা 
সে আত্মর্বন্থ কুপণ ধনীগুলির সর্বব্থ লুঠন করিয়া 
সেই অর্থরাশি দ্বারা বিপন্ন দরিদ্রদিগকে সাহায্য 
করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক 
রোগীর দেহের বিষাক্ত জীবাণু ধ্বংদ করিবার 
জন্য যেমন তাহার গ্রান্িষেধক অন্ প্রকার বিষাক্ত 
জীবাণু তাঁহার দেহে অগ্ুপ্রবিষ্ট করেন, ভায়েনা 
টেম্পল সেই পন্থারই অন্ুমরণ করিল। 

ভায়েন৷ টেম্পল নানা কারণে লী নগর 
ভাহার প্রধান আড্ডা স্থাপনের উপযোগী মনে 
করিয়াছিল। প্রথম কারণ, লী স তাহার জনস্থান, 
মে আজন্ম নেখানে প্রতিপালিত ও বন্ধিত 
হইয়াছিল; এজস্ ইয়র্কসায়ারের প্রতি তাহার 
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আত্তরিক প্রীতির আকর্ষণ ছিল। হয়র্ক সায়ারের 
গৃহহীন অসহায় ও দরিদ্র শ্রমজীবীরা তাহার 
সচ্চায়তা লাভ করিতে পারে, তাহাদের দুঃখ কষ্ট 
গ্রশষিত হয়, ইহাই সে প্রার্থনীয় মনে করিয়াছিল। 
দ্বিতীয় কারণ, লীড.স লগ্ন হইতে অনেক দুরে 
অবস্থিত বলিয়। সে স্বট্ল্যা্ইয়ার্ডের তীক্ষুদৃষ্টি 
অতিক্রম করিবার আশা করিয়াছিল। সে যে 
লীড.সের মত প্রার্দেশিক-্নগরে ইংলগ্ডের সর্ব- 
প্রধান দস্থ্যতস্করগুলাকে দলসবদ্ধ করিয়া ইচ্ছান্ুায়ী 
পরিচালিত করিতেছিল--ইহা স্বট্ল্যা্ড হয়ার্ড 
জানিতে বা বুঝিতে পারিবে না বলিয়াই তাহার 
ধারণা হুইয়াছিল। 

ডাঁয়েনা টেম্পলের আদেশাহুসারে মি লেন, 
সিভিলিটি স্মিথ ও ইগ.লফ, পিটারম্যান, লীড,স- 
এক্সপ্রেসের আরোহী হইলেও, লীড.স নগরের 
স্টেশনে অবতরণ না করিয়া অন্যান্য ষ্টেশনে নামিয়! 
গয়াছিল। বিশেষতঃ লগ্ডন ত্যাগকালে তাহার! 
ইন্ম্পেক্টর কুট্ুসকে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়! 
তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে দেখিয়া, লীভ.স 
ষ্টেশনে অবতরণ করা সঙ্গত মনে করে নাই। 
এই জন্য ইন্ম্পেক্টর কুট্ুস লীড.সের পুলিশ- 
স্ুপারিণটেন্ডেন্টকে যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, 
তাহা নিরর্থক হুইয়াছিল। এক্প্রেসের ,আরোহী 
দন্্যগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য স্থানীয় 
পুলিশের একজন ইন্স্পেন্টর লীড্‌স ্টরেশনে 
উপস্থিত্ব ছিলেন বটে, কিন্তু এক্সপ্রেস্‌ প্ল্যাটফর্মে 
দাড়াইলে, তিনি কোন দসুযকে নামিতে 
দেখিলেন না। 

পুলিশের দৃষ্টি অতিক্রম করিবার উদ্দোশ্ট্ে 
তাহারা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। মন্টি 
লেন ও ইগ.লফ, সেফীন্ড ষ্েঁশনে নামিয়াছিল; 
অন্য কয়েক জন দস আরও দূরে চলিয়া গিয়াছিল। 
চাঁপি চ্যাট “মিসেস ডেভিল্যাণ্ট' নায়ী এরশ্বর্ধ্যশালিনী 
মাঞফিণ মহিলার মোটর-কারের সোফেয়ার হইয়া 
লীডসে প্রবেশ করিয়াছিল; সুতরাং লীড.সের 
পুলিশ তাহাকে সন্দেহ করিবার কারণ পায় নাই। 

ডায়েন! টেম্পল তাহার নৃতন বাড়ীতে প্রবেশ 
করিবা। সময় নূতন ছস্মবেশ ধারণ করিয়াছিল। 
“মিসেস্‌ ডেভিল্যাণ্ট' লীড.সে বাস করিবার ভক্ত 
হোটেল ত্যাগ করিয়াছিল, কুইন্স হোটেলের 
কর্মচারীরা তাছ। জানিতে পারে নাই। 

সেই অট্রালিক! উচ্চ প্রাচীর-বেহ্টিত ঃ প্রাচীরের 
উপর নুতীক্ষ' লৌহফলকসমূহ শ্রেমীবন্ধ ভাবে 


দীনেন্দ্র্রম্থাবলী 


প্রোথিত। অট্রালিকার সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ সমুন্নত 
এলম্‌ তরু । ভায়েমার মোটর-কার ভাহারই ছ'য়ায় 
আসিয়! দড়াইলে ভায়েনা গাড়ী হইতে নামিয়া 
অট্টালিকার দ্বার উন্মুক্ত করিল ।--সেই দ্বারের 
চাবি তাহার নিকটেই ছিল। 

হল-ঘরের মধ্যস্থলে একখানি সুদৃশ্য মেহগ্সি- 
টেবিল, তাহার উপর পুষ্পাধারে একরাশি প্রস্ফুটিত 
লাল গোলাপ শোভা পাইতেছিল। ডায়েন৷ সেই 
কক্ষে প্রবেশ করিবামান্র একটি সুরূপা যুবতী 
পরিচারিক। পার্দীর আড়াল হইতে তাহার সম্মুখে 
আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। 

ডায়েনা তাহার মুখের দিকে চাহিয়৷ বলিল, 
“ট্রেডওয়েলকে বল আজ রাত্রে আমি একাকী 
বসিয়া আহার করিব।” 

পরিচারিকা! বক্রদৃষ্টিতে ডায়েনার মুখের দিকে 
চাহিয়া বলিল, পতাহাই হইবে মাম'সেল !” 

ডায়েন! তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার 
মনের ভাব বুঝিতে পারিল; তাহাকে বলিল, 
“সেলেছি, আমার আদেশ পালন করিতে হওয়ায় 
তুমি হঃখিত ?” 

সেলেষ্টি প্রফুল্ল হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 
“একটুও নয়, মাম'সেল! কিন্তু এক এক সময় 
আমার ভয় হয়--” 

ডায়েনা বাধা দিয়া বলিল, “ভয়ের কোন কারণ 
নাই। প্যারিসে তৃমি যে কীর্তি করিয়াছিলে, তাহা 
কেবল আমিই জানি; আর তোমার আসল নামও 
আর কেহ জানে না। তৃষি আর্মীর নিকট সদয় 
ব্যবহার পাও নাই? আমি কি তোমার নিকট 
অঙ্গীকার করি নাই--আর দুই মাসের অধিক 
তোমাকে আমার পরিচারিক্ষার কাষ করিতে 
হইবে ন1 1” 

সেলেট্টি বলিল, “ঠ1, আপনার অঙ্গীকার আমার 
স্মরণ আছে। আপনার সদয় ব্যবহারের জন্যও 
আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ; কিস্ত সদর দরজায় 
কেছ ঘা" দিলেই আমার বুকে যেন ছাতুড়ি পড়ে ! 
আমাব আশঙ্কা হয়-_এ বুঝি পুলিশ আসিল |” 

ডায়েনা হাসিয়া বলিল, “তোমার তয় অকারণ; 
ইংলগ্ডে বিশেষতঃ লীভ্‌সে কেহই জানে না যে, 
তুমিই মেরী লা সালে, এবং তৃমি-” টু 

পরিচারিকা কুষ্ঠিত ভাবে বলিল, “না) নাঃ সে 


, সকল কথ! আর বলিবেন না) আমি তাহা ভুলিয়া 


যাইতে চাই ।” র 
ভায়েন! পড়ি দিকে অগ্রসর হইয়!. বলিল, 


কৃতান্তের দণ্তর 


পৰেশ তাহাই হইবে; মুখ বুঁজিয়া আমার সকল 
'আদেশ পালন করিও, তোমার. কোন বিপদ 
ঘটিবে না।” 

সেলেষ্টি ডায়েনার দিকে চাহিয়া রহিল ; তাহার 
চক্ষতে ঘ্বণা ফুটিয়া উঠিল। ডায়েন! দ্বিতলে প্রস্থান 
করিলে সে অস্ফুট স্বরে বলিল, “মাদ্মাইসেল লা মর্ট! 
(মেয়ে যম !)--নামটা উহার উপযুক্তই বটে |” 

সে তাবিতে লাগিল, দ্বিতলস্থ যে কক্ষটির দ্বার 
কষ্ণবর্ণ-সেই রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে কিরূপ ভীষণ 
পদার্থ সংগুধ আছে, তাহা কে বলিতে পারে? 
সেই দ্বারটি তাল! চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখা 
ইইয়াছে। একদিন এই নিষ্ঠ,রা গৃহকত্রার সোফেয়ার 
কৌতৃহলবশতঃ কত্রার অজ্ঞাতসারে সেই কক্ষে 
প্রবেশ করিয়াছিল ; কিন্তুসে যখন সেই কক্ষের 
বাহিরে আমিল--তখন ভয়ে তাহার মুখ সাদা হইয়া 
গিয়াছিল, সে থর-থর করিয়া কাপিতেছিল ! 

অতঃপর সেই পরিচারিক! পাকশালায় গ্রবেশ 
করিয়া একটি সিগাছেট টানিতে টানিতে তাহার 
ভাগ্য-বিডন্বনার কথা চিশ্তা করিতে লাগিল। সেই 
সময় চাঁপি চ্যাট তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার সঙ্গে 
একটু রসিকতা করিকার জন্ত বলিল, “দেখ সুন্দরি ! 
এ পোষাকে তোমাকে কি রকম দেখাইতেছে 
বলিব ?1--ধেন “কাদে রে কলক্কী চাদ মূগ লয়ে 
কোলে' !” 

সেলেস্টি মাথা তুলিয়া চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, “আ 
যর পোড়রৈমুখো ! সামান্ত গাড়োয়ান হুইয়। তোর 
এত সাঁহস__তুই আলিস্‌ আমার সঙ্গে ইয়াকি দিতে? 
মসিয়ে ট্রেড ওয়েল্‌কে বলয় দিয়া যদি তোর-_-” 

চালি চুম্কুড়ি ছাড়িয়া বলিল, থামো ! অত 
ফটুনীতে দরকার কি? আমি সেই খানসামাটার 
ভয়ে কীপিয়া মারিলাম আর কি! আমাদের সকলের 
মত সেটাও পাকা চোর। সে আজ মিস্‌ ডেথের 
হুকুমে বাহিরে গিয়াছে! তাহার ভাগ্যেকি আছে 
তাহা সে জানে নাঃ মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল! 
সে তোমার নালিশ শুনিয়া আমার সঙ্গে বিবাদ 
করিবে? যা নয়--তাই 1” 

বস্ততঃ দশ্থযদল মিস্‌ ডেথের আদেশে প্রাপভয়ে 
তাহার বন্ঠতা স্বীকার করিয়াছিল বটে, কিন্ত 
তাহাদের কাহারও মনে সুখ ছিল না। তাহারা 
জানিত মিস্‌ ডেখ তাহাদের সকলকে মুঠায় 
পুরিয়াছে। সে হ্বামার্টন গ্রীসের সিন্দুক হইতে যে 
'কৃতান্ের দর" হস্তগত করিম্বাছিল--তাহাতে 
তাহাদের গুপ্ত অপরাধের লক প্রবাণ সঙ্গিবিষ্ট ছিল, 
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এবং সেই সকল প্রমাণের সাহায্যে সে তাহার 
অন্ুচরৰর্গের এবং বহু অপরাধিনী নারীর জীবন বিপক্ 
করিতে পারিত ; এই জন্ত তাহারা সকলেই ডায়েন৷ 
টেম্পলকে যমের মত ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিল। 
তাহারা জানিত--মিস্‌ ডেথের শাসন অতি কঠোর। 

কিন্তু চালি চ্যাট ডায্েনা টেম্পলের আদেশ 
পালনে কোন দিন কষ্ট অন্ুতব করে নাই, বা বিরক্ত 
হয় লাই; বরং সে তাহার পক্ষপাতী হুইয়াছিল। 
ডায়েনা টেম্পল যে অসীম শক্তিসম্পন্ন! নারী, এবং 
দস্যুসমাজকেও পরিচালিত করা তাহার অসাধ্য নছে, 
সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও চতুরা, ইহার পে অনেক 
প্রমাণ পাইয়াছিল, এবং তাহার শ্রেষ্টতাও বুঝিতে 
পারিয়াছিল। সে প্রতুভক্ত কুকুরের মত ডায়েনার 
অনুগত হইয়াছিল। (709181060 1১6£ 
৮/10) & 49811106 ৫6৮০101), ) ডায়েনার প্রতি 
তাহার শ্রদ্ধা আন্তরিক। সে ডায়েনার আদেশে 
নানা উপায়ে এবং নূতন নূতন কৌশলে ভায়েনার 
সেই নূতন আড্ডার বিভিন্ন কক্ষ তাহার মনের মত 
সুসর্িজিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহারই 
আন্তরিক চেষ্টায় লগ্ডনের প্রধান প্রধান দস্থ্যতস্করগণ 
ডায়েনা টেম্পলের শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহার 
দলতুক্ত হুইয়াছিল। সে দুতরূপে (৫3 1181501) 
0781০: ) উভ্তয পক্ষের মিলন সংঘটিত করিয়াছিল। 

মণ্টি লেনও প্রাণভয়ে কৃত্তদাসের ন্যায় ডায়েনার 
অনুগত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার সেই আনুগত্য 
আন্তরিক কি না বুঝিবার উপায় ছিল না। ম্টি 
লেন চাঁপা লোক, এবং পাক1 খেলোয়াড় ; তথাপি 
ডায়েনার ভয়ে তাঙ্কাকে ঘাবডাইতে হইয়াছিল। 
ডায়েনার আদেশ অগ্রাহ করিতে ন৷ পারিয়া সে 
লীভ,সের পরিবর্তে সেফীণ্ডে নামিয়াছিল, এবং সেই 
দিনই অপরাহ্ে মোটরযোগে লীড.সের গ্রীফিন্‌ 
হোটেলে উপস্থিত হইয়াছিল। হামা্টন গ্রীস মণ্টি 
লেনের কোন কোন অপকর্মের সন্ধান জানিত। 
এমন কি, সেই সকল দুর্্ের প্রমাণ পথ্যস্ত সে 
সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল ; এ জন্ত ভবিষ্যতে জেলে 
যাইবার আশঙ্কায় হ্বামার্টন গ্রীনকে সে বমের মত 
ভয় করিত, তাহার কোন আদেশ অগ্রাহ করিতে 
সাহস করিত না!) সুতরাং হামার্টন গ্রীসের আকম্মিক 
মৃত্যুসংবাদ পাইয়! সে সুখী হইয়াছিল। যে দিন 
সে শুনিতে পাইল মিঃ মোফাট নামক এক ব্যক্তি 
হথামার্টন গ্রীসকে হত্যা করিয়াছে, সে দিন 
মোফাঁটের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পুর্ণ 
হইয়াছিল, মহাভয় হইতে সে পরিজরাণ লা 
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করিয়াহিল। ভাহার আশ! হইয়াছিল, ভাহার গ৫ 
অপরাধের কথা চির দিনের জন্ঠ চাপা পড়িল। 

তাহার পর এক দিন বিনামেঘে বজ্রাঘাতের 
হায় (116 17016 009 00০ 1১105) এক তীষণ 
নিমন্ত্রণ-পত্র আসিয়! মর্টি লেনের সকল মুখন্বপ্ন 
চূর্ণ করিল। পর্রথানির লেফাপায় লীড.স 
ডাকঘরের মোহর অঙ্কিত ছিল। পত্রখানি সক্কি্, 
হস্তাক্ষর পরিচ্ছন্ন । পত্রের মাথায় লাল কালী দ্বারা 
একটি নর-কপাল অস্কিত। 

ম্টি লেন সেই পত্রখানি পকেটে লইয়াই 
লীভ,সের গ্রীফিন্‌ হোটেলে উপস্থিত হইয়াছিল ; সে 
লেই সাংঘাতিক পত্রথানি পকেট হইতে বাহির 
ক'রয়৷ পুনর্বার পাঠ করিল। সেই পত্র পাইবামাত্র 
সে প্রত্যুষে সেন্ট প্যানেরাস্‌ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া 
এক্সপ্রেদ ট্রেণের আরোহী হইয়াছিল; পান 
তভোজনের জগ্চ বিলম্ব করিতেও তাহার সাছস হয় 
নাই। 

পত্রখানি এইরূপ-_ 

শতেমার মঙ্গলের জন্য এতহ্বারা তোমাকে 
আদেশ করা যাইতেছে যে, আগামী কল্য রাল্রি 
আট ঘটিকার সময় তুমি যেরূপে পার লীড,সের 
গ্রীফিন্‌ হোটেলে উপস্থিত হইবে সেই সময় তোমার 
নিকট কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা হুইবে। যদি 
তূষি আমার এই আদেশ অগ্রাহ কর, তাহা হইলে 
তাহার ফল তোমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে না। 
একজন সংবাদবাহক গ্রীফিন্‌ হোটেলে যথাসময়ে 
তোমার প্রতীক্ষা! করিবে, এবং সে তোমাকে যেখানে 
লইয়া যায়--তুমি সেই স্থানে যাইবে। নির্দিষ্ট 
স্থানে উপস্থিত হুইয়! তুমি মিস্‌ ডেখেব সহিত 
সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিবে ।” 

পত্রথানি কাল কালীতে লেখা, কিন্ত তাহার 
নীচে লাল কালী দিয়া! মোট] মোটা হরফে এই 
কর্েকটি কথ! লেখা! ছিল, ওয়েডের 
কথা স্মরণ রাখিও।” 

ম্টি লেন পত্রখানি পকেটে ফেলিয়! ব্যাকুপভাবে 
ঘড়ির দ্রিকে চাহিল। রাত্রি আটটা বাজিতে 
তখন দশ মিনিট বাকি ছিল। সে পত্রের নিয়ে 
লাল কালীতে লেখ! যে কয়েকটি কথা পাঠ 
করিয়াছিল, তাহ তাহার পক্ষে এরূপ আতহ্বজনক 
ষে, তাহাই পাঠ করিয়া তাড়াতাঁড় লীড,সে উপস্থিত 
হইতে বাধ্য হইয়াছিল। সে হোটেলে বসিয়া আধ 
বোতল নি্জলা ত্র্যাণ্ডি গিপিল--তথাপি তাহার 
বুকের ধড়ফড়ানি থাষিল লা! যে তয় দ্বীর্থকাল 
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হইতে তাহার অন্তরে সংগুপ ছিল, তাহা! যেন সেই 
পত্রশীর্যস্থ নরকষ্কাপের আকার ধারণ করিয়া সুদীর্ঘ 
উীক্ষদন্তে তাহাকে চর্বণ করিতে উদ্ভত হইল! 

তিন বৎসর পূর্ব্বে সাইমন ওয়েভ নামক 
একব্যক্তি গুধধঘাতকের অস্ত্রে নিহত হইলে, পুলিশ 
বু চেষ্টাতেও হত্যাকারীর ফন্ধান করিতে পারে 
নাই; করোনারের আদালতে মৃতদেহ পরীক্ষিত 
হইলে করোনার রায় দিয়াছিলেন, “কোন 
অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বা! ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিহত ।”-.. 
সুতরাং পুলিশ সেই হত্যা-রহ্ন্য ভেদ করিতে 
পারে নাইঃ কিন্তু মর্টি লেন ও হ্ামা্টন গ্রীন 
জানিত কোন্‌ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি এই নরহত্যার জন্য 
দাষী। হ্যামার্টন গ্রীসের মৃত্যুতে মণ্টি লেন স্বস্তির 
নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিাছিল?; কিন্তু তাহাব পর 
হঠাৎ এ কি সর্বনেশে পত্র? র্র্যাণ্ডি ঠুকিয়াও 
তাহার মন চাঙ্গা! হইল না! সে গ্ল্যাস রাখিয়া 
কপালের ঘাষ মুছিয়৷ ফেলিল, তাহার পর কম্পিত 
পদে উঠিয়া ভাবিতে লাগিল--লীড্‌সে এমন লোক 
কে আচ্ছে যে, তাহার অপকাধ্যের প্রমাণ সংগ্রহ 
কাবিয়া তাহাকে ভয দেখাইয়! পত্র লিখিয়াছে? সে 
কি ইচ্ছা করিলে বিচারালয়ে তাহার নরহত্যা 
সপ্রমাণ করিতে পারিবে? যদি পারে, তাহা 
হইলে তাহার প্রাণদণ্ড অপরিহার্য 1-্র্যাণ্ডির 
মাদকতাশক্তি তাহাব আতঙ্কাভিভূত মনের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল ন|। 

রাত্রি আটটা বাজিবামাত্র গ্রীফিন্‌ হোটেলের 
সেই কক্ষে সহস! একটি যুবকের ..আবির্ভাব হুইল, 
মর্টি লেন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া! রহিল। এই 
যুবকই কি সেই পত্রনির্দিষ্ট সংবাদবাহক ? যুবকের 
পরিধানে সোফেয়ারের পরিচ্ছদ ; কিন্তু তাহার মুখ 
মর্টি লেনের পরিচিত বলিয়াই মনে হুইল । 

আগন্তক মর্টি লেনকে তাহার অনুসরণ করিতে 
ইঙ্গিত করিয়া হোটেলের বাহিরে আসিল। 
বহির্থারে একথানি মুবৃহত মুল্যবান মোটর-কার 
দীড়াইয়া ছিল। চালি সেই গাড়ীতে উঠিয়া 
চালকের আসনে বসিল, এবং অঙ্গুলি সধশগরিত 
করিয়া মর্ট লেনকে সেই শকটে উঠিয়া বসিতে 
ইঙ্গিত করিল। মর্টি লেন তাহার আদেশ পাঙ্গন 
করিলে শকটখানি তাহাকে লইয়া! অদুরবর্তী 
রাউগ্ুহে পার্ক অতিমুখে ধাবিত হইল। 

শকট ভায়েনা টেম্পলের রহশ্ত-নিকেতনের 
সম্মুখে আসিয়! দীড়াইলে নষ্টি লেন শকট হুইতে 
অবতরণ করিয়া অক্টালিকার দরজার সম্মুখে উপস্থিত 


কতান্তের দপ্তর 


হইল, এবং রুদ্ধন্থারে ঘণ্টাধ্বনি করিল। সে সেই 
' অট্রালিকার কোনও বাতায়নে কক্ষস্থিত আলোকের 
চিহ্মমাত্র দেখিতে পাইল না। বাতায়নগুপি 
রুদ্ধ। 

কিন্তু তাহার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া 
গেল। সর্দার খানসামা ট্রেডওয়েল্‌ তাহার সম্মুখে 
গভীর ভাবে দণ্ডায়মান হইল । 

ট্রেওয়েল্‌ কুষ্ঠিত স্বরে বছিল, “আপনারই 
নাম কি মর্টি লেন? হা, আপনারই এ নাম 
বটে; আনুন আমার সঙ্গে--তিনি আপনারই 
প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।” 

ট্রেড ওয়েল্‌ হল-ঘরের ভিতর দিয়! মন্টি লেনকে 
পাশের একটি কুঠুরীতে লইয| চলিল। কক্ষটি কু 
হইলেও নানা মূল্যবান আসবাবপত্রে সঞ্জিত, 
বৈদ্যুতিক দীপের ফান্ুব ভেদ করিয়া যে আলোক- 
ধারা সেই কক্ষ উদ্ভাসিত কবিতেছিল-_- তাহ 
জোত্ম্ালাকের মত প্রখরতাবঞ্জিত । সেই 
সুধাধবল আলোকে কক্ষটি যেন হাসিতেছিল। 

সেই কুঠুরীর এক পাশে দোতালায় উঠিবার 
পিঁড়ি। সর্দার খানসাম! মর্টি লেনকে সেই সিড়ি 
দেখাইয়া বলিল, “আপনি এ সিড়ি দিষা উপরে 
যানঃ দোতালায় উঠিয়া ডাইন দিকে যে কুঠুরী 
দেখিতে পাইবেন-_সেই কুঠুরীতে প্রবেশ করিবেন। 
সেই কুঠুরীর দবজা কাল রজের।” 

মণ্টি লেন বলিল, “কাল রঙ্গের দরজা ?” 

সে কম্পিত পদে সিডি দিয়া উঠিয়া দোতালায় 
উপস্থিত হইল এবং অদুরে কৃষ্ণবর্ণ দ্বার দেখিতে 
পাইল | সে ধীরৈ ধীরে সেই দ্বারের সম্মুখে অগ্রসর 
হইয়! দ্বারের হাতল ঠেলিবামাত্র কক্ষদ্বার নিঃশবে 
ভিতরের দিকে খুলিয়া! গেল। 

মর্টি লেন সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং ছুই 
এক প! অগ্রসর হইয়া তীক্ষদৃষ্টিতে সেই কক্ষের 
চতুর্দিক দেখিয়া লইল। সেই কক্ষেব উর্ধে একটি 
গোলাকার ফাচুসের ভিতর হইতে বিজলী-প্রভা 
বিকীর্ণ হইতেছিলঃ কিন্তু সেই আলোক নীলাভ 
লোহিত। সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একটি দীর্ঘারুতি 
বাক্স সংস্থাপিত ছিল) শবাধারের ন্তায় তাহার 
আকার! লেই শবাধারটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
কিএক অজ্ঞাত ভয়ে ম্ট লেনের সর্বাঙগ কীপিয়! 
উঠিল। সে সেই শবাধারের চতুদ্দিকে ছয়খানি 
চেয়ার সংস্থাপিত দেখিল। 

য্টি লেন বিহ্বল চিত্তে জিহ্বাদ্ারা শু অধর 
লেহন করিল। সহস! দূরাগত মৃদু সঙ্ীতধ্বনির 


১১ 


৩৫ 


হায় ৰাছ্যধ্বনি বায়ু প্রবাছে তাঙিয়! আসিয়। তাহার 
কর্ণে প্রবেশ করিপ] তাহা যেন বিষাদমাখা মৃত্যু- 
সঙ্গীত ; শবদেহ শ্রশানে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যাই 
যেন সেই বাদ্য ধ্বনিত হইতেছিল। সেই বাস্ধ্বনি 
শুনিয়া ষ্টির মন আতঙ্কে পূর্ণ হইল; ভয়ে তাহার 
সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। সেই বাগ্ঠধ্বনি ক্রমশঃ 
নম্পষ্টতর হইয়া অবশেষে তাহার কর্ণজ্ালা উৎপাদন 
করিল; অথচ তাহার কি যেন অদ্ভুত মোহকরী 
শক্তি ছিল! যেন তাহ! কোন ভীষণ অমঙ্গলের 
আভাস জ্ঞাপন করিতেছিল। মর্টি লেন সেই 
সকল দেখিয়। শুনিয় ন্গিষ্কপ্রায় হইল। সে ব্যাকুল 
স্বরে বলিল, “কে আছ--এ্র বাজনা বন্ধ কর; ইহা. 
আমার অসহা। এই দৃশ্য আর আমি দেখিতে 
পারিতেছি না ।” 

সহসা অদুরব্তী পর্দার আড়াল হইতে কে 
বলিল, “তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নাই 
মন্টি লেন। ইহাতেহ তুমি ভয় পাইয়াছ? কিন্ত 
এক দিন তোমারও এই অবস্থা হইতে পারে-- 
ইহ! তৃলিও ন1।” 

মন্টি লেন সেই কক্ষে কাহাকেও দেখিতে না 
পাইয়া আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইল; সেই 
সময় হঠাৎ সেই কক্ষের নীলাভ লোহিতালোক 
উজ্জল পীতবর্ণ ধারণ করিল ! 

মর্টি লেন পুনর্ধবার শুনিল, 
চেয়ারে বসিতে পার মর্টি লেন !” 

মর্টি লেন বিস্ফারিত নেত্রে চারি দিকে চাহিয়ে 
একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সেই সময় একটি 
নারীমৃদ্তি পর্দার আড়াল হইতে তাহার সম্মুখে 
আসিল। সেই মৃদ্তি স্ুলোহিত পরিচ্ছদে আবৃত 
কিন্তু তাহার মুখ অতি ভীষণ ! মুখে প্রকাণ্ড 
হা, সুদীর্ঘ দত্তশ্রেণী উন্মুক্ত) অক্ষি-কোটরের 
অভ্যন্তরে দুইটি উজ্জল চক্ষু ধ্বকৃ-্ধ্বক্‌ করিতেছিল। 
তাহার ললাট ও কেশহীন মস্তক শুভ্র নরকপাল 
মাত্র; যেন তাহা সজীব প্রেতমৃত্তি | 

রমণী মৃহুম্বরে বলিল। “মিঃ লেন, তুমি ভয় 
পাইও না। তুমি সম্মুখে যে সামগী দেখিতেছ-- 
উহ! আমারই শবাধার। তুমি শুনিয়া আশ্বত্ত 
হইবে যে, আমি আর অল্লদিন পরেই উহার তিতর' 
প্রবেশ করিয়৷ চিরদিনের অন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করিব; 
আমাকে তোমরা আর কখন দেখিতে পাইবে না ।» 

মর্টি লেন ভয়ে ছুই চক্ষু কপাছে তুলিয়া বলিল, 
পকি সর্বনাশ | কে তুমি? তুমি কি নারী--না অন্ত 
কিছু ? তুমি কি চাও?” 


“তুমি একখামি 


হ 


ভায়েনা টেম্পপ মৃদু স্বরে বলিল, “তুমি 
আমীকে মিন্‌ ডেথ নামে অভিহিত করিতে পার। 
আমি তোমার কাছে কি চাই--তাহা তুমি পরে 
জানিতে পারিবে । দেখ বন্ধু, তুমি তোমার 
পকেটের নিকট হাত লইয়া যাইও নাঃ "উহাতে 
আমার আপত্তি আছে। যদি মরিবার ইচ্ছা! না 
থাকে--তাহা' হইলে হাত হু'খানি তফাতে রাখ। 
তিমি আমার অনিষ্ট করিবার পূর্বেই আমি সতর্ক 
হইয়াছি, তাহার প্রমাণ চাও ?--চাহিয়া দেখ ।” 

মট্টি লেন সেই প্রেতমুত্ির দিকে চাহিয়া 
দেখিল--একটি পিস্তল লোহিত পরিচ্ছদের ভিতর 
হইতে বাহির হইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে উদ্যত 
রহিয়াছে। ম্টি লেন বুঝিল--নাবী ঘোড়া 
টিপিলেই তাহার মৃতদেহ শবাধারের পার্খে লুটাইয়া 
পড়িবে 1--কি ভীবণ সন্কট-জনক অবস্থা ! 

নরকপাল্প-খারিণী নারী বগিল, পসাইমন 
ওয়েডকে কে হত্যা করিয়াছে তাহা আমার 
সুবিদিত, এবং সেই হত্যাকাণ্ডের সকল প্রমাণ 
আমারই কাছে আছে--একথা তৃলিও না 
মর্টি লেন!” 

মর্টি লেন তগ্ন স্বরে বলিল, “কি সর্বনাশ ! 
তুমি সব জান? তুমি যেকোন মুহূর্তে আযার 
ভীবন বিপন্ন করিতে পার! আমি বুবিয়াছি 
তুমি শয়তানী |” (5০৪. 9116 ৫5৮11, ) 

মিন ডেথ তীব্র স্বরে বলিল, “থামো! স্থির 
ভাবে বসিয়া তোমার পকেটের পিস্তলটা এ 
শবাধারের উপর রাখিয়া দাও। মণ্টেড লেন, 
স্মরণ রাখিওআমি মামুষ অথবা পিশাচ 
কাহাকেও ভয় করি না । এই বাড়ীর নাম রহস্ত- 
নিকেতন। কেবল তুমি কেন, এ দেশের সকল 
নর-পিশাচের জীবনের সকল কুকীত্তি আমার 
অগো্চটর নছে। তৃমি এইমাত্র জানিয়া রাখ 
এক দিন প্রভাতে আটটার সময় একজন লোক 
তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিবে, কিন্তু সেই ব্যক্তিকে 
তুষি পূর্বের কখন দেখ নাই। সে--* 

ম্টি লেন বাধ! দিয়া আর্তনাদ করিয়া বলিল, 
“থামো, মুখ বন্ধ কর, পিশাচি ! তুমি আমাকে যে 
'আদেশ করিবে তাহাই পালন করিব। হা 
নিশ্চয়ই করিব। কোন কায-” 

মিস্‌ ডেথ অবজ্ঞ/ ভরে বলিল, "চুপ কর। 
সিঁড়ি দিয়া কে উপরে আসিতেছে 1” 


দীনেচ্ছ্গ্রন্থাবলী 


পঞ্চম পর্ব 
লীভ.সে রবার্ট বেক 


লগ্ন হইতে লীড.স-এক্স্প্রেস ট্রেণ যখন 
সবেগে লীড.সের সমীপবস্তা হইল, তখন মিঃ রবার্ট 
ব্লেকের সহকারী শ্মিথ রেলগাড়ীর কামরা হইতে 
জানাল! দিয়া মুখ বাহির করিয়া উর্দধামুখ অসংখ্য 
£চিমনী* হইতে উদগত ধূমকুগুলী-সমাচ্ছন্ধ কৃষ্ণা 
আকাশের দিকে সবিম্ময়ে চাহিয়া! রহিল; তাহার 
পর মাথা ঘুরাইয়। মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া 
বলিপ' “কর্তা, বাম্পীয় শিল্পের বিরাট প্রতিষ্ঠান এই 
উত্তরাঞ্চলকে নমস্কার! ধোয়ায় চারিদিক অন্ধকার; 
আর গগনম্প্শা চিমনীগুল। যেন পরিশ্রান্ত দৈত্যের 
মত তীব্র আর্তনাদ করিতেছে! কেবল কতকগুলা 
প্রাণহীন কলের চীৎকার, ফোস-ফোসানী আর 
অবিশ্রান্ত দাপাদপি !-দুত্বোর উত্তর! আমাদের 
অলস দক্ষিণ ( 1:1009161) 9000) ) আমার কাছে 
অনেক ভাল যনে হয়!শ--ম্মিথের এই উক্তিকে 
বিদ্রপ করিবার জন্তই যেন সেফীল্ডের লোহাব 
কারখানাগুলির লোহা গলাইবার বড় বড় হাপর 
হইতে অগ্সিরাশির লোহিত জিহ্বা উদ্ধে প্রসারিত 
হইয়া আকাশ লেহন করিতে উদ্যত হইল। 

মিঃ ব্রেক তখন সেই কামরায় স্মিথের অদূরে 
বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতে ছিলেন; স্মিথের 
কথাগুলি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। স্মিথ 
তাহাকে নির্বাক থাকিতে দেখিয়া বহিঃপ্রকৃতির 
নিরানন্দময় দৃশ্য দেখিতে লাগিল। " 

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট পরে “ডেলি রেডিও, 
নামক সংবাদ-পত্রখানি পাশে ফেলিয়া, চক্ষুত্থয় 
অর্ধ নিমীলিত করিয়। চিন্তাকুল চিত্তে বলিলেন, “সা, 
ইগ.লফের হাতের কাষ বলিয়াই যনে হইতেছে ! 
আর দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা লীড.সে পৌছিতে 
পারিব) তাহার পর সিন্দুকটির অবস্থা দেখিলেই 
ঈ অন্থমান সত্য কিন! সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ 

৮ 

শ্মিথ তাহার কথ শুনিয়া বলিল, “ইন্সপেক্টর 
কুটসের ভবিষ্যদ্বাণী অন্ততঃ এবার মিথ্যা হয় নাই 
কর্তা 1*--সে দুই এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ববার 
বলিতে লাগিল “হা, গত তিন দিন হইতে লীড.সে 
যেঃ কোন অসাধারণ ব্যাপার চলিতেছে--এ বিষয়ে 
আমার সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, গত সোমবার 
সার ফেন্উইক গম্বার্জির বাড়ীতে ,চোর ঢুকিয়া লেডি 


কৃতান্তের দপ্তর 


' গস্বালির জহরতের অলঙ্কারগুলি সমস্তই সাবাড় 
করিয়াছে ; তাহার পর মজলবার রা্রে ইয়র্ক সায়ার 
রলিফট ব্যাক্ে'র চ্যাপেল-টাউন শাখা লুঠনের চেষ্টা 
হইয়াছিল। তৃতীয় দিন, অর্থাৎ গত রাত্রে 
স্কোনবার্গ এও মেয়! কোম্পানীর লোহার গিন্দুক 
তাঙ্গিয়া তাহাদের সঞ্চিত অর্থরাশি দন্ত্ুরা নুন 
করিয়াছে। দশ্যু তশ্করেরা দস্তুট করিতে পারে 
না এরূপ সিন্দুক হইতে নগদ দশ হাজার পাউও 
দ্র হপ্তগত হইয়াছে !-_এ সকল অতি নুসংবাদ 
কর্তা 1” 

মিঃ ব্রেক গম্ভীর ভাবে বলিলেন, প্লীডসের 
মত সমৃদ্ধ ও বৃহৎ সহরে চুরি ডাকাতি হওয়। 
বিস্ময়ের বিষয় নহে স্মিথ, এবং কোথায় কাহার ঘর 
হইতে চোরে কি চুরি করিল তাহা জানিবার জন্যও 
আমি ব্যস্ত নহি। আমি স্বীকার করি দস্ত্যু কর্তৃক 
লুণ্ঠিত হওয়ায় সার জুলিয়স্‌ স্কোনবার্গের ও সার 
ফেনউইক গম্বাণির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, কিন্ত 
সেজন্ত আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নাই; সেই 
রহস্য ভেদের ভন্যও আমার আগ্রহ হয় লাই। আর 
সত্য কথা বগিতে কিঃ এঁ দুইজন কারবারীর কিছু 
টাকা মারা গিয়াছে, এ সংবাদ শুনিয়া আমার এক 
বিন্ুও দুঃখ হয় নাই। বিগত মহাধুদ্ধের সময় 
তাহারা ব্যবসাদারীর সুযোগ পাইয়া! ষে দাও 
মারিয়াছিল, তাহার ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ 
্ব্ণমুদ্র' বিপনন স্বদেশের হাদয়-শোপিত-_তাহারা 
মহানন্দে শোষণ করিয়াছিল! সুতরাং এই 
ক্ষতিতে তাহাদের সর্বস্বান্ত হইবার আশঙ্কা নাই ঃ 
এই ক্ষতি তাহারা অনায়াসে সহ করিতে 
পারিবে।__আমার কৌতুহলের কারণ এই যে, 
ইগ,লফ, পিটারম্যান এবং লিভিলিটি স্রিথ লগ্তনের 
প্রধান দমস্যুদলের মাথ|-্তাহারা পরম্পরের 
প্রতিত্বন্দী, পরস্পরকে তাহারা মহাশক্র মনে করে; 
অথচ তাহারা সেই শক্রতা তুলিয়া, পরম্পরের সহিত 
বন্ধুতাবে মিলিত হইয়া এই উত্তরাঞ্চলে দস্থ্বৃত্ত 
করিতে আপিল-ইহার কারণ কি? বিশেষতঃ, 
ইন্ম্পেক্টর কুটুসের কথা সত্য হইলে--লগ্নের 
নামজাদা দমুযাদলের অনেকেই একসঙ্গে লগ্ন 
ত্টাগ করিয়া! ইয়র্ক সায়ারে আসিয়াছে, ইহা 
স্বীকার করিতে হইবে ঃ কিন্তু তাহার্দের এইরূপ 
যোগাযোগেরই বা কারণ কি? দস্যু তন্কর সম্প্রদায়ে 
এরূপ শত্তি-সম্পন্ন দন্থ্যনায়ক একজ্রনও নাই যে, 
ইগলফের দলকে ,আর সিতিলিটির অধীন দুর্দান্ত 
দম্থাদিগকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে 
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পারে। এই প্রতিহ্ন্দী দম্যুদলকে অভিন্ন উদ্দেস্টয 
পরিচালিত কর! কোন দন্যুদলপতির সুসাধ্য বলিয়া 
বিশ্বাস করা কঠিন। এ অবস্থায় তাহার! বিভিন্ন 
দল স্বতন্ত্র থাকিয়া তাছাদের নেতৃদ্বয় দ্বারা 
পরিচালিত হইতেছে, কি কোন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ 
দন্যুদলপতির ইঙ্গিতে তাহার! বাধ্য হইয়া অভিন্ন 
উদ্দেশ্টে একত্র পরিচালিত হইতেছে--ইহাই 
জানিবার জন্য আমার কৌতৃহল হইয়াছে।” 

মিঃ ব্রেক জানিতেন-ইগলফের দল ও 
সিভিলিটার নেতৃত্বে পরিচালিত দশ্যুরা বহুদিন 
হইতে পরস্পরের প্রতি জাতক্রোধ, এমন কি, কখন 
কখন তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া বিপন্ন 
ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতেও কুষ্ঠিত হয় নাই! তাহার! 
সকলেই সদলে লগ্ুন ত্যাগ করিয়াছিল--ইন্স্পেক্টর 
কুট্স অনুসন্ধান করিয়া ইহাও জানিতে 
পারিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে,, গোয়েনা- 
পুলিশের যে সকল গুপ্তচর গোপনে সংবাদদাতার 
কায করে, দন্থ্যতত্বরদের গতিবিধির সংবাদ পুলিশের 
গোচর করে--তাঁহারা সকলেই তস্কর হইলেও 
পুলিশের অনুগূহীত। লগুনের পুলিশ তাহাদের 
নিকট সংবাদ পাইয়াছিল--যে সকল, দম্যতত্বর 
দুঃসাহসী ও শক্তিশালী বলিয়া খ্যাতিলাত 
করিয়াছিল---তাহাদের একজনও তখন লগ্ডনে ছিল 
না; যেন সকলেই একযোগে কোন এক বিশেষ 
কারণে লগ্ডন ত্যাগ করিযাছিল! 

মিঃ ব্রেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া লীডসে 
যাইতেছিলেন, কারণ লীভ.সের প্রধান প্রধান 
অধিবাসীবর্গের ,গৃহ হইতে বহু ধন সম্পত্তি নুণ্ঠিত 
হওয়ায় সেই সকল চুরি ডাকাতির তদস্তের 
জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি 
জানিতেন ইহা সাধারণ পুলিশের কাষ। পুলিশের 
কাধ্যভার গ্রহণ করিয়া সাধারণ গোয়েন্দার মত 
তদন্তে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তাহার আগ্রহ ছিল না। 
যদিও তিন সার জুলিয়স স্কোনবার্গের টেলিগ্রাম 
পাইয়া তাহার অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্তই জগ্ুন 
ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য 
ছিল অন্তরূপ। লও্নের প্রধান প্রধান দস্থ্য 
পরম্পরের বিরোধ ভুলিয়া কোন্‌ শক্তিশালী 
দস্যুনায়কের আদেশে লীভ.সে উপস্থিত হইয়াছিল, 
এবং তাহাদের প্র ভাবে একক্র সশ্মিজিত হইবার 
উদ্দেশ্য কি, ইহাই জানিবার জন্ত তাহার কৌতুছল 
প্রবল হইয়াছিল। তিনি সম্বল্প করিলেন, লীভ,সে 
উপস্থিত হুইয়। তিনি অপহৃত ধনরত্ব উদ্ধার করিতে 
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পারুন বা না পারুন, সেই জটিল রহন্য ভেদ না 
কবিয়া লগ্নে প্রত্যাগমন করিবেন না। 

অপরাহ শটা ৫০ মিনিটের সময় ট্রেণখানি 
্েশনে গ্াবেশ করিলে যাত্রীরা প্র্যাট্ফর্শে নামিতে 
লাগিল। ম্মিথ মিঃ ব্রেকের ব্যাগ প্রভৃতি জিনিসপত্র 
কুইন্স হোটেগের একজন আরদালীর জিম্বা করিয়া 
দিল, তাহার পর মিঃ ব্লেকের সঙ্গে ষ্রেশনের 
বাহিরে আমিল। 

কুইন্স হোটেল রেল-&্েশনের অদূরে অবস্থিত । 
মিঃ ব্রেক সেই হোটেলে প্রবেশ করিয়া কয়েকটি 
কক্ষ বাসের জন্য ভাড়া লইলেন; তাহার পর 
তাড়াতাড়ি প্রসাধন শেষ করিয়৷ পরিচ্ছদ পরিবর্তন 
করিলেন, এবং বাহিরে যাইবার জন্ত একখানি ট্যাক্ি 
আনাইতে আদেশ করিলেন। 

দশ মিনিট পরে মিঃ ব্রেক স্মিথ সহ সার জুলিযস্‌ 
স্কোনবার্গের প্রকাণ্ড কারথানায় উপস্থিত হইলেন। 
তাহাদিগকে দেখিয়৷ একজন নুবেশধারী আরদালী 
সসম্মান অভিবাদন করিয়া তাহাদিগকে সেই 
কারখানার অধ্যক্ষের খাস-কামরায় লইয়৷ ঢচলিল। 
মিঃ ব্রেক ও ম্মিথ তাহার অন্সসরণ করিয়। কাচনিশ্মিত 
দ্বারশোভিত 'একটি কক্ষের সম্মুখে আসিয়। দেখিলেন, 
সেই কক্ষের ছারে উজ্জ্বল পিত্ুলফলকে খোঁদিত 
আছে, “ম্যানেজিং ডিরেক্টর |” 

আরদালী কক্ষদ্বারে মৃদু করাঘাত করিবামাত্র 
দ্বার খুলিয়। গেল, তখন সে সেই কক্ষের ভিতর প্রবেশ 
করিয়া বলিল, ধমিঃ রবার্ট বেক আসিয়াছেন।” 

সার জুলিয়স্‌ স্কোনবার্গ তৎক্ষণাৎ, উঠিয়া মিঃ 
ব্লেকের অভ্যর্থনা করিতে আসমিল। লোকটি শীর্ণকায়, 
বার্ধক্যভরে দীর্থদেহ ঈষৎ কুজ, মাথার চুলগুলি 
তৈলাক্ত এবং সযত্তে ব্রস্‌ করা (011 1)911 ০৪:০- 
10119 0:58160. ) মুখে অল্প দাড়ি, নাকটি ঈষৎ 
বক্র। চক্ষু দুইটি অসাধারণ উজ্জল, কিন্ত দৃষ্টি 
অত্যন্ত কুটিল। সার জুলিয়সের পশ্চাতে পুলিশের 
এবাজন সাঙ্দেন্ট দীড়াইয়৷ ছিল। লোকটির দেহ 
যেষন দীর্ঘ সেইরূপ স্থুল। উদর যেন বস্থাবৃত্ব একটি 
জালা ।-_জালার উপর স্থাপিত ক্ষুদ্র ফুটবলের মত 
একটি মাথা । সাঞ্ডেণ্ট সবিশ্ময়ে মিঃ ব্লেকের 
মুখের দিকে চাহিয়া সম্মান ভরে শিরস্্াণ স্পর্শ 
করিল, এবং সন্ত্রপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে 
চাহিয়া রহিল। 

মিঃ ব্রেক কারখানার কর্তাকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন, “নমস্কার সার ভুলিয়স! আমি আপনার 
টেলিগ্রাম পাইয়াই উত্তরের ট্রেণ ধরিয়া তাড়াতাড়ি 


দীনেন্তর-গ্রস্থাবলী 


চলিয়া আসিয়াছি-ইহা বোধ হয় বুঝিতে 
পারিয়াছেন।”-_তিনি সার জুলিয়সের প্রসারিত 
করপল্লব ধরিয়৷ বাঁকাইয়! দিলেন । 

সার জুলিয়স্‌ বলিল, “এ জন্য আমি আপনার 
নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ মিঃ ব্রেক! অতি ভীষণ 
ব্যাপার !-__আনম্ুন, ভিতরে আসিয়া! বসুন ॥” 

মিঃ ব্রেক সার জুলিয়সের খাস-কামরায় প্রবেশ 
করিয়া তাহার টেবিলের সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিলেন ; 
তাহার পর বলিলেন, “আপনি সজ্কেপে সকল 
ঘটনার বিবরণ ৰবলিলে আমরা অবিলম্বে তদস্ত আরম 
করিতে পারি। লগুনের দৈশিকগুলিতে যে 
বিবরণ প্রকাশিত হুইয়াছে__তাহা হইতে স্প্ 
কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।” 

সার জুলিয়স্‌ কাশিয়৷ গলা৷ পরিষ্কার করিযা 
বলিল, “বিশেষ কিছুই বলিবার নাই মিঃ ব্রেক! 
আপনি বোধ হয় জানেন স্কোনবার্গ এণ্ড মেযে। 
কোম্পানীর পোধাঁকের দোকানের বিতিম্ন শাখা 
এদেশের প্রত্যেক বৃহৎ নগরে প্রতিষ্ঠিত আছে। 
কেবল এই লীডস নগবেই আমাদের দোকানের 
ছয়টি শাখা বর্তমান! ক্কোনবাগ এণ্ড মেয়ে 
কোম্পানীর নির্মিত পরিচ্ছদ পরিধান কথা সন্্রমের 
নিদর্শন--ইহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। 
আমাদের কাট-ছাট যেমন নিখুত, সিলাইয়ের 
পরিপাট্যও সেইরূপ অ--” 

মিঃ ব্রেক বাধা দিয়া বলিলেন, “আপনার 
দোকানের এঁ সকল বিজ্ঞাপন ক্রেতাদের নিকটেই 
প্রকাশযোগ্য, উহা শুনিয়া ডিটেক্টিভের কোন 
উপকার নাই ।--কখন কি ভাবে চুরি হইল-- 
তাহাই গুনিবার জন্য আমার আগ্রহ হুইযাছে। 
আপনাদের পোষাকের প্রশংসা শুনিয়া আমার 
মূল্যবান সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা নাই ।” 

সার ভুলিয়স্‌ মিঃ ব্লেকের কথায় একটু লক্দিত 
হইয়৷ হাত তুলিয়া বলিল, “হা, আপনার কথা ঠিক 
বটে; চোর আমাদের কারখানার কদর জানে ইহা 
আপনাকে বুঝাইবার ভন্ই প্রথম হইতে সকল কথা 
বলিতেছিলাম কি না1?-_-যাহা হউক, সঙজ্ঞেপেই 
বলি।__ইয়র্ক সায়ারের বিতির অংশে আমাদের যে 
সকল শাখা! কাধ্যালয় আছে--তাহা হইতে কাল 
বৈকালে এই দোকানে তাহাদের সংগৃহীত টাকার 
চালান আসিয়াছিল। তাহার! ব্যাঙ্কে টাকা না 
পাঠাইয়! টাকাগুলি সদর আফিসেই পাঠাইয়া 
থাকে। ইহাই আমাদের দত্তর। সেই সমস্ত 
টাকা ও আমাদের এই দোকানের পোষাক-বিক্রয়ের 


কৃতান্তের দণ্তর 


টাক! একত্র করিয়া দশ হাঁজার পাউণ্ডের কিছু 
অধিক হইয়াছিল। সেই সকল টাঁকা কালরাত্রি 
সাড়ে আটটার সময় আমাদের এই দোকানের 
সিন্দুকে তুলিয়া রাখা হইয়াছিল। হা, আমরা 
নিশ্চিন্ত মনেই তাহা সিন্দুকে রাখিয়াছিলাম ; কারণ 
যাহারা সেই সিন্দুক প্রস্তুত করিয়াছিল তাহারা 
বলিয়াছিল-_এই সিন্দুক ভাঙ্গিতে পারে-কোন 
চোরের বা! ডাকাতের বাবারও সে সাধ্য নাই! উহা 
দন্থ্যতীতি-নিবারক সিন্দুক !” 

এক নিশ্বাসে এই সকল কথা বলিয়া সার 
জুলিয়স্‌ একটু দম লইল) তাহার পর আবার 
বলিতে লাগিল, “দন্যুভীতি-নিবারক সিন্দুক হইলে 
কি তাহার এঁ রকম ছুরবস্থ। হয়? না, চোরে তাহা 
ভারা যথাসর্বস্ব লইয়া যাইতে পারে ?-- 
মিথ্যাবাদী দম্নাজ কামার বেটার নামে আমি 
খেসারতের দাঁবী দিয়: এক নম্বর ম'মল! জুড়িয়া 
দিব। ফাকি দিয়া কতকগুল] টাকা দাম লইয়াছে 
--বলে কি না চোর ডাকাতে উহাতে দক্তষ্কুট 
করিতে পারে না !” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “নালিশ করিতে হয় পরে 
করিবেন।- দেখ সার্জেণ্ট, সিন্দুকটাই আমর আগে 
পরীক্ষা করিয়া আসি; কি বল? আমি খবরের 
কাগজ হইতে জানিতে পারিয়াছি-_রাব্রি দুইটা 
হইতে তিনটার মধ্যে বীটের চৌকিদার উইলিয়ম 
রোড, খাঁতাঞ্ীর আফিসে একটা আলো! দেখিতে 
পাইয়াছিল। সে ব্যাপার কি দেখিবার জন্য 
দরজার কাছে আসিবামার তাহার মাথায় এক 
'ডাণ্ডা” পড়ে; সেই আঘাতেই বেচারা অজ্ঞান 
হইয়া পড়িয়া যায়। সে হাসপাতালে পড়িয়া 
আছে--এখনও চেতনা-সঞ্চার হয় নাই।-খবরের 
কাগজে ইহার অধিক কিছুই জানিতে পারি নাই; 
আপনার নিকট নূতন কিছু শুনিতে পাইব কি, সার 
জুলিয়স?” 

সার জুলিয়স মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আপনার 
তদন্তের সুবিধা হইতে পারে_ এরূপ কোন কথা 
আমার জান! নাই মিঃ ব্লেক 1” 

পুলিশ-সার্জেশ্ট এইবার সর্বপ্রথম কথা কহিল; 
সে বলিল, "অ।পনি সিন্দুকটা আগে পরীক্ষা করিলে 
ভাল হয় মিঃ ব্লেক! আশ] করি আমাদের 
ইন্ন্পেক্টরের নিকট আপনি কোন কোন বিষয় 
জানিতে পারিবেন।” 

সার ভুলিয়স মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া সেই 
কক্ষের অদুরব্তী একটি ক্ুদ্ধ বারের নিকট উপস্থিত 


৩৪৯ 


হইল। সার্জেন্ট একটি চাবি বাহির করিয়া সেই 
দ্বারটি খুলিয়া ফেলিল। তীহার! সেই দ্বার দিয়া 
একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন।-_সেই কক্ষে 
একথানি টেবিল, একটি ডেক্স এবং ছুইখানি চেয়ার 
ব্যতীত কক্ষের এক কোণে একটি প্রকাণ্ড সিন্দুক 
ছিল। সিন্দুকটি পাঁচ ফিট উচ্চ 'এবং চারি ফিট 
প্রশস্ত। সিন্দুকটির দুইটি তালা, এবং হরফ 
ঘুরাইয়া তাহা বন্ধ করিবার (?ি66৫ চ10) ৪ 
0010110961017, ) ব্যবস্থা ছিল। সিন্দুকের সম্মুখ 
ভাগ দেখিয়া দ্র আক্রমণের কোন চিহ্ন লক্ষিত 
হইল না। 

মিঃ বেক সিন্দুকের ইম্পাত নির্শিত উজ্জল 
ডালাখানি (917170776 80661 60) পরীক্ষা 
করিল্নে। সেই স্থানে এক ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি 
ফুকর তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি ফুকরটির 
চারি পাশে রৌপ্যবৎ শুভ্র হুক্ম গুঁড়া দেখিতে 
পাইলেন, এততিন্ন অতি সুক্ধম ও কষুত্র ক্ষুদ্র কীটদেছের 
মত ইস্পাতের তারও সেখানে পড়িয়া ছিল।-- 
তাহা পরীক্ষা করিয়া মিঃ রেক মুহ্র্তমধ্যে প্রকৃত 
ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। ইহা যে কাহার 
হাতের কায তাহা বুঝিতে তাহার বিন্দুমাত্র বিলম্ব 
হইল না। কোন বিখ্যাত গ্রন্থকারের গ্রন্থে তাঁহার 
নাম না থাকিলেও যেমন গ্রন্থের রচনা-পদ্ধতি দেখিয়! 
কে সেই গ্রন্থের লেখক সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠকের তাহা 
বুঝিতে কষ্ট হয় না, সেইরূপ সিন্দুকের ডালার সেই 
কতিত অংশ দেখিয়া_কোন্‌ দস্থ্য তাহা কাটিয়াছিল 
তাহা বুঝিতে তাহার কষ্ট হহল না। 

তিনি অস্ফুটম্বরে বলিলেন, প্যাহ! ভাবিয়াছিলাম 
--তাহাই বটে ।-__ইহা ইগলফেরই কা। বাণি- 
প্যাটার্স নও ইহা করিতে পারিতঃ কিন্তু সে পাঁচ 
বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডাজ্ঞ! লাভ করিয়া 
মেডষ্টৌোনের জেলে আবদ্ধ আছে। ভ্যাণ্ডাইক 
জিমি এদেশে থাকিলে-_ ইহা তাহার হাতের কাষ 
বলিয়৷ সন্দেহ হইতে পারিত; কিন্তু সে এখন সিং- 
সিংএ নির্বাসিত। তিনজনের মধ্যে বাকি ইগ.লফ,, 
তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ আছে-_এবং সে উত্তরে 
আসিয়াছে ; সুতরাং তাহাকে ভিন্ন অন্য কাহীকেও 
এই কার্য্ের জগ্ত দায়ী করিতে পারি না।” 

সার জুলিয়স্‌ একটু দূরে ছিল, সে মিঃ ব্লেকের 
কথা শুনিতে ন! পাইয়! ব্যগ্রভাবে তাহার পাশে 
আসিল, এবং উত্তেজিত স্বরে বলিল, “শয়তান! 
শয়তান |--দুই একটা নয় আধ ডজন শয়তান এই 
কৌষাশারে ঢুকিয়া সিন্দুকের ডালাটা ফাসাইয়া 


৪০" দীনেম্দব-গ্রস্থাবলী 


দিয়াছে! এই ডালার ইস্পাত তিন ইঞ্চি পুরু; 
কিন্ত কি রকম সহজে ডালাখান৷ কাটিয়াছে 
দেখিয়াছেন !--পীঁচ ছয় বেটা ডাকাতে উহা! এক 
সঙ্গে কাটিয়াছে কি না,-যেন মাখনের দলার উপর 
বা পাকা কলার উপর ছুরি চাঙ্গাইয়াছে !” 

মিঃ ব্রেক মাথা নাড়িয়৷ বলিলেন, “আপনার 
অন্থমান সত্য নহে; একজন লোকেই এই কাধ 
করিয়াছে, খুব বেশী হইলে আর একজনমাত্র তাহার 
সঙ্গে ছিল- জোগাড় দেওয়ার জন্ত।” 

সার জুলিয়স্‌ মুখ বিকৃত করিয়া! অবজ্ঞাতরে 
বলিল, “ইস্পাতখানা পচা অর্থাৎ নিতান্ত বদি 
মাল।--হইহাই দম্যু-ভীতিনিবারক সিন্দুক ! কামার 
বেটারা কি জোচ্চোর, মিথ্যাবাদী! আমি 
তাহাদের বিরুদ্ধে ঠিক নালিশ করিব।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তা করিবেন, কিন্তু আপনি 
সুবিধা করিতে পারিবেন না।” 

সার জুলিয়স্‌ বলিল, “অর্থাৎ?” 

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, “অর্থাৎ মামলা 
করিলে আপনি হারিবেন।” 


সার ভুলিয়স্‌ বলিল, “আমিই হারিব? অদ্ভুত, 


বটে !- হারিবার কারণ ?” 

মিঃ ব্লেক বলিল, প্কারণ, এই ইম্পাত অতি 
উতকৃষ্ট। €( 0১০ 80561 13 ০%:০০1191)0 ) এই 
সিন্দুক সেফীণ্ডের সুবিখ্যাত সিন্দুকনির্মাতা ইত,স 
এণ্ড কোম্পানীর 'কারখানায় নিশ্মিত। তাহাদের 
নামই এই সিন্দুকের দৃঢ়তার ও শ্রেষ্টতার অকাট্য 
প্রমাণ। না সার জুলিয়স, পৃথিবীর সর্ব্বোতুষ্ট 
ইম্পাতও থারমিটের প্রভাব বরদাস্ত করিতে পারে 
না।৮ (0210 1701 8021)0 01) 8£91190 006177010 ) 

সার জুলিয়স্‌ ছুই চক্ষু কপালে তুলিয়৷ বলিলেন, 
“থারমিট !--থারমিটটা কি পদার্থ? কোন 
ডাকাতের নাম না কি?” 

যিঃ ব্রেক ঈষৎ হাপিয়া বলিল, “ধাতৃবিজ্ঞানে 
আপনার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকিলে আপনি ওকথা 
বলিয়া আমাকে হাঁসাইতেন না। এলুমিনিয়ম এবং 
লৌহ ব] ক্রোমিয়ম্‌ দ্বার! প্রস্তুত একপ্রকার ধাতব 
'অন্নাইড, (2)5091110 ০1৭০) হুম্রূপে চূর্ণ করিয়। 
নির্দিত অংশে মিশ্রিত করিলে 'থারমিট? প্রস্তত হয়। 
'অকিএসেটিলিন ক্লোল্যাম্পে'র সাহায্যে যখন তাহা! 
উত্তপ্ত করা হয়--তখন তাহা! হইতে যে উত্তাপ 
উৎপন্ন হয় তাহা প্রায় তিন হাজার ডিগ্রি 
সেট্টিগ্রেডের (€ 3000 ) সমান! সেই উত্তপ্ত 
পদার্থ যদি সর্বাপেক্ষা! কঠিন ইনম্পাতে সংঘুক্ত হয় 


তবে তাহ! সেই ইনম্পাঁতেও উত্তপ্ত ছুরি দিয়া যাখনের 
দলা কাটিবার মত অতি সহজ্জে কাটিবে |” (9166 
0021) 056 0021)590 80661 43 68311 ৪9 
0106 0013 00006191082 ড211060 10019 ) 

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়! সার জুলিয়স্‌ সবিদ্ময়ে 
বলিল, “কি সর্বনাশ | আপনার কি বিশ্বাস সেই 
ডাকাতগুল! আমার সিন্দুকের ভাল! কাটিবার জন্য 
সেই অদ্ভুত জিনিস ব্যবহার করিয়াছিল ?” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হা, এ বিষয়ে আমার 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ আমি 
যে প্রমণ্ণ পাইতেছি--তাহা অকাট্য। আমি 
জানি-_ছূর্ভেষ্ঠ সিন্দুকের ভালা কাটিয়া! সিন্দুক লুঠ 
করিবার জন্ত থারমিট ব্যবহার করে_ এরূপ দস্যু 
ইংলগ্ডে এখন একজনমাত্র আছে। এই ভাবে 
সিন্দুকের ডালা কাটিবার জন্য থারমিটের ব্যবহার 
অত্যন্ত বিপজ্জনক, বিশেষতঃ ইহা ব্যয়সাধ্য উপায়) 
রা কৌশলটি অব্যর্থ, চেষ্টা বিফল হুইবার আশঙ্ক। 
নাই ।” 

সার জুলিয়স্‌ বলিল, “আপনি যখন এই সকল 
বিষয় জানেন--তখন কোন্‌ দস্থ্য এই কায করিষা 
গিয়াছে--তাহাও আপনি জানেন ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হা, একজনকে আমার 
সন্দেহ হইয়াছে বৈ কি !” 

সার জুলিয়স্‌ সোৎসাহে বলিল "আপনি ত 
অল্পকাল পূর্বেই বলিয়াছেন--ইংলগ্ডের একজনমাত্র 
দন্দ্যু এই কঠিন কাধ্য করিতে পাবে, এবং তাহার 
নামও আপনার অজ্ঞাত নছে। 'আপনি বলুন 
আপনাকে কি পারিশ্রমিক দিতে হইবে । আপনি যে 
মৃহূর্থে সেই দন্যুকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পুরিবেন 
_সেই মূহূর্তেই আপনার দাবীর সমস্ত টাকা__" 

মিঃ ব্লেক সার জুলিয়সের কথায় বাধা দিয়া 
বলিলেন, “কিন্তু দস্থযুকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলখানায় 
প্রেরণ করা পুলিশের কার্য ; উহা আমার কর্তব্যের 
অঙ্গ নহে ।--স্মিথ চপ, আর এখানে আমাদের 
বিলঘ্ব করিবার প্রয়োজন নাই। আমার বিশ্বীসঃ 
স্থানীয় ইন্ম্পেক্টর এই ডাকাতির সকল বিবরণই 
অবগত আছেন। কনৃষ্টেবল রোড,স এতক্ষণ হয় ত 
চেতনা লাভ করিয়াছে। তাহার জ্ঞান হইয়া 
থাকিলে তাহার নিকট আমরা অনেক দরকারী কথা 
জানিতে পারিব।” 

মিঃ ব্রেক প্রস্থানোগ্যত হইয়া! সার ভ্ুলিয়ন্‌কে 
বলিলেন, "লকল কখ। আপনাকে পরে জানাইব ।-- 


নমস্কার সার ভুলি” . 


কৃতাস্তের দপ্তর ৪১ 


তিনি শ্মিথকে সঙ্গে লইয়া! সার জুলিয়সের 
কারখানা পরিত্যাগ করিলেন। সার জুলিয়স মিঃ 
ব্লেকের নিকট অনেক আশ! করিয়াছিল, মিঃ ব্রেক 
এই ভাবে প্রস্থান করায় সে অত্যন্ত ক্ষু্ধ ও বিরক্ত 
হইল। 

গা গং ছি ঙ্ 

সেই দিন মিঃ টিমিন্দ্‌ নামক একজন দাল!ল 
লীভ,সের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর সহিত শাক্ষাৎ করিয়া 
সেই অর্চলে নৃতন একটি আড়ত খুলিবার কথ!- 
বার্তা শেষ করিল। মিঃ টিযিন্স কয়েক দিনই 
তাহার নিকট যাতায়াত করিতেহিল, এবং ব্যবসায়ী 
মহাশয়েরও ধারণা হইয়াছিল-_সে খুব কাধের 
লোক ! 

দালাল একতাড়া ব্যাঙ্ক-নোট তাহার হাতের 
এটাচি-কেসের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া হাসিয়া 
বলিল, “ধন্যবাদ মহাশয়, আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ ! 
আমাদের “ফারম' এই অঞ্চলে শীঘ্রই একটী শাখা 
আফিপ খুলিবার জন্ত অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ 
করিতেছে; আমার বিশ্বাস সেপ্টপল্স স্টে নূতন 
আফিস খুলিলে কাষকর্ম বেশ ভাল কমই 
চলিবে ।” 

ব্যবসায়ী বলিলেন, “হা! আমার বিশ্বাস, নূতন 
আফিম খুব ভালই চলিবে। লীভ্‌স চমৎকার 
সহর। এখানে আপনাদের ব্যবসায়ের অনেক 
সুবিধা আছে, তাহাও ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন।” 
_ব্যবসায়ী দালালটার নামের কার্ডের দিকে 
চাহিলেন। 

ব্যবসায়ীর টেবিলের উপর দ্বালালটার নামের 
যে কার্ডখানি পড়িয়াছিল, তাহাতে লেখা ছিল।_- 


জে, জে, টিমিন্স, 


শাখা কার্যালয়ের ম্যানেজার, 
“টাইনসাইভ, টোয়াইন ম্যান্ুফিং কোং লিমিটেড, 1” 
মিঃ টিমিন্স বলিল, "এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র 
দেহ নাই; আমাদের কাযকর্ম বেশ জোরেই 
চলিবে। টাকা আপনাদের, পরিশ্রম আমার; 
কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই কি রকম লাভ দেখাইয়া 
দিব__তাহা এখন বলিয়া কোন লাভ নাই। 

দু'টাকা লাভের আশাতেই ত আমরা” 
মুখের কথা শেষ করিবার পূর্বেই সে এটাচি- 
কেটি তুলিয়া লইয়া পথে আসিল, এবং তীক্ষদৃষ্টিতে 
চতুর্দিকে চাহিয়া, ছাড়গিলের মত তাড়াতাড়ি প| 
ফেলিয়া গ্রীফিন হোটেলের দিকে অগ্রসর হইল। 


সে হোটেলে উপস্থিত হইয়! কর্ণেল মণ্টেগুর নিকট 
তাহার নাঁষের কার্ড পাঠাইল। সেই প্রসিদ্ধ 
সৈনিক পুরুষ (00৪6 01501060151)60 1011101 
[8 ) তখন সোফায় ঠেস্‌ দিয়া একগ্ল্যাস ছুইকি- 
সোডার সদ্াবহার করিতেছিল। সহসা! টাইন- 
সাইড টোয়াইন কোম্পানীর নিরীহ আকারের 
ম্যানেজারটি (170661-190105 18085০1) তাহার 
সম্মুখে উপস্থিত হইল। 

কর্ণেল মণ্টেণ্ড অর্থাৎ মর্টি লেন মুখের উৎকট 
ভঙ্গি করিয়া বলিল, "তুমিও আসিয়া জুটিয়াছ 
সিভিলিটি 1” 

মিঃ টিমিন্ন্‌ অর্থাৎ সিভিল্টি স্মিথকে দেখিয়া 
নিতীন্ত গোবেচারা মনে হইলেও (10? ৪11 1185 
9017116 17898117935 ) তাহার ন্যায় পাঁপিষ্ঠ 
নরহস্ত! ইংলণ্ডে অল্পই ছিল। দমুয তন্কর সমাজে 
সিভিলিটি স্মিথের প্রভাব প্রতিপত্তি ও আধিপত্য 
কেবল একজন দসুযু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প ছিল? 
সেই দন্থু চুড়ামণির নাম ইগলফ পিটারম্যান। 
সে কতবার নরহত্যা করিয়া পুলিশের চোখে ধুলা 
দিয়াছিল--তাহা তাহার বিশ্বস্ত অন্ুচরবর্গের সকলে 
জানিত ন!। তাহার প্রধান অন্ুচর ম্যাড.ওয়েল 
নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও অনেকবার তাহার 
প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। ম্যাডওয়েল তাহাদের 
দলপতি ইগ.লফের অত্যন্ত অনুগত ছিল। তাঁহার 
কৌশলেই পুলিশ ইগলফকে কোন দিন নরহত্যার 
অপরাধে অভিযুক্ত কবিতে পারে নাই। 

সিতিলিটি মর্টি লেনকে নিয়ম্বরে বলিল, ৭সেই 
সর্বনাশী শয়তানী জানিতে না পারে এরূপ কোন 
গোপনীয় আড্ডায় গিয়া আমাদের প্রামর্শ শেষ 
করিতে হইবে । যদি আমরা সেই রাক্ষপীটার 
মাথা লইতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের সকল 
আক্ষেপ দূর হইত মণ্টি !” 

মন্টি লেন গ্রীফিন হোটেলে কর্ণেল যণ্টেগুড 
নামে পরিচিত হইয়াছিল; সুতরাং সে কিন্প 
ভয়ানক লোক তাহা কেহই বুঝিতে পায়ে নাই। 
সিভিলিটির কথা৷ শুনিয়া সে একটু হাসিলঃ তাহার 
পর নীরস স্বরে বলিল, “তুমি একটি দ্বিপদ গর্দিভ 
বলিয়াই এ কথা বঙ্গিলে! উহ্থাতে কি লাভ ?-. 
দেখ সিতিলিটি, সেই শয়তানীটা আমাদের সকলকে 
মুঠায় পুরিয়াছে। তুমি কি তাহার শক্তির পরিচয় 
পাও নাই? তাহার আদেশ অলঙ্ঘনীয় মনে না 
হইলে তুমিই কি এখানে আসিতে? বেটী সত্যই 
পেতনী; মে আমাকে তাহার শবাধারের ঘরে 


৪২ 


ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিয়াছিল,--যদি. আমরা 
তাহার মাথ! লইবাঁর চেষ্টা করি তাহা হইলে 


শয়তান হ্ামার্টন গ্রীসের সেই খাতা সোজা 


ক্ষটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে দাখিল করা হইবে ।--তাহার 
কি ফল হইবে তাহা কি আমাদের অজ্ঞাত 1” 
সিভিলিটি স্মিথ সভয়ে গলায় হাত দিল; 
যেন অদৃশ্ঠ ফাসের দড়ি তাহার গলায় উঠিয়াছিল ! 
সে মনের ভাব গোপন করিয়া দুই হাতে 
গৌঁফে চাড়া দ্রিল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া 
বলিল, “না, না, তেমন বেশী ভয়ের কারণ নাই; 
আমরা সকলে চেষ্টা করিলে উদ্ধারের একট! 
উপায় আবিষ্কার করিতে পারিব। আর তাও যদি 
না হয় তাহা হইলেও মোট তিন মাস ত! তিন 
মাসের মধ্যেই পেত.নীটা শিষ্গা ফুকিবে বলিয়াছিল। 
আঃ, বেটি মরিলে আমাদের হাঁড় জুডায় !” 
মর্টি লেন হতাশ ভাবে বলিল, "তাহার কথা 
সত্য হইলেও তিন মাসের অনেক দেরী। এই 
তিন মাসেই সে আমাদের সর্বস্ব আত্মসাৎ 
করিবে। আমর! পরের গলায় ছুরি দিয়া যাহ! 
উপার্জন করিব--তাহার বার আনা অংশ তাহাকে 
দিতে হইবে । ইগলফ লুঠের মালের এই রকম 
বখরার কথা শুনিয়া রাগে প্রায় ক্ষেপিয়া 


[ছিল। 

সিভিলিটি শ্মিথ বলিল, ”“ইগ.লফ, এখন কোথায় 
হে 1--বেটা পেতনীটা্ পাল্লায় পাড়য়৷ খুব জব্দ 
হইয়াছে, আমি খুসী হইয়াছি।” 

মন্টি হাঁসিয়৷ বলিল, “ভয় নাই, সাপে বেজীতে 
শীন্ই মিলন হইবে । ইগ,লফ এখন মেরিসন দ্ীটেব 
একট। হোটেলে পান-দোষনিবারণী সভার অধ্যক্ষ- 
রূপে বাস করিতেছে । “মগ্-দেয়মপেয়মপ্রাহং 
ইহাই তাহার মূলমন্ত্র হইয়াছে! বেচারাকে পাদরীর 
অভিনয় করিতে হইতেছে তাহার লাম 
হইয়াছে--রেভারেও্ড উইনিয়ম বীবি !--তাহার 
ছদ্মাবেশ তোমার ছন্মবেশ অপেক্ষা নিখত হুইয়াছে। 
নরহস্তা আবম পাদরী) মদের কুপো লোককে মদ 
স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতেছে ! অত্যন্ত কঠিন 
শান্তি; কিন্তু তুমি যে ব্যবসায়ের ম্যানেজার 
সাজিয়াছ সেই ব্যবসায়টি - অত্যন্ত গর-্পছন্দ। 
দড়ির কারবারের ম্যানেজার ! সেই দড়ি গলায় 
না ওঠে!” 

সিভিলিটা শ্মিথ হাসিয়া বলিল, “মন্দ কি? 
সকলে একসঙ্গে ঝুলিতে পারিব; দড়ির অভাব 
হইবে না। কাল সেন্টপল হ্বীটে নূতন দোকান 


দীনেন্দ্রপ্্রন্থাবলী 


খুলিব স্থির হুইয় গিয়াছে । স্থানটি নির্জন, গলির 
ধারে দোকান, ব্যবসা তালই চলিবে। আমার 
অনুচরগুলা সেফীন্ডে লুকাইয়া আছে) আমি 
ডাকিলেই তাহারা আসিবে । এক সপ্তাহ পূর্বে 
তাহারা ছুটো দাও মংরিয়াছিল--তাহাতেই 
সেফীন্ডের লোকগুলা ব্যতিব্যস্ত হয়! উঠিয়াছে 1” 

মন্টি বলিল, “তোমার অঙ্থুচরগুলা আরও ভাল 
ভাল দাও মারুক, ইহাই আমার কামনা। সেই 
পেতনী বেটির সঙ্গে আজ রাত্রে আবার দেখ! 
করিতে হইবে-_হুকুম হৃইয়াছে। কথাটা ভূলিও 
না। আমাদিগকে সে যে কাত শোয়াইতেছে, 
সেই কাতেই আমাদিগকে শুইতে হইতেছে । কি 
শৌচনীয় বিডগ্কনা ! কিন্তু টপায় নাই। তাহাকে 
দেখিলেই ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়। এ পর্য্যন্ত 
অনেক চতুর মেয়েমানষ দেখিয়াছি; কিন্তু এ বেটা 
সকলের সেরা! (51755 ৪০৮6০ 211 1১020 ) 
পৃথিবীতে সে কাহাকেও তয় করে না) যদি তুমি 
তাহার সঙ্গে কোন রকম চালাকী করিতে যাও 
তাহা হইলে সে তোমাকে কুকুরের মত গুলী করিয়। 
মারিবে 1৮ (9194 91,00৫ 508; 111০ ৫0£ 
16 0010 0115৫ 2109 1011 1005817095৭ ) 

সিভিলিটি শ্মিথ বলিল, প্বিপদ ত এখানেই! 
যদি সে সাধারণ স্ত্রীলোক হইত তাহা হইলে আমরা 
কি তাহার তোয়াক্কা করিতাম ? কিন্ত সে জানে 
শীদ্ব তাহাকে মরিতেই হইবে । এই বিশ্বাসে সে 
আমাদের সকলেরই অজেয় হইয়া উঠিয়াছে।” 

সে তাহার হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, 
“এখন স-সাতটা। চল আমরা ৫কান রেস্তোরায় 
গিয়া কিছু খাইয়! লই। এই রাস্তার ধারে কিছু 
দুরে একটা ভাল রেস্তোর? আছে--তাহার নাম 
জ্যাকোমেলির রেস্তোর1। সেখানে রাব্রিকালে 
ক্লাবের মত আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা আছে।” 

ম্টি লেন তাহার হাতের গ্ল্যাস নামাহয়' 
রাখিয়া সিভিলিটি শ্মিথের সহিত গ্রীফিন হোটেলের 
নীচের তালায় আমিলস। হোটেলের বারান্দায় 
সংবাদপত্র বিক্রেতার একখান দোকান ছিল? মণ্টি 
সেই দোকান হইতে একখানি “ইয়ক্সায়ার-ইভ.নিং- 
পোষ্ট নামক দৈনিক কিনিয়া লইল। সেই 
দৈনিকের প্রথম পুষ্ঠাতেই মোট! মোটা অক্ষরে লেখা 
ছিল, “গতরান্রের ডাকাতির নুতন সুত্র ।” 

ম্টি লেন সিভিলিটি স্মিথকে সঙ্গে লইয় 
অদুরবর্তী জেকোমেলির রেস্তোরায় প্রবেশ 
করিল। তাহারা দোতালায়, উঠিয়া দুইখানি 


কৃতাস্তের দপ্তর 


“চেয়ার অধিকার করিয়। বসিলে, সিভিলিটি স্মিথ 
তাহাদের উভয়ের জন্ত খানা ও এক বোতল 
স্তাম্পেল পাঠাইবার আদেশ করিল। মর্টি লেন 
খবরের কাগঞজখানি খুলিয়! তাহার উপর চক্ষু 
বুলাইতে লাগিল। 

সিভিলিটি ন্বিখ মর্টিকে আগ্রহের সহিত কাগজ 
পড়িতে দেখিয়া বলিল, “ওরকম শিবিষ্টচিত্তে কি 
অধ্যয়ন করিতেছ দোস্ত? কোন টাটকা খবর-টবর 
আছে না কি?” 

ম্টি লেন বলিল, “হ। কাল রান্জ্রে দঞ্জি-বেটাদের 
দোকানে যে ভাকাতি হইয়াছে, তাহার একটু 
বিবরণ বাহির হুইয়াছে। টিকটিকিদের বিশ্বাস 
কোন পাকা লোক অর্থাৎ সিন্দুক ভাঙ্গিবার ওস্তাদ 
কোন দম্ুযু উহাদের সিন্দুক লুঠ করিয়াছে। 
টিকটিকিগুলার ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতে হইবে; 
তাহাদের সিদ্ধান্ত মিথ্যা নছে। ইহা যে পাকা 
লোকের কাষ তাহ দেখিয়াই তাহারা বুঝিতে 
পারিয়াছে; উঃ কি অসাধারণ শক্তি 1”--তাহার 
কম্বরে বিদ্রপের আভাস ছিল। 

মণ্টি লেন কাগজের পাতা উল্টাইয়। আর একটি 
সংবাদ দেখিতে পাইল; সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত 
সেই সংবাদটি পাঠ করিতে লাগিল। 

সংবাদটি এইস 


লীড.সে রবার্ট ব্লেকের আগমন 


“আমর! জানিতে পারিলাম লগ্ডনের বিখ্যাত 
ডিটেকটিভ মিঃ বুবর্ট বেক আজ অপরারে লীঙ সে 
উপস্থিত হইয়াছেন। কয়েক দিন হইতে এই 
নগরের বিভিন্ন অংশে যে সকল চুরি ডাকাতি 
হইতেছে তাহারই তদন্তের জন্ত তিনি এখানে 
আহত হুইয়াছেন। আমাদের প্রতিনিধি তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; কিন্তু মিঃ ব্রেক 
তাহার সহিত কোন কথার আলোচনা করিতে 
অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন । আজ অপরাহ্রে 
তিনি স্থানীর টাউন হলে উপস্থিত হইয়৷ পুলিশ 
নুপারিন্টেনডেনটের সছিত দীর্ঘকাল ধরিয়া 
গোপনে পরামর্শ করিয়াছিলেন । নিঃ ব্লেকের গ্ায় 
ব্ছদর্শী প্রতিভাবান ডিটেক্টিভ লীড.লে উপস্থিত 
হওয়ায় সকলেই আশা! করিতেছেন--তিনি শীত্রই 
এই সকল আকশ্মিক দস্যবৃত্তির রহস্যভেদে 
কৃতকাধ্য হইবেন। আমর! তাীছার তদন্ত ফল 
জানিবার জন্ত উৎসুক রহিলাম।” 

মর্টি লেন এই লংবাঁটি মনে মনে পাঠ করিয়া 


৩২ 


৪৩ 


উত্তেজিত স্বরে বলিয় উঠিল, “্ৰারুণ দুঃসংবাদ বটে | 
--ছ্ঠাঁৎ একট! ফ্যাসাদে পড়িতে না হয় ।» 

সিভিলিটি শ্মিথ বলিল, “দুঃসংবাদ? সংবাদটা 
কি ছে!” 

মণ্টি লেন কাগজখানি তাহার বন্ধুর হাতে দিয়া 
নির্দিষ্ট স্থানে অঙ্গুলি প্রসারিত করিল,। সিভিলিটি 
স্মিথ তাহা পাঠ করিল; সহসা! তাহার চক্ষু হইতে 
যেন অগ্রিষ্ফুলিঙ্গ নিগগতি হইল, ক্রোধে ও দ্বণায় 
তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। লিভিলিটি মিঃ 
ব্লেককে যেরূপ ভয় করিত, ততোধিক দ্বণাও 
করিত। ওল্ড বেলির আদালতের বিচারে 
একবার তাহাকে দুই বৎসর সশ্রম কার|দণ্ড ভোগ 
করিতে হইয়াছিল। মিঃ ব্রেকের সহায়তা ভিন্ন 
পুলিশ তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করিতে পারিত না ॥ 
ইহা তাহার অজ্ঞাত ছিল নাঃ এর জন্ত সে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিল, মিঃ ব্লেককে বাগে পাইলে সে 
তাহার মস্তক চুণ করিবে, তাহার গোয়েন্দাগিরির 
সাধ মিটাইবে। 

সিভিলিটি কাগজখানি ফেলিয়। রাখিয়া চক্ষু 
তুলিতেই একটি দীর্ঘদেহ নুবেশধারী, গভীর প্ররুতি 
তদ্র লোকের সৌম্যমৃ্তি সেই রেস্তোরার প্রবেশ- 
দ্বারের নিকট দেখিতে পাইল; তাহার পশ্চাতে 
একটি অল্পবয়ঞ্ক যুবক, তাহার নীল নেত্রে চাঞ্চল্য 
ও কৌতুহল পরিস্ফুট ! 

সিভিলিটি স্মিথ আগন্তক ভদ্র লোকটির মুখের 
দিকে একবারমাত্র চাহিয়াই তাহাকে চিনিতে 
পারিল। সে আতঙ্কে ও বিশ্ময়ে অভিভূত হইয়া 
মর্টি লেনকে আড়ষ্ট স্বরে বলিল, “ম্টি! কাগজে 
যাহার কথা পড়িতেছিল।ম এ দেখ সে---্বপ্ং 
এখানে উপস্থিত! বাছিয়া বাঁছিয়া খুব চমৎকার 
যায়গায় খাইতে আসিয়াছি ! তাড়াতাড়ি মরিয়া 
পড়িতে পারিলে বাঁচি !” 


যষ্ঠ পর্বব 
রস্কো ্রীটের বাড়ী 


মিঃ রবার্ট বেক যখন লীভ্‌সে পৌছিলেন তখন « 
অধিক বেলা ছিল না) কিন্তু সেই সময়টুকু তিনি 
বিশ্রামে অতিবাহিত না করিয়া তাহার যথাযোগ্য 
সত্যবহার করিলেন। 

তিনি শ্মিথকে সঙ্গে লইয়া অবিছথ্ধে স্কোনবর্গ এড 


৪8 দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


মেয়ো কোম্পানীর কারখানায় উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন, তাহা পূর্বেই বঙিয়াছি। সেখানে 
ডাকাতির তদন্ত শেষ করিয়া তিনি স্থানীয় টাউন- 
হলে চলিলেন। লীভ.সের পুলিশ-নুপারিন্টেনডেপ্ট 


এবং স্থানীয় ইন্‌ম্পেক্টর ফ্লেচার সেখানে তীহার 
গ্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইন্‌স্পেক্টর ফ্রেচারই 


সেই ডাকাতির তদন্তের তার পাইয়াছিলেন। 
পুলিশ-নুপারিন্টেনডেপ্ট এবং ইন্স্পেক্টর ফ্লেচার 
উভয়েই ইয়র্কসায়ারের অধিবাসী ; উভয়েই বুদ্ধিমান 
এবং কর্মঠ কর্মচারী তাহা মিঃ ব্লেক অতি সহজেই 


বুবিতে পারিলেন। বস্ততঃ তাহাদের হ্যায় সুদক্ষ 
ও কর্তব্যনিষ্ঠ কর্শচারী স্থানীয় পুলিশে অধিক 
ছিল না। 


ইন্স্পেউর এই ডাকাতির তদন্তের ক্রুটি 
করেন নাই; কিন্তু তিনি যিঃ ব্লেকের নিকট 
স্বীকার করিলেন-্তাহার চেষ্টা সঞ্ল হয় নাই; 
অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন--এরপ কোন 
সুত্রে আবিষ্কীরে তিনি অসমর্থ হইয়াছিলেন। 
ডাকাতির কথ! জানিতে পারিবার পর কুড়ি 
মিনিটের মধ্যে প্রত্যেক রেল ছ্রেশনে প্রহরী নিযুক্ত 
করা হইয়াছিল $ পুলিশ যে সকল মোটরকারের 
আরোহীদের সন্দেহ করিয়াছিল--সেই সকল 
গাড়ী থামাইয়া গাড়ীগুলি পরীক্ষা কর! হইয়াছিল; 
কিন্ত দস্যুদলের সন্ধান পাওষা যায় নাই। এই 
সকপ কথা শুনিয়। মিঃ ব্লেক ইন্ল্পেক্টরের তৎপরতার 
ও সতর্কতার প্রশংসা! করিলেন বটে, কিন্তু তিনি 
বলিলেন--ঘে সকল দন্্যু এই কার্যে লি ছিল 
তাহারা প্রাদেশিক দন্ুযু নহেঃ লগ্ডনের বিখ্যাত 
দম্যু 8 উহারা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, অত্যন্ত 
চতুর। যাহারা বছদিন হইতে স্বটল্যা্ড ইয়ার্ডেব 
সুদক্ষ ডিটেকৃটিদ্লগণের চক্ষুতে ধুলা! নিক্ষেপ করিয়া 
দীর্ঘকাল হইতে নান! অপকর্শ করিয়া আসিয়াছে, 
তাহারা সতর্কতার অভাবে ইয়র্ক সায়ারের 
পুলিশের হাতে ধর! দিবে ইহা! আশ! করা যায় না। 

ইনৃম্পে্টর দন্যুপতি ইগ,লফের অদ্ভুত শক্তির 
ও তাহার অনুষিত কাধ্য-গ্রণালীর বিবরণ শুনিয়! 
অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন) তাহার চেহারা কিরূপ, 
তাহাও তিনি [মঃ ব্লেকের নিকট জানিতে 
* পারিজেন। তিনি তদন্থসারে ইগ.লফকে গ্রেপ্তার 
“ করিবার জন্ত অবিলম্বে হুলিয়া বাহির করিলেন। 
মিঃ ব্রেক শ্মিথকে সঙ্গে লইয়। জ্যাকোমেলির 
স্বেক্তোরীয় উপস্থিত হইবার পূর্বেই সেই হৃঙ্গিয়া 
চতুর্দিকে প্রচারিত হুইয়াছিল। 


সে দিন ত্দন্তকার্ধ্য আর অধিক দুর অগ্রসর 
হইল না) কিন্ত মিঃ ব্রেক বিভিন্ন স্থানে চুরি 
ডাকাতির বিবরণ অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন 
-এই সকল লুঠনাদি কোন ভীষণতর অপকর্মের 
সুচনা মাত্র । (4 01911006 (0 91 £59061 
01117169.) এই জন্য তিনি ইহার পরিণামে 
প্রতীক্ষায় লীড্‌সে কিছুকাল বাস করাই সঙ্গত 
মনে করিলেন। 

যাহা হউক, তিনি ম্মিথেব নিকট মনেব কথা 
প্রকাশ না করিয়া তাহাকে বলিলেন, “কি হে 
ছোক্‌রা | আমার সঙ্গে ত লীড্‌সে বেড়াইতে 
আসিলে ; এই নগর সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণ! 
হইয়াছে শুনি ।” 

ম্মিথ হঠাৎ গল্ভীর তাবে মাথা নাড়িয়৷ বলিল, 
“এখনও ভাল মন্দ কোন রকম ধারণা করিবাব 
স্বযোগ পাই নাই কর্তা। বিশেষতঃ এই 
উত্তবাঞ্চলেব ছোক্‌্রাগুলাকে বুঝিষা উঠা কঠিন) 
তাহারা যেন একটু বেশী রকম আত্মন্তরী 1" 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমরা দক্ষিণাঞ্চলের 
লোক প্রথম দৃষ্টিতে উহার্দের সম্বন্ধে এ রকমই 
'িষতা।' দিয়া বসি বটে! কিন্তু উহাদের বাহিক 
কঠোরতা ব! রূঢতার অন্তরালে যে হৃদয় আছে-_ 
তাহাতে করুণার অভাব নাই, এবং আতিথেযতায় 
তাহারা কাহাবও অপেক্ষা হীন নহে। আমাদের 
দক্ষিণাঞ্চলের লোকগুলিকে তাহারা সাধারণতঃ 
একটু সন্দেহের চক্ষেই দেখিয়া থাকে ) কিন্তু এজন্য 
তাহাদিগকে অপরাধী করিতে" পাবি না। 
বিশেষতঃ এই সপ্তাহে দক্ষিণাঞ্চল হইতে যে 
সকল “সহুরে' নমুনার আমদানী হইয়াছে, তাহাদের 
সহাদয়তা ও সাধুতার পরিচয় পাইয়া উহারা 
যে আমাদের প্রতি সহান্ভৃতিতে আর্র হইয়া 
উঠিবে-_-এবূপ আশ! করিতে পারি ন! |” 

শ্মিথ বলিল, “কোন্‌ সহুরে নমুণার কথা 
বলিতেছেন? ইগ.লফ, এণ্ড কোম্পানী ?” 

মিঃ রেক বলিলেন, “উহাদের ভিক্ন আর কাহার 
কথা বলিব ?”--তিনি মাথা তুলিয়া সেই কক্ষের 
চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; সহসা সেই কক্ষের 
এক প্রান্তে উপবিষ্ট দুই জন ভোক্তার মুখ তীহা'র 
দৃষ্টিগেচর হইল ।--মর্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথ 
অনেক দুরে থাকিয়াও তাহার তীক্ষদৃ্টি অতিক্রম 
করিতে পারিল না। তিনি ভ্রকু'ধত করিলেন; 
কিন্ত তাহায় মুখতাবের পরিবর্তন কেহই বুঝিতে 
পারিল না তিনি চক্ষু অবনত করিয়া! আড়চোখে 


কৃতান্তের দপ্তর ৪৫ 


দন্যুত্য়কে দেখিতে লাগিলেন। ঠিঃ ব্লেকের মনে 
হুইল দীর্ঘদেহ সৈনিকের আকারবিশিষ্ট লোকটিকে 
তিনি পূর্বে কোথাও দেখিয়াছেনঃ কিন্তু সে 
কে তাহা তিনি ম্মরণ করিতে পারিলেন না। 
তিনি তাহাদের উভযের দিকে বক্রদৃষ্টিতে ছুই 
একৰার চাহিয়া বুঝিতে পাঁরিলেন তাহাদের ভোজন 
শেষ হইয়াছে । মিঃ ব্রেক শীর্ণদেহ উদ্ধত প্রকৃতিব 
লোকটির চোঁখ মুখের ভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতে 
পারিলেন- কোন কারণে সে অত্যন্ত বিচলিত 
হইয়াছে, ক্রোধ, স্বণ! ও অধীরতা তাহাগ মুখে 
পরি্ফুট। দুর হইতে লোকের মুখ দেখিয়া তাহার 
মনের ভাব বুঝিতে পার! অত্যন্ত কঠিন হইলেও মিঃ 
ব্লেকের তাহা বুঝিবার শক্তি ছিল। কিন্তু রেস্তোরা ষ 
গ্তোজন করিতে আসিয়া সে কি কারণে প্রব্ূপ 
বিচলিত হইয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পাবিলেন 
না। বিশেষতঃ ম্টি লেনকে পূর্বে দেখিলেও তিনি 
তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। তাহার নাম 
তাহার স্মরণ হইল না; এছন্য নিজেব উপর উহার 
অত্যন্ত রাগ হইল। 

শ্মিথ তাহার মুখেব দিকে চাহিয়া তাহার এছ 
ভাবাস্তর বুঝিতে পারিল ; কিন্তু সে তাহাকে তখন 
কোন প্রশ্ন কব! সঙ্গত মনে করিল ন1।--সিভিলিটি 
স্মিথ আহার শ্যে কবিয়৷ অত্যন্ত গরম বোধ করায় 
মাথার টুপিট। মুহূর্তের জন্য উর্ধে তুলিয়! পুনর্ববার 
মাথায় অঁ!টিয়া দিল; মিঃ ব্রেক সেই এক মুহূর্তেই 
লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাহার মস্তকটি একটি 
পাতল! আবরণ, দ্বারা আবৃত; সেই আবরণের 
উপর সাদা কাল পবচুল! সঙ্লিবি--তাহাই যেন 
তাহার শ্বাভাবিক চুদ! সে পরচুল! পরিষ ছল্মবেশে 
সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে মিঃ ব্লেকের 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না । তিনি তাহাদের উভয়ের 
উপর দৃষ্টি রাখিলেন। কয়েক মিনিট পরে তাহারা 
তাহাদের খাগ্চদ্রব্য ও পানীয়ের মুল্য দিয়া 
ভোজনাগার পরিত্যাগ করিল। 

মিঃ ব্রেক ন্মিথকে ততক্ষণ।ৎ বলিলেন, "তুমি 
এই মুহূর্তেই এঁ দুইজন লোকের অনুসরণ কর। 
উহার কোথায় যায় জানিয়া কুইনস্‌ হোটেলে এক 
ঘণ্টার মধ্যে আমাকে সংবাদ দিবে।” 

স্মিথ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া! তাহাদের অনুসরণ 
করিল। যিঃ বেক কি উদ্দেশ্টে তাহাকে এই আদেশ 
করিলেন--তাছা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার 
সাহস বা অবষর হুইল না। 

স্মিথ বিছু দুয়ে থাকিয়া ঘটি লেন ও সিভিদিটি 


শ্মিথের অনুসরণ করিতে করিতে গ্র্যা্ড থিয়েটারের 
নিকট উপস্থিত হইল। ন্মিথ দেখিল তাহারা উভয়ে 
পথিমধ্যে হঠাৎ থামিয়া দুই এক মিনিট কি পরামর্শ 
করিল, তাহার পর একটি মদের দোকানে প্রবেশ 
করিল। শ্িথ সেই দোকানের বাহিরে দীড়াইয়া 
প্রাচীর-সম্নিষিই থিয়েটারের প্র্যাঝার্ডগুলি পাঠ 
করিতে লাগিল। 

মন্টি ও সিভিলিটি শ্মিথ প্রায় পাচ মিনিট পরে 
মদের দোকানের বাহিরে আসিল, তাহার পর সেই 
পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বা-দিকের একটি পথে 
প্রবেশ করিল; ন্মিথ সেই পথের নাম পাঠ করিয়া 
জানিতে পারিল তাহা যেবিয়ন গ্বী। সেই পথের 
ধারে একটি হোটেল ছিল; মর্টি লেন ও সিভিলিটি 
শ্মিথ সেই হোটেলের দরজায় ঈাড়াইয়। নিয়স্বরে কি 
পরামর্শ করিল। ন্মিথ অনুরবত্তাঁ একটা অট্টালিকার 
প্রাচীর-ঘেসিয়! দীডাইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া 
রহিল, কিন্তু তাহাদের কোন কথা শুনিতে 
পাইল না। 

পরামর্শ শেষ হইলে ম্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথ 
সেই হোটেলেই প্রবেশ করিল। স্মিথ মুহ্র্তপরে 
সেই হোটেলের সম্মুখে আসিয়। হোটেলের দরজায় 
একখানি পিত্তল-ফলক দেখিতে পাইল। তাহাতে 
মোট। মোটা অক্ষবে খোদিত ছিল--ন্দটারণ 
টেম্পাবেন্স।” 

ন্মিষ সেই হোটেলের দরজাষ দীড়াইয়!, 
অতঃপব কি করিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। 
সেই দুই জন লোকের অনুসরণ করিয়। তাহাদের 
গতিবিধির সংবাদ এক ঘণ্টার মধ্যেই মিঃ ব্লেককে 
জাঁনাইতে হইবে--তঠাহার এই আদেশ ম্মরণ হওয়ায় 
সে মুহূর্ত মধ্যে কর্তব্য স্থির করিয়া লইল। 

ন্মিথ সেই হোটেলে প্রবেশ কর! সঙ্গত মনে না 
করিয়া কিছুর্দবে দাডাইয়া আগন্তকছুয়ের আগমন- 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ম্টি লেন ও সিভিজিটি 
স্মিথ ছোঁটেলে প্রবেশ করিয়া ধর্মাযা! পাদরী 
রেভাবেগ বীবির সহিত সাক্ষাৎ করিলে পাদরীপুঙ্গব 
মধুর হান্যে উতয়ের অত্যর্থন। করিয়া কোমল ন্বরে 
বলিল, “নমস্কার কর্ণেল! নমস্কার মিঃ টিমিম্স | 
আপনার দয় করিয়। আমার সঙ্গে দেখা করিছে 
আসিয়াছেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্য । আহি 
অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলাম । তা' আপনার! 
আসিলেন ত দয়া করিয়া উপরে চলুন। আমার 
বাসের কক্ষ অত্যন্ত সাদ। সিধ!, আড়ম্বরধঞ্দিত । 
কিন্তু সেখানে আমাদের সেকালের পুত্রাতন কথার 


হঙ 


আলোচনায় ত কোন রকম বাধা ঘটিবার আশঙ্কা 
নাই! কত কালের বন্ধু আপনারা, আর কত দিন 
পরে আপনাদের সঙ্গে দেখা! আনন্দ হুইবারই ত 
কথা৷” 

অদূরে একটা আরদালী ফড়াইয়া ধর্মাত্মার 
আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। পাদরী তাহার 
মুখের দিকে চাহিয়া! বলিল, “আরদালী, আষার 
ঘরে তিনজনের ভন্তয তিন পেয়ালা চা দিতে তোমার 
কি খুব কষ্ট হইবে?” 

আরদালী বলিল, “ক! না মহাশয়। আমার 
কোন কষ্ট হইবে না; আমাদের কাষই ত গ্র। 
আমি এখনই আপনার ঘরে তিন পেয়ালা চা 
পাঠাইয় দিতেছি ধর্শাত্ম! !” 

আরদালী প্রস্থান করিলে রেভারেওড উইলিয়ম 
বীধি আগন্তকঘ্ধয়কে সঙ্গে লইয়! তাহার কামরায় 
প্রবেশ করিল। তাহাই তাহার শয়নের ও 
উপবেশনের বক্ষ | (1919 ০০৫-9100106 10010 ) 
সে সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিবামাঞ্জ তাহার মুখ 
হইতে ধর্মাত্মার মুখের মুখোস যেন খসিয়া পড়িল; 
তাহার মুখের প্রসন্ন হাসি, কোধলতাপূর্ণ সরল ভাব 
মুহুর্ত মধ্যে অন্তহিত হইয়া ভ্রকুটিকুটিল নিষ্ঠর উগ্রত! 
ফুটিয়া উঠিল, তাহা! পৈশাচিকতায় পূর্ণ! 

সে কঠোর স্বরে বলিল, “তামরা কি. মতলবে 
আমার সে দেখ! করিতে আসিয়াছ ? কি চাও ?” 

মণ্টি লেন মৃদু স্বরে বলিল, “আমাদের পুরাতন 
বন্ধু রবার্ট ব্রেক লীড.সে আসিয়াছে ।” 

পারদদরীর ছল্সবেশধারী ইগ.লফ, পিটারম্যান 
মন্টির কথা শুনিয়া দ্ধ কেউটের মত ফোস করিয়া 
উঠিল; সক্রোধে বিকৃত স্বরে বলিল, “গেই নচ্ছার 
শয়তানীটা যদি আমাকে মুঠায় না পুরিত, (1১9৫ 
16 £0% 196 01)067 1)61 01010) ) তাহা হইলে 
আমি কি চীজ, তাহা--” 

কক্ষের বাহিরে আরদালীর পদশব্ব শুনিয়া 
সিভিলিটি শ্মিথ হাত তুলিয়া বলিল, প্চুপ--* 

মুহ্র্তমধ্যে ইগ.লফের মুখের ক্রোধপূর্ণ কঠোর ও 
উত্তেজিত ভাব পরিবর্তিত হইল; সকরুণ কোমল 
তাবে ধর্পাত্বা পাদরীর মুখকমল সন্যোবিকশিত 
কমলের স্ঠায় ঢল ঢল করিতে লাগিল! বস্ততঃ 
তাহার অতিনয়-নৈপুণ্য অনন্যসাধারণ। যদি সে 
দন্থ্যবৃত্তির পরিবর্ভে কোন রঞ্জালয়ে অভিনেতার 
কারধ্যতার গ্রহণ করিত, তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীর 
গত্তিনেতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিত, 
এবং প্রচুর অর্থ উপাঞ্জীন করিয়া! সগৌরবে জীবন- 


দীনেম্দ্র-প্রন্থাবলী 


যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিত।--কিন্ত দন্ধ্য সমাজের 
নেতৃত্বই সে প্রার্থনীয় মনে করিয়াছিল। 

ইপলফ আরদালীটাকে ভুলাইবার জন্ত তাহার 
সঙ্গীদের বলিল, “প্রতুর ইচ্ছা! তিনি যখন যে 
অবস্থায় রাখেন--সেই অবস্থায় সন্ত্ট থাকাই 
আমাদের কর্তব্য । আমরা তাহার অপার করুণায় 
নির্ভর করিয়! প্রসন্ন মনে যেন সকল ক্ষতি সহ 
করিতে পারি ।” 

আরদ।লী তিন পেয়ালা! চ1 নামাইয়া রাখিয়া 
প্রস্থান করিল; তাহার পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইবামাত্র 
ইগলফ গঞ্জন করিয়া বলিল, “হতভাগা! ব্রেক 
লীভডসে মরিতে আসিয়াছে! সে বেটাকে খুন 
করিতে হইবে ; বুঝিয়াছ, শীঘ্র তাহাকে সাবাড় 
করা দরকার ঃ ষেন সে আর লগ্নে ফিরিতে ন 
পারে। তাহার অনধিকারচচ্চা অসহা, প্রাণদণ্ডই 
তাহার একমাত্র শাস্তি, বুঝিয়াছ? লীভলের 
পুলিশগুলাকে আমি গ্রাহ্হ করি না, তাহাদিগকে 
এক পাল ত্য।ড়া মনে করি ; কিন্ত এই ব্রেক অতি 
ভয়ঙ্কর লোক !” 

সিভিলিটি শ্মিথ বলিল, ণক্লেক আমার পরম 
বন্ধু! আমিই তাহার সাবাডের ভার গ্রহণ 
করিলাম ।” 

মর্টি বলিল, ৭কিস্ত আর একটা কথা ত তুলিয়া 
থাকিলে চলিবে না; সেই পেত.নীট! আজ রাত্রি 
ঠিক দশটার সময় আমাদিগকে তাহার সম্মুখে হাজির 


আদেশ করিয়াছে। কড়া তলপ! 
আমাদিগকে ঠিক সময়ে সেখানে উপস্থিত হইতেই 
হইবে--নতুবা-” 


সিভিলিটি শ্মিথ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, “আমাদের 
ভাগ্যে কি আছে সে কথা ম্মরণ করাইবার প্রয়োজন 
নাই। যে যমের দপ্তর তাহার হাতে আছে তাহ! 
দিব! রাত্রি সরু হুতায় বাধ! খাড়ার মত আমাদের 
মাথার উপর ঝুলিতেছে-ছিড়িয়া পড়িলেই 
আমাদের দফা! শেষ !” 

রী ১ দু রঃ 

ভায়েন! টেম্পল তাহার বাস-ডবনের উপবেশন- 
কক্ষে বসিয়া মুক্ত বাতায়ন-পথে উদ্ভানের বৃক্ষপ্রেণী 
মিরীক্ষণ করিতেছিল। সে পূর্ব-রাত্রির লুঠনের 
কথা স্মরণ করিয়া হঠাৎ অত্যন্ত গল্ভীর হইয়া উঠিল) 
তাহার চক্ষুতে গ্রতিছিংসানল ফুটিয়া বাহির হইল। 
তাঁহার মনে হইল স্কোনবার্গের যে ক্ষতি করা 
হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হইয়াছে ধীরূপ দণ্ডই 
তাহার প্রাপ্য। ধুদ্ধের সময় সে ব্যঘসায় উপলক্ষে 


কৃতান্তের দপ্তর ৪৭ 


স্বদেশের লক্ষ লক্ষ পাউও আত্মসাৎ করিয়াছিল; 
এক শিলিংএর জিনিস লে এক পাউণ্ডে বিক্রয় 
করিয়াছিল, কারণ দেশের তখন অত্যান্ত ছুদ্দিন। 
, সে যে সকল পোষাকের কাপড় পূর্বের জলের দামে 
কিনিয়া রাখিয়াছিল, তাহা তখন অন্যত্র সংগ্রহ 
করিবার উপায় ছিল না) এ জন্য সে তদ্বারা 
পোষাক প্রস্তত করিয়া অগ্রিযূল্যে বিক্রয় 
করিয়াছিল। যুদ্ধের পর শাস্তি স্থাপিত হইলেও 
সে অবাধে দরিদ্রের শোণিত শোষণ করিয়া রাশি 
রাশি অর্থ সঞ্চয় করিতেছিল। সে কোন 
হাসপাতালে বা কোন দেশহিতকর অনুষ্ঠানে কোন 
দিন একটি পেণীও দান করে নাই। এ সকল 
সংবাদ ডায়েনার ন্ুবিদিত ; কারণ সে অল্পদিন পূর্বব 
পর্য্যন্ত স্কোনবার্গের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিল। 
স্কোনবার্গ তাহার রোগের কথা জানিয়াও তাহার 
ছুটী মঞ্জুর করে নাই, তাহাকে ইনস্তফানাম৷ দাখিল 
করিতে বাধ্য করিয়াছিল; ইছার কারণ স্মরণ 
হওয়ায় সে ক্রোধে জুলিয়া উঠিল। ভায়েনা 
অসাধারণ সুন্দরী, তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া! সেই 
নরপশ্ড তাহার নিকট অপমানজনক প্রস্তাব 
করিয়াছিল, এবং সে দরিদ্র বলিয়া তাহাকে অর্থের 
লোত দেখাইয়! তাহার দেহ ক্রয় করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছিল! ডায়েনার ইচ্ছা হইয়াছিল সেই 
সব্ণ-গর্দিভের মুখে পদাঘাত করিয়া চাকরী পরিত্যাগ 
করে; কিন্তু স্কোনবার্গ কলঙ্ক-প্রচারের ভয়ে তাহার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থন! করিয়া! তাহার সহিত আপোষ 
করিয়াছিল। সেই আপোষের এই পরিপাম !__ 
ডায়েনাকে রোগাতুর ও বিপন্ন দেখিয়া সে তাহাকে 
পদ্চ্যুত করিয়াছিল। সেক্রেটারীর কাধ্যে তাহার 
অসাধারণ দক্ষতা! না থাকিলে তাহাকে হয় ত 
বহুপুর্ব্বেই পদচ্যুত হইতে হইত। 

ডায়েনা মনে মনে বলিল, “আমর পরমায়ু শেষ 
হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু আমার মৃত্যুর পূর্বে 
স্কোনবার্গের অর্থে কোন কোন হাসপাতালের 
অর্থকষ্টের লাঘব করিতে হইবে ।*--স্কোনবার্গের 
সিঙ্থুকে যে দশ হাজার পাউও মাত্র পাওয়া 
গিয়াছিল, তাহা! আর্তের ও গীড়িতের দু'খ কষ্ট, 
অতাব ও রোগ-স্রণা প্রশমনের পক্ষে নিতান্তই 
অল্প; বিশেষতঃ তাহার কঠিন সক্কল্পসিদ্ধির জন্য ও 
তাহার ছুর্ধিনীত ছুর্দাস্ত অন্ুচরবর্গের অভাব 
মোচনের নিষিত্ত এই অর্থের অন্ধাংশ তাহাকে 
নিজের তহবিলে, সঞ্চিত রাখিতে হইবে। মরি 
লেন, ইগ.লফ সিভিলিটি শ্মিখ, ও বিশপ গ্রভৃতি 


অসাধারণ শক্তিসম্পনন ছুঃসাহসী দস্থ্যদলকে সে 
স্বেচ্ছায় পরিচালিত করিতে না পারিলে তাহার 
সঙ্থল্পসিদ্ধির আশা নাই। তাহাদিগকে বশীভূত 
রাখিতে হইলে তাহাদের সকল অভাব দূর করিতে 
হইবে ; তাহ প্রচুর অর্থগাপেক্ষ। তাহাদিগকে 
বশীভূত করিয়া রাখিতে না পারিলে তাহাব সকল 
আশা বিফল হইবে বুঝিয়! সে নানা স্থান হইতে 
অর্থ লুঠনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। 

ভায়েন! টেম্পল খড়খড়ির পাখী নামাইয়া দিয়া 
( 016%/7 ৫0৮1) 10110. ) সেই কক্ষের ছার 
অর্গলরদ্ধ করিল। তাহার পর সে পুস্তকের 
আলমারির নিকট আসিয়া! একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক 
বাহির করিয়া! লইলঃ তাহা চামড়া-মোড়া খাতা। 
এই খাতাই সে হ্ামার্টন গ্রীসের সিন্দুক হইতে 
ংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, এবং এই “কৃতান্তের 
দর্ধুর' লাষক খাতার সাহায্যে সে দস্যু সমাজের 
নেতৃত্বের অধিকারিণী হইয়ছিল; লগ্ুনের সকল 
দুর্দান্ত দন্যু তাহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছিল। 

সেই খাতায় কেবল যে দমন তস্করগণেরই গুপ্ত 
রহস্টের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল এনধপ নহে; লগ্ন 
সমাজের ধাহারা শীর্ষস্থানীয়, তাহাদের অনেকের 
গুপ্ধ অপরাধ ও নৈতিক অধ:ঃপতনের ইতিহাসও 
অকাট্য প্রমাণ সহ তাহাতে সন্নিবিষ্ট হুইয়াছিল। 
ডায়েনা টেম্পল সেই খাতাখাঁনির অধিকাংশ 
পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছিল। সোদন তাহার বিভিন্ন 
অংশ পুনর্বার পাঠ করিতে লাগিল। সে 
স্কোনবার্গের অনেক গুপ্ত কীন্ভির কাহিনী সেই খাতার 
নানা স্থানে সগিবিই দেখিল; তাহা পাঠ করিয়া 
তাহার মুখ অস্বাভাবিক গল্ভীর হইল, এবং তাহার 
ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল। তাহার মনে 
হইল স্বোনবার্গের প্রতি সে যে দণ্ড-বিধান করিয়াছে, 
তাহার অপরাধের তুলনায় তাহা অত্যন্ত লঘু; 
তাহার আরও কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। %**% 

নর্দীরণ টেম্পারেন্স' হোটেলের অদূরে পথের 
ধারে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া স্মিথ অধীর হইয়! 
উঠিন। সেই রাক্রে শীতের প্রাধধ্য অত্যন্ত অধিক 
হওয়ায়, পথে দীড়াইয়া সে শীতে হী-হী করিয়া 
কাপিতে লাগিল; ধ্ডনার জ্যাকেটে'র উপর 
কলারের বোতাম আঁটিয়াও তাহার শরীর গরম হইল 
না। তাহার পর সে ধখন বুঝিতে পারিল--কেছ 
কেহ দুরে থাকিয়া! সব্ধিদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের 
দিকে চাহিতেছে--তখন তাহার চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠা 
বর্ধিত হইল। 
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স্মিথ হোটেগ-সঙ্গিছিত পথে প্রায় আধ ঘণ্ট। 
দাড়াইঁয়া রহিল 3 কিন্তু সে মিঃ ব্লেকের আদেশে যে 
দুই যুস্তির অনুসরণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে সেই 
সময়ের মধো হোটেলের বাহিরে আসিতে দেখিল 
না। তাহার সন্দেহ হইল সেই হোটেলের 
পশ্চাতে কোন গুপ্ত বার আছে, এবং সেই দুইজন 
লোক হয় ত সেই পথেই হোটেল ত্যাগ করিয়াছে ; 
কিন্ত তাহার এই সন্দেহ সতা কি না তাহা পরীক্ষা 
করিবার জন্ত হোটেলে প্রবেশ করিতে তাহার সাহস 
হইল না। তাহার আশম্ক! হইল-সে সেই স্থান 
ত্যাগ করিলে লোক, ছুইটি তাহার অলক্ষে 
হোটেল হইতে বাহির হইয়। অদৃশ্থ হইতেও 
পারে; তখন সে কোথায় গিয়। তাহাদের সন্ধান 
পাইবে? 

আরও দশ মিনিট অপেক্ষ। করিবার পর স্মিথ 
হতাশ হুইয়' সেই স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত 
হইয়াছে--সেই সময় মন্টি লেন ও সিতিলিটি শ্মিথ 
হোটেল হইতে বাছির হইষা দ্রুতপদে নিউ ব্রিগেটের 
দিকে চলিল; শ্মিথও তৎক্ষণাৎ নৃতন উৎসাহে দুবে 
থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। 
ভাহারা উভয়ে মেরিয়ন গ্ীটের মোড়ে আসিয়া 
তাড়াতাড়ি একখানি ট্রা-গাড়ীতে উঠ্রিয়া বসিল; 
চলন্ত ট্রামখানি তাহাদিগকে লইয়া গন্তব্য পথে 
প্রস্থান করে দেখিয়া! শ্মিখ কি উপায়ে তাহাদের 
অনুসরণ করিবে তাহ] হঠ'ৎ স্থির করিতে পাবিল 
না। কিন্তু সে যখন দেখিল তাছার। ট্রাম-গাডীব 
তিতরে না বসিয়া গাড়ীর দোতালাষ উঠিল, তখন 
সে তাড়াতাড়ি সেই ট্রামেই উঠিয়া এক কোণে 
বসিয়! পড়িল। মণ্টি লেন ও সিভিলিটি ট্রাম-গাড়ীর 
দেতালায় থাকায় তাহাকে দেখিতে পাইল না) 
কিন্ত স্মিথ সি'ড়ির দিকে চাহিয়া রছিল। তাহার 
আশা হইল--তাহারা তাহার অজ্ঞাতসারে নামিয| 
অদৃশ্য হইতে পারিবে ন!। 

প্রায় দশ মিনিট পরে মণ্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথ 
উাম-গাড়ী হইতে নামিয়া তাভাতাড়ি স্কিনার লেনের 
ভিতরে গ্রবেশ করিল। তাহারা গলিতে প্রবেশ 
করিবাম।ত্র শ্মিথ ট্রাম-গাড়ীতে আর অপেক্ষা না 
করিয়া সেই চলস্ত গাড়ী হইতে পথে নামিয়া পড়িল। 
সে দ্যুন্বয়ের অনুসরণ করিতে আরস্ত করিয় 
দেখিতে পাইল-সতাহার! কয়েকটি গলি পার হইয়া 
অন্ঠ একটি পথে আসিল, এবং একটি দোতালার 
সম্মুখে দড়াইয়। ছুই এক মিনিট মৃদুত্বরে কি পরামর্শ 
করিল। শ্মিখ তখন দশ বার গজ দুরম্থ অন্চ 


দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


একথানি অস্টালিকার প্রাচীর হ্েঁসিয়৷ দীড়াইয়া 
তীক্দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। 

স্মিথ তাহাদের পরামর্শ শুনিতে না৷ পাইলেও 
মর্টি লেনের মুখে ইগলফ ও চাপ চ্যাটের নাম 
শুনিতে পাইল; সে কার্কষ্টল আব্বের উল্লেখ 
করিয়। আরও কি বলিল। এই সকল নাম শুনিয়া 
স্মিথ অত্যন্ত উৎসাহিত হইল) সে মনে মনে 
বলিল, “কর্তা ত উহবাদ্দিগকে ঠিক চিনিয়াছিলেন ! 
উহ্বারা নিশ্চয়ই ইগলফের দলের লোক নতুব! 
তাহার কথার আলোচনা! করিবে কেন? দেখিতেছি 
আমার পরিশ্রম বিফল হয় নাই |” 

সেই পথে তখন সেই দুইজন দ্ত্যু এবং স্মিথ 
ভিন্ন অন্য কোন পথিকের সমাগম ছিল না। স্মিথ 
অতঃপর কি করিবে--তাহাই চিন্তা করিতেছিল) 
পেই সময় মর্টি লেন সেই অট্রালিকার স্বারের 
সম্মুখে গিষা কুদ্ধধারে করেকবার আঙ্কুলেব টোৌক! 
দিল। মুহুর্ত পরে একটি ক্ষীণ|জী বৃদ্ধা সেই 
দ্বার খুলিয়া দিল; তখন মন্টি লেন ও সিভিলিটি 
স্মিথ সেই অট্রালিকায় প্রবেশ করিল। 

স্মিথ ঘড়ি খুলিয়! সময় দেখিল। তাহার মনে 
হইল মিঃ ব্রেক তাহার নিকট হইতে সংবাদের 
প্রতীক্ষা করিতেছেন, কাবণ শ্মিথকে বিদাষ 
দেওয়ার পর এক ঘণ্ট।র মধ্যেই তিনি সংবাদ দিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন। এক ঘণ্টা উত্তীর্ণপ্রায়; 
কিন্তু সে যাহাদের অনুসরণ কবিয়াছিল এবং 
যাহাদগকে ইগ.লফেব দলের লোক বলিয় সন্দেহ 
করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে সঠিক 'কোন সংবাদ 
সংগ্রহ না করিয়া ফিরিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল 
না। সেস্থির করিল--উহারা আর কোথাষ 
যায় বাকি করে তাহা জানিয়! টেলিফোনে মিঃ 
ব্রেফকে সকল কথ! বলিবে। 

সেই অট্টালিকার কয়েক গজ দূরে একটি গলি 
ছিল; সেই গলিটি উক্ত অক্টালিকার পশ্চা্ দিয়া 
আর একটি পথে মিশিয়াছিল। স্মিথ তাড়াতাড়ি 
সেই গলিতে প্রবেশ করিয়! অট্টালিকার পশ্চাতে 
উপস্থিত হুইল, এবং একটি প্রাচীর দেখিতে 
পাইল। সেই প্রাচীরটি আট ফিট উচ্চ। সে সেই 
প্রাচীর পার হইতে পারিলে অস্রালিকার পশ্চাতের 
আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতে পারিবে ঝুঝিয়া নেই 
প্রাচীরের কাছে দীড়াইয়া চারি দিক দেখিতে 
লাগিল। গলির ভিতর আলে! ছিল ন1) সেই 
অট্টালিকার পশ্চাতের একটি কক্ষের জানালার 
ভিতর দিয়া সে দীপালোক দেখিতে পাইল। 


কৃতান্তের দপ্তর 


শ্মিথ মনে মনে বলিল, “এ আলোকিত 
কুঠুরীটার ভিতরটুকু যদি এক নজর দেখিতে 
পাইতাম ! কাধটা একটু বিপজ্জনক হইলেও” 

সে হঠাৎ বুকের পকেটে করাথাত করিতেই 
সেই পকেটে সংরক্ষিত পিস্তলটা ছুলিয়। উঠিল। 
তাহার পর সে সেই প্রাচীরে উঠিবার চেষ্টায় 
পা বাধাইবার উপযুক্ত স্থান খুঁজতে লাগিল। 
সে বিড়ালের মত অবলীলাক্রমে নিঃশষে প্রাচীরে 
উঠিতে পারিত। (০০14 01917] 1110 2 0৪৫ 
2190 ৪3 10139109919, ) সেই প্রাচীরের দ্বারের 
নিকট শুরকী-ঢাকা একটি গর্ভ ছিল। সে সেই 
শুরকীগুলি সরাইয়া ফেলিয়া তাহার ভিতর 
একখানি পা গুজিয়া দিল; তাহার পর মুহূর্ত 
মধ্যে সেই প্রাচীরের মাথায় উঠিয়া বসিল। এবং 
দুই হাতে প্রাচীরের কার্ণিস ধরিয়া! ভিতরের দিকে 
ঝুলিয়! পড়িল। 

স্মিথ ভিতরের আঙ্গিনায় নামিয়। মিপ্টি-দুই 
সতব্ধতাবে দাড়াইয়া রহিল। সে তীক্দৃষ্টিতে সম্মুখে 
চাহিয়া নীচের তালার একটি কুঠুরীর জানালা 
কয়েক ইঞ্চি খোলা দেখিতে পাইল। সেই কক্ষে 
কোন কোন লোক নিষ়স্বরে কি পরামর্শ 
করিতেছিল;) তাহাদের অস্ফুট কষ্ঠম্বর তাহার 
কর্ণগোচর হইল। 

স্মিথ ধীরে ধীরে সেই জানালার নিকট অগ্রলর 
হইয়া তাহার ধারীর নীচে দীড়াইল, তাহার পর 
কাণ পাতিয়া' লোকগুলির পরামশশ শুনিতে লাগিল ! 
তাহাদের কথ শুনিয়া তাহার বুকের ভিতর যেন 
হাতুড়ীর ঘা পড়িতে লাগিল! স্মিথ রুদ্ধনিশ্বাসে 
শুনিল, একজন ক্রোধ-বিচলিত কর্কশ স্বরে 
বলিতেছিল, “আমার উপর সকল ভার দিয়। তুমি 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পার বন্ধু! ব্লেক কি আমাকে 
অল্প কষ্ট দিয়াছে? তাহার ব্যবহার আমি জীবনে 
ভুলিতে পারিব না; এবার আমি তাহাকে সাবাড় 
না করিয়া নিশ্চিন্ত হইব ন|। কোসার কিডের 


প্রতিজ্ঞা অটল; তাহার কথা কখন মিথ্যা 
হয় না; সে মিথ্য/ জাক করিতেও জানে 
না।” 


বক্তার এই সকল বথ৷ শুনিয়া তাহার সঙ্গী 
বঙ্গিল। “কিন্ত তুমি সতর্ক ভাবে কায না করিলে 
ঠকিবে কোসার ! আমরা সেফীন্ডে যাইব ত, 
সেখানে না যাওয়া পর্য্যন্ত তুমি কোন রকম হাত 
খেলাইবার চেষ্টা করিও না। আমর! সেখানে গিয়া 
কাষ আরম্ভ করিব। আমাদের দলের যে সকল 


৪8৯ 


লোক সেফীন্ডে আছে--তাহারা কন্ষ্টেবলগুপাঁকে 
ভুলাইয়া তফাতে লইয়া! যাইতে পারিবে” 

যে ব্যক্তি এই সকল কথা বলিল, ম্মিখ তাহার 
কণ্স্বর শুনিয়া! তাহাকে চিনিতে পারিল না। কিন্ত 
তাহার কথা শুনিয়া কোসার বলিল, পনা, না) 
তোমার ওকথা নিতান্ত বাজে রুথা। বিলম্ব 
করিয়াফল কি? আজ রাত্রে যদি সুযোগ পাই, 
তবে তাহা ত্যাগ করিবার কি কোন কারণ আছে? 
দেখ মর্টি, তুমি লেখাপড়া জানা লোক) তুমি 
তাহাকে ফাদে ফেলিবার একটা ফন্দী বাছির 
করিতে পারিবে না? তুমি একখান চিঠি লিথিয়। 
ব্রেককে জ'নাও-_ইগ.লফ কোথায় লুকাইয়া আছে 
--তাহা তাহাকে বলিতে পারিবে; কিন্তু তাহার 
সঙ্গে দেখ। করিতে যাইতে তোণার সাহস হয় না, 
এইজন্য তাহাকে তোমার কাছেই আমিতে হইবে। 
সে ইগলফকে ধরিবার লোভে ফাদে প1 দিলেই 
আমি তাহাকে সাবাড় করিব” 

স্মিথের সর্বাঙ্গ অবসন্ন হইল, সে কোসার 
(কিডকে চিনিতি। ঘোড-দীড়ের খেলায় সে বহু 
লোকের সর্বনাশ করিয়াছিল; নরহত্যায় তাহার 
বিন্দুমাত্র কু! ছিল না, এবং সে বহু লোককে খুন 
করিযাছিল। সেই খুনে দন্যুও লীডসে আঙিগাছে ! 
__লীডসে সহস! অনংখ্য দন্যু-সমাগযের কারণ কি 
_শ্মিথ তাহা বুঝিতে পারিল না) কিন্তু এই 
উত্তবাঞ্চলে দন্্যদলের জটলার মূলে যে কোন গু 
অভিসন্ধি ছিল__ইহা সে সহজেই বুঝিতে পারিঙ, 
এবং মিঃ ব্রেক তাহাকে এই প্রসঙ্গে যে সকল 
কথা বলিয়াছিলেন তাহা ও তাহার শ্মরণ হইল। 

মুহূর্ত পরে স্মিথ সিভিলিটি শ্মিথের কণস্বর 
গুনিতে পাইল; সে বলিল, “কোসার কিড, মন্দ 
কথ! বলে নাই, কিন্তু সেই পেত নী-নাগী থাফিঞচ ও 
সকল ফন্দী খাটিবে কি? সে আমাথেন গুকঙধাকে 
মুঠার ভিতর পুরিয়াছে, আমরা কাহারও দ্বাথা 
লইবার চেষ্টা করিলে সে রাগিয়৷ আগুন হইবে) 
আমাদিগকে ইচ্ছামত কায করিতে দিবে ন!। 
তাহার অবাধ; হুইয়া কোন কায করিব--সে শনি 
আমাদেরই নাই। নরহত্যায় সে লারাজ।” ৯ 

ম্টি লেন লক্রোধে বলিল, "সেই হারামজাদীক্টঃ 
মাথায় বাজ পড়,ক | রবার্ট ব্রেকের সঙ্গে আমাদের 
ঘরাও বিরোধ । (11580 58৫, ) সে সর্ধনাশীর 
অনধিকারচচ্চা কে গ্রাহ করে?” 

সহস] পশ্চাতের প্রাচীরের দ্বায় খুলবার ঝন্‌ ঝন্‌ 
শ্ব শুনিয়া ম্টি লেন ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া সেই 


৫ 


দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ন্মিথ সেই দিকেই 
জানালার নীচে দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার সর্বাজ 
ভয়ে কাপিয়া উঠিল। 

কোসার কিড, নামক দশা মর্টকে আশ্বস্ত 
করিবার জন্য বলিল, “চিন্তার কোন কারণ নাই 
বন্ধ! পিট জাসিতেছে।--সে যখন আসে, ঠিক 
&ঁ ভাবেই আসে ।” 

আগন্তক খিড়কী দ্বারে চাবি বন্ধ 'করিয়া তীক্ষ 
দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিল। স্মিথ ধরা পড়িবার 
তয়ে লুকাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সেখানে 
নুকাইবার উপায় ছিল না। ক্ষুদ্র আঙ্গিনা, চারি 
দিক খোলা! আগন্তক ন্মিথকে অদূরে দণ্ডায়মান 
দেখিয়! কর্কশ স্বরে বলিল, “ওখানে দীড়াইয়া কে? 
কে ছে তুমি?--কোসার! এখানে কে এক বেট। 
গাটা দিয়া” 

তাহার কথ! শেষ হুইবার পূর্ব্বেই শ্মিথ এক 
লম্ফে সেই জোয়ানটার সম্মুখে গিয়া দুই হাতে 
তাহার গল! টিপিয়৷ ধরিল! নবাগত দস্থ্য হঠাৎ 
এই তাবে আক্রান্ত হওয়ায় বে-সামাল হইয়া 
পড়িল। সে আত্মরক্ষার জন্থ প্রস্তত হইতে পারে 
নাই? কিন্তু স্মিথের কবল হইতে উদ্ধার লাভের 
জন্ত তাহাকে ছুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্ট 
করিল। তখন ন্মিথ তাহার চুয়ালে প্রচণ্ড 
বেগে এক ঘুসি মারিল। সেই ঘুমি' খাইয়৷ 
জোয়ানটা মাটীতে চিত হইয়া পড়িতে পড়িতে 
সামলাইয়া লইল ; তাহার পর সে তাহার হাতের 
এক গাছ! কাল রুল দিয়া স্মিথের ললাট লক্ষ্য 
করিয়া সবেগে আঘাত করিল? কিন্তু শ্মিথ মুহ্র্ভ 
মধ্যে মাথা সরাইয়া লওয়ায় রুল তাহার অঙ্গ স্পর্শ 
করিতে পারিল না। সেই সময় সে তাহার 
পশ্চাতে কয়েকজন লোকের সক্রোধ হস্কার ও পদশব 
শুনিয়! পকেট হইতে তাড়াতাড়ি পিস্তল বাহির 
করিতে উদ্ভত হুইল) কিন্তু সে পকেটের পিস্তল 
স্পর্শ করিবার পূর্বেই একজন আততায়ী তাছার 
পশ্চাতে লাফাইয়া-পড়িয়া ছুই হাতে তাহার 
গল! টিপিয়া ধরিল। স্মিথ মুক্তিলাভের চেষ্টা 
করিতে লাগিল? কিন্ত মুহুর্ত মধ্যে আরও দুইজন 
আসিয়! তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিল। 

শ্মিথ তিন জন আততায়ী কর্তৃক আক্রান্ত 
ছুঠূমাও তাহাদের সহিত বনবিড়ালের মত যুদ্ধ 
করিতে লাগিল। (98110108115 ও 114 ০৪৮ ) 
কিন্ত তাহার গলায় এ রকম চাপ পড়িল ষে, তাহার 
শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। তাহার দুই চক্ষু যেন 


দীনেন্তর-গ্রস্থাবলী 


ঠেলিয়! বাহির হইল! সে হা করিয়া হাপাইতে 
লাগিল। তাহার মনে হইল কেহ অত্যুতপ্ত লোহার 
সাড়াশী দিয়! তাহার গলা টিপিয়! ধরিয়াছে ; প্রাণ 
যায় আর কি! তাহার দেহ অসাড় হইল, এবং 
চেতনা হাঁস হইতে লাগিল। 

স্রিথ নিরুপায় হইয়াও সম্মুখস্থ একজন দশ্যুকে 
সবেগে পদাঘাত করিল। তাহার জুতা সমেত 
লাখি দুরমুখের মত সেই দন্যুর তলপেটে আঘাত 
করিল। দশটা আর্তনাদ করিয়! চিত হইয়া পড়িয়া 
গেল; কিন্তু মুছুর্ড পরেই ন্মিথের মন্তকে রুলের 
আঘাত হইল। সেই আঘাতে ম্মিথ হতচেতন ও 
ধরাশায়ী হইল। 

পিট নামক নবাগত দা স্মিথের অবস্থা দেখিয়া 
উল্লাসতরে বলিল, "এবার বেটাকে মাটী লইতে 
হইয়াছে !_ পুলিশের গুপ্চচর না কি?” 

কোসার কিড. শীর্ণদেহ দীর্ঘাকৃতি যুবক, 
কোকেন-খোরের মত চেহারা! ; মুখ বিবর্ণ অধরোষ্ঠ 
শুঙ্ক। সে পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির 
করিয়া সেই আলোকে স্মিথের মুখ দেখিয়া লইল, 
তাহার পর হরিদ্রাভ দস্তশ্রেণী বাহির করিয়া হাসিয়া 
বলিল, “হা, গুপ্ত$র বটে, কিন্তু পুলিশের নয় ; এটা 
গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেকের সেই তত্লিদার। উহার 
নাম ম্মিথ !” 

কোসার কিড, পকেট হইতে ক্ষুর বাহির করিম 
তাহা সংজ্ঞাহীন স্মিথের কে বিদ্ধ করিতে উদ্যত 
হইল! তাহা দেখিয়া মহাপাপিঠ ম্টি লেনও 
বিচলিত হইয়া উঠিল। সে কোগার কিডের কার্যে 
বাধ! দেওয়ার জন্য তাহার হাত হইতে ক্ষরখানি 
কাড়িয়! লইয়া বলিপ, “সর্বনাশ! করিতেছ কি? 
মিস্‌ ডেথ যদি তোমার ব্যবহারের কথা! জানিতে 
পারে তাহা হইলে তোমার কি অবস্থা হইবে 
ভাবিয়! দেখিয়াছ 1” 

সিতিলিটি ম্মিথ বলিল, পক্ষরথান সেই 
পেত.নীট।র গলায় চালাইতে পারিলে আমূরা 
নিশ্চিত হইতাম? কিন্তু সে সাধ্য আমাদের নাই। 
পিট, ব্লেকের এ কারপরদাজটাকে তুলিয়া! ঘরের 
ভিতর লইয়া চল। উহাকে লইয়া কি কর! 
যাইবে, তাহা পরে স্থির করা যাইবে। এছ 
ছোকরা এখানে কেন আসিয়াছিল বুবিয়াছ ত? 
ব্লেক আমাদের সন্ধান পাইয়াছে $ সে হয় ত এখানে 
আমাদের গ্রেপ্তার করিতে আসিতেছে! আশঙ্কার 
কথা বটে? এখন আমাদের কর্তব্য কি তাহাই 
আগে স্থির কর।” ও 


কৃতাস্তের দপ্তর 


সপ্তম পর্ব 
মিস্‌ ডেথ কে? 


সুগ্রসিদ্ধ বণিক সার জুলিয়স্‌ স্কোনবার্গ গভীর 
রান্রি পর্য্যন্ত তাহার আফিসে বসিয়। কাঁজ করিতে- 
ছিল, সে সময় তাহার আফিসে অন্ঠ কোন লোক 
ছিল না। সেই বৃহৎ অট্টালিক1 সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ । সার 
জুলিয়সের সম্মুখে ডেক্সের উপর চেকবহি ও একখানি 
খাতা; কিন্তু সেখানি সাধারণ খাতা নহে, তাহা 
তাহার হৃদয়শোণিতের ন্তায় প্রিয় বস্তু, তাহার 
ব্যাঙ্কের পাঁশ-বহি। সেই পাশ-বহিখানি সন্ুথে 
খুলিয় রাখিয়া সার জুলিয়স্‌ গভীর চিন্তায় মগ্র। 

সহসা পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া! সার জুলিয়সের 
চিন্তা শোতে বাধা পড়িল; সে চমকিয়া মাথা 
তুলিতেই অদূরে তাহার দৌকানের নৈশ-প্রহরীকে 
দেখিতে পাইল ঃ কিন্তুসে প্রহরীকে কোন কথা 
জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই প্রহরী বিনীত তাৰে 
বলিল, “হুজুর বেয়াদপি মাফ করিবেন) সাজ্জেপ্ট 
ডাউকিন্স একবার আপনার সঙ্গ দেখা করিবেন, 
তাহার কি বিবার আছে।” 

সান জুলিয়স্‌ বিরক্তি তরে ভ্র কুঞ্চিত করিয়া 
বলিল, “এই হতভাগা পুলিশম্যানগুলার বেয়াদপি 
অসহা; ত।হাদ্দের সময় অসময় জ্ঞান নাই [--আচ্ছা, 
তাহাকে এখানে লইয়া এসো ্টোকৃস !” 

সার জুলিয়সের প্রহরী দ্বারপ্রান্তে ফিরিয়া গিয়া 
নীলপরিচ্ছদধারী . একটি বিশালকায় মু্তিকে 
(8 100115) 0106-01601)60 0016, ) তাহার 
অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। সেই জোয়ানটি 
সার জুলিয়সের সম্মুখে আসিয়া মসন্তরম শ্িরস্থাণ স্পর্শে 
করিল, তাহার পর বিনীতভাবে বলিল, “মুপারিন্‌ 
টেগ্ডেট সাহেব আপনাকে সেলাম জানাইয়! 
আম'র সঙ্গে অবিলম্বে টাউন হলে যাইতে 
, অন্থরোধ করিয়াছে। আমার বিশ্বাম, ডাকুটাকে 
গিরেফ তাঁর করিয়া সেখানে হাজির কর! হইয়াছে ।” 

সার জ্ুলিয়স এই সংবাদে উৎুল্প হইয়া 
সোৎসাহে বলিল, "কি বলিলে? সেই ডাকাতটা ধর! 
পড়িয়াছে? তাহাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া টাউন হলে 
হাজির করা হইয়াছে 1-সুসংবাদ, তোফা ! আমার 
বিশ্বাস, মিঃ ব্লেকের চেষ্টাতেই ভাকাতটা এত 
শী্র-৮” 

সার্েপ্ট সবেগে মাথ! নাড়িয়া বলিল, “না 
মহাশয়, মিঃ ব্লেক.তাহাকে গিরেফতার করিতে 


ও 
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পারেন নাই; আমাদের ইন্সপেক্টর ফ্লেচারের 
কৌশলেই সেই ডাকু ধরা পড়িয়াছে।” 

স!র জুলিয়স্‌ স্কোনবার্গ এই সংবাদে অধিকতর 
উৎসাহিত হুইয়৷ বলিল, “চমৎকার !_-এই সংবাদে 
আমি ভারী খুসী হুইলাঁম সাজ্জেন্ট 1” এ সংবাদে 
সত্যই যেন সার জুলিয়সের ঘাম দিয়া জর ছাড়িল। 
সার জুলিয়স্‌ মিঃ রেককে বলিয়াছিল--তিনি 
দশ্্যুটাকে গ্রেঞ্ধার করিতে পারিলে যে “ফি 
চাহিবেন__তাহাই পাইবেন। সুতরাং যদি দম্ু)টা 
তাহার হাতে ধরা পড়িত তাহা হইলে মিঃ ব্লেকের 
দাবীর টাঁকাগুলি তাহাকে বাহির করিয়। দিতে 
হইত; সম্ভবতঃ তিনি বিস্তর টাকা এফ” চাহিয়া 
বসিতেনঃ কিন্তু স্থানীয় ইন্সপেক্টর দন্ু/টাকে 
গ্রেপ্ধার করায় মিঃ ব্লেককে কিছুই দিতে হইবে 
না। এই জন্যই সার জুলিয়সের মন আননে পূর্ণ 
হইল। 

সাজ্জেট বলিল, "আপনাকে লইয়া যাইবার 
জন্য আমি গাড়ী আনিয়াছি। গাড়ী দরজার 
বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে ।” 

সার জুলিয়দ্‌ সার্জেণ্টের কথা শুনিয়া চেক-বছি 
ও ব্যাঙ্কের খাতাখানি ডেক্পের উপর হইতে তুলিয়া 
লইয়৷ তাড়াতান্ডি পকেটে ফেলিল। তাহার পর 
উঠিয়া-দী/ড়াইয়া সার্জেপ্টের মুখের দিকে চাহিল। 
সাঁজ্জেপ্ট তাহাকে অন্গুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া 
দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। 

সার জুলিয়স্‌ দোকানের বাহিরে আসিয়৷ সদর 
দরজ| বন্ধ করিল; তাহার পর নুদীর্ঘ বারান্দা 
অতিক্রম করিয়! দেউড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। 
সে চলিতে চলিতে সাঞ্জেণ্টকে বলিল, “লোকটা 
কে? ইন্সপেক্টর প্েচার কি কৌশলে তাহাকে 
গ্রে্থাৰন করিলেন ?-আমার বিশ্বাস ডাকাঁতটার 
আঢা খানাতল্লাস করিয়া চোর! মাল সমস্তই--” 

সাঞ্জেপ্ট মাথ! নাঁড়িয়া বলিল, আপনার 
পর্ূপ বিশ্বাসের কোন মূল্য নাই, কারণ চোরা 
মাল কিছুই পাওয়া যায় নাইঃ তবে আপনি 
সেখানে গিয়া ভাকাতটাকে জেরা করিলে চোরা 
মালের সন্ধান পাঁইতেও পারেন। আপনি 
সেখানে পৌছিলেই সকল ব্যাপার জানিতে 
পারিবেন ।” 

সার জুলিয়স্‌ সার্জেণ্টের সঙ্গ কাকষ্টন রোডে 
আসিয়। একখানি মোটর-কার দেখিতে পাইল; 
গাড়ীথানির দ্বার জানালাগুলি রুদ্ধ ছিল। হার্জেন্ট 
্য়ং তাহার দ্বার খুলিয়া সার জুলিয়স্‌কে গাড়ীতে 


৫২ 


তুলিয়! দিল, তাহার পর সে নিজে উঠিয়া তাহার 
পাঁশে বস্লি। 

সার জুলিয়সেব আম্মসম্মানে বৌধ হয় আঘাত 
লাগিল। যেদাঁজ্জর ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জন 
করিয়া এবং এক বিন্দু তৈল ব্যয় না করিয়াও 
সরকারের নিকট মহাসম্মানের 'লার' উপাধি লাভ 
করিয়াছিল, একজন সার্জেট সেই গাভীতে 
প্রবেশ করিয়া অসঙ্কোচে তাহার পাশে বসিল! 
পাহারাওয়ালার এরূপ স্পদ্ধ৷ অমাজ্জনীয় । 

যাহ! হউক, সার জুলিয়ল তাহার ব্যবহারের 
প্রতিবাদ না করিয়! নীরস স্বরে বলিল, “কি 
বলিলে তুমি ? ডাকাতট। ধরা পড়িল, অথচ তাহ|র 
আড্ডায় নোট ও গিনিগুলি প'ওযা গেল না! 
তবে কি সে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সেগুলি 
সন্নাইয়া ফেলিবার সুযোগ পাইয়াছিল? 

সাঞ্জেন্ট মুখের কথায় উত্তর দিল না, খিস্ত 
হাতের কাষে যে উত্তর দিল-_তাহা! অত্যন্ত 
অদ্ভুত] সে এক হাতে সার জুলিযসের ঘাঁড় 
ধরিয়া অন্ত হাতে তাহার নাক টিপিয়! ধরিল॥ 
সেই হাতে একখানি ভিজে রুমাল ছিল, 
রুমালথাঁনি হইতে একটা উত্বকট উগ্র গন্ধ বাহিখ 
হইতেছিল। সেই ভিজে রুমালের চাপে সার 
জুলিয়সের নাসারন্ধে, সেই গন্ধ গ্রবেশ করিল্‌। 

সার জুলিয়স্‌ সার্জেপ্টের হাত ঠেলিয়া ফেলিবার 
জন্ত মুহুর্ত মাত্র চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার হাত 
দুইথানি আড়ষ্ট ভাবে দুই পাশে ঝুলিয়৷ পড়িল। 
আক্রমণটা! এরূপ আকনম্মিক যে, সার জুলিরম 
আত্মরক্ষার জন্ত একটুও ধস্তাধস্তি করিবার অবসর 
পাইল না। তাহার সকল ইন্দ্রিয় বিকল হইল, 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেতন! বিলুপ্ত হইল। তাহার 
সংজ্ঞাহীন দেহ কাঠের গুঁড়ির মত তাহার সঙ্গী সেই 
পুলিশ সার্জেণ্টের পাশে লুটাইয়া পড়িল। 

তখন সার্জেশ্টটা ঈষৎ হাসিয়া সেই গাড়ীর 
কথা কহিবার নলটি (9০০117804১০) হাতে 
তুলিয়া লইল, তাহার পর সোফেয়ারকে বলিল, 
“কাধ হাসিল চালি !--এত সহজে কাধ্যোদ্ধার 
হইবে-ইহা আশা করি নাই। দঙ্জির সর্দার 
গাড়ীর ভিতর কূপোকাৎ !” 

চাঁপি চ্যাট সেই গাড়ী চালাইতেছিল। সে 
হীসিয়! বলিল, “তোমার ভাগ্য ভাঁছ ট্রেডওয়েল ! 
যদি এত সহজে কৃতকাধ্য হইতে না পারিতে, তাহা 
হইলে কি কত্রীকে মুখ দেখাইতে পারিতে ?” 

ট্রেডওয়েল আমাদের পুর্ব্-পরিচিত ) সুতরাং 


দীনেন্দ্রত্গ্রন্থাবলী 


কাহার কৌশলে লার জুলিয়স্‌ স্কোনবার্গের এই 
দুর্দশা) তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। বল! 
বাহুলা, ট্রেড.ওয়েলের সাঞ্জেণ্টের ছচ্মবেশ নিখুঁত 
হইয়াছিল। 
্ঃ ৬ ঠ। গু 

অন্য দিকে মিঃ ব্রেকও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। 
তিনি পুলিশের সাহায্যে লীভস হোটেল 
কর্তৃপক্ষকে অন্থরোধ করিয়াছিলেন, দশ দিন পুর্ব 
হইতে যে সকল লোক লীডসে আসিয়া হোটেলে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের 
নাম, ধাম, পেশা, প্রভৃতি বিবরণ পুলিশে দাখিল 
করিতে হইবে।--কিস্ত ইহাতে তিনি কোন ফল 
পাইলেন না; হোটেল হইতে পুলিশের নিকট 
বিস্তর লোকের নাম প্রেরিত হইতে লাগিল বটে, 
কিন্ত কাহাকেও সন্দেহ করা তাহার অসাধ্য 
হইল। তিনি বুঝিতে পাঁরিলেন, হোটেলের 
খাতায় কোন দস্যু তক্ষর ঠিক নাম লিখিয়া রাখে 
নাই। সকলেই এক একটা কাল্পনিক নাম ব্যবহার 
করিযাছে। কতকগুলি নাম নিতান্ত সাধারণ 
যথা-_ ব্রাউন, স্মিথ, রবার্টলঃ চালগ। আবার 
কোন কোন দম্যু কোন বিখ্যাত ওপন্তাসিকের 
উপন্য।সের নায়কের নাম গ্রহণ করিয়া তদ্বার! 
হোটেলের রেকেস্্রীবহির মর্যাদ] বুদ্ধি করিয়াছে ! 
মিঃ ব্রেক ভাইরেক্উরী আনাইয়া নামগুলি পরীক্ষা 
করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল 
না, অবশেষে একটি নাম দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ 
বিচলিত হইলেন; নামটি কর্ণেল এল, মণ্টে, 
ঠিকানা-_জুনিয়ব লাঁভিস ক্লাব, পল্মণ | 

কর্ণেল এল্‌ মণ্টেণ্ড-মর্টি লেন্রে ছন্মনাম, 
মিঃ প্লেক ইহা জানিতেন। সুতরাং এই নামটি 
দেখিয়া তিনি রুঝিতে পারিলেন মণ্টি লেন সম্পূর্ণ 
মিথ্যা নাম ব্যবহার করে নাই। হোটেলের ঠিকান! 
হইতে তিনি জানিতে পারিলেন মন্টি লেন বোয়ার 
লেনের গ্রীফিন হোটেলে বাস করিতেছিল। মিঃ 
ব্লেক জেকোমেলির রেস্তোরণয় আহার করিতে গিয়া 
যেছুই ব্যক্তিকে সন্দেহ করিয়াছিলেন খথচ-ঠিক 
চিনিতে পারেন নাই, তাহাদেরই একগন ম্টি লেন 
এ বিষয়ে তিনি নিঃসনদেছ হইলেন। উৎসাহে 
তাহার চক্ষু উজ্জল হুইল। তীহার মনে হইল 
তাহার ভ্রয হইতেও পারে) কিন্তু যখন সন্দেহ 
হইয়াছে তখন নিশ্চেষ্ট থাক। উচিত নছে। তিনি 
ওভারকোটে সজ্জিত হইয়া! গ্রীফিন হোটেলের দিকে 
চলিলেন। সেই হোটেলে উপস্থিত হুইয়৷ মষ্টি 


কৃতাস্তের দপ্তর 


জেনের সন্ধান লইবার 
হইল। 

মিঃ ব্লেক গ্রীফিন হোটেলে উপস্থিত হইয়া 
হলের আরদালীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; 
লোকটিকে বশীভূত করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল 
না। তিনি সেই আরদালীর নিকট জানিতে 
পারিলেন__মণ্টে্ড কয়েক দিন হুইীতে সেই 
হোটেলের ৫৪ এ নং কুঠুরীতে বাস করিতেছে। 
কিন্ত সে সকালে হোটেলে ছিল কি বাহিরে 
গিয়াছিল আর্দালী তাহা বলিতে পারিল না। 
তবে সে কিছুকাল পূর্বের তাঁহার একজন বন্ধুর সঙ্গে 
বাহিরে বেডাইতে গিয়/ছিল; তাহীর সেই বন্ধুটির 
নাম অতি অদ্ভুত--টিম্স কি টিমিন্স এই রকম 3 
লোকটিকে দেখিযা দালাল বা কোন সদাগরের 
সরকার বলিয়'ই মনে হয়। আরদালী তাহার 
কার্ড দেখিয়াছিল, এজগ্ তাহার নাম স্মরণ রাখিতে 
পারিয়াছিল। 

মিঃ ব্রেক আরদালীকে পুরস্কারে পরিতৃপ্ত করিয়া 
বলিলেন--তিনি কর্ণেলের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা 
করিবেন। তাহার পর তিনি ধীরে ধীবে 
দোতালায় উঠিলেন। তিনি বারান্দা দিয়া 
ধূমপানের কক্ষে অগসর হুইঞ্জেন; কিন্তু সেই কক্ষে 
জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না। স্ইেরাত্রে 
গীফিন হোটেলে তখন খানা চলিতেছিল ; নীচের 
খানার কক্ষে বহু লোকের গুঞ্জন-ধ্বনিঃৎ মদের 
বোতল খুলিবাব শব্দ, মদের গ্লাসের £ঠুংঠাং আওয়াজ 
মিঃ ব্রেকের শ্রবণগোচর হইল। কিন্তু তিনি সে 
দিকে না গিয়া দ্বিতলের শয়ন-কক্ষগুলি পরীক্ষা 
করিতে লাগিলেন, অবশেষে বারান্দার একপ্রান্তে 
৫৪ এ নগ্বর কামর! দেখিতে পাইলেন। 

তিনি সেই কামরার কু্ধ হ্বারের সম্মুখে ঈ)ড়াইয়া 
একবার সেই দীর্ঘ বারান্দায় দৃষ্টিপাত করিলেন, 
কোন দিকে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়। তিনি 
'পকেট ,হইতে একটি উজ্জল যন্ত্র বাহির করিলেন, 
তাহা ইস্পাতনির্শিত, সঙ্গ গ্র। তিনি সেই যন্ত্রটর 
অগ্রভাগ ত্বারের তালার ভিত্তর গ্রাবেশ করাইয়। 
ুহূ্তমধ্যে দ্বার খুলিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মটটি 
লেনের বাঁস-কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভিতর হৃহতে 
অর্গল রূদ্ধ করিলেন ।-_-এই কার্য্য করিতে তাহাব 
বক্ষ-্থল মুহূর্তের জন্ত কম্পিত হুইল না! 

কিন্ত এই কাটি যে অত্যন্ত বিপজ্ঞনক-_হহ' 
তিনি নিশ্চিতই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি 
হোটেলের রুদ্ধদ্বার কক্ষে গ্রাবেশ করিয়া অগ্ত 


জন্য তীহার আগ্রহ 


৫৩ 


লোকের জিনিষপত্র লইণা নাড়াচাড়া করিতেছিলেন, 
সেই সময় ঘদি কেহ তাহাকে দেখিতে পাইত, 
তাহা হইলে তিশি যতই সাধু পুক্ক্ব ইউপ, তাহার 
নিষ্কুতি লাভের উপায় ছিল না। 

থিঃ ব্রেক দেই কক্ষের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া কোন্‌ জিনিসটি কোথায় কি ভাবে সংবক্ষিত 
হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিলেন।" মন্টি লেন 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও 'গোছাল' লোক; তাহার 
পোষাকের টেবিল ও পরিচ্ছদাধার ঝক্‌ ঝক্‌ 
করিতেছিল। সেই কক্ষের এক কোণে তিনি 
একটি টুষ্ক দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই টঙ্কের 
নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সম্মুখে ঝুঁকিয়া 
পড়িলেন এবং পকেট হইতে একটি 'সব খোল" চাবি 
বাহির করিয়! তাহার সাহায্যে অতি সহজেই টক 
খুলিয়া ফেলিলেন। 

সই ট্রঙ্কের ভিতর একটি কালরঙ্গের টিনের 
বাল্স ছিল; ক্ষুদ্র ক্যাস-বান্সের মত সেই বাক্সটির 
আকার। বাক্সটি দেখিয়া মিঃ ব্রেক প্রফুল্ল হইলেন, 
সেই বাক্সে কি আছে--তাহা অনুমান করা তাহার 
পক্ষে কঠিন হইল না তিনি অতি সহজেই তাহা 
খুলিয়া ফেলিলেন; বাক্সের ভিতর যে সকল হ্ষিনিষ 
ছিল, তাহা দেখিয়া তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 
পয ভাবিয়াছিলাম--ঠিক তাই; আমার অনুমান 
মিথ্য/ নহে 1” 

বাকের তিতর দশ বার রকম পরচুলা নানা 
প্রকার বঙ্গ, তুলিঃ চব্বি ও আটা ছিল। ছন্মবেশ 
ধারণের জন্ত যে সকল সামগ্রী অপরিহাধ্য তাহ! 
সমস্তই সেই বাক্সেব বিভিন্ন অংশে সঙ্জিত ছিল। 

মিঃ ব্রেক জিনিসগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 
“যে ব্যক্তি এক সময় সৈম্ত বিভাগে কর্ণেলের কার্যে 
নিযুক্ত ছিল, তাহাকে ছদ্মবেশ ধারণের এই সকল 
উপকরণ সঙ্গে লইয়! নানা স্থানে ঘুরিয়। বেড়াইতে 
দেখিলে তাহার সাধুতায় সন্দেছ না হুইবে 
কেন? 

টাঞ্কের ভিতর ভীজ-করা জ্য/কেটের নীচে 
তিনি একটা কন্টেৰ পিস্তল দেখিতে পাইলেন। 
পিস্তল্টির ভিতর টোটা সম্নিবিষ্ট ছিল। এতস্তিস্ 
চিঠি পত্রের একটি বাঙ্ডিল দেখিয়া মিঃ ব্রেক তাহা 
পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দুহখানি লেফাপ|র 
উপর লীভ.সের ভাকঘরের মোহর ছিল। মিঃ ব্লেক 
একখানি লেফাপা হইতে চিঠিখানি বাছির করিলেন। 
পত্রথানির কাগজ স্থুল, তাহার মাথায় লাল কালীতে 
নর-কপালের চিত অঙ্কিত !- সেই পত্রথানি পাইয়াই 


৫৪ 


যট্টি লেনকে লগ্ডন হইতে তাড়াতাড়ি উত্তরাঞ্চলে 
আসিতে হইয়াছিল। 

মিঃ ব্রেক পত্রখানি পাঠ করিয়া অস্ফুট স্বরে 
বলিলেন, “মিস ডেথের আহ্বানলিপি! কিন্তু এই 
মিস ডেথটি কে ?” 

মিঃ ব্রেক পত্রখানি যথাস্থনে রাখিয়া গ্ভীরতাঁবে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই সিদ্ধান্ত 
করিতে পারিলেন না ।--তীহার মনে হইল--মন্টি 
লেন, সিভিলিটি প্রিথ প্রতি দস্থ্য তন্কর সহজে ভয় 
পাইবার পাত্র নহে, তাহারা কাহারও আদেশে 
বশ্তত। শ্বীকার করিবে-_ইহাও বিশ্বাসের অযোগ্য ; 
অথচ এই রহস্যময়ী নারীর আদেশ অগ্রাহ করিতে 
তাহাদের সাছস হয় নাই ; তাহার আহ্বানে সকলেই 
এখানে আলিয়া জুটিয়াছে! এই অসাধারণ 
শক্তিশালিনী নারী কে? এই সকল ভীষণপ্রকৃতি, 
দাম্ভিক ও নিভিক দল্সাদলের উপর তাহ'র এনব্লপ 
অসামান্ প্রতাবেরই বা কারণ কি? 

মিঃ ব্রেক সেই প্রখানির নীচেই সাইমন 
ওয়েডের নাম দেখিতে পাইলেন।--নামটি মিঃ 
ব্লেকের পরিচিত ; তিন বৎসর পর্বের যে হত্যাকাণ্ডের 
রহস্য কেহই উদঘাটিত করিতে পারে নাই ঃ সেই 
হত্য/কাণ্ডের কথা তাহার ম্মরণ হুইল। তিনি 
গতীর বিস্ময়ে বিচলিত স্বরে বলিলেন, “অতি গভীর 
জলে আমার জাল পড়িম্াছে! হা, এ যে ওকুল 
পাথার |” 

তিনি গণ্ভীরভাবে অন্য পত্রখানি পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলেন ; তাহাতে পূর্ববদিন রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে 
ডাকঘরের মোহর পড়িয়াছিল। সেই পত্র কোন 
বর্ণজানরছিত মুর্ের হস্তাক্ষরে (111165150 0800 ) 
লিখিত অক্ষরগুলি আঁকাবীকা, অসমান, ভাষা অশুদ্ধ 
পত্রথানিতে এইরূপ লেখা ছিল,--. 

“ডিয়ার ম্টি, নাঃ, আর এভাবে এখানে ত 
নিষ্র্মার মত বসিয়া থাকাযায় না। হাত পা 
নিশ.পিশ, করিতেছে ; কৰে কখন নড়াচড়া করিতে 
হইবে? কাল এখানে লফ.টি লুকে দেখিবা ভরসা 
করিতেছি,_যদি সে টিকৃটিকিগুলার চোখ এড়াইতে 
পারে। কাল রাত্রি ৯টার সময় এখানে হাজিরা 
দিবে।' সর্দারণীকে বলিবে--আমি এখানে 
আসিয়া জলের মাছ ডাক্গায় উঠিয়াছি।--কোঁসার।” 

লেফাপার উপরে ঠিকানা ছিল--৫নং রস্কে 
রুট, লীডস।” 

মিঃ ব্লেক হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া 
দেখিলেন, তখন রাত্রি সাড়ে আটটা1। তিনি পত্রের 


দীনেন্্র-গ্রন্থাবলী 


বাণ্ডিল যথাস্থানে রাখিয়া ট্ুঙ্ক বন্ধ করিলেন। 
এইবার তিনি গুগুরহস্তের কিঞ্চি আভাঁস পাইলেন 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, যিস্‌ ডেথ নামী রমণী 
বিপুল শক্তির অধিকারিণী হইয়া! যে ছুর্ভেছয 
রহস্যের সুত্র পরিচালিত করিতেছে, তাহা! আয়ত্ত 
কর! অতি ছুরহ ব্যাপার ! কিন্ত সেই রমণী কে-_ 
তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন নাঃ যে সকল 
নারীদন্থ্য সেই সময় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, মিস্‌ 
ডেথ তাহাদের কেহ নয়, কোন নূতন বন্মা , অথচ 
তাহার শক্তি সামথ্য অসাধারণ, দন্ুসমাক্গ তাহার 
পদানত--এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন। 

মিঃ রেক সেই কক্ষের বাহিরে যাইতে উদ্যত 
হইয়াছেন, সেই সময় রুদ্ধদ্বারে কে করাঘাত 
করিল ! মিঃ ব্রেক বুঝিলেন তাহার অবস্থা অত্যন্ত 
সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে ধরা পড়িতে 
হইবে | তিনি মূহ্র্তকাল স্তব্ধভাবে দীড়াইয়া 
রছিলেন। গোঁপনে পলায়ন করিবার উদ্দেশ্ট্ে 
সেই কক্ষের পশ্চাতের জানালার নিকট উপস্থিত 
হইলেন; কিন্তু সে দিক দিয়া পলায়নের উপায় ছিল 
না। সেই বাতায়নের সম্মুখে উচ্চ প্রাচীর, তাহা 
অতিক্রম করা অসাধ্য ; সেই প্রাচীরে উঠিলে নীচে 
নামিবার সম্ভাবনা ছিল না| ভ্রিশ ফিট নীচে পথ) 
সেই ত্রিশ ফিট লাফাইয় পড়লে সর্বাঙ্গ চূর্ণ হইবে 
বুঝিয়া তিনি সেই চেষ্টায় বিরত হইলেন। 

রু্বদ্ধারে পুনর্ববার করাঘাত হইল; দ্বার রুদ্ধ 
দেখিয়া নবাগত আগন্তক অধীর ভাবে পুনঃপুনঃ 
দ্বারে ধাক দিতে লাগিল। মিঃ*ররক ফাদে পড়িয়া 
ঘামিযা উঠিলেন। এখন উপায়? 


অফটম পর্ব 
বঙ্দীষুগল 
সার জুলিয়স স্কোনবার্গের চেতনাসঞ্চার হইলে 
তাহার মনে হইল সে অত্যন্ত অন্বস্থ হইয়াছে । 
দুই এক মিনিট সে কিছুই বুঝিতে পারিল না, 
তাহার পর ধীরে ধীরে পূর্বস্বতি ফিরিয়া আসিল। 
তাহার স্মরণ হইল--সে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার 
আফিসে বসিয়া কায করিতেছিল--হ্ঠাৎ একটা 
পুলিশম্যান আলিয়া! সংবাদ দিল-্তাছারা চোর 


ধরিয়াছে, তাহাকে টাউন-হলে যাইতে হইবে, 
পুলিশ সুপ রিন্টেনডেপ্টের অনুরোধ | সে আফিল 


কৃতাস্তের দপ্তর €৫ 


বন্ধ করিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়াছিল--তাহার পর? 
তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল-_তাহা অত্যন্ত 
সাংঘাতিক ! পুলিশ-সাজ্জেপ্টট1! তাহার নাকে 
একখানি ভিজা! রুমাল অথবা স্পঞ্জ চাঁপয়া 
ধরিয়াছিল, তাহার গন্ধ ক্লোরোফর্শের মত, উগ্র ও 
দুঃসহ। সেই গন্ধ নাসারন্ধে, প্রবেশ করায় সে 
মুচ্ছিত হইয়াছিল, হুর্তের জন্যও আত্মরক্ষার চেষ্টা 
করিতে পারে নাই। 

ধীরে ধীরে সকল কথাই তাহার মনে পড়িল। 
পুলিশ-সাজ্জে্ট তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকত' 
করিল ?--ইহা! কি সম্ভবপর ?--বিশ্বাস করিতে 
তাহার প্রবৃত্তি হইল না) মনে করিল অতিরিক্ত 
সরাপ টানিয়৷ সে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে | কিন্ত 
সত্যই কি ্বপ্র? সার জুলিয়স বিস্কারিত নেত্রে 
চারিদিকে চাহিয়া! নিজের শয্যায় দৃষ্টি ফিরাইল। 
সে দেখিল একটি সুলঙ্জিত কক্ষে সে একখানি কৌচে 
শায়িত আছে। সেই কক্ষের তিন দিকের দ্বারে 
সুরঞ্জিত পার্দা। অদূরে একখানি টেবিল ও 
কয়েকখানি চেয়ার। বিছ্যুতালোকে কঙ্ষটি 
আলোকিত; কিন্তু সেই আলোক মৃদু, নিগ্ৃকর। 

সার জুলিয়স কাতর স্বরে বলিল, “কে কোথায় 
আছ, আমার গ্রাশ্নের উত্তর দাও ! ঈশ্বরের দে|হাই, 
বলিয়। দাও--আমি এ কোথায় আসিয়াছি ?” 

মুহ্র্ভপরে সেই কক্ষের এক দিকের দ্বারের 
সম্মুথস্থ পার্দী! ধীরে ধীরে অপসারিত হইল, এবং 
লোহিত পরিচ্ছদমণ্ডিত। এক নারীমু্তি সেই কক্ষে 
আবিভূ্ত হ্বইল। সেই মুগ্তির মুখ নাই, একটি 
ভীষণদর্শন নর-কপাল সুতীক্ষ শুশ্র দত্তশ্রেণী উনুক্ত 
করিয়া তাহার মুখের দ্রিকে কট-মট করিয়া চাহিতে 
লাগিল |! নর-কপালের ললাট ও মস্তক শুভ্র 
কেশহীন। অক্ষি-কোটরের অভ্যন্তরে জলন্ত 
আগুনের দুইটি তাঁট। ! 

স্কোনবার্গ সেই নারীর অথবা পিশাচীর মুখের 
দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আতঙ্কে কীপিতে 
লাগিল; তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির 
হইল না, এমন কি, তাহার হাত প নাড়িবারও 
সামর্থ্য রহিল 51। তাহার সর্ববাঙ্গ আড়ষ্ট) অবসম্ত 
হইল। 

সেই নারী অথবা পিশাচী ক্ষণ স্বরে বলিল, 
প্উঠিয়া দাড়াও 1” 

কিন্তু উঠিবে কে? স্কোনবার্গ উঠিবার চেষ্টা 
করিল, কিন্তু নড়িতে পারিল না) সে আর্তনাদ 
করিয়া বলিল)তুমি আমার কাছে কি ঢাও?” 


মিস্‌ ডেথ ধীর-পদবিক্ষেপে স্বোনবার্গের সম্মুখে 
অগ্রসর হইয়া বলিল, “ক্কোনবার্স, আজ তুমি মৃত্যুর 
সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ । বিগত যুদ্ধের সময় তুমি 
সমর বিভাগে পোষাক বিক্রয় করিয়া কোটাপতি 
হইয়াছ। দেশের ছুদ্দিনে স্বদেশের শোণিত 
শোষণ করিয়৷ লাভবান হুইয়াছিলে ;- কিন্তু যাহারা 
তোমার স্বদেশকে শত্রকবল হইতে রক্ষা করিবার 
জন্য, তোমার ব্যবসায় বাণিজ্য অক্ষুণ্ন রাখিবার 
উদ্দেশ্যে অশেষ দুঃখ কণ্ঠ, মন্ত্রণ। সহ্‌ করিয়৷ হৃদয়- 
শোণিত বিসঞ্জন করিয়াছে, রণক্ষেত্রে মৃত্যুকে 
বরণ করিয়া তোমার লাভের পথ মুক্ত করিয়াছে-. 
তাহাদের হিতের জন্ত কোন দিন একটি পেণীও ব্যয় 
কর নাই। স্বার্থ চিন্তা, বিপুল অর্থ সঞ্চয়ের আকাঙ্কা 
ভিন্ন কোন চিন্ত') কোন আকাজ্ষাঃ কোঁন দিন তোমার 
মনে স্থান পায় নাই। যদি স্বদেশীয় বীরগণ যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে গরম জাম' জুতা পাইত, যদি তাহাদিগকে 
অর্থাতাবে নান! প্রকার দুঃখ ছুর্গতি সহ করিতে 
না হইত, তাহ! হইলে অনেকেই অকালে প্রাণত্যাগ 
করিত না, অনেকে রণক্ষেত্র হইতে ন্ুস্থদেছে 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিত; পরিচ্ছদের 
অভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের খদের ভিতর শীতে তাহাদিগকে 
মৃত্যুকে বরণ করিতে হইত না। তোষায হাদয়- 
হীনতায়, স্বার্ঘপরতায়, কত স্বদেশপ্রেমিক বীর-- 
কত দরিদ্রা জন্ণীর একমাত্র পুত্র নিউমোনিয়ায়ঃ 
বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছে--তাহা! যিনি তোমার মত নরপণুকে, 
নিষ্টর কৃপণকে স্ষ্টি করিয়াছেন-_-কেবল তিনিই 
বলিতে পারেন। তুমি অর্থের উপাসক, অর্থ ভিন্ন 
অন্ত কোন দিকে তোমার দৃষ্টি ছিল না। অর্থ 
সংগ্রহ করিয়া! সিন্দুক পুর্ণ করা ভিন্ন আর কিছুই 
তুমি 'প্রার্থনীয় বলিয়া মনে কর নাই।” 

স্কোনবার্গ অধীর স্বরে বলিল, “কে তৃষি, 
পাদরীর মৃত আমাকে উপদেশ দিতেছ? তুমি 
কে তাহা জানি না; কিন্ত তোমার এই ধৃষ্টত 
ক্ষমার অযোগ্য । আমি তোমাকে তোমার এই 
রকম--” 

স্কোনবার্গ মিস্‌ ডেথের সম্মুখে লাফা ইয়া পড়িল ॥ 
কিন্তু তাহার কথ! শেষ হইবার পূর্বেই মিস্‌ ডেথ 
লোহিত পরিচ্ছদের ভিতর হইতে পিস্তল বাহির 
করিয়া তৎক্ষণাৎ স্কেনবার্গের ললাটে উদ্ত করিল, 
এবং দৃঢস্বরে বলিল, “পিছাইয়৷ যাও-শীত্র ; নতুবা 
এই পিস্তলের গুলী তোমার ললাট বিদীর্ণ করিবে।” 

লগুড়াত কুকুরের মত স্কোনবার্গ তৎক্ষণাৎ 


৫৬ 


পশ্চাতে হুঠিয়া গিয়া দীড়াইয়া কাপিতে লাগিল; 
তাহার মুখে আর কোন কথা বাহির হইল 
না। 

স্কোনবার্গের বিহ্বল মুখের দিকে চাহিয়া মিস্‌ 
ডেথ তীব্রম্বরে বলিল, “তুমি নির্লজ্ঞ, নরপশ্ড, 
তোণার বিশ্দুমাত্র মনুষ্যত্ব নাই। তোমার অর্থতৃষণ 
বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় লাই? এই জন্য এখনও তুমি 
তোমার কারিগর ও শ্রমজীবীগণের হৃদয়-শোণিত 
শোষণ করিয়া, তাহাদের অস্থি মাংস চর্ব্বণ করিয়া 
তৃপ্তি অনুভব করিতেছ, তাহাদের প্রাণ লইয়৷ 
খেলা করিতেছ। তুমি কি জান_কোন দিন 
কি তুমি জানিবার চেষ্টা করিয়াছ? তোমার 
দুর্ধ্যবহারে, তোমার কারখানায় কঠোর পরিশ্রম 
করিতে বাধ্য হইয়া কত বালিকা, কত নারী 
দুশ্চিকিৎস্ত যক্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছে? কত 
হতভাগ্য শ্রমজীবী রোগাক্রান্ত হইয়া ওষধ ও পথ্যের 
অভাবে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে? আর তুমি 
তাহাদেরই শ্রমলন্ধ অর্থে টাকার পাহাড নিশ্বাণ 
করিয়া তাহার উপর বসিয়া! মহানন্দে বিলাস-লালসা 
পরিতৃপ্ত করিতেছ ! যে সকল যুবতী তোমার 
দৌকানে কঠোর পরিশ্রম করিয়! অর্ধাহারে দিনপাত 
করিতেছে, উপযুক্ত পরিচ্ছদের অভাবে শীতে 
কাপিতেছে, রোগে ওধধ পাইতেছে না, তাহাদের 
মুখের দিকে চাহিবার অবসর পাইয়াছ কি? “কত 
জন তোমার কাধ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া কঠোর 
পরিশ্রমের ফলে পীড়িত হইলে অকর্মণ্য বলয়া 
তোমার আদেশে বিতাড়িত হইয়াছে--তাহ1! কি 
তোমার ম্মরণ আছে? তাহাদিগকে তুমি চাকরী 
হইতে তাড়াইয়৷ দিয়াছ, কিন্তু একটি পেণী দিয়! 
সাহায্য কর নাই) এমন কি, তাহাদিগকে পদচ্যুত 
করিবার সময় একটি মিষ্ট কথ! বলিয়া বিদায় 
করিতেও তোমার প্রবৃত্তি হয় নাই!” 

স্কোনবার্গ ভগ্রস্বরে বলিল, “মিথ্যা কথা? তুমি 
আমার মিথ্যা বদনাম দিতেছ 1” . 

মিস্‌ ডেথ তীব্র স্বরে বলিল, “খোন স্কোনবার্গ, 
আমি এখানে মৃত্যুত্ধারে দণ্ডায়মান; আমি তোমার 
অপরাধের বিচার করিয়া যথাযোগ্য দণ্ড বিধান 
করিব ।” 

সে সবেগে দক্ষিণ হস্ত উর্ধে উত্তোলিত 
করিবামাজে যেন কোন অদৃশ্য বাছ্যন্ত্র হইতে 
শ্বরলহরী নিঃসারিত হইয়! সেই রুদ্ধ কক্ষের বায়ুস্তর 
গ্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। সেই শব্তরঙের 
অদ্ভুত মোহুকরী শক্তি ছিল) কিন্তু স্কোনবার্গ তাহা 


দীনেন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


শুনিয়া অজ্ঞাত ভয়ে অভিভূত হুইল, এবং তাহার 
সর্ববাজ ঘর্দধারায় সিক্ত হইল। 

মিস্‌ ডেথ মুহ্র্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ধার 
বলিল, “শুনিতেছ স্কোনবার্গ! ইহা মৃত্যুর-বৃত্য-সঙ্গীত। 
(1)8106 0: 19980, ) ক্বোনবার্গ ! তুমি এরূপ 
হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর যে, লক্ষ লক্ষ পাউও্ড সঞ্চয় করিয়াও 
জীবনে কখন কোন হাসপাতালে একটি পেণীও দান 
কর নাই। লীড্সের যে সকল সেবাশ্রম আছে-_ 
তাহার্দের কোনটি কোন দ্দিন তে'মার নিকট একটি 
সেট আদায় করিতে পারে নাই। তাহার! 
তোমার দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকৃত হয় নাই। আজ 
আমি তোমাকে তোযাব এই ক্রটি সংশোধনের 
নুযোগ দান করিব। এখনই-এইমুহ্র্ভে বাহক 
মারফৎ টাকা দেওয়ার আদেশে (12)9১10 (০9 
1৩৪1৩: ) কুড়ি হাঁজার পাউণ্ডের একখানি চেক 
লিখিয়া দাও) তাহা হইলে তুমি অক্ষত দেহে 
মুক্তিলাভ করিবে । যদি তুমি আমার আদেশ 
পালনে অসম্মত হও, তাহা হইলে প্রতিদিন তিল 
তিল করিয়া মৃত্যুগ্রাসে আত্মমমর্পণ করা কিরূপ 
ভীষণ কষ্টজনক ব্যাপার-_তাহা জানিতে পারিবে । 

মিম ডেথ তৎক্ষণাৎ মৃহুন্বরে কাহাদ্দিগকে 
আহ্বান করিল | মুহুর্তপরে শুন্দ পরিচ্ছদমণ্ডিত 
তিনটি মু্তি একটি পার্দার অস্তরাল হইতে সেই কক্ষে 
গ্রবেশ করিল। তাহাদের দুইজন পুরুষ, একটি 
স্ীলোক। তাহারা স্তব্ধতাবে স্কোনবার্গের মুখের 
দিকে চাহিয়। রহিল। 

স্কোনবার্গ তাঁহাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। বহুকাল 
ধরিয়া ভূগর্ভস্থ কোন অন্ধকারময় কক্ষে বাস করিলে 
মানুষের মুখ যেরূপ ফ্যাকাশে হইয়া থাকে--তাহা- 
দেরও মুখ সেইরূপ বিবর্ণ। তাহাদের একজনের 
নাসিক পচিয়া গলিয়া খসিয়৷ পড়িয়্াছিল, 
নাসিকাহীন নাসারদ্ধের দৃশ্য অতি ভীবণ! অন্য 
দুই জনের অধর, ওষ্ঠ ও গাল ছিপ না; খোল 
মাড়ীর উপর ছুই সারি সাদা দাত করাতের মত 
ঝকৃবক্‌ করিতেছিল। 

মিস্‌ ডেথ গন্ভীর স্বরে বলিল, “গলিত কুষ্ঠ 
ব্যাধিতে উহাদের নাক মুখের এ অবস্থা দীড়া- 
ইয়াছে। উহাদ্দিগকে স্পর্শ করিতে আমার কোন 
তয় নাই, কারণ আমার জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান 
বিলুগ্চ-প্রায়।” | 

মৃত্যুর বৃত্যসঙ্গীত ক্রমশঃ নুস্পটতর হইয়! উঠিল 
স্পেন তাহা স্কোনবার্গকে জীবন আতিদানের জন্য 


কৃতান্তের দণ্তর ৫৭ 


আহ্বান করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া 
স্কোনবার্গের মনে হইল-মৃত্যু কৃষ্ধবর্ণ চঞ্চল পক্ষ 
বিস্তার করিয়া তাহার মাথার উপর ধীরে ধীরে 
নামিয়া আসিতেছে! সে প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল 
হইয়া মিস্‌ ডেখের পদপ্রান্তে উভয় জা অবন্ত 
করিয়] বসিয়৷ পড়িল. তাহার পর সে উন্মাদের মত 
আর্তনাদ করিতে লাগিল ) তাহার ওষ্ঠেব উভয় প্রান্ত 
মুখনিঃশ্ত ফেনরাশিতে ভরিয়! উঠিল। 

মিস্‌ ডেথ অ5ঞ্চল স্বরে বলিল, “কাল সকালে 
ধবাদপত্রে কিরূপ পংবাদ পাঠ করিয়' জন-সাধারণ 
বিস্মিত ও বিচলিত হুইবে--তাহা বে।ধ হয় 
তোমার ধারণ! করিবারও শক্তি নাই ) কিন্ত আমি 
তোমাকে তাহার কিঞ্চিখ আভাস দিতে 
পারি। এই তিনগন কুষ্টরোগী একটি অজ্ঞাতনামা 
হাসপাতাল হইতে সম্পূর্ণ রহস্যজনক ভাবে 
অন্তদ্ধীন করিয়াছিল। উহারা কি উপায়ে পলায়ন 
করিয়াছিল-_-সেই রহশ্য হের্দ করা পুলিশের 
অসাধ্য ঃ কিন্ত আমার তাহা স্থবিদিত। আমারই 
ষড়যন্ত্রে তাহারা হাসপাত'লের রক্ষীগণের 
অজ্ঞতসদে হাসপাতাল ত্যাগ করিয়াছিল। তাহার] 
আমার আদেশ পালন করিয়াছে-এজন্য আমি 
তাহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করিব ।” 

স্কোনবার্গ আতঙ্কে অধীর হুইয়! ব্যাকুল স্বরে 
বলিল, “শা, নাঃ উহ।দিগকে আমার কাছে আমিতে 
দিও না; এ গলিত ক্ষতদেহ দ্বারা উহার যেন 
আমাকেম্পর্শ না করে। তুমি যাঁছা চাহিবে__ 
যত টাকা দিতে বলিবে--আমি তাহাই দিব।” 

মিস্‌ ডেথ বণিল, “তাহাই দ্রিবে? উত্তম, 
তোমার চেক-বহি বাহির কর, আমি যে কথাগুলি 
বলিব--তাহাই লিখিয়া দিবে। হা চেক তুমি 
দিবে বটে, কিন্তু আমার কবল হইতে মুক্তিলাত 
করিয়া সেই চেক রছিত করিবার (901808 0৩ 
0700৩, ) চেষ্টা করিও না। যদি সেরূপ চেষ্টা 
কর, টাকাগুলির লোভ সংবরণ করিতে না পার-- 
তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা (5০০: 
0680-581180 ) বাহির হইবে । তাহা অতিশয় 
যন্ত্রণাদায়ক ভীষণ মৃত্যু 1” 

স্বোনবার্গ বিবর্ণমুখে ও কম্পিত হস্তে পকেট 
হইতে চেক-বহি বাহির করিল, তাহার মুখ দেখিয়া 
মিন্‌ ডেথের ধারণ! হইল-- স্কোনবার্গ শ্বহস্তে যেন 
নিজের হৃৎপিওড ছি'ড়িয়া বাহির করিল ! 

ক্ুপণ ধনীকে কেহ প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইয়া 
লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিতে বাধ্য করিলে তাহার 


মুখের ভাব কিরূপ হয় তাহা না দেখিলে কেহ 
বুঝিতে পারিবেন না। 
» লী টু গা 

সার জুলিয়স স্কোনবার্গ যখন ক্লোরোফর্শের 
প্রভাব অতিক্রম করিয়। চেতনা লাভ করিয়াছিল, 
সেই সময় শ্মিথও ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করিয়া 
মস্তকে অসহ্‌ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিল; তাহার 
গলা শুকাইয়! কাঠ হইয়া গিয়াছিল। সে অতি 
কষ্টে চক্ষু মেলিল বটে, কিন্তু হস্ত পদ প্রসারিত 
করিবার চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারিল তাহা দৃঢ়রূপে 
রক্দুবদ্ধ! সে কথা কহিবার চেষ্টা করিল, কিন্ত 
রুমাল দিয়া মুখ বাধা! সেই রুমালখানি কোনও 
উগ্রগন্ধ আরাকে সিক্ত। 

একজন উৎসাহ তরে বলিয়া! উঠিল, "কি হে 
দোস্ত! তোমার ই'স হইয়াছে দেখিতেছি ! কিন্ত 
হাত পা নাড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিও না; আমি 
বলিয়! রাখিতেছি তোমার চেষ্টা সফল হইবে না।” 

শ্মিথ দৃষ্টি ফিরাইঘা বক্তার মুখের দিকে 
চাহিল। সে তাহার শধ্যাপ্রাস্তের একখানি 
চেয়ারে যে লোকটিকে উপবিষ্ট দেখিল, তাহার 
মাথার সমুদয় চুল পাকিয়া সাদ! হইয়[ছিল; 
তাহার মুখে সরলতা ও কোমলতা পরিস্ফুট, এবং 
তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ পাদরী বলিয়া স্মিথের ধারণা 
হইল। সেই কক্ষটি ক্ষুদ্র ও অপরিচ্ছন্ন ; কক্ষের 
মধ্যস্থলে একখান টেবিল ছিল। টেবিলের কাছে 
যে ছুইজন লোক বসিয়াছিল--তাহাদের একজন 
কোসার কিড,; দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রকাণ্ড জোরান, 
গুগডার মত তাহার চেহারা ; তাহার নাম পিট। 

শ্মিথ কিরূপে সেই অদ্টালিকায় প্রবেশ করিয়া! 
ছিল, তাহ! তাহার স্মরণ হইল। সে পাদরীর মত 
চেহারার লোকটির মুখের দিতে চাহিলে সেই 
লোকটি হাঁলিয়া মাথা নাড়িয়! বলিল, “মাষ্টার 
স্মিথ যে! তুমি বোধ হয় কিঞ্িৎ আধ্যাত্মিক সীস্বনা 
(501110591]  901301961010, ) লাভের জন্য 
উৎসুক হুইয়াছ। হই1 তোমার এ অবস্থায় তাহার 
প্রয়োজন আছে বটে; কিন্ত আমার নিকট তোমার 
আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ আমি মেষ- 
চর্শধারী নেকড়ে (৫ 011 10) 9126609 ০100118) 
তাহা তুমি তুমি শীন্রই বুঝিতে পারিবে |” 

ইগ লফ, ইয়র্ক সায়ারে আসিবার জন্য কোন 
দিন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, এবং স্বেচ্ছায় সেখানে 
আমে নাই ঃ মিস্‌ ডেখের আদেশে সে সেখানে 
আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। বিভিন্ন দলভুক্ত দস্থারা 


৫৮ 


মিস্‌ ডেথের হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলিকায়. পরিণত 
হইয়াছিল। মন্টি লেন ও সিভিলিটি ম্মিথ পূর্বেই 
মিস্‌ ডেথের রহশ্তনিকেতনে গমন করিয়াছিল। 
ইগ.লফ অল্পকাল পূর্বে তাহাদের আড্ডায় আসিয়া! 
স্মিথের ছুর্দিশ। দেখিতে পাইয়াছিল। সে দলপতি 
বলিয়! স্মিথের দণ্ডের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিল। 
পিট নামক দশুটা রস্কো গ্বীটের সেই বাড়ীর মালিক। 
সে কোসার কিডের আত্মীয় বলিয়! স্থানীয় পুলিশ 
তাহার প্রতি তাস্ষদুষ্টি রাখিয়।ছিল ; কিন্তু পুলিশ 
কোন দ্রিন এই বাড়ী খানাতল্লাস করে নাই, এজন্ত 
এখানে তাহারা কতকট৷ নিশ্চিন্ত ছিল। 

স্মিথের মুখ আবদ্ধ থাকায় তাহার কথা বলিবার 
শক্তি ছিল না; সে ছুই একটি কথ! বলিবার চেষ্টা 
করিল বটে, কিন্তু গৌঁগে। শব্দ ভিন্ন কোন কথাই 
তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। রজ্জুবন্ধ 
অবস্থায় সে শয্যায় পড়িয়া ছট্ফট্‌ করিতে লাগিল। 

পিট বলিল, “এই শয়তানের বাচ্চাটাকে লইয়া 
তৃমি কি করিবে? উহাকে এখানে রাখা নিরাপদ 
নয় কর্তা! (11810016500 16001) 111 1619 
80৮ 001 1) 

ইগ,লফ উভয় করতল পরস্পরের সহিত সজোরে 
ঘর্ষণ করিয়। চুম্কুড়ি ছাড়িয়া বলিল, “উহাকে 
আমার হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হও দোস্ত! 
মণ্টি ও সিভিলিটি সেই পেত.নণী বেটার আড্ডা হইতে 
ফিরিয়া আন্ুক, তাহার পর আমর! উহাকে গাড়ীতে 
পুরিয়া নদীর ধারে লইয়া যাইব। নদীর ধারে এ 
রকম নুবিধার যায়গা অনেক আছে- যেখানে 
কাহ কেও ফেলিয়া রাখিলে ছয় মাসের মধ্যে তাহার 
সন্ধান হয় না। হা, কাকে বকে টের পাইবে না, 
মান্য ত দুরের কথা !--পিট, শুনিয়াছি তুমি 
ইম্পাতের কারঝ্রানায় কা কর। সেখানকার 
উনানে ইম্পাত গলাইবার হাপরের মধ্যে ফেলিয়া 
উহাকে ছাই করিতে পারিৰে না?” 

ইগ লফের প্রস্তাব শুনিয়৷ স্মিথের সর্ববাঙ্গ ভয়ে 
রোমাঞ্চিত হইল, তাহার বুকের ভিতর যেন 
হাতুড়ীর ঘা পড়িতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল 
এই পিশাচগুলার কবল হইতে তাহার উদ্ধারের 
আশা নাই ; তাহার প্রাণরক্ষার কোন উপায় নাই। 
ইহারা কোন অপকর্েই কুষ্টিত হইবে না। ইগলফ 
পাদরীর পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকায় পুলিশের তীক্ুদৃষ্টি 
অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু সে কিরূপ ছূর্দান্ত 
লোক শ্মিথ তাহার দুই একটি কথা গুনিয়াই বুঝিতে 
পারিয়াছিল। 


দীনেন্দর-গ্রস্থাবলী 


ইগলফ শ্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলঃ 
"আমরা তোমাকে ঘরের পিচননের গুদাষে আনিয়া 
ফেলিয়াছি, এখন তোমার মুখের বাধন খুলিয়! 
দিলেও আমাদের কোন অনুবিধা হইবে না ) তুমি 
চেঁচাইয়৷ গলা তাঙ্গিয়! ফেলিলেও কেহ তোমার 
আওয়াজ শুনিতে পাইবে না। আমরা অনেক 
কথা বলিয়াছি তাহা! তুমি শুনিয়াছ, এখন আমর! 
তোমার কাছে ছুই একটি কথা শুনিতে চাই) 
আমর! জানিতে চাই-_-তোমার মনিব অনধিকারচচ্চা 
করিতে লীড.সে আসিয়! এখন কি কায লইয়া ব্যস্ত 
আছে ?” 

ইগ লফ স্মিথের উত্তর শুনিবার আশায় তাহার 
মুখের বাধন খুলিয়া দিল। স্মিথ ইহাতে কতকটা 
সুস্থ হইল। সেই কক্ষের দূষিত বদ্ধ বায়ুও তাহার 
মি বোধ হইল। সে ইগ.লফের কুদ্ধদৃষ্টিতে 
বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, “হা, 
তোমাদের মত কুকুরগুলাকে সায়েস্তা করিবার জন্ত 
কর্তীকে মধ্যে মধ্যে অনধিকারচচ্চা করিতে হয় 
বটে! তিনি লীভসে আসিয়া কি করিতেছেন 
জানিতে চাও ?--তুমি আর বিভিন্ন দলের নামজাদা 
ডাঁকাতগুল! লীডসে আসিয়া লৌকের সর্বনাশ 
আরম করিয়াছ-_-ইহা জানিতে পারিয়া তিনি 
তোমাদের সকলগুলাকে বাধিবার চেষ্টা 
করিতেছেন।” 

ইগলফ একট! চুরুট ধরাইয়া লইয়! স্মিথের 
মুখের উপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, “বটে? 
বড় মজার কথা ত! তা তুমি এখন কি রকম 
মজার যায়গায় আঙিয়! আরাম ভোগ করিতেছ-_- 
তাহা কি সে জানিতে পারিয়াছে ?” 

স্মিথ মুহূর্তকাল নিস্তব্ধ থকিয়! বলিল, “জানিতে 
পারিয়াছেন কি না জানিতে চাও ?--তিনি তাহা 
জানিতে পারিয়! চুপ করিয়া বসিয়া নাই, এতক্ষণ 
পুলিশ-ফৌজ সঙ্গে লইয়া এই বাড়ী ঘিরিয়া 
ফেলিয়াছেন। আমার কথা তুমি বিশ্বাস করিতে 
পার। ইগ.লফ, তুমি ক্ফৃপ্তি কর, ইদুর খাঁচায় 
পড়িয়। যেমন আনন্দে ক্ফুঙ্তি করে--তুমিও সেইরূপ 
করিতে পার, কারণ এখন তোমাদের অবস্থা ঠিক 
সেই রকমই হইয়াছে !” | 

ইগ.লফ বলিল, “বেশ ছে.করা, বেশ! তুম 
চমতৎক'র ধাপপ। দিতে শিখিয়াছ । তোমার ধাগাবাজি 
বুঝিতে পারিব নাঁ-আমরা এতই বোকা, আযাদের 
সম্বন্ধে তোমার এন্ূপ উচ্চ ধারণার কারণ কি, 
জানিতে চাই বাপধন1--প্রথমতঃ তুমি এখানে 


কৃতাস্তের দপ্তর ৫৯ 


আসিয়া আমাদের পাল্লায় পড়িয়। ঘণ্টাখানেক বেহ'স 
হইযা পড়িয়া ছিলে; তাহার উপর আমার দোস্ত 
পিট একটু আগে গলির বাহিবে গিয়া তল্লাস করিয়া 
আসিয়াছে-কিস্ত সে কোন পুলিশম্যানের বা 
টিকৃটিকির ল্যাজটি পর্যান্ত দেখিতে পায় নাই! হী, 
এক মাইলের মধ্যে এক বেট! পাহারা ওয়ালাও 
হাজির নাই। শেষ কথ' আমি কুইন্স্‌ হোটেলে 
টেলিফোনে সংবাদ ইয়া জানিতে পারিয়াছি 
গোয়েন্ব বেক আজ রাব্রির ট্রেণে সেফীন্ডে চলগিয়! 
গিয়াছে । এ অবস্থায় তোমার কথাগুলি ধাগ্সাবাজি 
না হইলে অন্ত কি রকম বাঁজি তাহ! আমাকে 
বুঝাইয়! দিতে পাব কি? তোমার আর কি বলিবার 
আছে?” ও 

স্মিথ উত্তেঞ্জিত স্বরে বলিল, "আমার এই মাত্র 
বণিবার আছে যে, তুমি 'অতি ইতর দশা, আর তুমি 
ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী |৮ 

সে একথ। বলিল বটে, কিন্তু ইগলফের কথা 
মিথ্যা কি না, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইতে পারিল 
না| তাহার মনে হইল মিঃ ব্রেক লীড.সে দীর্ঘকাল 
অপেক্ষা কর! কষ্টকর মনে করিয়া হয় ত সেই রাত্রেই 
সেফীল্ডে যাত্রা করিয়াছেন। হয় ত তিনি কোন 
নৃতন রহম্য-স্থত্র আবিষ্ষার করিয়া তাড়াতাড়ি 
সেফীম্ষে যাওয়াই বাঞ্জনীয় মনে করিয়াছেন। 
সে যে শক্রহস্তে বন্দী হইযাছে--ইছা তিনি বুঝিতে 
ন| পারিয়া নিশ্চিন্ত মনেই সেফীল্ডে তদন্ত করিতে 
গিয়াছেন; এইরূপ নানা চিন্তায় শ্মিথের মন 
আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহার চক্ষুতে 
হতাশভাব পরিস্ফুট হইল, কিন্তু তাহ! ইগলফের 
তীক্ষৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। ইগলফ 
হালিয়! বলিল, “আমার কথা সত্য, তাহা তুমি 
নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ ; আমি মিথ্য। কথা বলি 
নাই, তাহা স্বীকার করিতে তোমার সাহস হইতেছে 
না। এখন আমার যাহা বলিবার আছে শোন। 
আমি সত্য কথা শুনিতে চাই। তুমি যে দুইজন 
লোকের সন্ধীন লইয়। এখানে তাহাদের অনুসরণ 
করিয়াছিলে--কিরূপে তাহাদের সন্ধান পাইলে? 
তাহাদিগকে সন্দেহ করিবারই বা কারণ কি বল।” 

মিঃ ব্রেক কি অন্ত তাহার্িগকে সন্দেহ করিয়! 
স্মিথকে তাহার্দের অন্ুমরণে পাঠাইয়াছিলেন, স্মিথ 
তাহা জানিত নাঃ এবং জানিলেও সে কথা 
ইগঙফের নিকট প্রকাশ করিত না; সে কোন 
উত্তর না দিয়া মুখ বভিয়। পড়িয়। রছিল। 

স্মিথকে নিক্ুতর দেখিয়। ইগ.জফ সক্রোধে 


৩৪ 


বলিল, “ওরে *য়তানের বাচ্চ। | শীগ্র আমার প্রশ্রের 
জবাব দে; নতুবা--” 

সে স্মিথের গালে প্রচণ্ডবেগে চপেট।ঘাত 
করিল। 

শ্রিথ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া! ইগ.লফের 
মুখের দিকে চাহিল ; কিন্ত এই অপমানের প্রতিফল 
দেওয়! তাহার সাধাতীত, সে নির্বাক রহিল। 

ইগলফ বিকৃত ম্বরে বলিল, “শীঘ্র আমার 
গ্রশ্রের উত্তর দাও। ব্লেক আমাদের সম্বন্ধে কি 
জানে, আর কেনই বা সে লীভ সে আ'সয়াছে, তাছ। 
আমি জানিতে চাই।” 

শ্মিথ বলিল, “আমি তাহা জানি না? যর্দ 
জানিতাঁয, তাহা হইলেও তোমাকে বলিতাম না।” 

ইগ.লফ সক্রোধে ভঙ্কার দিয়া স্মিথের শ্যাপ্রাস্ত 
হইতে অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইল। অন্ত 
দত্র্যদ্বয় দেই কক্ষের অন্য দিকে বসিয়া তাস 
খেলিতেছিল, তাহারা খেল! করিতে করিতে একবার 
সকৌতুকে ইগ.লফের মুখের দিকে চাহিল। 

ইগলফ তাহাদের লক্ষ্য করিবা বলিল, প্ 
শয়তানের পা হইতে জুতা ও মোজা খুলিয়া! লও 
কোসার! আমি উহার মুখ দিয়া কথা বাহির 
করিবার ব্যাবস্থা! করিব।” 

কোসার কিড হাতের তাসগুলি ফেলিয়া দিয়! 
উঠিয়া ধাড়াইল। ইগ.লফের নিষ্ঠংর আদেশ শুনিয়া 
আনন্দে ও উৎসাহে তাহার চক্ষু উজ্জল হইল ।-- 
নিষ্র ব্যবহারের সুযোগ পাইলে তাহার মন আনন্দে 
পূর্ণ হইত। 

স্মিথ প1 ছুড়িয়! বাধা দানের চেষ্টা করিল বটে, 
কিন্তু তাঁছাতে কোন ফল হইল না; কোসার তাহার 
প| হইতে জুতা ও মোজা খুলিয়া লইল। ইগ লফ 
অগ্রিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া লোহার শিক আগুনে 
পুড়িয়া সাদ হইল কি না তাহাই লক্ষ্য করিতে 
লাগিল। অগ্নির আলে! তাহার চক্ষুতে প্রতিফলিত 
হওয়ায় তাহার চক্ষু দুইটি ক্ষুধিত ব্যাসত্রের চক্ষুর সায় 
অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল! তাহার পর সে 
শ্মিথের দিকে ঘুরিয়! ঈীড়াইয়! তীত্রস্বরে বলিল, 
“তুমি মুখ খুলিৰে না বটে, কিন্তু আমরা তোমার মত 
অবাধ্য লোকের মুখ খুলাইতে জানি। আমাদের 
নেই প্রক্রিয়া অব্যর্থ ।” 

স্মিথের বক্ষ-স্থল দুরু দুরু করিয়া কীপিয়া উঠিল। 
তাহার সাহৃসের অভাব ছিল না, কিন্ত আত্মরক্ষার 
উপায় না থাকিলে সাহপীকেও আতঙ্কাভিভূত হইতে 
হয়। স্মিথ চক্ষু মুদিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে শক্তভাবে 


৬৩ 


পড়িয়া রহিল। কিডের পাশবিকতাপূর্ণ মুখের 
(99801511905. ) দিকে চাহিতে তাহার প্রবৃত্তি 
হুইল না। সে ভাবিল, মিঃ রেককে পূর্বের সংবাদ 
না দিয় এই ভীষণ স্থানে একাকী প্রবেশ করা 
তাহার পক্ষে অত্যন্ত নির্বোধের কায হইয়াছে ! 
মিঃ ব্লেক যথা সময়ে সংবাদ পাইলে পুণ্লশ-ফৌজ 
সহ এখানে উপস্থিত হুইতেন এবং অধিকাংশ 
দন্থ্যকেই গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন।--তাহা! না 
করিয়! সে বাহাদুরী €দখাইতে আসিল? নির্বদ্ধিতার 
উপযুক্ত শাস্তি। 

শ্মিথ হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া দেখিল, ইগ.লফের 
আদেশে কোসার উত্তপ্ত লৌহশলাকা হাতে লইয়া 
তাহার শধ্যাপ্রান্তে অগ্রসর হইয়াছে !--ইগ,লফ 
সোৎসাহে বলিল, "ওহে ব্লেকের তশ্লীদার, এবার 
সামলাও ! হয় আমার কথার উত্তর দাও, না হয়-- 
কোসার, উহার ছুই পায়ের উপর চাঁপিয়া বঙিয়। 
থাক; লোহার শ্িটা অ।মার হাতে দাও, আমি 
উবার ন্ট্রামী দূর করিতেছি ।” 

ইগ.লফ কোসারের হাত হইতে জলন্ত অঙ্গারবৎ 
লোহিত শিক লইয়া তাহার ডগা স্মিথের পায়ের 
তলার কাছে আনিল, তাভাঁর পর কর্কশ স্বরে ব'লল 
"কি বল? আমার কথার জবাব দিবে ?--এই 
আমার শেষ প্রশ্ন ।” 

স্মিথ চক্ষু মুদিয়া বিকৃত মুখে দৃঢ় স্ববে বলিল, 
"আমাকে তোমরা হত্যা কর, পুড়াইযা মাব, শাহা 
থুপী কর) আমি তোমাদের কোন প্রশ্নের উত্তর 
দিব না।” 

ইগলফ সেই শিক শ্মিথের পদতলে স্পর্শ 
করিতে উদ্যত হইল। স্মিথ তাহার অসহ্‌ উত্তাপ 
অনুভব করিয়! দস্তে দত্ত নিম্পেষিত করিল। 

গঃ ঙ্ী ্ ক রঃ 

ডায়েনা টেম্পল তাহার রহম্ত-নিকেতনে 
একাকিনী বসিয়া ছিল। মর্টি লেন ও সিভিলিটি 
স্মিথ উভয়েই তৎপুর্বেব প্রস্থান করিয়াছিল। 
তাহারা সেখানে অল্পকাল ছিল, তাহার আদেশ 
শুনিয়াই চলিয়! গিয়াছিল। ভায়েনা টেম্পল জনিত 
তাহারা তাহাকে যতই ঘ্বণ! করুক, তাছাপর আদ্রেশ 
পালন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিৰে না। ভায়েন 
,শ্মিথের দুর্দশার সংবাদ জানিতে পারে নাই, কারণ 
স্মিথের নিগ্রহকারীরা মিস্‌ ডেথের নিকট এই সংবাদ 
গোপন রাখিবারই সঙ্কল্প করিয়াছিল। তাহার! 
মিঃ ব্লেককে মহাশক্র মনে করিত $ মিঃ ব্লেকের তপ্ত 
সহ্যল্প জানিতে ন! পারিলে তাহারা ন্মিথকে রস্কো 


দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


স্রী্টের সেই বাড়ীব বাহিরে যাইতে দিবে না, 
তাহাকে গুদ্‌ করিয়া রাখিবে-_এইকপ স্থির 
করিয়াছিল । 

মিস্‌ ডেধ এক কলম কালী লইয়া 'কৃতাস্তের 
দগ্ডর' হইতে সার জুলিয়াস স্কোনবার্গের নামটি 
কাটিয়া দিল।--ট্রেড ওয়েলের কৌশলে তিনজন 
সুস্থদেহ পুরুষ কিরূপ কুষ্ঠরোগীর আকার ধারণ 
করিয়াছিল, এবং তাহাদিগকে দেখিয়! স্কোনবার্গের 
কিরূপ আতঙ্ক হইয়াছিল, তাহা স্মরণ হওয়ায় তাহার 
মুখে হাসি ফুটিল। ক্কোনবার্গের স্তায় অর্থলোভী 
কুপণকে এত সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবে-_-ইহ! 
সে পূর্ববে আশা! করে নাই। তাহার আদেশে 
প্রত্যেক দস যন্ত্রের স্তাঁয় পরিচালিত হইতে ছিল, 
কেছই বিদ্রোহী হুইতে সাহল করে নাই--ইহা। সে 
তাহার লৌতাগ্য বলিয়াই মনে করিল। তাহার 
হৃদয় আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইল। 

সে বুঝিতে পারিল ক্কোনবার্গের আতঙ্ক বাহক 
নহে, সে প্রাণতয়ে ব্যাকুল হইয়াছিল। ভবিষ্যতে 
বিপন্ন হুইবে বুঝিয়! সে কাহারও নিকট কোন কথ। 
প্রকাশ করিবে না-এ বিষয়ে ডায়েনা নিঃসন্দেহ 
হইয়াছিল; কারণ সে যখন স্কোনবার্গকে চা 
চ্যাটের হস্তে অর্পণ করিয়া তাহার বাড়ীতে 
পৌঁছাইযা দেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছিল, তখন 
সে তাহাকে পুনর্ধার বলিয়াছিল' “শোঁন ক্ষোনবার্গ ! 
আজ এই রাত্রির কোন ঘটনার কথ! যদি তুমি 
কাহারও নিকট প্রকাশ কর, কিংবা চেকখানির 
টাক! দেওয়া বন্ধ করিবার চেষ্ট। কর--তাহা হইলে 
আমি তোমাকে হত্যা! করিব ; কেহই তোমায় প্রাণ 
রক্ষা করিতে পারিবে না ।” 

স্বোনবার্গ তাহাকে যে কুড়ি হাজার পাউণ্ডেব 
চেকখানি দিয়াছিল, তাহা ডায়েনার টেবিলের উপর 
তখনও পড়িয়া ছিল। সে চেকখান একখানি 
লেফ!পায় পুরিয়া লেফাপার উপর লীভ.সের 
হাসপাতালের নাম লিখিল। পরদিন লীভ,স 
নগরের সকলেই সার জুঙ্গিয়স্‌ স্কোনবার্গের এই 
বিপুল দানের সংবাদ শুনিয়া কিরূপ বিস্মিত হইবে 
তাবিয়া ডায়েন! টেম্পল হো-হো করিয়া! ছাসিয়! 
উঠিল। 

ভায়েনা “কৃহান্তের দণ্ধর' খুলিয়া! পুনর্বার পাঠ 
করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল সেই খাতায় 
এরূপ নাম অনেকের আছে--যাহারা সার জুলিয়স 
স্কোনবার্গের মতই নরপিশাঁচ, এবং সেইরূপ ব্যবহার 
পাইবারই যোগ্য । তাহার জীবনের থে অল্পকল 


কৃতাস্তের দপ্তর ৬১ 


অবশিষ্ট আছে--তাহা! শেব হইবার পুর্যেই সে 
তাহার কঠোর কর্তব্য সম্পন্ন কবিতে কৃতসম্ব্ন 
হইল। 

কিন্তু কোনরূপ আশঙ্কা তাহার মনে স্থান 
পাইল ন:) তাহার অনুষ্ঠিত কুকর্মগুলি অবৈধ এবং 
সমর্থনের অযোগ্য--ইহা সে জানিত। এই সকল 
কার্য সে কোন সাধু ব্যক্তির সহাঞত; পাইবে 
না-ইহাও তাহার অজ্ঞাত চিল না); কিন্তু 
সে এই সাস্বনা লাভ করিয়াছিল যে, সে মৃত্যুর 
পূর্ববে অনেক পীড়িত অনাথ আর্তে দুঃখভার লাঘব 
করিতে পারিবে । কর্মহীন ভাবে অদুরাগত 
নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করা অপেক্ষ। এই 
তাবে মৃত্যুকে বরণ করাই সে গ্রার্থনীষ মনে 
করিয়াছিল । 

ভায়েনা টেম্পল শুনিয়াছিল মিঃ রবার্ট ব্রেক 
লীভসে উপস্থিত হইয়া পুলিশকে সাহায্য 
কবিতেছেণ। সে বুঝিতে পারিল লগুনের এই 
বিখ্যাত ডিটেকটিভ শীদ্ুই জানিতে পারিবেন-_ 
লীড,স নগরে যে সকল লুঠ তরাজ, চুরি ডাকাতি 
আরম্ভ হইয়াছে--লগুনের অনেক বিখ্যাত দন্ুযু 
সেই কার্যে নিয়োজিত হুইয়াছে। মিস্‌ ডেথ, কে, 
তাহাও হয় ত এক দিন তিনি জানিতে পারিবেন । 
মিঃ ব্রেক দৃঢচিত্ত' কর্তব্যন্ষি, আইন ও শৃঙ্খলার 
পক্ষপাতী, অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ডিটেকৃটিভ। 
তিনি ডায়েনাব বে-আইনী কাধ্যের সমর্থন 
করিবেন না; মুতরাং তাহার সহিত তাহার 
সঙ্বর্ষণ অপররহাধ্য। ভায়েনা মিঃ কেকের 
সহৃদয়তার অনেক কাহিনী শুনিয়াছিল; এই জন্ত 
তাহার আশা হইল-_কার্যযক্ষেত্রে মিঃ ব্লেক তাহার 
শত্রু হইলেও তিনি যদি কোন দিন তাহার নিংস্বর্থ 
হৃদয়-ৃত্তির পরিচয় জানিতে পারেন_-তাহ! হইলে 
সেকি তাহার 'একবিঙ্দুও সহানুভূতি লাভ কবিতে 
পারিবে ন'? 

তাহার এই আশা পূর্ণ হইবে কি না, কে বলিতে 
পাবে? 


নবম পর্বব 
সমরে আহ্বান 


নরহত্যায় অকুষ্ঠিত নিষ্ঠুর দন্যু কোসার কিড, 
শ্মিথের ধরানুষ্ঠিত পদখয় উভয় হত্ডে দৃঢ়রূপে 
চাপিয়া-ধরিয়া “অধীর স্বরে বলিল, “ইগলফ, 


আর বিলঘ কেন? এই হুতভাগ। গোয়েন্দাটার 
পয়ের তলায় জলন্ত শিকটা বুলাইয়া 
দাও।” 

ইগ.লফ কাত বাহির করিয়া হাসিতে ছালিতে 
অত্যন্ত লাল শিকটা স্মিথের পায়ের ঘলায় ধীরে 
ধীরে সরাইয়া আনিল। পৈশাচিক আনন্দে 
তাহার গোল গোল চক্ষু আগুনের ভাটার মত 
জলিতে লাগিল। স্মিথ অসহা যন্ত্রণায় নাক যুখ 
সিট কাইতে লাগিল, কিন্তু আর্তনাদ করিল না। 
তাহার সর্বাঙ্গ ঘর্শধারায় প্রাবিত হইল। তাহার 
সকল আশা অন্তহিত হইল। তাহাব মনে হইল 
তাহার চক্ষুর সম্মুখে সেই কক্ষটি বন্‌-বন্‌ করিয়া 
ঘুরিতেছে, এবং পিশাচের দল তাহাকে পরিবেষ্টিত 
করিয়! উদ্দাম রৃত্য আরস্ভ কারয়াছে ! 

হঠাৎ ৰিশালকায় পিট স্মিথের পায়ের তলায় 
দৃষ্টিপাত করিয়া আবেগ ভরে বলিয়া উঠিল, “থামো 
স্দীর | তুমি এই গোয়েন্দাটার পায়ের তলায় 
তপ্ত নরুণের থে1চ দিয়া কি সুখ পাইবে বল ত? 
একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার ক্ষুরখানা শানাইয়া 
আনি; তাহা উহার গলায় বাধাইয়! একটি পেঁচ 
দিলেই গলাখানি এক লহ্‌মায় দো-ফাক ! তার 
পর--” 

সহসা বহিদ্বীবে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা সবেগে 
বাজিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়া তাহার মুখের কথা 
মুখেই রহিল) সে প্রশ্নস্চক দৃষ্টিতে ইগলফের 
মুখের দিকে চাহিল। 

ইগ.লফ উত্তপ্ত লৌহদণ্ড সরাইয়া লইয়! 
বিচলিত স্বরে বলিল, “কে ও? ও কে! পিট, 
একবার দরজার কাছে গিষা! দেখিয়' এসে! আবার 
কে আসিল !” 

কোসার কিড, বিরক্তি তরে বলিপ, “বোধ 
হয় মণ্টি ও সিভিলিটি ফিরিয়া আধিল সার্দার ! অন্য 
কেহ আলিয়াছে বলিয়া ত মনে হয় ন1” 

এই প্রকার আকম্মিক বাধায় শ্মিথের বুকের 
ভিতর ধড়-ফড় করিতে লাগিল, নিদারুণ উত্তেজনায় 
তাহার মৃচ্ছার উপক্রম হইল। ইগলফ তাছার 
হাতের শিকটি সরাইয়া লইয়! গিয়া অগ্নিকুণ্ডের 
ভিতর পুনর্বার গুঁজিয়৷ দিল। 

কোসার কি, চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সভয়ে 
বলিল, "দেখ দর্দীর ! রকম লকম বড় ভাল বোধ 
হইতেছে না! পাহারাওয়ালাগুলা এ গোয়েন্দীটার 
পাছু পাছু এখানে আসিয়া থাকিলে আমাদের 
ভাগ্যে কি ঘটিবে বল! যায় না। এখানকানু পুলিশ 
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পিটকে সাধু পুরুষ বলিয়া মনে করে নাঃ এ জন্ট 
কৌৎক! লইয়া! উহার পিছনে ঘুণরয়! বেড়ায় |” 

ইগ্‌লফ তাহার কথা শুনিয়া সরোষে বলিল, 
“মুখ বুজিয়া থাক্‌ বেটা পাতি চোর 1৮ 

ছুই এক মিনিট পরে পিট দ্বারের নিকট হইতে 
ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সে এক! আসিল না, তাহার 
পশ্চাতে একজন দীর্ঘাকৃতি বিশ্রী চেহারার পুরুষ। 
ত'হার মুখের দিকে চাহিয়! স্মিথের মন নিরাশায় 
পূর্ণ হইল। আগস্তকের চেহার! দেখিয়াই স্মিথের 
ধারণা হইল এই লোকটাঁও ধঁ দলের! তাহার 
ললাটের এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্য্যস্ত সুদীর্ঘ 
ক্ষত-চিহ, মুখে শিষ্টংরতা পরিস্ফুট ! 

কোসার কিড, ছুই এক মিনিট আগন্তকের 
মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়! উৎসাহ ভরে বলিয়। 
উঠিল, “আরে! এ যে আমাদের পুরানো দোস্ত 
লফ.টি |--এতদিন তুমি কোথায় ছিল? কোথা 
হইতে আসিতেছ? ঠিক সময়ে আসিয়া জুটিয়াছ 
ভাই !* 

আগন্তক তাহার মাথার টুপিটা সবেগে 
অদুরবন্তী টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া প্রথমে 
স্মিথের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর দৃষ্টি 
ফিরাইয়! ইগলফ ও কোসার কিডকে লক্ষ্য করিয়া 
বিকৃত স্বরে বলিল, “এখানে যে বাছাই বাছাই 
নমুন! (206 376010991)) এক সঙ্গে দেখিতেছি ! 
কোসার, তোমাদের কোন একটা মস্ত বড় মতলব 
আছে বুঝিতেছি, সেই মতলবখানা কি শুনিতে পাই 
না? যে যেখানে ছিলে ঝাঁক বীধিয়া সকলেই 
উত্তরে আসিয়া হাজির। অথচ কেহ আমাকে 
ইসারাতেও একট! কথ! জানাইলে না?” 

ইগ.লফ বলিল, “আমরা তোমাকে কি জানাইব? 
তুমি ত সিভিলিটির দলের লোক। কেমন, এ 
কথ সত্য কি না?” 

আগন্তক নলিল, “আলবৎ।” 

কোসার কি বলিল, “হা, হা! লফটি লুইস 
কি কম তুখোড় ছোকরা? পুলিশ উহার দাপটে 
জলখাবে জ্লখাবে৷ বলে ।” 

লফ্‌টি লুইস সগর্বেব বলিল, “শুধু জল? আমি 
তাহাদের শরষের ফুল দেখাই না? 

ইগলফ নীরস স্বরে ঝলিল, “তোমার বচনের 
বেশ যুৎ আছে দেখিতেছি! কপালের এ দাগটি 
. তোমার সাহসের চিহ্ন বটে? কিন্ত তোমার সঙ্গে 
আমাদের তকোন সম্বন্ধ নাই। তোমাদের দলের 
সার্দীর সিভিলিটি শীগ্রই এখানে আসিবে $ সে 
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তোমার সঙ্গে আলাপ-বিলাপ করিবে। যদি 
পাহারাওয়ালাগুলা তোমাদের পিছনে লাগিয়৷ 
থাকে, তাহা হুইলে তোমরা জীড্সে মুহূর্তের জন্য 
নিরাপদ নহ। আমার মনে হয় তোমরা! সেফীন্ে 
গিয়া! সেই স্থানের দলে ভিড়লেই ভাল করিতে। 
তোমরা থাসা ক্ষুর চাঁলাইতে শিখিয়াছ, আর 
সেফীল্ডেই ভাল ভাল ক্ষুর প্রস্তত হয়; সুতরাং... 
সেখানে বেশ উৎসাহের সঙ্গে কামাইতে পারিবে ।” 

লফ টি লুইস্‌ রাগ করিয়া বলিল, “কোপার, 
এই ভদ্রলোৌকটা কে হে 1--মশায়, তোমাকেও ত 
খুব বচনমর্দিন বলিয়া মনে হইতেছে! (3০৭ 
910 00০0 10001) 10)13001 1) আমি আমাদের 
সর্দার ভিন্ন আর কাহারও খ্বাতিব করি না। অন্ত 
কাহার হুকুমও গ্রাহ্‌ করি না” 

কোসার কিভ বলিল, প্লফ্‌টি, ওভাবে এখন 
মেজাজ গরম করিও না । ইনি অন্য দলের সার্দীর 
ইগলফ পিটারম্যান। আমি ত তোমাকে 
লিখিযাছিলাম উনি আর আমাদের সর্দীর বিশেষ 
কোন কাবণে সবিস্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।” 

লফুটি লুইস বলিল, “কি নাম বিলে ইগ.লফ? 
আমি ভাবিয়া ছিলাম---” 

ইগলফ উত্তেজিত ত্বরে বলিল, “তুমি কি 
তাবিয়াছিলে তাহা শুনিয়া কি আমরা রাজা হইব? 
তুমি দরকার মত আমিষ পড়িয়াছ, উত্তম । আমরা 
যে কাষে ছাত দিয়াছি, মুখ বৃজিয়া তাহাতে 
লাগিয়া যাও।” 

শ্মিথের সকল আশা! বিলুপ্ত হইল। লে লফটি 
নুইসের নাধ শুনিচাছিল, পিভিলিটির সহযোগী 
স্তযডওয়েলের দলে তাহার মত নিষ্ট,র শোণিত- 
লোলুপ দন্যু অধিক ছিল না, ইছাও সেজানিত। 
সুতরাং সে তাহার নিকট কোন প্রকার সাহায্য 
পাইবে ইহা দুরাশ! বলিয়াই স্মিথের মনে হইল। 

লফি কানের পাশ হইতে একটি অর্দদগ্ধ 
সিগারেট বাহির করিয়। স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া 
বলিল, “এ ছোকরাটা কে--আলুর বস্তার মত 
ওখানে পড়িয়া আছে?” 

কোসার কিড বলিল, ০ও ছোকর! গোয়েন্া 
রবার্ট ব্রেকের পোল! । গোয়েন্দা ব্লেক গভীর 
জলে থাকিয়া পোলারে বার্তা লইবারে পাঠাইয়াছে! 
ব্লেক কি মতলবে আসিয়াছে, আমাদের উপর তাহার 
ভর আছে কি না, জানিবার জন্য চেষ্টা 
করিতেছিলাম; কিন্ত উহার মুখ খুলাইতে পারি 
নাই, এই অস্ত কথ! বাহির করিবায় দীওয়াই 
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্রস্তত হুইতেছিল; সেই সময় তৃূমি আসিয়া 
পড়িলে |” 

লফ.টি বলিল, “সে্গন্ত তোমাদের কাঁষের 
অন্ুবিধা হইবে ন|| চলুক দাওয়াই; আমি 
উহার ঠ্যাং ছু'খানা ধরিয় রাখিব কি?” 

লফটি লুইস্‌ স্মিথের পাশে ফড়াইয়া তাহার 
হতাশ মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর মাথ! 
নাড়িয়া বলিল, “কি হে বাঁপুং তুমিই রবার্ট রেকের 
গুপ্তচর স্মিথ নাকি? তোমার নাম শুনিয়াছি বটে, 
তুমি কালে পাকা গোয়েন্দা হইবে আশ 
করিয়াছিলে ?” 

স্মিথ তাহার কথায় কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল 
না। সে ইগলফের দিকে চাহিয়া রহিল! ইগলফ 
অগ্রিকুণ্ডের ভিতর হইতে লোহার শিকটি বাহির 
করিয়া লইয়া স্মিথকে কথা কহাইতে চলিল। 

স্মিথ নিষ্কুতি লাভের আশা বহুপূর্ক্রেই ত্যাগ 
করিয়াছিল, নির্যযাতনের ডে বাধা উপস্থিত 
হওয়ায় সে অসহিষ্ণু হুইয! উঠিয়াছিল। ক্রমশঃই 
তাহার যন্ত্রণা বদ্ধিত হুইতেছিল। সকল কষ্ট ও 
যন্ত্রণা ধীর ভাবে সহ করিবার জন্ত সে বিধাতার 
অনুকম্পা প্রার্থন৷ করিতেছিল। 

ইগ,লফ স্মিথের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া 
অগ্নিবর্ণ শিকটি বাগাইয়! ধরিল, তাহার পর দৃঢ় 
স্বরে বলিপ, “এই শেষবার তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছি আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে কি না?” 

ম্মিথ অবজ্ঞা ভরে বলিল, “তোর যাহা সাধ্য. 
করিতে পারিস্$ আমার মুখ হইতে কোন কথ! 
বাহির হইবে না। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তত | 
কর্তা, শেষ সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা হইল না? 
বিড়ম্বনা !” 

ইগলফ শ্মিথের পায়ের তলার দিকে ঝঁ.কিয়া- 
পড়িয়া শিক বিদ্ধ করিতে উদ্যত হুইল; সেই 
মুহুত্েই সে শুনিতে পাইল, "ইগ.লফ, শিকটা শীগ্ 
দুরে ফেলিয়া! দাও, নতৃখা আমি এক গুপীতে 
তোমার মগঞ্জ ফুট] করিব |” 

ইগফ তৎক্ষণাৎ মাথা তুলিয়' দেখিতে পাইল 
--লফটি লুইস ত!হার মাথার উপর পিস্তল 
উচাইয়' দাড়।ইয়া আছে! 

কি সর্বনাশ ! লফ)টি কি শক্রপক্ষের গুধধচর? 

কিন্তু তখন আর চিন্তা করিবার সময় ছিল না। 
লফ.টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্বরে বলিল, সকলে মাথার 
উপর হাত তুলিয়া 1ড়াও। যে এ আদেশ অগ্রাহ 
করিবে, তাহাকেই গুলী খাইতে হইবে ।” 


৬৩ 


কোসার কিড দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিণ 
"ও আবার কি রকম রলিকত1? তুমি কি 
পুলিশ্রে চাকরী লইয়াছ লফ.টি! টিক্টিকির 
গে'লাম ইচা?” 

লফ্‌টি বলিল, “আমি তিন পর্যন্ত গণিয়াই 
গুলী করিব ।” 

ইগ.লফ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমাদিগকে 
বেকুব বনাইয়াছে ! ( ৩,৮০০ 69০15) এ 
ত লফ.টি নহে-_-এ যে, এ যে--” 

উত্তর হইল, “রবার্ট ব্রেক। শীগ্র দুই হাত 
মাথার উপর তৃলিয়৷ ধর।” 

মুহ্র্তকল সকলেই নির্বাক, নিস্তব্ধ * তাহার 
পর ইগলফ মিঃ রেককে একট! কুৎসিত গালি দিয়া 
তাহার হাতের শিক মিঃ ব্রেকের মুখ লক্ষ্য করিয়! 
সবেগে নিক্ষেপ করিল। 

কিন্ধ মিঃ ব্রেকেব পিস্তল তৎপূর্বেই গঞ্জিয়া 
উঠিয়/ ইগ.লফের মশিবন্ধ বিদীর্ণ করিল। ইগ.লফ 
আর্তনাদ করিয়া লুটাইঘ| পড়িল। মুহূর্তপরে সেই 
কক্ষে মহা কোলাহল উখ্খিত হইল; টেবিলে 
কোরোসিনের যে ল্যাম্প জলিতেছিল, একজন 
সহসা তাহার উপর লাহীব আঘাত করিবামাত্র 
ল্য/ম্পটি চূর্ণ হইল, সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষ গাঢ় 
অন্ধকারে পূর্ণ হইল। 

পিট দ্বারের নিকট গিয়া গর্জন করিল, 
“গোয়েন্দাটাকে খুন কর, উহাকে পলাইতে 
দিও না।” 

মিঃ ব্লেকের নি; সেই অন্ধকারের যধ্যেই 
দুইবার “দ্ুডুম' “দুড়ুম' শব্দে গঙ্ছিয়া উঠিল) সঙ্গে 
সঙ্গে একজন ধরাশায়ী হইল ।-_সে গৃহস্বামী পিট। 

মিঃ ব্রেক উচচৈঃম্বরে বলিলেন, “শ্মিধ, তুমি 
কোথায়? আশা করি--তোমার দেহে আঘাত 
লাগে নাই।” 

স্মিথ বলিল, “এই যে কণ্তা! আম খাস! 
আছি, আমার জন্ত চিস্তা নাই; তবে হাত পা 
বীধা, উঠিতে পারিতেছি না। আপনি একটা 
ডাঁকাঁতকেও পলাইতে দিবেন না কর্তা 1” 

মিঃ ব্রেক ন্মিথের পাশে গিয়া! ছুরী দিয়! তাহার 
হাতের ও পায়ের ঝীধন কাটিয়! দিলেন। 

সেই মুহূর্তে বহিদ্বারে দুম্দাম্‌ পদাঘাত আরস্ত 
হইল) সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হুইপ্লের শবে চতুদ্দিক 
গ্রতিধবন্তি হইল। 

কোসার কিউ, বলিল, “পুলিশ বাড়ী ঘিরিয়াছে। 
কি বিপদ! পিট, পিট। কোথায় তুমি? কোন্‌ 


৬৪ দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


পথে পলাইবার সুবিধা হইবে শীঘ্র বল। আর 
এথানে এক মুহূর্ত” 

তাহার মুখের কথ! মুখেই রহিল । মিঃ ব্রেক 
তাহার কথা শুনিয়া সেই তন্ধকারেই এক লম্ফে 
তাহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং দুই হাতে তাহার 
গলা টিপিয়া ধরিলেন।--কোসার কিড, মুক্তিলাভের 
জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া টেবিল বাধিয়া টেবিল 
সমেত উল্টাইয়৷ পড়িল। মিঃ ব্রেক তাহার বুকে 
বসিয়া তাহার মুখে ছুই তিন ঘুসি মারিলেন। 

স্মিথ বলিল, পকর্তাঃ উহাকে ছাড়িবেন না; 
আধি অন্তগুঙ্গাকে কায়দা করিতেছি ।” 

পুনর্ববার বহির্ঘারে পদাথাত, সঙ্গে সঙ্গে একজন 
উচ্চৈঃস্বরে বলিল, প্যদি তাল চাও ত শীঘ্র দরজা 
থুলিয়। দাও ।” 

স্মিথ সেই অন্ধকারের মধ্যে তাড়াতাড়ি উঠিয়া 
দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই পিটের ধরালুস্ঠিত 
দেহে বাধিয়া মুখ গুজিয়া পড়িয়া গেল; কিন্তৃসে 
তৎক্ষণাৎ উঠিয় ঈাড়াইয়া৷ বলিল, "কর্তা! আপনি 
কোথায় ?” 

মিঃ ব্লেক ভগ্রন্বরে বলিলেন, “এই যে আমি 
এখানেই আছি ; বোধ হয় ইগলফ এই অন্ধকারে 
সরিয়। পড়িয়াছে।” 

মিঃ ব্রেক দ্বার খুলিতে অগ্রসর হইলেন, 
পশ্চান্বত্তা একটা ভাঙ্গা পরানালা দিয়া সুশীতল নৈশ 
বায়ুর একটা ঝাপটা আসিয়া মিঃ ব্লেকের উত্তপ্ধ 
চোখে মুখে লাগিল; তিনি বুঝিলেন-_ইগ,লফ 
সেই জানাল! ভাঙ্গিয়া অক্টালিকার বাহিরে পলায়ন 
করিয়াছে । 

পিস্তলের একটি গুলী সবেগে সেই অট্রালিকার 
দেওয়ালে বিদ্ধ হইল! মিঃ ব্রেক দ্বারের বাহিরে 
নীল পরিচ্ছধারী একজন পাহারাওয়ালার দীর্ঘ 
মৃন্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি স্মিথকে ভাকিয়া 
বলিলেন, “স্মিথ, তুমি এই দরজায় পাহারায় থাক, 
আমি ইগ.লফকে গ্রেপার করিবার চেষ্টা করি ।” 

মিঃ বেক সেই ভাঙ্গা জানালা দিয়া পিছনের 
আঙ্গিনায় লাফাইয়া পড়িলেন); তাহার পর 
খিড়কীর দরজার দিকে দ্রতবেগে অগ্রসর হইলেন। 
পিট নামক দস্যু সেই পথেই কিছুকাল পূর্বের সেই 
অট্টাপিকায় প্রবেশ করিয়াছিল। মিঃ ব্রেক সেই 
দ্বার খুলিয়! একটি গলি দেখিতে পাইলেন; সেই 
গলিটি রস্কো গ্রীট হইতে বাহির হুয়া অন্য দিকের 
একটি পথ পর্য্যন্ত গ্রসারিত ছিল। বিঃ ব্রেক সেই 
গলি দিয়া রস্থে দ্বীটের মৌড়ে আলিয়া দেখিলেন, 


মোড়ের কিছু দূরে একখানি মোটর-কার দীড়াইয়া 
ছিল, এবং পাদরীর পরিচ্ছদধারী একজন ঙ্োঁক 
তাড়াতাড়ি সেই গাড়ীতে উঠিবামান্র গাড়ীথানি 
নক্ষত্রেবেগে অন্তদ্ধান করিল। 

মিঃ বেক কয়েক গজ দূর হইতে এই দৃশ্য 
দেখিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, “হায়, হাঁয়, 
ইন্স্পেক্টর ফ্েচার যদি ওখানে পাহারায় থাঁকিতেন, 
তাহা হইলে ইগলফ ওভাবে পলাইতে 
পারিত না।” 

মুহূর্তপরে বিপরীত দিক হইতে আর একখানি 
কার সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সেই গাড়ীতে 
দুইজন পুলিশ-কর্শচারী উপবিষ্ট ছিলেন। 

মিংব্লেক তাহাদের একজনকে চিনিতে 
পারিলেন ; তিনি ইনৃস্পেন্টর ফ্রেচার। 

মিঃ ব্রেক ঠাছার সম্মুখে গিয়া বলিলেন, “লব 
গোল হইয়া! গিয়াছে ইন্‌স্পেক্টর ! ইগ.লম এইমাত্র 
পলায়ন করিল ।” 

ইন্‌ন্পেক্টর ফ্লেচার ভ্রভঙ্গি করিয়া বলিলেন, 
“পলায়ন করিল! তুমি কে?” 

ছদ্মবেশী ব্রেক বলিলেন, “আমি বেক, যথাসাধ্য 
চেষ্ট] করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিলাম না| সে 
সকল কথা পরে ধলিব; একটু আগে যে মোটর- 
কার এঁ পথ ছুটিয়াছে--শীপ্র তাহার অনুসরণ 
করুন।” 

ইন্‌স্পে্র ফ্লেচার মিঃ ব্লেককে তাহার কস্বরেই 
চিশিতে পারিলেন; তিনি শকট-চাঁলককে বলিলেন, 
“শীঘ্র পলাতক দস্থ্যর অনুরণ কর। তাহার “কার' 
এখনও অধিক দুরে যাইতে পারে নাই ।” 

ইন্স্পেক্টরের গাড়ী সবেগে চলিতে আর্ত 
করিবার পূর্বেই মিঃ ব্লেক সেই গাড়ীতে উঠিয়া 
ইন্ল্পেন্টর ফ্লেচারের পশে বসিয়া পড়িলেন। 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ইগ.লফ, এঁ গাড়ীতে 
পলায়ন করিতেছে ; আপনি আমার টেলিফোনের 
উপদেশ গ্রহণ করিয়। ভালই করিয়াছেন। তাহারা 
ন্মিথকে ধরিয়৷ নির্ধ্যাতন করিতেছিল, লেই সময় 
আমি তাহাদের আড্ডায় প্রবেশ করি।” 

ইন্সপেক্টর বলিলেন, “কিন্ত আপনি কিরূপে 
উহাদের আড্ডার সন্ধান পাইয়াছিলেন-_তাঁহা আমি 
বুঝিতে পারি নাই; টেলিফৌনে আপনার উপদেশ 
গুনিয়াই--” 

ইন্ম্পেক্টর ফ্লেচারের কথা! শেষ হইবার পূর্বেই 
£দুডুম' করিয়া পিস্তলের শব হইল। তীহারা যে 
গান়্ীর অন্থমরণ করিতেছিলেন, 'সেই গান্ড়ী হইতে 


কৃতান্তের দপ্তর 


তাহাদিগকে লক্ষ) করিয়৷ গুলী বর্ধিত হইল ।--- 
ইনৃস্পেক্উরের গাড়ী সবেগে ধাবিত হইম্না অগ্রগামী 
গাড়ীর সঙ্গিকটবর্তা হইয়াছিল। 

ইন্সপেক্টর ফ্লেচার বলিলেন, প্উহ্থারা সহজে 
ভয় পাইবর পাত্র নয়, আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া 
গুলী ছুড়িতেছে 1” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন “না, উহার! সহজে ধরা দিবে 
না। এ--দেখুন।” 

পুনর্বার তাহার! পিস্তলের গল্ভীর গর্জন শুনিতে 
পাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের গাড়ীর পাঁশ দিয়] 
আলোকের একটি তরঙ্গ বহিয়া গেল! আর একটি 
গুলীতে ইন্স্পেক্টরের গাড়ীর সম্মুথস্থ কাচের পর্দি। চূর্ণ 
হইল। সেই পথে তখনও অনেক নরনারী যাতায়াত 
করিতেছিল। পুরুষেরা সভয়ে চীৎকার করিয়া 
উঠিল, নারী-ক্ঠ হইতে আর্তনাদ নিঃসারিত হইল। 
মিঃ ব্রেক গাড়ী হইতে মাথ1 বাড়|ইর! পিস্তল 
তুলিলেন ১ কিন্তু ব্রিগেট পল্লীর গ্রমোদাগার হইতে 
নরনারীরা গৃছে প্রত্যাগমন করিতেছিল, তাহাদের 
কেহ আহত হইতে পারে ভাবিয়া তিনি সম্মুগস্থ 
গাঁড়ীর টায়ার লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইতে সাহস 
করিলেন না। ইগ.লফের গাড়ী জনতা তেদ করিয়া 
বায়ুবেগে সম্মুখে ধাবিত হইল। 

মিঃ ব্রেক যাথ! নাড়িয়া বলিলেন, “এ পথে গুশী 
চালাইলে বিপদ ঘটিতে পারে। উহারা সহর 
ছাঁড়াইয়৷ মাঠে পড়িলে আমরা--” 

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই দন্থাদের 
গাড়ী বহুদুরে চলিয়া গেল। সিভিলিটি শ্মিথ সেই 
গাড়ী চালাইতোঁছল, এ-ং মর্টি লেন ও ইগ.লফ 
তাহার ভিতর বসিয়া পুলিশের গাড়ী লক্ষ্য করিয়া 
গুলী চালাইতেছিল। তাহাদের গাড়ী সবেগে 
কা্কষ্টল রোডের অতিমুখে ধাবিত হইল; ইন্স্পে্র 
ফ্রেচার তাহার অন্ুলরণ করিতে লাগিলেন 

মন্টি লেন সক্রোধে বলিল, “ইগ.লফ,, তুমি কি 
মূর্খ! তুমি ব্লেকের সেই তল্লিদারটাকে কথা 
কহাইবার জন্য অতখানি সময় কেন নষ্ট করিলে? 
সেই পেত.নীটা তোমাকে তাহার বাড়ীতে যাইতে 
আদেশ করিয়াছিল; তাহার আদেশ গ্রাহথ ন করিয়া 
তুমি এমন একট বাজে কাজে মাতিয়া উঠিল যে, 
এখন তুমি ফাসের ভিতর মাথা বাঁড়াইতে উদ্ভত !” 
(90908 1017) ০] 10980 1170 & 1509936 ) 

ইগ লফ থেকী কুকুরের মত দীত বাহির করিয়া 
বলিল, “থামো ! আমি কিছু অন্তায় করি নাই। 
তুমি হঠাৎ আসিয়! ভালই করিয়াছিলে। ব্রেক 


৬৫ 


পিটের বাড়ীর চারি দিকে পুলিশের পাহারা 
বসাইয়াছিল, তাহা কি তখন আমি জানিতাম? 
সে কিরপে পিটের বাঁড়ীর সন্ধান পাইপ? 
আমার বিশ্বাসত। কোসারের অসতরকতাই ইহার 
কারণ।” 

মর্টি গাড়ীর পশ্চাদ্বর্তী জানালা দিয়! মুখ 
বাড়াইয়া উচচৈঃস্বরে বলিল, পকি সর্বন্বশ !-উহাদের 
গাড়ী যে আসিয়া পড়িল! শেষে কি আমাদিগকে 
ধরা দিতে হইবে? সিভিলিটি জোরে--আরও 
জোরে গাঁড়ী চালাও ।” 

পুলিশের সহিত বিরোধ করিবার জন্য 
সিভিলিটির আগ্রহ ছিল না; সে লীড্স ত্যাগ 
করিয়া! দুরে পলায়নের জন্ত ব্যস্ত হইয়াছিল। সে 
ইগলফকে মহাশক্র মনে করিত। মিস ডেথের 
কঠোর আদেশে সে ইগ.লফের সহিত মিলিত হ্ইয়া 
তাহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল; কিন্ত 
ইগলফের সহিত এই ভাবে সাময়িক সন্ধিবন্ধনে 
আবদ্ধ হইলেও সিভিলিটি তাহাকে বন্ধু মনে করিতে 
পারে নাই; এমন কি, ইগলফকে বিপন্ন হইতে 
দেখিলেই সে আনন্দিত হইত। সে গাড়ী চালাইতে 
চালাইতে ইগ.লফকে জব্দ করিবার উপায় চিন্তা 
করিতে লাগিল! সে জানিত রজ্জ্র-ব্যবসাঁয় উপলক্ষে 
টিমিন্স্‌ নাম গ্রহণ করায় লীডসে.সে অপেক্ষাকৃত 
নিরাপদ হইয়াছিল; কিন্তু ইগলফের অসতর্কতায় 
ও অধীরতায় তাহাকে এ ভাবে বিপন্ন হইতে 
হইয়াছে। 

সে ও মন্টি লেন মিস্‌ ডেথের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া তাহারই একখানি গাড়ীতে রস্কো স্রীটে 
উপস্থিত হইয়া দেখিল--দম্ত্যুর সেই আঁড্ডাটি 
একদল পুলিশ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। মর্টি লেন 
কোসারের অন্থরোধেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল) 
কিন্তু পুলিশ কিরূপে সেই আড্ডার সন্ধান পাইল, 
তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সিতিছিটি শ্রিথও 
তাহ! জানিত না। ইগ.লফ জানাল] ভাঙ্গিয়! রস্কো 
ই্বীটের মোড়ে পলাইয়া৷ আসিয়! সিভিলিটি শ্মিথকে 
গাডী লইয়৷ সেখানে উপাস্থত হইতে দেখিয়াছিল। 
সেই গাড়ীতেই উঠিয়া সে পলায়ন করিয়াছিল, 
পাঠক পাঠিকাগণ তাহা! পূর্বেই জানিতে 
পারিয়াছেন। সিভিছিটি ন্রিথ অনিচ্ছায় ইগ.লফকে 
সেই গাড়ীতে তুলিয়া লইলেও তাহাকে ফেলিয়! 
রাখিয়া পলাইতে পারিলে বাচে--এইকপ তাহার 
মনের ভাব ! 

সিভিলিটি শ্মিথ বিকৃত স্বরে বলিল, "পুলিশের 


৬৬ 


গাড়ী আসিয়া পড়িঙী নাকি? ন!, আর উহাকে 
আমাদের অনুসরণ করিতে দেওয়া! হইবে না। 
ইগ,লফ, উহাদের 'টায়ারে' গুলী কর।” (25 
৪ 00511 00155, ) 

সিভিলিটি স্মিথ কাকষ্টলের প্রান্ত দিয়া সবেগে 
গাড়ী চাপাইতে লাগিল। তাহাদের বামে 
কার্কষ্টলের পুরাতন পরিত্যক্ত গীজ্জার সমুচ্চ গম্ূজ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে মাথা তুলিয়৷ ড়াইয়া 
রহিগ। তাহার চতুর্দিকে বিশাল অরণ্য, এবং 
পুরাতন কারখানার ধ্বংসাবশেষ | 

সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া! ইগ.লফ গাড়ীর 
পশ্চাৎ্থিত জানালা দিয় দুইবার পিস্তলের আওয়াজ 
করিল। পুলিশের গাড়ী তখন তাহাদের কয়েক 
গজ মাত্র পশ্চাতে ছিল। 

মুহুর্তের মধ্যে পুলিশের গাড়ী ছুলিষ! উঠিল) 
তাহার সন্মুখের ছুইটি টায়ারই মহাশবে ফাসিয়া 
গেল! িভিলিটি শ্মিথ হঠাৎ এরূপ জোরে ব্রেক 
কিল যে, ইগ.লফ গাঁড়ীর ভিতর মুখ গুঁজিয়া 
পড়িয়া গেল। 

সে সৌজ। হুইয়। বসিয়! সক্রোধে বলিল, “ইঃ, 
কপাল ফুলিয়! উঠিল ! ব্যাপার কি হে বাপু?” 

সিভিিটি স্মিথ গাড়ী থামাইয়! বলিল, প্গাড়ী 
হইতে শীন্ত্র নামিয়। পড়। যেখানে পার পালাও ঃ 
আমাদের আর এক সঙ্গে থাকা চলিবে না। আমি 
এই গাড়ী এখানে ফেলয়! রাখিয়৷ সরিয়! পড়িব |” 

সিভিলিটি স্মিথ তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে পথে 
নামিল) ম্টি লেনও নীচে লাফাইয়া পড়িল। 
তাহার পর তাহার! উভয়ে পূর্ব্বোন্ত অরণ্য লক্ষ্য 
করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহারা সেই 
প্রাচীন গীর্জা সন্নিহিত অরণ্যে প্রত্শে করিলে 
সিভিলিটি ন্মিথ মণ্টিকে বলিল, "এই জঙ্গলের ভিতর 
লুকাইয়া বলিয়া থাক) একটিও কথা কহিও না। 
ইগলফ হয় ত রেলের ষ্টেশনের দিকে যাইবে) 
কিন্ত সেখানে তাহার ধর! পড়িবার আশঙ্কা আছে। 
আমরা এখানে সারা রাত্রি লুকাইয়া থাকিতে 
পারিব। এখানে কেহই আমাদের সন্ধান পাইবে 
না। পুলিশ চারি দিকে ঘুরিয়া হতাশ হইয়া 
কিরিয়। যাইবে ।” 

ম্টি লেন রাত্রিকালে সেই অরণ্যে বাস করা 
অত্যন্ত কষ্টকর ও বিপজ্জনক মনে করিল; সেচারি 
দিকে চাহিয়া সতয়ে বলিল, “এ পুরানো গীর্জার 
কাছে গোরস্থান্ ভূতের আড্ডা ! এখানে লুকাইয়া 
থাকিতে আমার সাহস হয় ন! সিভিলিটি চল 


দীনেন্দ্র-গ্রস্থাবলী 


আমরা অন্ত দিকে যাই। এখান হইতে রেঙের 
স্টেশন ত বেশী দুর নয়, সেই দিকেই যাওয়া যাক। 
ইগ,লফ এতক্ষণ হয় ত--* 

সিতিলিটি শ্মিথ তাহার বথায় বাধা দিয়া 
উত্তেজিত স্বরে বলিল, “বোকার মত কথা বলিও 
না। ব্লেক ও তাহার দলের লোক ইগ.লফের 
অনুসরণ করিয়াছে, হয় ত রেল-্্রেশনের দিকেই 
গিয়াছে । তাহারা এখানে আমাদিগকে খু'ঁজিতে 
আসিবে না। আমরা এখানে কিছুকাল অপেক্ষা 
করিয়া ন্দীর ওপারে যাইব | সেই দিকের রেলের 
লাইন দিয়া অনেক মালবাহী ট্রেণ বহুদূরে যাতায়াত 
করিতেছে ; আমরা কোন একখানা মাল-গাড়ীতে 
আশ্র লইব।” 

শীতে ম্টি লেনের বুক কীপিতেছিল, দাঁতে 
দী1তে বাধিতেছিল। সে সভয়ে চতুর্দিকে চাহিয়া 
সিভিলিটি স্মিথকে বলিল, "ইগলফ কোথায গেল? 
তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া তাল হয় নাই। পুলিশ 
তাহাকে ধরিতে পারিলে আমাদেখ সকল গুপ্ত 
কথাই তাহাব নিকট জানিয়া লইবে ; আমরা পরে 
বিপদে পাঁডব |” 

সিভিলিটি স্মিথ বিকৃত স্বরে বলিল, "সে বেট! 
মরুক, তাহার জন্য আমাদের এত কি মাথা ব্যথা? 
পুলিশ তাহাকে ধবিলে সে আমাদের গুপ্ত কথা 
প্রকাশ করিবে ?--না, তাহাঁর সেরূপ সাইস হইবে 
না। মিস্‌ ডেখ তোমার আমার মত তাহাকেও 
মুঠায় পুবিয়াছে। প্রাণ থাকিতে সে সেই পেত,নী 
মাগীর অবাধ্য হইতে পারিবে না।--পেত.নীটার 
কি মরণ নাই ?” 

পুলিশের গাড়ী অচল হইলে যিঃ ব্রেক 
ইন্সপেক্টর ফ্লেচার ও অন্য পুলিশ কর্শচারীটিকে 
লইয়া সেই টায়ার-ফাটা গাড়ী হইতে নামিয়া 
পড়িলেন। তাহার! দস্থদলের শকট আক্রমণ 
করিবার জন্য তিনজনে দৌড়াইতে লাগিলেন বটে, 
কিন্তু সিভিলিটি শ্মিথ গাড়ী লইয়া! তখন বহু দূর 
অগ্রসর হইয়াছিল--এই অনুমানে মিঃ ব্রেক পদব্রজে 
তাহা! ধরিবার আশা ত্যাগ করিয়া কাকষ্টনে গিয়া 
টেলিফোন করাই সঙ্গত মনে করিলেন। তিনি 
ভাবিলেন বেড.ফোর্ড মোড়ের পুলিশকে টেলিফোনে 
ধবাদ দিলে, তাহার! পথের ধারে লুকাইয়া থাকিয়া 
দন্থ্যুদের গাড়ী ধরিতে পারিবে; কিন্তু তাহারা 
কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দত্থাত্রয় কর্তৃক পরিত্যক্ত 
মোটর-কারখানি পথের ধারেই দেখিতে পাইলেন। 

ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচার বলিলেন" “এ দেখুন তাহারা 


কৃতাস্তের দপ্তর 


গাড়ীখানা 
দিয়াছে !” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “গাডী হইতে নামিয়া 
তাহারা এখনও অধিক দূর যাইতে পারে নাই। 
রেলপথ বোধ হয় অধিক দুরে নয় ?” 

ইনৃস্পে্টর বলিলেন, কাকষ্টন-ষ্েশন খুব কাছেই 
বটে; স-এগারটার ট্রেণ বোধ হয় কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই ষ্টেশনে আসিবে ।” 

হঠাৎ গীজ্জা-সন্পিহিত জঙ্গলের ভিতর হইতে 
গুড়ম' শব্দে পিস্তল গঞ্জিয়! উঠিল; একটি গুলী 
মিঃ ব্লকের মাথার উপর দিয়া সশৰে চলিয়া গেল ! 
মিঃবরেক তৎক্ষণাৎ সরিয়া গিয়া দন্যু-পরিত্যক্ত 
শকটেব আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন, এবং সেই 
স্থান হইতে পূর্বোক্ত অরণ্য লক্ষ্য কবিয়া গুলী 
বর্ষণ করিলেন। মুহূর্ত পরেই তিনি একটি কষ্ণবর্ণ 
মুন্তিকে গুড়ি মারিয়া অরণ্যের বাহিরে আসিতে 
দেখিলেন। 

মিঃ বেক দ্রুতবেগে সেই মুন্তির দিকে ধাবিত 
হইলেন; সে যে ইগলফ--এ বিষয়ে তাঁহার 
সন্দেহ রহিল না। তিন্নি তাহার সম্মুখীন হইয়! 
তীত্রন্বরে বলিলেন, “ইগ লফ, আর তোমার চালাকি 
খাটিবে না। এবার তুমি আমাদের হাতে 
পড়িয়াছ 1” 

ইগ.লফ সাক্রোধে গঙ্জন করিয। বিল, "উচ্ছন্ন 
যাও তুমি! আমাকে জীবিত অবস্থায় গ্রেপ্তার 
করিবে--সে সাধ্য কাহারও নাই।” 

ইগলফেব হাতে একখান ছোঁরা ছিল, সে 
তৎক্ষণাৎ তদ্বাবাঁ মিঃ ব্রেকর স্বন্ধে আঁঘাত 
কবিল। সেই আকন্মিক আঘাতে মিঃ ব্রেক খুরিয় 
পড়িলেন; তাহা দেখিয়া ইগংলফ হো-হো শবে 
হাসিয়া, “কেমন গোয়েন্৷ সাহেব | আমাকে গ্রেপ্তার 
করিবে না? আমি তোমাকে এমন শিক্ষা” 

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই মিঃ ব্রেক 
সামলাইয়া লইয়া সোজা হইয়া ধ্াড়াইলেন, এবং 
চক্ষুর নিমেষে তাহার স্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া গুলী 
করিলেন। 

ইগ.লফ আর্তনাদ করিয়া উভয় হস্তে ক্ষতস্থল 
আবৃত করিল) তাহার হাতের অস্ত্র মাটীতে 
পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে ধরাশায়ী হইল। দেহ 
স্থির, নিম্পন্দ | 

ইন্‌স্পেক্টর ফের অন্ধকারে মিঃ ব্লেককে 
দেখিতে না পাইয়া উচ্ৈঃম্বরে বলিলেন, “মিঃ 
ব্লেক, আপনি কোথ্য়?” 


৫ 


এখানে ফেলিয়৷ রাখিয়া চম্পট 


৬৭ 


মিঃ ব্রেক স্বন্ধের যন্ত্রণায় বিচলিত হইয়া 
বলিলেন, "আমি এই দিকে আসিয়াছি ইন্‌স্পেক্টর। 
ইগলফ ধরা পড়িয়াছে। আমার গুলীতে সে 
বোধ হয় বেশী রকম যখম হইযাছে। আপনি 
এখানে আলিষ! তাহার তার লউন। আমিও 
আহত হইয়াছি, কিন্তু আশা করি, শপ্রই সুস্থ হইতে 
পারিব।” 

মিঃ ব্লেক টলিতে টলিতে পূর্ব্বোত্ত গাড়ীর 
দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু হঠাৎ মাথা ঘুৰিয়া 
পড়িয়া যান দ্বেখিয়া ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গী সার্জেন্ট 
তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। 

সার্ঞেট তাহার হাতের ৰিজজি-বাতির 
আলোক মিঃ ব্লেকের আহত ক্বন্ধে নিক্ষেপ করিয়া 
সবিস্ময়ে বলিল, “কি সর্বনাশ! আপনার কাধ 
কাটিয়া যে রক্তের ধারা বছিতেছে মিঃ ব্রেক 1” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, প্উহাতে ভয়ের কোন 
কারণ নাই। আমি সামলাইয়৷ উঠিয়াছি ; তুমি 
ইগংলফকে দেখ। আশঙ্কা হইতেছে--তাহার 
আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছে ।” ( [0 ৪2510 
155 ৫0:06 40, ) 

সহসা অদুরব্তী এয়ারী নদীর অপর পারস্থ 
রেলপথ হইতে একখানি ট্রেণের গুম্‌ গুম্‌ শব 
তাহাদের কর্ণগোচর হইল। অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাস্তর 
ভেদ করিয়া ট্রেণের আলোক তাহাদের নয়ন 
সযক্ষে উদ্ভাসিত হইল। 

গা সী গা ঙী 

স্মিথ মি বেকের সহিত কুইন্স হোটেঙে 
আহার করিতে বসিয়া “হয়র্ক-পায়ার-পোষ্ট” নামক 
দৈনিকখানি দেখিতে দেখিতে বলিল, “কর্তা 
আমাদের আক্ষেপের কোন কারণ নাই । আমরা 
কোসার কিড, পিট ও ইগলফ--এই তিনজন 
দুর্দান্ত দম্যুকে গ্রেপ্তার করিতে পারিয়াছি। 
আপনার ক্ষতের অবস্থাও ত অনেক ভাল !” 

মিঃ ব্লেক কাফির পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিলেন, 
“শ্মিথ, তুমি ইহাতে সন্ত হইতে পার, কিন্ত আমি 
সন্তুষ্ট নহি। পিট ও কোসার কিড তেমন নামজ্জাদ! 
দন্যু নহে? ইগলফ দুর্দান্ত দন্থ্য হইলেও আমি 
তাহাকে অসাধারণ দন্্য বলিয়া স্বীকার করি না। 
মর্টি লেন ও পিভিলিটি স্মিথ পলায়ন করিয্বাছে 
তাহাদের সন্ধান পাই নাই। তাহারা উয়েই 
ইগ্‌লফ অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ও দৃঢ়গ্রাতিজ। 
তাহারা সমাজের অত্যন্ত অধিক অপকার করিয়াছে? 
বিশেষতঃ আমি যে রহস্য ভেদ করিতে 'ীভ্‌সে 


৬৮ 


আসিয়াছি, তাহার কোনও সুত্র আবিষ্কার করিতে 
পারিলাম না !” 

স্মিথ বলিল, “আপনি মিস্‌ ডেথের কথা 
বলিতেছেন ?” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হা; তুমি ম্টি লেন ও 
সিভিলিটি ম্মিথের অন্থসরণ করিলে, আমি গ্রীফিন 
হোটেলে গিয়া ম্টির কামরায় প্রবেশ করিয়াছিলাম। 
আমি তাহার ট্রঙ্ক পরীক্ষা করিয়া সেই কামরা 
হইতে বাহির হইবার পূর্বেই দ্বারে করাঘাত-শব 
শুনিতে পাই ; কিন্ত সৌভাগ্য ক্রমে কেহ সেই 
কক্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল না। যেব্যক্তি 
দ্বারে করাঘাত করিয়াছিল, সে বোধ হয় মনে 
করিয়াছিল সেই কক্ষ খালি পড়িয়া আছে বলিয়! 
তাহা বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল ।” 

স্মিথ বলিল, কন্ত অন্ত লোক না হইয়৷ 
মন্টিই যদি তাহার কক্ষে সেই সময় ফিরিয়া যাইত, 
তাহা হইলে আপনাকে কি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িতে 
হইত ! যাহা হউক, আপনি মর্টির ট্রাঙ্কে লফ্টির 
চিঠিখানা ভাগ্যে পাইয়াছিলেন। সেই পত্র 
না পাইলে কি আপনি রঙ্কো স্াটের সেই বাড়ীতে 
গিয়া আমাকে রক্ষা করিতে পারিতেন? না, 
সেই ডাকাতগুল1 ওভাবে ধরা পড়িত? আপনি 
লফ.টির ছল্মবেশ ধারণের উপকরণগুলির সাহায্য 
পাওয়াতেই বোধ হয় অত শ্রীত্র কৃতকাধ্য হইতে 
পারিয়াছিলেন; বিলম্ব হইলে আপনি আমাকে 
জীবিত দেখিতে পাইতেন ন1।” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, লোকটার ছদ্মবেশ ধারণ 
করিতে না পারিলে আমি সেই আড্ডায় প্রবেশ 
করিতে পারিতাম না; তোমার জীবন রক্ষা 
করাও কঠিন হইত ।” 

ন্মিথ বলিল, “আমি সেখানে প্রবেশ করিবার 
পূর্ব্বে আপনাকে টেলিফোনে লকল কথা না 
জানাইয়! বড়ই ভুল করিয়াছিল কর্ত| !” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এখন সে জন্ত আক্ষেপ 
করা বৃথা । ইগলফ উপযুক্ত শান্তি পাইয়াছে। 
কোসার কিড ও পিট দায়রার বিচারে যথাযে'গ্য 
দণ্ড লাভ করিবে) কিন্তু মিস্‌ ডেথই এই ছ্ু্দান্ত 
দন্যুদলের অধিনেত্রী হইলেও, আমর! তাহার কোন 
সন্ধান পাইলাম না, তাহার প্রকৃত পরিচয়ও জানিতে 
পারিলাম না। ইন্সপেক্টর ফ্রেচার ও তাঁহার 
সহযোগিগণের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। 
দুর্ভেগ্ত বিশাল প্রাচীর, তাহাদের পথরোধ করিয়া 
দণ্ডায়মান! যে শক্তিসম্পন্পা নাগী লগ্ডনের সকল 


দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


দণ্যকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতেছে, সে যে 
লীভ্সের সন্তাস্ত ব্যক্তিগণের কয়েক হাজার পাউও 
লুঠ করিবার জন্যই এই কার্য করিয়াছে--ইহা 
বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাহার নিশ্চয়ই 
কোন গভীরতর উদ্দেশ আছে; কিন্তু তাহা 
জানিবার উপায় নাই !” 

শ্মিথ বলিল, “আর একট] কথা কর্তা) আজ 
ইয়কপায়ার-পোষ্টে সার জুলিয়স্‌ স্কোনবার্গ সম্বন্ধে 
একটা বড় মজার খবর বাহির হইয়াছে; সে স্থানীয় 
হাসপাতালে কুড়ি হাজার পাউও দান করিয়াছে 

মিঃ ব্রেক অবিশ্বাস ভরে বলিলেন, “তুমি 
বলিতেছ কি? সে যে অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী 
হইয়াছে; সে কাহারও সঙ্গে দেখ! পর্য্যন্ত 
করিতেছে না।” 

স্মিথ বলিল, “হা, সে বেচারা উ্থানশক্তি-রহিত ; 
কিন্তু টাকাটা বোধ হয় সে অসুস্থ হইবার পূর্বেই 
দান করিয়াছে 1” 

মিঃ ব্েক বলিলেন, “অভভুত বটে! শুনিয়াছি 
তাহার মত কৃপণ ধনী জগতে 'বরল, আর সে একট। 
হাসপাতালে ফস্‌ করিয়! কুড়ি হাঞ্জার পাউও দাণ 
করিল। আর একটি ব্যাপারও আমি বুঝিতে 
পারি নাই, ইগংলফের ঘর খানাতল্ল।স করিয়া 
তাহার লুঠের টাকা কিছুই পাঁওষ' যাঁয় নাই ।” 

স্মিথ বলিল, “সে হয় ত পূর্বেই তাহা লগুনে 
চালান করিয়াছিল।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন; ণহইতেও পারে; কিন্ত 
একট বিষয়ে আমি কৃতসঙ্কল্ল। মিস্‌ ডেথ কে, 
সে কোথায় বাধ করে এবং সে কি উদ্দেশ্যে 
দন্্ুদলকে পরিচালিত করিতেছে, তাহার সন্ধান না 
লইয়া আমি বাড়ী ফিরব না। আমার বিশ্বাস, 
শবিষ্যতে যে ভীষণ কা ঘটিবে, গত সপ্তাহের 
চুরি ডাকাতি তাহার পূর্ববস্থচন! মাত্র ।” 

মিঃ ব্লেকের কথ! শেষ হুইবামাত্র সেই কক্ষের 
দ্বারে করাঘাত হইল। ম্মিথ উঠিয়া দ্বার খুলিলে 
একজন আরদালী একখানি লেফাপ! স্মিথের হস্তে 
প্রদান করিল। ন্মিথ পত্রখানি মিঃ ব্রেকের সম্মুখে 
রাখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া পাঠ 
করিলেন" সেই পন্রথানির মাথায় লাল কালীতে 
মুদ্রিত নর কপাল! মিঃ ব্লেকের স্মরণ হইল তিনি 
ম্টি লেনের ট্রাঙ্কের ভিতর এইরূপ চিহ্াঙ্কিত পত্র 
দেখিয়াছিলেন। তিনি কৌতুছলভরে সেই পত্রখানি 
পাঠ করিতে লাগিলেন; তাহাতে এইরূপ লেখা 
ছিল-- ১... 


কৃতাস্তের দপ্তর ৬৯ 


“মিঃ রবার্ট বেক, আপনার অনধিকারচচ্চ 
অসহ হইয়া উঠিয়াছে। আপনি আমার সঙ্কল্লে 
বাধা দানে উদ্যত হইয়া আমার যথেষ্ট অসুবিধা 
ঘটাইয়াছেন! অতএব আপনাকে এতদ্বারা জ্ঞাপন 
কবা যাইতেছে যে, ষদি আপনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 
লগুনে প্রত্যাগমন না করেন, তাহা! হইলে আমাকে 
অত্যন্ত অনিচ্ছাব সহিত আপনার প্রতি কঠোর 
ব্যবাব করিতে হইবে । আপনাকে অপদস্থ ও 
লাঞ্চিত হইয়া! ব্তাড়িত হইতে হইবে; এমন কি, 
আপনার জীবণও বিপন্ন হইতে পারে। আপনাকে 
সতর্ক কবিবার জন্ত ইহাই আমাব প্রথম ও শেষ 
পত্রে--মিস্‌ ডেথ ।” 

মিঃ ব্রেক পত্রখানি পাঠ কবিয়! হঠাৎ অত্যন্ত 
গম্ভীব হইলেন$ তহাব পব ন্মিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “এ পত্র কে আনিয়াছিল ?” 

শ্মিথ বিল, “হোটেলেব একজন আব্দালী 
দিষা গিষাছে ।” 

আবদালী যাহার নিকট পত্রখাঁনি পাইযাছিল-- 
সে বাহিরেব লোক, অপরিচিত। 


মিঃ ব্রেক ন্মিথকে বলিলেন। “আব আমার 
ুশ্িন্তার কারণ নাই স্মিথ! রহন্যময়ী মিস্‌ ডেথ 
আমাকে ঘুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে।” 

স্মিথ পত্রখানি পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, 
প্তবে ত মিস্‌ডেথ কোন কাল্পনিক স্ত্রীলোক নহে, 
সে সত্যই আছে! আপনি এখন কি কবিবেন 
কর্তা!” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে আমাকে কিরূপে 
অপদস্থ, লাঞ্চিত ও বিপন্ন কবে, তাহ! দেখিবাব জন্য 
এখন ইযর্কসাঁাবে থাকিব; কিন্তু লীডস আমার 
সদর আড্ডা হইবে | আমাদের যুদ্ধ পূর্বেই আবস্ত 
হইযাছে ) এবাব সে প্রকাশ্য ভাবে সমবঘোষণা 
করিল! স্ত্রীলোকের সহিত সংগ্রাম--গৌরবের 
বিষ নহে; তবে বছশ্যময়ী মিস্‌ ডেথ সাধারণ 
শক্তিশালিনী নাঁবী।” 

শ্বিথ হাসিয়৷ বলিল, “মিস্‌ আমেলিয়! কার্টার 
অপেক্ষাও কি অধিক চতব! ও বুদ্ধিমতী ?” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহাব 
পবিচয পাইব।” 


সমাপ্ত 





টাকের উপর টেক্কা 


প্রথম লহর 
শীতের অপরাহ্ন । লগ্ডন-এক্সগ্রেস যথন 
স্তবিখ্যাত লৌহ-নগরী সেফীল্ডের রেল-ছখনে 


প্রবেশ করিল তখন কুস্থটিক! বাযুপ্রবাহিত 
ধূলিরাশির সহিত মিশ্রিত হইয়। চতুর্দিক অদ্ধকা রাচ্ছন্ 
করিয়াছিল। গ্ররুতি দেবী যেন তাহার ধুসরাঞ্চলে 
নগবের সকল শোত। মুছ্িয়। দিয়াছিলেন। 

ট্রেণ প্ল্যাটফর্মে দাড়াইলে একটি প্রথম শ্রেণীর 
কামরা হইতে দুইজন আরোহী প্ল্যাটফর্মে নামিয়া 
আসিল। উতয়ের আকৃতিতে ভয়ঙ্কর বৈসাদৃশ্ঠ ! 
একজন দীর্ঘকায় বলবান প্রৌঢ়, মুখের রঙ্গ ফিকে 
বাদামী); গে।ল মুখে জমকাল একজোড়া পাকা 
গোঁফ, এবং রামছাগলের দাড়ির মত সুদীর্ঘ সাদ 
দাঁড়ি সুচল করিয়া ছটা। বিশাল দেহ ভারী 
কোটে আবৃত, সেই কোটের কিনারায় পাখীর 
পালকের গুচ্ছ) মাথায় ছত রিওয়'লা গ্রকাও 
টুপি। তাহাকে প্ল্যাটফর্মে নামিতে দেখিয়া 
স্টেশনের পোর্টারের ধারণ! হইল--লোকটি নিশ্চয়ই 
কোন অসাধারথ ব্যক্তি; সে তাহার সম্মুখে গিয়া 
সম্বম তরে অভিবাদন করিল। 

দ্বিতীয় ব্যক্তি খ্বকায়, ক্ষীণদেহ) মুখের রঙ্গ 
তামাটে, মুখে দাড়ি গৌফের চিহ্মাত্র নাই। 
গালের হাড় অত্যন্ত উচু ঃ টুইডের বিবর্ণ পোষাকটা 
তাহার শীর্ণ দেহে ঢল-ঢল করিতেছিল এবং 
প্যান্টটা ছুই হাটুর কাছাকাছি ঠেলিয়া উঠিয়াছিল! 
সে এই নূতন স্থানে আঙিয়া মুখব্যাদান করিয়। 
বিন্ময়-বিদ্ষারিত নেত্রে চারি দিকে চাহিতেছিল। 
তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়! তাহার সঙ্গী সকৌতৃকে 
তাহার ঘাড় ধরিল এবং হাসিয়া স্প্যাশীস ভাষ্য 
“বলিল, "জাপে'টেক, আমরা ল্থ! পথ পাড়ি দিয়া 
এখানে আসিয়া পড়িমাছি। এই নগর তোমার 
খুব অভ্ভুত বলিয়াই মনে হইবে) একে বিষম 
ঠাণ্ডা, তাহার উপর চারি দিক ধোয়া ও কুয়াসায় 
ঢাক]! নগর সন্থদ্ধে তোমার খুবই খারাপ ধারণা 
হইবে।”  * 


খর্বাদেহ তাবর্ণ মানুষটি মাথ! ঘুরাইয়া নীরস 
স্বরে বলিল, “ঠা, সিনর |” 

পোর্টারটা আরোহীদ্বয়ের লগেজগুলি ধরিয় 
টানাট।নি করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কর্তা 
বলিল, "ওসব তুমি কোথায় লইয়া যাইবে? 
আমি গ্র্যাণ্ড হোটেলে কামরা ভাড়া করিয়া 
রাখিয়াহি। ষ্টেশনে মোটর-কার রাখিবার জন্ 
অন্গরোধ কবিয়া গ্র্যাড হোটেলে টেলিগ্রাম 
করিয়াছিলাম; তাহারা কি গাড়ী পাঠায় নাই?” 
--কথাগুলি সে ইংরাজীতেই বলিল! তাহার 
ভাষা বিশুদ্ধ, তবে বিদেশী বলিয়া উচ্চারণে একটু 
টান ছিল। 

পোর্টার চারি দিকে চাহিয়া বলিল, গগ্র্যাণ্ 
হোটেলের আব্দালীকে একটু আগে দেখিয়াছিলাম 
বটেস্কোথায় মে?” 

গ্রযাণ্ড হোটেলের উদ্দীধারী আরদালী আসিয়া 
আগন্তক বিদেশীদের লগেঞ্জ প্রভৃতি হোটেলের 
গাড়ীতে তৃলিতে লাগিল। 

দীর্ঘদেহ জমকাঁল চেহারার লোকটি হোটেলের 
আরদালীকে বলিল, ণগার্ডের গাড়ীতে আমার 
একটা ট্রাঙ্ক আছে; তাহাতে আমার নাম ও 
ঠিকানা আছে-দেখিলেই চিনিতে পারিবে। 
আমার নাম ডাক্তার রামন বঝেলিসারিও সালতেডর ; 
আমি টেগুসিগাল্লা হইতে আমিতেছি।” 

আরদালী গভীর সম্মান ভরে টুপি স্পর্শ করিয়া 
বলিল, “যে। হুকুম, হুজুর |” 

হুজুর বলিল, "বেশ, এখন আমাঁকে তোমাদের 
গাড়ী দেখাইয়া দাও ।” 

সে সেই তামাটে বরের খর্বকায় সঙ্গীকে লইন্া 
্েশনের বাহিরে আমিল, এবং হোটেলের গাড়ীতে 
উঠিয়া বলিল। ট্রাঙ্কটি গার্ডের গাড়ী হইতে 
নামাইয়া আনিয়া শকট-চালকের পাশে রাখা হইলে 
ভাজার রামন সালভ্ডের আরদালীকে তাহার 
আশাতীত পুরুস্কার প্রদান করিল। আরদালীর 
সেলামের বহর দেখিয়া তাহার পাকা গৌফের 
আড়াল হইতে হাসি ফুটিয়া উঠিল | 


৪ দীনেন্ত্-গ্রস্থাবলী 


গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে ডাক্তার রামন 
সালভেডর লোহার কারখানাগুলির ধুত্রধূসর 
আকাশম্পর্শা উর্ধশির চিম্নী সমুহের দিকে অঙ্গুলি 
প্রসারিত করিয়া তাহার সঙ্গীকে বলিল, "জাপোটেক, 
বন্ধু, এদিকে চাহিয়া! দেখ-লোহার কল কারখানা 
এখানে কত বেশী! এই সেফীন্ডের লোকের 
হৃদয় ও মস্তক এখানকার ইস্পাতের অপেক্ষাও 
কঠিন? কিন্তু অন্ত লোক এখানে আসিয়। ইহাদের 
স্বার্থে দন্তক্ষুট করিতে না পারিলেও আমরা 
কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিব |” 

জাপোটেক কলের পুতুলের মত মাথ৷ নাড়িয়া 
বলিল, ঠক বলিয়াছেন লিনর! আমরা কা 
গুছাইতে পারিব; কারণ, কথায় বলে-- 
ইম্পাতের ফলা অপেক্ষা রূপার চিম্টা বেশী 
ধারালো ।” 

ডাক্তার রামন সালভেডর এই উক্তির সমর্থন 
করিয়া বলিল, “এবং অধিকতর সাংঘাতিক |” 

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ী গ্র্যাণ্ড হোটেলের 
সম্মুখে আসিয়া থামিল? ডাক্তার রামন ও তাহার 
সঙ্গী হোটেলে প্রবেশ করিল। ডাক্তার রামন 
সালভেডর হোটেলের আফিসের খাতায় নিজেদের 
নাম লিখাইয়া আফিস হইতে তাহার কামরার চাবি 
চাহিয়া লইল। নিজেদের ঠিকান! লিখিবার ঘরে 
সে যখন লিখিল--টেগুসিগাল্লা, হও্রাস্ঠ_তখন 
হোটেলের কেরাণী সবিস্ময়ে তাছার মুখের দিকে 
চাহিল, তাহার পর বলিল, “আপনারা ত বহুদূর 
হইতে আসিতেছেন মহাশয় 1” 

ডাক্তার হাসিয়া বলিল, “হা বন্ধু, আমর! প্রায় 
ছয় হাজার মাইল দূরবর্তী দেশ হইতে আসিতেছি; 
হা, আপনাদের এই বিখ্যাত নগর দেখিবার জন্যই 
এত দূর হইতে আসিয়াছি।” 

তাহার কস্বরে এরূপ বিদ্রপের আভাস ছিল 
যে, তাহা লক্ষ্য করিয়! কেরাণী অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দ 
বোধ করিতে লাগিল ঃ কিন্তু মে মনের তাৰ গোপন 
করিয়া বলিল, “আপনার সঙ্গী এ ভদ্রলোকটি--কি 
না বলিলেন--মিঃ জাপোেক ?-তা উনি 
আপনার শয়ন-কক্ষের পাশের কক্ষে শয়ন করিবেন, 
আমর! সেইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছি ।” র 

ডাক্তার বলিল, প্উত্তম ব/বস্থ! ।--আপনি 
বলতে পারেন আমার নামে কোন চিঠিপত্র 
আমিয়াছে কি? 

কেরাণী চিঠির বাক্স খুলিয়! একখানি নীল বর্ণের 
চৌকা! লেফাপা বাহির করিল। সে তাহা ডাক্তার 


রামন সালভেডরের হাতে দিয়া বলিল, “আজ 
বৈকালের ভাঁকে উহা পাওয়া গিয়াছে ।” 

ড|ক্তার রামন সালভেডর পত্রখানির শিরো- 
নামায় দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ ভ্র কুধিত করিল, এবং 
তাড়াতাড়ি তাহা পকেটে ফেলিয়! তাহার সঙ্গীর 
সহিত “লফটে' উঠিল। জাপে(টেক ডাক্তারের 
শয়ন-কক্ষের পার্খস্থ কামরায় প্রবেশ করিল। 

ডাণ্তার রামন সালতেডর তাহার শয়ন-কক্ষের 
দ্বার রুদ্ধ করিয়া পকেট হইতে সেই নীল লেফাপ্‌] 
বাহির করিল; সেই সময় তাহার হাত ঈষৎ 
কাপিয়! উঠিল। সে লেফাপা হইতে একখানি ক্ষুদ্র 
পত্র বাহির করিয়া আতঙ্ক-বিল্ফারিত নেক্রে 
পত্রথানির মাথার দিকে চাহিয়৷ রহিল ।--পত্রের 
মাথার লাল কালীতে একটি নর-কপাল অঙ্কিত 
ছিল! 

ডাক্তার রান সালভেডর সেই পত্রখানি রুদ্ধ 
নিশ্বাসে পাঠ করিল; তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, 
চক্ষুতে নিরাশার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল! সে 
অস্ফুট স্বরে বলিল, “এই শয়ত'নীর কবল হইতে কি 
উদ্ধার লাভের কোন উপায় নাই? হা ভগবান, 
আর কত দিন এই পিশাচীর দাসত্ব করিতে হইবে?” 

সে যে পত্রখানি পাঠ করিল, তাহাতে এইরূপ 
লেখা ছিল, 

“এখানে তোমার আস! দরকার । আজ রাব্রি 
দশটা! হইতে বারটার মধ্যে এখানে আসিয়া আমার 
সঙ্গে দেখা করিবে ।- মিস্‌ ডেথ ।” 

ডাক্তার রামন সালভেডর আ-কুষধি্ত রূপিয়া 
গম্ভীর ভাবে সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। 
এই পর্রখানির উদ্দেশ্য কি-তাহা তাহার অজ্ঞাত 
ছিল না। তাহার হৃ'য় আতঙ্কে পূর্ণ হইল। 

সহস| সেই কক্ষের দ্বারে কে করাঘাত করিল, 
সেই শব্ধ শুনিয়া ডাক্তার রামন পত্রখানি তাড়াতাড়ি 
পকেটে ফেলিয়া দ্বার খুলিয়! দ্িল। 

জাপো্রেক দ্বারপ্রান্তে দীড়াইয় মিটুমিট্‌ করিয়া 
হাসিতেছিল। সে ডাক্তারকে বলিল, "আপনি কি 
টেকো হল্ডুরানিয়ানের সেই চুলের খেল। দেখাইবেন 
কর্তা |” 

৬ ডাক্তার সালভেডর বলিল, “টেকে। 
হুল্ডুরানিয়ান চুলোয় যাক | আধারে ঢাকা এই 
হতভাগা দেশে আসিয়া কি কুকর্ম করিয়াছি! 
এখানে আমার ন! আসাই উচিত ছিল।” 

জাপোটেক মাথা! নাড়িয়া' দাত বাহির করিয়। 
বলিল,..কিস্ত এ দেশের আগুনের জল ( ££৯ 


টাকের উপর টেক্কা € 


/৪65£) খুব সরেশ চিজ, কর্তা! এক বোতল 
'আনাইয়া লইব কি? 

ডাক্তার সম্মতি জ্ঞাপন করিল, কিন্তু পরদিন 
তাহার আনৃষ্টে কিআছে তাহ বুঝিতে না পারায় 
তাহার দুশ্চিন্তার সীম! রহিল না। 

ক ক রঃ ্ 

লগুনের প্রসিদ্ধ ভিটেক্টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেকের 
সহকারী স্বিথ এক ?গাছা চাবি হাতে লইয়া 
নাড়িতে নাড়িতে একখানি কৌতুহলোদ্দীপক 
ভিটেক্টিভ উপন্াস পাঠ করিতেছিল। পুস্তকখানি 
সে হঠাৎ বিরক্তি ভরে টেবিলের উপর নিক্ষেপ 
করিয়! কুইন্দ্‌ হোটেলে সেই কক্ষের জানালার 
নিকট উপস্থিত হইল। সেই জানালা হইতে 
হোটেলেব সম্মুখবন্তাঁ পথের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া 
যাইত। লীড.সের কুইন্স হোটেলের যে কামরা 
মিঃ ব্লেক ভাড়া লইযাছিলেন, সেই কামরার ঠিক 
পাশেই স্মিথের কামর] । 

স্মিথ পথের অন্য ধারে একটি মধদান দেখিতে 
পাইল; তাহার এক প্রান্তে নুদীর্ঘ স্তন্তশ্রেণী- 
স্থশোভিত টাউণ-হল। মিঃ ব্রেক পুলিশ- 
সুপারিন্টেনডেণ্টেব সহিত দেখা করিবার জন্ত প্রা 
আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে একাকী টাউন হলে গিয়াছিলেশ। 

শ্মিথ কয়েক মিনিট সেই দিকে চাহিষা রহিল। 
সে প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে মিঃ ব্লেকের সহিত 
লীডসে আসিয়াছিল। নানা কার্যে ব্যস্ত থাকায় 
প্রথম কয়েক দিন সে বেশ আনন্দেই অতিবাহিত 
করিয়াছিল, কিগ্ত শেষের তিন দিন তাহার হাতে 
কোন কায ন! থাকায় সে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ 
কন্ধিতেছিল; বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি তাহার দুঃসহ 
হইয] উঠিয়াছিল। | 

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল, আকাশ 
মেঘাচ্ছন্ন, সে বিমর্ষ ভাবে পথের দিকে চাহিয়া 
পথিকগণের জনতা লক্ষ্য করিতেছিল। কিছু দুরে 
ব্লযাকপ্রিন্দের অশ্বারোহী মুততি, বৃষ্টিধারায় সেই পাষাণ- 
মুন্তি সিক্ত। সেই মেঘাচ্ছন্ন অপরাকে সন্ধ্যার 
অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল। 

শ্মিথ একাকী ঘরের ভিতর ছট্ফটু করিতেছিল, 
একাকী গৃহশকোণে বসিয়া থাক কষ্টকর মনে করিয়। 
সেঁ স্থির করিল অনুরবন্তা “ম্যাজেষ্টিক পিক্চার 
হাউসে' গিয়। ঘণ্টা-ছুই কাটাইয়া আসিবে ।--এই 
উদ্দেশে সে পরিচ্ছদ পরিবন্তনে উদ্যত হইয়াছে সেই 
সময় হঠাৎ তাছায় কামরার রদ্ধন্বারে কে সবে 
করাঘাত করিল। 


ম্মিথ তাড়াতাড়ি দরজা খুলিতেই একটি 
দীর্ঘদেহ, সুবেশধারী বলবান ঘুবককে দ্বারপ্রান্তে 
দেখিতে পাইল ; তাহাকে দেখিয়া স্মিথের মুখ 
আনন্দে উজ্জ্বল হুইয়! উঠিল। " 

আগন্তক যুবক সোৎসাছে বলিল, “স্মিথ যে! 
তুমিও এখানে? খবর কি বল শুনি।” 

স্মিথ বলিল, প্তুমিই বা হঠাৎ *কি মতলবে 
লগ্ন হইতে লীড.সে আসিয়া? লীডস ত 
বেড়াইতে আসিবার যত স্থান নয় প্রাস!--কিন্ত 
এখানে দীভাইয়া'ঈাড়াইয1 কথা হইবে নাঃ ভিতরে 
এস।” 

প্ল্যান পেজ অ।মাদের নূতন পাঠকগণের 
অপরিচিত। সে লগনের ম্ুবিখ্যাত দৈনিক “ডেলি 
রেডিও'র প্রধান লেখকগণের অন্যতম | “ডেলি 
রেডিও'তে চুবি ডাকাতি প্রভৃতি ফৌজদারী 
অপরাধ-সংক্রীস্ত যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হয়, 
প্র্যাস পেজ তাহারই লেখক । সেই সকল বিষয় সে 
এরূপ সরস ভাষায লিখিষা! থাকে যে, তাহার রচনা 
পাঠের জন্য পাঠক পাঠিকাগণ অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ 
করেন; বস্ততঃ তাহার বর্ণনাগুণেই “ডেলি রেডিও, 
অন্তান্ত দৈণিক অপেক্ষ! প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে 
বলিয়! দীর্ঘকাল হইতে এই ভার তাহারই হস্তে 
হস্ত আছে। প্র্যাস পেজকে “বেডিও'র রিপোর্টার 
হইয়া মধ্যে মধ্যে দেশাস্তরেও যাইতে হয়। 
ইংলগ্ডের যে অংশে চুরি ডাকাতি থুন জালিয়াতী 
বা দাঙ্গা হাজ।মা আরস্ভ হয়, প্র্যাস পেজকে সেই 
স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। 

প্রাস পেজ স্মিথের কামরায় প্রবেশ করিয়া 
টুপিট1 অদুববন্তী টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিল, 
তাহার পর বর্ষাতি কোটটা খুলিয়া! একখানা চেয়ারে 
বসিষা পড়ি এবং অগ্নিকুঙের দ্রকে ছুই পা 
ছড়াইয়া দিয়া বলিল॥ “মিঃ ব্রেক কি উদ্দেশ্তে এ 
অঞ্চলে আসিয়াছেনঃ তাহার সন্ধান লইবার জন্তই 
আমাকে আলিতে হইল। তিনি তোমাকেও লইয়। 
আসয়াছেন_-ইহা সুলক্ষণ বলিয়া মনে হয় না। 
তোমরা কয়েক দিন পূর্বে এখানে আসিয়াছ; 
তোমার্দের এত কি কায, তাহ] জানা চাই ত 1-.. 
ইয়র্ক সায়ারে তোমরা কি কায়েমী আড্ড| করিলে ?” 

স্মিথ বিরক্তি তরে বলিল, “দুত্তের কায়েমী 
আড্ডা! এ রকম নিরানন্দময় ছন্ধকারাচ্ছন্্ 
ভদ্রলোকের সমাগমহীন স্থানে কাহার থাকিতে 
ইচ্ছা হয়?--সে কথা যাক, তুমি কখন আসিলে? 
মতলব কি; খুলিয়া বল দেখি।” 


তি দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


পর্যাস পেজ বলিল, “আমি একটু আগে তিনটা 
পঞ্চাশ মিনিটের ট্রেণে এখানে পৌছিয়াছি। একটা 
প্রকাণ্ড ফৌজদারী মামলার বিবরণ সংগ্রহ করিতে 
সংপ্রতি মাসেলে গিয়াছিলাম; কাল সকালে 
গুনে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম--হয়র্ক সায়ারে 
অরাজকতার মত বহিতেছে! গত রাত্রে 
আমাদের 'রেডিও'র নৈশ সম্পাদক জুলিয় জোন্পের 
আফিসে গিয়া দাড়াইতেই সে হঠাৎ অত্যন্ত গন্ভীর 
হইয়া অসন্তুট ভাবে আমাকে সংবাদ দিল-- 
আমাদের কাগজের লীডসের স্থাণীয় সংবাদদাতা 
তোমাদের কর্তাটির সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ পাঁয় 
নাই! কাজেই রহশ্ত-ভেদের জন্য আম!কেই 
তাড়াতাড়ি আমিতে হইল। সে পরের কথা পরে 
হইবে-এখন মিঃ ব্রেক কোথায়, তাহাই আগে 


জানিতে চাই।” 

শ্মিথ বলিল, “তিনি লীডসের পুলিশ 
নুপারিন্টেনডেণ্টের সহিত পরামর্শ করিতে 
গিয়াছেন। কোন্‌ বিষয়ের পরামর্শ, তাহা আমার 
অজ্ঞাত, এবং কর্তা এখানে কি করিতেছেন, 
লুঠ-তরাজ সমন্ধে কি জানিতে পারিয়াছেন--তাহা 
তিনি কোন কাগজের রিপোর্টারের নিকট প্রকাশ 
করিতে সম্মত নহেন।--তোমাদের কাগজের স্থানীয় 
ংবদদাঁতা কে, ত*হা জানি না; তবে কর্তা আমাকে 
হুকুম দিয়াছেন-সে বা! অন্ত কোন কাগঞ্জের 
সংবাদদাত। যদি এখানে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে 
আসে--তাহা হইলে ঘাঁড় ধরিয়া তাহাকে নীচে 
নীমাইয়া দিতে হইবে । আমি তীহার আদেশ 
পালন করিব) তবে তোমার মৃত বন্ধুঞ্জনের সন্থন্ধে 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে। কর্তা কোন গু 
রহশ্থের সকল সুত্র আবিফাঁর করিবার পূর্ব্বে সে 
সম্বন্ধে কাহীকেও কোন কথ বলেন না, মুখ বুঁজিয়া 
বসিয়া খাকেন--ইহা! ত তুমি জান?” 

প্ল্যাস পেজ বলিল, “হাঁ, উহাকে আমি বিলক্ষণ 
চিনি। কত বার তীহার সঙ্গে দেশ-বিদেশে 
ঘুরিয়াছি, একত্র বিপদে পড়িয়াছি, সঙ্কটে 
পরস্পরকে সাহায্য করিয়াছি? তুফ্চিও ত তাহা 
জান। কিন্ত তিনি মুখ বুঁজিলে তাহার নিকট 
হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারা যায় না 1” 

শ্মিথ বলিল, "তুমি পরিশ্রান্ত, ও-সকল কথাবার্তা 
এখন থাক; আগে একটু চায়ের ব্যবস্থা করিয়া 
দিই। চা-পানের পর তোমাকে মোটামুটি সকল 
কখ। বলিব ।” 

শ্মিথ উঠিয়। গিয়া টেলিফোনে আরদালীকে 


আঁদেশ করিল--তাহাঁদের জন্ঠ অবিলঘ্ে দুই পেয়ালা 
চা পাঠাইতে হইবে। 

শ্মিথ প্র্যাস পেজের নিকট ফিরিয়া আঁসিয়া 
বলিল, “ক জানিতে চাও বল।” 

প্র্যাস পেজ একটি সিগারেট ধরাইয়! দুই এক 
মিনিট ধূমপান করিল, তাহার পর শ্মিথকে বলিল, 
"আমার নিজের কথাই আগে বলি। মাসেলে 
গিয়া সেখানে আমাকে এক সঞ্তাহ থাকিতে 
হইয়াছিল; বলিয়াছি ত একটা বড় ফৌজদারী 
মামলার সকল তথ্য সংগ্রহের জন্যই আমাকে সেখানে 
যাইতে হইয়াছিল। সেই সময় সেখানে কোন 
ইংরাজী সংবাদ-পত্র দেখিবার স্্যোগ পাই নাই। 
আমি লগ্নে ফিরিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্ল্পেক্টর 
কুট্সকে টেলিফোন করিয়া তাহার নিকট সংবাদ 
পাইলাম-_লগ্নের সকল চোর ডাঁকাঁত দল বাঁধিয়া 
উত্তরে চলিয়। আলিযাছে 1” 

শ্মিথ বলিল, "তুমি সত্য সংবাদই পাইয়াছিলে। 
তাহারা সকলেই ইয়ক্সায়ারে উপস্থিত। মটি 
লেন, সিতিলিটি স্মিথ, ইগ,লফ, পিটারম্যান, ক্রো 
প্রভৃতি নামজাদা দস্গযু-সর্দীরেরা একত্র এক সপ্তাহ 
পূর্বের লীড,সে আসিয়া আড্ডা লইয়াছে !” 

গ্রাস পেজ বলিল, “কিন্ত ইগ.লফ পিটারম্যান 
দ্ধ করিতে গিষা বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছে 
শ্ুনিলাম [এ সকল কি কাণ্ড -শ্মিথ! তোমরা 
কিকোন গুপ্ত রহস্তের আতাস পাও নাই ?” 

ম্মিথ বলিল, “হা, এই সঞ্ল ব্যাপার কোন 
জটিল-রহস্তের ফল) কিস্তসে যে কি রহস্য, তাহা 
আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। কর্তা 
রহশ্ততেদের চেষ্টা! করিতেছেন, কিন্তু কৃতকাধ্য 
হইবেন কি না কি করিয়া বলি? গ্রায় এক সপ্যাহ 
পূর্বের ইন্স্পেন্টর কুট্‌স্‌ সেন্ট প্যানেরাস রেল-্টেশনে 
হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিলেন; সেই সময় মনেই 
ট্রেশন হইতে লীভ্‌স এক্সপ্রেস ছাড়িতেছিল। তিনি 
দশ বারজন বিখ্যাত দন্্যকে সেই ট্রেণে 
দেখিয়া স্তভ্ভিত হুইয়াছিলেন; কিস্তু তাহাদের 
বিরুদ্ধে কৌন অভিযোগ না থাকাঁয় তিনি 
তাহাদিগকে সে সময় গ্রেপ্তার করিতে ব! তাহাদের 
গতিরোধ ফরিতে পারেন নাই, তবে তিনি 
তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার ভন্ত লীড্সের 
পুলিশের নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। 

"সেই ঘটনার ছুই দিন পরে লীভ সের প্রসিদ্ধ 
পোঁধাক-বিক্রেতা স্কোনবার্গের আফিসের সিন্দুক 
ভাঙ্গিয়! দন্থ্যরা দশ হাজার পাউগ্ড অপহরণ করে। 


টাফের উপর টেক্কা ৭ 


 তণ্তিঙ্ন লেডি গম্বালি নায়ী সম্তরান্ত মহিলার বহ্মূল্য 
জহরতের অলঙ্কারও লুণ্ঠিত হইয়াছিল; কর্তা 
স্কোনবার্গের সিন্দুক পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন--তাহা দস্ুদলপতি ইগলফের 
কীর্তি! তারপর কর্তা ইগলফের সন্ধান 
লইবার চেষ্টা করেন। অবশেষে গ্লিগো ্রীটের 
একটা বাড়ীতে ইগলফের সন্ধান মিলিল। 
আমি বোঁকামী করিয়া অতর্কভাবে পেই বাড়ীতে 
গোপনে প্রবেশ করিয়াছিলাম; তাহার ফলে 
আমাকে ধরা পড়িতে হইয়াছিল। পসৌভাগ্যক্রমে 
কর্তা ছদ্মবেশে কিছুকাল পরেই তাহাদের সেই 
আড্ডায় প্রবেশ করিয়া আমার গ্রাণরক্ষা করিয়া" 
ছিলেন। যদি তিনি ঠিক সময়ে সেখানে উপস্থিত 
হইতে না পারিতেন--তাহা হইলে আজ তুমি 
আমকে এখানে দেখিতে পাইতে না ।” 
দুর্দান্ত দস্যু কোসার কিড. ও ইগ লফ তাহাকে 
যে ভাবে উতপীড়িত করিতেছিল, তাহা স্মরণ 
হওয়ায় স্মিথের হৃৎকম্প হইল) সে হঠাৎ নিস্তব্ধ 
হইল। 
স্মিথকে নির্বাক দেখিয়। প্ল্যাস্‌ পেজ বলিল, 
“সকল কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিলে কেন? 
আর যাহা! বলিবার আছে বল শুনি। কাগজে 
দেখিলাম-_এখাঁনকার কাল আবির নিকট 
দম্থাদলের সহিত তোমাদের একট! ছে!ট খাট 
যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধেই ইগ,লফ নিহত হয়; কিন্ত 
প্ররুত ব্যাপার কি, তাহা জানিতে পরি নাই ।” 
স্মিথ বলিল*“সে সাংঘাতিক কাণ্ড! ইগলফ 
পূর্বেবো্ত আড্ড হইতে পলায়ন করিয়া সিভিলিটি 
শ্মিথ ও ম্টি লেনের মোটর-গাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। তাহারা দুইজনে সেই আড্ডাতেই 
আমিতেছিল; কিন্তু পুলিশ তাহাদের আড্ড৷ 
ঘিরিয়া ফেলিয়াছে শুনিয়া ইগ.লীফকে গাড়ীতে 
তুলিয়া লইয়া পলায়ন করে। কর্তা ইন্সপেক্টর 
ফ্লেচারের মোটর-করে উঠিয়া তাহাদের অন্থুমরণ 
করেন। ইন্স্পেইর ফ্লেচারের সঙ্গে একজন 
সার্জেন্ট ছিল। দশ্যুর! ধরা! পড়িবার ভয়ে গাড়ী 
হইতে নামিয়া সরিয়া পড়ে। কর্তা পুলিশসহ 
কাকষ্টল আবির নিকট উপস্থিত হইলে ইগ.লফ 
জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কর্তাকে 
আক্রমণ করে। কর্তা আহত হইলেও ইগ্‌লফকে 
লক্ষ্য করিয়৷ গুলী করেন; সেই গুলীতে ইগ২লফ 
সাংঘাতিক রূপে আহত হয়, তাহার পর তাহার 
মৃত্যু হয়ঃ কিন্তু শ্টি লেন ও সিভিলিটি শ্মিথ 


অন্ধকারে অবৃশ্য হইয়াছিল। কর্তা তাহা্দিগের 
সন্ধান পান নাই; মিস্‌ ডেখেরও পরিচয় জানিতে 
পারেন নাই।” 

প্রযাস পেজ সবিম্ময়ে বলিল, “মিস্‌ ডেথ [সে 
আবার কে ?* 

শ্মিথ বলিল, “সে কে, তাহ! জানিবার জন্তই ত 
আমরা ব্যস্ত হুইয়া উঠিয়াছি! সেই রহ্গ্তমগী 
নারী সম্বন্ধে এখন পর্যাস্ত আমরা কোনও কথ! 
জানিতে পারি নাই। কর্তার বিশ্বাস, এই নারীই 
সকল রহস্যের মুল ! তাহার ইজিতেই সকল দস্থ্য 
অভিন্ন উদ্দেশ্টে পরিচালিত হইতেছে ; কিন্তু মিস্‌ 
ডেথ কি উদ্দেস্ঠে লুঠ তরাজের সমর্থন করিতেছে, 
তাছা বুঝিবার উপায় নাই। তুমি ত জান দস্থ্াপতি 
ইগ.লফ তাহার প্রতি্ন্বী দস্থ্য-সর্দার সিভিলিটি 
স্মিথের মহাশত্র, তাহারা পরস্পরকে হত্যা করিবার 
জন্ঠ চিরদিন চেষ্ট করিয়। আসিয়াছে ।” 

প্র্যাস পেজ বলিল, “হা, এ সংবাদ আমার 
অজ্ঞাত নছে। সিভিলিটি স্মিথ এখন স্যাডওয়েলের 
দলের নেতা; সে ইগলফের দলের ধ্বংস কামনা 
করে। 

স্মিথ বলিল, “ইহা ছইতেই তুমি মিম ডেথের 
শক্তি-সাম্র্ঘ্য ও প্রভাব প্রতিপত্তির কিঞিৎ আতাস 
প|ইবে। ইগলছফের দল ও সিভিলিটি স্মিথের 
দল পরস্পরের মহাশক্র হইলেও মিস্‌ ডেথ এই 
উভয় দলের দস্থাদের বশীভূত কম্য়া তাহার আদেশ 
পাঁলনে বাধ্য করিয়াছে; তাহার বিরুদ্ধে কাহারও 
মাথ। তুলিবার শক্তি নাই। আমরা ছুইজন দস্যু 
-কোসার কিড ও পিট হ্থানিগ্যান্‌কে গ্রেপ্ার 
করিয়। ফৌজদারী সোপরুদ্ধ করিয়াছি ; কিন্তু কর্তার 
বিশ্বাস_-ইহাতে অশান্তি দূর হইবে না। এমন 
কি, গ্রকৃত যুদ্ধ এখনও আরম্ত হয় নাই! সেহ 
যুদ্ধ কৰে কোথায় আরম্ত হুইয়া কি ভাবে শেষ 
হইবে--তাহ! জানিবার জন্াই কর্ত। লীভসে আড্ডা 
লইয়াহ্েন।” 

প্র্যাস পেজ স্মিথের কথা শুনিয়। কয়েক মিনিট 
চিন্তা করিল, তাহার পর বিল, “মিঃ ব্লেককে আমি 
বেশ চিনি! তিনি কাষ কর্ম ছাড়িয়া! লগ্ন হইতে 
এতদুরে আসিয়া নিরর্মার মত নিশ্টেষ্টভাবে বসিয়া 
থাকিবার পাত্র নেন) তিনি নিশ্চয়ই কোন একটা 
বির'ট রহস্যের সন্ধান পাইয়াছেন। সেই সকল 
কথ! তোমার নিকট প্রকাশ করিবার বোধ হয় 
এখনও সময় হয় নাই বলিয়াই তুষি তাহ! জানিতে 
পার নাই।” 


৮ দীনেন্্র-্রস্থাবলী 


ন্মিথ বলিল, প্শীপ্রই যে একটা ভীষণ বিজাট 
ঘটিবে, গোপনে তাহার যোগাড়যন্ত্র চলিতেছে-- 
ইহা আমিও বুঝিতে পারিয়াছি। কা্কষ্টন আবির 
নিকট যে রাত্রে ইগ.লফ, কর্তার গুগীতে সাংঘাতিক 
আহত হইয়াছিল, তাহার ঠিক পর দিন তিনি মিস্‌ 
ডেথের নিষ্ট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছিলেন। 
সেই পত্রে সে নিজের কোন পরিচয় না দিলেও চোখ 
রাঙ্গাইয়। কর্তাকে লিখিয়াছিল--যদি তিনি 
অবিলম্বে লণ্ডনে প্রত্যাগমন ন| করেন, তাহা হইলে 
তাহার মঙ্গল নাই, এমন কি, তাহার জীবনও 
বিপনন হইতে পারে! সেই পত্রে সে কর্তাকে 
তাহার সঙ্কল্পপথের প্রধান বিদ্ব বলিয়া! উল্লেখ 
করিয়াছে, এবং তাহাকে এই অঞ্চল হইতে 
তাড়াইবার জন্য ব্য।কুলতা প্রকাশ করিয়াছে; 
স্মতরাং অদূর ভবিষ্যতে একট! বিষম ফ্যাসাদ 
বাধিয়া উঠিবে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা 
যাইতেছে ।» 

প্র্যাস পেজ স্মিথের কথা শুনিয়া! চেয়ারে সোজা 
হইয়! বসিয়া বলিল, “আমি বাঁজি রাখিয়! বলিতে 
পারি মিঃ ব্রেক সেই পত্র পাইয়া তাহার ফলাফল 
পরীক্ষা করিবার জন্য আরও কিছুদিন এখানে বাগ 
করিতে কৃতসন্বল্প হইয়াছেন) বরং সেই পর্রনা 
পাইলে তিনি হয় ত শীদ্বই লণ্ডনে ফিরিয়া! যাইতেন। 
মিস্‌ ডেথ জানে না যে, তিনি কিরূপ দৃঢ় গ্রৃতিজ্ঞ ও 
নিরভীক। এ পত্রখানি লিথিয়া সে প্রকাণ্ড ভূল 
করিয়াছে ।” 

ন্মিথ বলিল, “তোমার অনুমান মিথ্যা নহে) 
কিন্ত তোমাকে একটা কথা বলিলে বোধ হয়--৮ 

শ্মিথের কথা শেষ হইবার পূর্বেই রুদ্ধ দ্বারে 
করাঘাত হইল : সেই শব্ধ শুনিয়! স্মিথ উঠিয়া! গিয়া 
সবার খুলিয়৷ দিল। মুহূর্ত পরে একজন আরদালী চা 
লইয়] সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। 

প্র্যাস পেজ চা পান করিতে করিতে অস্ফুট স্বরে 
বলিল, “মিস্‌ ডেথ মিঃ ব্রেকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
ঘোষণা করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম ; শীস্তরই 
ইহার ফলাফল জানিতে পারিব--এ বিষয়ে আমি 
নিঃসন্দেহ, তবে মিস্‌ ডেথ নামটি তেমন নুশ্রাব্য 
নহে। যেন স্বয়ং যম নারীমৃত্তি ধারণ করিয়। 
আসিয়াছে--লোকের মনে এইরূপ আতঙ্কজনক 
ধারণা সে বদ্ধমূল করিতে চায়! তাহার অদ্ভুত 
নামটি আমাদের কাগজ বিক্রয়ের অন্থকূল হইবে। 
“মিস্‌ ডেথের অভ্তান' বা “বিরাট বডযন্ত্র এই 
শিরোনামায় প্রবন্ধ বাহির হইলে কয়েক ঘণ্টাতেই 


লক্ষ লক্ষ কাগজ উড়িয়া যাইবে । নামের গুণে 
হুভুগ জাগিয়া উঠিবে, ইহাও অল্প লাভ নহে ।» 

শ্মিথ চায়ের পেয়াল! নামাইয়৷ রাখিয়া! বলিল, 
“মিস্‌ ডেথের প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক, সে যে 
শীদ্রই একটা ফ্যাসাদ বাধাইয়া তৃলিবে, এ বিষয়ে 
আমি নিঃসন্দেহ। আমার হাতে কোন কায কর্ম 
না থাকায় আমি নিষ্বর্া হইযা বসিয়া আছি? 
দিনগুলা যেন আর কাটিতে চাহে না।--ইহাকে কি 
বাচিয়া থাকা বলে? নিতান্ত অপহা হইলে একবার 
হোটেলের চারি দিকে ঘুরিয়া আসি। 
কর্তা প্রায় সমস্ত দিন বাহিরে থাকেন, কোথায় 
যান। কি করেন, তাহা জানিতে পারি না; তবে 
কোন কাষে ব্যস্ত আছেন ইহা! বেশ বুঝিতে পারি। 
এমন হততাগা যায়গা যে, কাহারও সঙ্গে আলাপ 
করিব--তাহারও-_” 

শ্মিথের মুখের কথ! মুখেই রহিল, কারণ মিঃ 
ব্রেক সেই মুহূর্তে দ্বার ঠেলিষা সেই কক্ষে প্রবেশ 
করিলেন। তীহার মুখ গম্ভীর, চক্ষুতে ক্লান্তির ভাব 
পরিস্ফুট । কিন্ত প্ল্যাস পেজকে সেই কক্ষে দেখিযা 
তাহার মুখে হাঁসি ফুটিল। তিনি উৎসাহ ভরে 
বলিলেন, “হাল্লো প্লাস! তুমি কতক্ষণ? এখানে 
আসিয়া ত বেশ আলব জমাইয়া লইয়াছ দেখিতেছি | 
স্কোন্বার্গের আফিসে ডাকাতি হইয়াছে শুনিয়া 
তাহারই বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে আঙিয়াছ 
বুঝি? কিন্ত আরও কযেক দিন আগে আসিলেই 
ভাল করিতে, খবরট। বাসী হইয়া গিয়াছে ।” 

প্র্যাস পেজ গম্ভীর ভাবে বলিল, “ক্কোন্বার্গেব 
টাকা লুঠের সংবাদ গুনিয়! আসিযাছি, আপনার এ 
অশ্নমান সত্য নহে; মিস্‌ -ডেথের রহম্যটা! কি, 
তাহাই জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হুইয়াছে।” 

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “মিস্‌ ডেথের 
ংবাদ জানিতে চাও? সেই রহস্তময়ী নারীর 
সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন! তাহার সম্বন্ধে সকল 
তথ্য সংগ্রহের জন্য আমিও উৎস্ুক। আমি 
তাহার আর একখানি পত্র পাইয়াছি; আমি 
হোটেলে প্রবেশ করিতেই হোটেলের চাঁপরাসী 
পত্রথানি আমার হাতে দিল।” 

শ্মিথ আগ্রথ ভরে বলিল, “সে পুনর্বার 
আপনাকে পত্র লিখিয়াছে? মাগী জালাইয়৷ তৃলিল 
দেখিতেছি! এবার সেকি লিখিয়াছে কর্তা [” 

মিঃ বেক কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে 
এক্থানি নীলবর্ণ লেফাপা বাহির করিলেন তিনি 
তাহা খুলিয়! যে পত্রথানি বাহির 'করিজোন, তাহার 


টাফের উপর টেকা ৯ 


মাথায় লাল কালী দ্বারা একটি নর-কপাল আস্কত 
ছিল। তিনি সেই পত্রখানি প্র্যাস পেজের হাতে 
দিলে সে তাহা রুদ্ধনিশ্বাসে পাঠ করিল; তাহার 
পর শিস্‌ দিয়া বলিল “বেটার সকলই বিটৃকেল, 
পত্রখানি পড়িয়া বুঝিল!ম ইহা! ফাঁকা আওয়াজ নয়; 
আপনাকে একটু বেগ না দিরা সে ছাড়িতেছে 
না! স্মিথৎ সে কি লিখিয়াছে শোন, তাহার 
দন্ডের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি।” 

প্র্যাস পেজ কাশিয়া গলা পরিষ্কার কবিয়! 
ধীরে ধীরে অন্ুচ্চ স্বরে পাঠ করিল-- 

“রবার্ট ব্রেক, তুমি আমার প্রথম পত্র অগ্রাা 
করাই সঙ্গত মনে করিযাছ। সেই পত্র যথাসময়ে 
তোমার হস্তগত হইলেও তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে । 
এই জন্য এই দ্বিতীয় পত্র দ্বারা তোমাকে জ্ঞাপন 
করা যইতেছে যে, যদি তুমি আজ রাব্রি নয়টার 
টেণে তোমার তল্লী-তল্লা সহ লগ্নে যাত্রা! না কর 
এবং ইযর্ক সায়ারে আসিয়া তুমি যে শোয়েন্দীগিরি 
আরম্ভ কবিয়াছ তাহা বন্ধ না কর--তাহা হইলে 
তোমার বিপদ অপরিহার্য ; তোমার জীবন পর্যন্ত 
বিপন্ন হইবে। তাহার শোচনীয় ফলেব জন্য আমি 
দাধী হইব না। এই জন্য পুনর্বার তোমাকে ও 
তোমাব সহকাপীকে সতর্ক কবিতেছি। মনে 
করিও না আমি তোমাদিগকে মিথ্য! ভয় প্রদর্শন 
করিতেছি ; আমি মুখে যাহা বলি--তাহা কার্যে 
পরিণত করি, এবং তাহা করিবার শক্তও আমার 
আছে-ইহা বিশ্বাস না করিলে পরে তোমাকে 
অনুতপ্ত হইতেহইবে।-_-মিস্‌ ডেথ।" 

প্র্যাস পেজ পাঠ শেষ করিলে স্মিথ গভীর স্বরে 
বলিল, "আমাদিগুকে এখান হইতে তা'ড়াইবার জন্য 
উহার কি প্রবল আগ্রহ! পাছে আমর! বিপদে 
পড়ি এই আশঙ্কায় আমাদিগকে স্তর্ক করা 
হইয়াছে; কিন্তু পত্রের ভাষার ভিতর দিয়া তাহারই 
আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা ফুটিয়া উঠিয়াছে--তাহা কি সে 
বুঝতে পারে নাই? আপনি আর কিছু দিন 
এখানে থাকিলে তাহার *ফন্দী ফিকির সকলই 
বিফল হইবে, শেষে তাহাবেও ধরা পড়িতে হইবে 
--ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছে এবং মনে করিয়াছে 
আমর! তাহা বুঝিতে পারিব না। স্ত্রীলোকের 
বুদ্ধি কি না!” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন “হা, প্রকারাস্তরে সে 
স্বীকার করিয়াছে আমি হয়র্ক সায়ারে থাকিলে 
তাহার সকল সম্কল্ল বিফল হুইবে। হয় তসে 
আমাকে বিপদ্দে ফেলিবার চেষ্ট! করিবে। সেই চেষ্টা 


সফল হইতেও পারে) আমি এখনও তাহার 
শক্তির পরিমাণ জানিতে পারি নাই। তবে 
সে আমাকে যতই ভয় প্রদর্শন করুক, তাঁহার 
প্রকৃত পরিচষ না লইয়া আমি লগ্নে ফিরিব নাঃ 
বিশেষতঃ ম্টি লেন ও সিভিলিটি শ্মিথ কোথায় 
নুকাইয়া আছে, তাহা জানিতেই হইবে ।” 


দ্বিতীয় লহর 
আতঙ্ষের প্রভাব 


লীড.স নগরের একগ্রান্তে অবস্থিত ধুসর বর্ণের 
একটী পাষাঁণময় হর্শেযেব দ্বিতলস্থ একটি নিভৃত 
কক্ষে রহস্যময়ী মিস্‌ ডেথ একাকিনী উপবঝিষ্টাঃ 
তাহার সম্মুখে একটি ডেক্স, ডেক্সের উপর দৌয়াত, 
কলম, কাগজ সংরক্ষিত। 

সে একখানি প্রকাণ্ড খাতা খুলিয়! নিবিষ্টচিত্তে 
কি পাঠ করিতেছিল। খাতাখানি চাষড়া-বাধা। 
খাতাখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে পরিপূর্ণ; তাহী পাঠ 
করিতে করিতে তাহার নীল নেত্রে চাঞ্চল্য ফুটিয়া 
উঠিল। সে অন্ঠমনগ্ক ভাবে পেনের কলমট! তুলিয়া 
লইয়া কলমের লাল পালকগুলি গালে ঘষিতে 
লাগিল) তাহার পর সে কি ভাবিয়! পেনটা ডেক্কের 
উপর শিক্ষেপ কবিল। 

মিস্‌ ডেথ এই ছচ্মনামধারিণী ডায়েশ টেম্পলের 
ব্যস তখন বাইশ বৎসর মাত্র; কিন্ত সে দরিদ্রের 
কন্তা। এই বযসেই তাহাকে বহু দুঃখ কষ্ট সহ 
করিতে হইযাছে। সেসার জুলিয়াস স্কোনব।েঁর 
নুবিস্তীর্ণ পরিচ্ছদাগারে চাকরী করিতে করিতে 
সাংঘাতিক যম্ঘারোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। জগুনের 
সর্বগ্রধান হৃদ্রোগ-চিকিৎসক তাহার রোগ পরীক্ষা 
করিয়া! বলিয়াছেন, ছয়মীসের অধিক কাল তাহার 
বাচিবার আশা নাই! নুবিখ্যাত ডাক্তার সার 
অর্মগ্ডের এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল ছিল না। 
সেই দিন হুইতেই ভায়েনা টেম্পল মৃত্যুর জন্ত 
প্রস্তুত হইতেছিল; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল 
মৃত্যুর পূর্বে সে দরিদ্র শ্রমজীবিগণের ছুঃখ কষ্ট ও 
রোগ-যস্ত্রণ। গ্রশমনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। 
অনাথাশ্রষ, হাসপাতাল প্রভৃতিতে বিপুল অর্থদান 
করিয়া! সেগুলির সকল অভাব মোচনের ব্যবস্থা 
করিয়া মরিবে) শ্বল্পাবশিষ্ট জীবন-কাল সে বার্থ 
হইতে দিবে না। 


১৫ দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


কিন্তু সে দরিদ্রাঃ সহায়সম্বল-বঞ্চিতা, সমাজে 
উপেক্ষিতা ; তাহার এই আশা পুর্ণ হইবার সম্ভাবনা 
কোথায় 1--সে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া 
উতৎকষণ্টিত চিত্তে একদিন রান্রিকালে একটি নৈশ 
ক্লাবে ছন্সবেশে উপস্থিত হইয়াছিল। সেখানে 
হামার্টন গ্রীন নামক একট! ধনাঢ্য লম্পটের সহিত 
তাহার পরিচয় হইল। হামার্টন গ্রীস বহু সন্তাস্ত 
নর-নারীর, অনেক বিখ্যাত দস্যু ও তম্বরের ৫ 
অপরাধ ও কলঙ্কের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়াছিল; পে তাহাদের গুপ্ত অপরাধের কথা 
গ্রকাশ করিবার তয় দেখাইয়া তাহাদের নিকট 
উৎকোচ আদায় করিত। যে প্রকাও খাতায় 
সেই সকল অপরাধের বিবরণ ও প্রমাণ সম্নিঝিষ্ট 
ছিল-_সেই খাতা “কতান্তের দপ্তর নামে অভিহিত 
হুইত। এই কৃতাস্তের দগ্তরের সাহায্যে হামার্টন 
গ্রীস অসীম শক্তির অধিকারী হইয়াছিল। 

হামার্টন গ্রীস ভায়েনা টেম্পলকে দেখিষ। 
কন্দর্পের শরাঘাতে জজ্জরিত হইয়াছিল। সে সেই 
ক্লাব হইতে ভায়েনা টেম্পলকে সঙ্গে লইয়া 
নিজের বাসায় গিয়াছিল; কিন্ত তাহাব উৎপীড়ন 
সহা করিতে না পারিয়া একটি যুবক তাহাকে হত্যা 
করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হুইয়! সেই রাব্রে হামার্টন 
গ্রীসের বাসায় আপিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা 
করিতেছিল। সে সেই রাত্রেই গুলী মারিয়! 
হাঁমার্টন গ্রীসকে হত্যা করে। ড'য়েনা টেম্পল 
হামাটন গ্রীমর সিন্দুক পরীক্ষা করিয়া সেই 'কৃতাস্তের 
দগ্ডর' দেখিত পাষ। এবং তাহা! আত্মসাৎ করিয়া 
সেই রাব্রেই লগ্ডন পরিত্যগ করে। 

'কৃতাস্তের দ্র" হস্তগত হওয়ায় ডায়েন! টেম্পল 
অসীম শক্তির অধিকারিণী হইল। সন্ত্াস্ত মমাজের 
বহু বিখ্যাত ব্যক্তির ও কলঙ্কের প্রমাণ তাহার 
হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলগ্ডের গুধান প্রধান 
দন্যার গুপ্ত অপরাধের বিবরণ প্রমাণ সহ আয়ত্ত 
করিয়া সে অজেয় হইয়া উঠিল। তাহার শক্তির 
পরিচয় পাইয়া ইউরোপের প্রধান প্রধান দন্থ্য তন্কর 


প্রাণভয়ে তাহার আম্গত্য স্বীকার করিল). 


তাহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে লাগিল। 
বিভিন্ন দলের মছাপরাক্রাস্ত দম্যুরা পরম্পরের 
বিরোধ ভুলিয়া নতশিরে ডায়েন। টেম্পলের আদেশ 
পালন করিতে লাগিল। তাহারা ডায়েন! 
টেম্পলকে চিনিত নাঃ তাহার! জানিত মিন্‌ ডেথ 
নারী রহস্যময়ী নারী তাহাদের ভাগ্যস্থত্র আয়ত 
করিয়াছে, তাহার অবাধ্য হইলে তাহাদের 


স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে, তাহাদের জীবন বিপন্ 
হইবে। মিস্‌ ডেথের বিরুদ্ধে তাহাদের মাথা 
তুলিবার শক্তি রহিল না। তাহারা ইহাও জানিত 
যে, মিস্‌ ডেখকে গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টা 
করিলে.তাহাদেরও সর্বনাশ অপরিহার্য | 

অতঃপর ভায়েন৷ টেম্পল বাউগ্রছ্থের নিজ্জন 
গৃহ-কক্ষে বলিয়া দৃঢ় হন্তে শাসন-দণ্ড পরিচালিত 
করিতে লাগিল। সে কখন নিজের বুদ্ধি-কৌশলে, 
কখন তাহার অন্চরবর্গের সাহায্যে কুপণ ধনী ও 
হঠাৎনবাবদের সঞ্চিত অর্থরাশি সংগ্রহ করিয়! 
অনাথা শ্রম হাসপাতাল প্রসভৃতিতে গোপনে প্রেরণ 
করিতে লাগিল। হয়র্ক সাফ়ারের বিতিন্ন প্রতিষ্ঠানে 
সহ সহ পাউও প্রেরিত হুইত; কিন্তু কে 
এই ভাঁবে দান করিতেছিল--তাহা কেহই জানিতে 
পারিত না। মৃত্যুর দিন যতই সঙ্গিকটবন্তাঁ হইয়া 
আসিল, ডায়েন! টেম্পলের সাহস, উৎসাহ, সঙ্থল্প- 
সিদ্ধির জন্ত উদ্ধম ততই বদ্ধিত হইতে লাগিল। 
যাহার প্রাণের ভয় নাই, কোন কাধ্যেই সে 
কুপ্তিত হয় লা । তখন তাহার একমাত্র আশঙ্কা: 
হঠাৎ ধরা পড়িয়া তাহার সঙ্কল্প ব্যর্থ না হয়; 
এইজন্য তাহাকে সর্ধদ! সতর্ক থাকিতে হইত। 

ভায়েনা টেম্পল সেই নিজ্জন কক্ষে ডেকোর নিকট 
বসির! “কৃতান্তের দগ্তরের' পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নিঃশব্দে 
পাঠ করিতেছিল? কিন্তু তাহার মন নান! চিন্তার 
ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার 
সর্ধধপ্রধান দুশ্চিন্তার কারণ-্সেই নগরে লগ্ডনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেকৃটিভ মিঃ রবার্ট ব্লেকরে আকম্মিক 
আবির্ভাব! মিঃ রেক কর্তৃক তাহার সঙ্কল্প ব্যর্থ 
হইবার পুর্বেই তাহাকে বিস্তর কাষ শেষ করিতে 
হইবে,--কিস্ত সে তাহার সুযোগ পাইবে কি? 
সে বুঝিতে পারিল মিঃ ব্লেককে লীড,স হইতে 
অবিলম্বে তাড়াইতে না পারিলে সে তাহার আরন্ব 
কার্য শেষ করিতে পারিবে না। 

ডায়েন! টেম্পল জানিত--ম্টি লেন, লিতিলিটি 
শ্িখ প্রভৃতি দুর্দান্ত দম্যরা প্রাণপণে তাহার 
আদেশ পলন করিবে; তাছাদের ভাগ্যস্থত্র তাহার 
মুক্টিগত--এইজন্ত তাহারা তাহার বশীভৃত। 
তাহারা তাহার অবাধ্য হইতে সাহস না করিলেও 
মিঃ ব্রেক হঠাৎ সেখানে আসিয়া পড়াখ তাহারা 
অত্ান্ত ভীত হইয়াছিল, তাহাদের উৎমাহ উদ্ভম 
সাহস অন্তহিত হইয়াছিল) দল বাঁধিয়৷ কোথায় 
ডাকাতি করিতে যাইতে তাহাদের সাহস হইতেছিল 
না। তাহাদের নিরুৎসাহ হুইবার' কারণ ছিল। 


টাফ্ের উপর টেকা ১১ 


ইগ,লফ পিটারম্যান নামক দুর্দান্ত দস্তা মিঃ ব্লেকের 
গুলীতে সাংঘাতিক আহত হইয়া প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিল, এবং আর দুইজন প্রধান দন্থ্য তাহাদের 
গুপ্ত আড্ডায় ধবা পড়িয়া কারাগারে প্রেরিত 
হইয়াছিল। মিঃ ব্লেকের ভয়ে ম্টি লেন ও 
সিভিলিটি স্মিথ লীড.স ছাড়িয়া দুরে পলায়ন 
করিযাছিল, তাহারা লীড,সে প্রত্যাগণন করিতে 
অসম্মত7 অথচ ভবি”্।ৎ্ কার্্যপ্রণালী সম্বন্ধে 
উপদেশ দেওয়ার জন্য ডায়েনা টেম্পল তাহাদিগকে 
তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ 
করিতেছিল।-__সম্মুখে হছুর্লজ্ঘা বাধ দেখিষ। 
ভায়েন! টেম্পল ক্রোধে বিচলিত হইল। 

ডায়েন! টেম্পল গল্ভীর ভাবে উঠিয়া-াড়াইয়া 
ডেক্সের পূর্ববপ্রান্ত-সন্নিবিষ্ট গজদস্তনিট্মিত একটি 
ক্ষুদ্র শুন বোতামের উপর আম্ুলের চাপ দিল। 
দুই এক মিনিট পরে একটি খর্ববাকার যুবক পেই 
বক্ষে প্রবেশ করিল। সে চঞ্চল দৃষ্টিতে চারি 
দিকে চাহিয়া সেই কক্ষের মেঝের উপর দৃষ্টিস্থাপন 
করিল» এবং মিস্‌ ডেথের সংরক্ষিত শবাধারটি 
দেখিয়া ভয়ে শিহরিযা উঠিল $ মুহূর্তমধ্যে তাহার 
প্রফুল্ল মুখ মলিন হইল । 

মিস্‌ ডেথ যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “চালি, 
তুমি আমার চিঠি ঠিক যায়গায় দিযা আসিষাছ ?” 

চালি হাসিযা বলিল, “হা কত্রা, আমি এক 
মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া, যতদূর সাধ্য সাবধান 
হইয়া অত্যন্ত গোপনে সেই চিঠি বিলি করিয়া 
আসিযাঁছি। আপনি ত জানেন আপনার হুকুম 
তামিল করিবার জন্য আমি জান কবুল করিতেও 
রাজী। চিঠিখানা হোটেলের আরদালীর হাতে 
দিয়া আসিয়াছি।” 

চালি চ্যাট পাকা চোর, লোকের পকেট 
মারিতে সে সিদ্ধহত্ত) কিন্তু মিস্‌ ডথের চাকরী 
লইবার পর লে এই সকল কায ছাড়িয়া দিয়াছিল। 
মিস্‌ ডেখের অনুগ্রহে তাহার সকল অভাব দূর 
হইয়াছিঞী। মিস্‌ ডেথ যে সকল দস্যুতস্করকে 
বশীভূত করিয়া তাহার আদেশ পালনে বাধ্য 
করিয়াছিল--তাহাদের মধ্যে চালি চ্যাট তাহাকে 
আস্তরিক শ্রদ্ধা করিত, এবং মিস্‌ ডেথের প্রন্কৃত 
হিতৈষী"ছিল। তাহার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র কপটতা 
ছিল না। সেজানিত মিস্‌ ডেথের দ্বারা তাহার 
কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই ।” 

মিস্‌ ভেথকে বহুমুল্য সৌখীন পরিচ্ছদে সঙ্দিত 
দেখিয়৷ চার্লি চ্যাট মুগ্ধ নেত্রে তাহার মুখের দিকে 


চাহিয়া বছিল। মিস্‌ ডেথ তীক্ষ দৃষ্টিতে তাহাব 
মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সে আজই চলিয়া 
যাইবে কি না তাহা জানিতে পারিযাঁছ ?” 

চার্লি চ্যাট বলিল, “আমি সন্ধান লইয! জানিতে 
পাঁরিয়াছি--মিঃ রবার্ট ব্রেক তাড়াতাড়ি লগ্নে 
ফিরিয়! যাইবে না। আজ রাত্রে সে এখান হইতে 
নড়িতেছে ন|--এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেছ।” 

5'পি চ্যাটের কথা শুনিয়! থিস্‌ ডেথ বিরক্তিভরে 
ত্র কুঞ্চিত করিল; মুহূর্তের জন্ত তাহার চক্ষু জলিয়া 
উঠ্িল। সে বুঝিতে পারিল মিঃ (ব্লক তাহার পত্র 
অগ্রাহহ করিয়াছেন ; তাহাঁৰ আদেশ উপেক্ষিত 
হইয়াছে, তাহার ভয়-প্রদর্শন নিক্ষল হইয়াছে। সে 
তাহার অবজ্ঞ।র পাত্রী! এ 

চাঁলি চ)াটই মিস্‌ ডেথেব প্র কুইনস্‌ হোটেলে 
রাখিযা আসিয়াছিল ; যিঃ ব্রেক হোটেলে প্রত্যাগমণ 
করিযা সেই পত্র পাইয়াছিলেন। মিন ডেথ সেই 
পত্রেকি লিখিয়াছিল-_পাঁঠক পাঠিকাগণ পূর্বেই 
তাহা জানিতে পাবিষাছেন। 

চাঁলি চ্যাট মিন্‌ ডেথেব ভাবান্তব লক্ষ্য করিয়। 
ক্ষণকাল কি চিন্তা কবিল, তাহার পর বলিল “আমি 
হোটেলের আরদালীব সঙ্গে গল্প আরস্ত করিয়া 
কথায় কথাষ তাহাব নিকট জানিতে পারিলাম--- 
আজ সন্ধ্যার পর হঠ!ৎ আমার একটি পুরাতন বন্ধু 
লগুন হইতে কুইনস্‌ হোটেলে আসিয় জুটিয়াছে !-_ 
সেই বন্ধুটি আমার পরম হিতৈষী ; আমকে রাজার 
অতিথিশালায় পাঠাইবার জন্ঠ অনেক দিন হইতেই 
তাহাব কি প্রবল আগ্রহ! লোকটা ভারী চতুর; 
সেহয ত আমাব এই ছল্সবেশের তিতির দিযাও 
আমাকে চিনিতে পাঁরিবে-_এই ভয়ে আমি সেখান 
হইতে চটপট সবিয়া পড়িলাম। রামছাগলের 
দাড়ির বদলে যদি মুখে চাপন্দাড়ি আটিয়া যাইতাম, 
তাহা হইলে বোধ হয় একটু নিশ্চিন্ত মনে আরও 
কিছুকাল সেখানে কাটাইয়া আসিতে পারিতাম। 
রামছাগলেব দাড়ি কি আমার এমুখে মানায়?” 

মিস্‌ ডেথ তাহার বাগাড়ম্বরে অসহিষু হইয়া 
তীব্র স্বরে বলিল, “এখন ও সকল বাজে কথ! রাখ; 
লগ্ডন হুইতে কে কুইনস্‌ হোটেলে আসিয়াছে 
বলিলে ?--তোমার একটি পুরাতন বন্ধু !--কিরূপ 
বন্ধু? তোমার মত পাকা চোর, না রবার্ট ব্েকের 
মত ফন্দীবাঁজ গোয়েন্দা ?” 

চালি চ্যাট মাথ! নাড়িয়া বলিল; পরী দুই 
রকমের সে এক রকমও নয় । সে খবরের কাগজের 
একজন লেখক 7; তাহার নাম প্ল্যান পেজ। ছও্ডন 


১২ দীনেন্দ্রপ্গরন্থাবলী 


হইতে একখান! নামজাদ। দৈনিক কাগজ বাহির হয় 
- সেই কাগজখানার নাম €রেডিও। আপনি বোধ 
হয় সেই কাগজ দেখিয়াছেন। প্লাঃস পেজ সেই 
কাগজে বড় বড় চুরি ডাকাতির নিখুত বিবর্ণ এ 
রকম মজাদার করিয়া! লিখিয়৷ পাঠায় যে--তাহা 
পড়িলে মনে হয় সেচোর ডাকাতের দলে মিশিয়! 
তাহাদের কাষ কর্ম দেখিয়া আসিয়াছে! অদ্ভুত 
শক্তি!” 

মিস্‌ ডেথ বলিল, "হা, লৌকটা লেখে তাল ।” 

চালি বলিল, “কেবল ভাল নগ, অত্যন্ত 
সাংঘাতিক । আমি জেলে যাইবার আগে সে আমার 
সম্বন্ধে এ রকম জোরকলমে এক লেখা বাহির 
করিয়ধছিল যে, সকলকে ছাড়িয়া আমার উপরেই 
পুলিশের নজর পড়িয়া গেল! তাহার সেই লেখাই 
আমার কাল হইল) কিন্তু তাহার লেখা পড়িয়া 
আমীর মনে একটু অহঙ্কার হইয়াছিল, মনে 
হইয়াছিল--অভ্যাস বাখিলে কালে আলেকজাগ্ার- 
বাদস। ব। তী রকম কিছু হইতে পারিব, এক একটা 
রাঁজ্য পকেটে পুরিয়। দিগ্থিজয়ে বাহির হইব; কিন্ত 
পুলিশের রুলের গুঁতায় শীদ্রই আমার সেই শ্বপ্ন 
ভাঙ্গিয়৷ গেল!” 

মিস্‌ ডেথ বলিল, “কিন্ত আমি তোমাকে বলিয়া 
দিয়াছি অত বেশী বাজে কথ! বলিলে আমার কাছে 
তোমার কায করা পোষাইবে না চালি! যাহার! 
যত বেশী কথা বলে, তাহার তত কম কাঁয করে। 
কাঁধ করাইবার জন্ত আমি তোমাকে কাছে 
রাখিয়াছি, মুখবন্ধ করিয়া তোমাকে কায করিতে 
হইবে 1 

চাঁলি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, “কিন্ত বাহিরের লোকের 
কাছে আমি বেশী কথা বলি না, তাহাতেও যদি 
আপনার আপত্তি হয়-_তাহা হইলে আজ হইতে 
আমি মুখ বুঁজিলাম ; হাঃ একদম্‌ বৌব! সাজিব। 
আর হুকুম হয় ত জিতটাও কাটিয়া ফেলিব, (10 
০0610 6018০ 09, ) কথার বনিয়াদ পর্যন্ত 
সাবাড় হইবে” 

মিস্‌ ডেখ বলিল, "নাঃ তোমাকে জিভ কাটিয়া! 
ফেলিতে হইবে না) তবে জিভ আল্গ! না! রাখিয়া 
ব্স। দিও। এখন যাও, আর আমার সময় ন্ট 
করিও না) সন্ধ্যা সাতটার সময় গাড়ী চাই; আজ 
রা্রে বাহিরে খানা খাই, কাল আমর লীড,স 
ছাঁড়িয়া সেফ:ন্ডে যাইব ।” 

চীলি চ্যাট মিস্‌ ডেখকে অভিবাদন করিয়া সেই 
কক্ষ ত্যাগ করিল। 


মিস্‌ ডেথ অর্থাৎ ভায়েনা টেম্পল পুনর্বার 
তাহার ডেক্সের ধারে বসিয়৷ কৃতান্তের কেতাবের 
পাতাগুলি উন্টাইতে লাগিঙ্গ। সেই অদ্ভুত খাতার 
এক প্ুষ্ঠায় সে মিঃ রবার্ট ব্রেকের নাম দেখিতে 
পাইল। মিঃ ব্রেকের চরিত্র নিফলঙ্ক; তাহার 
চরিত্রে কেহ কলঙ্কারোপ করিতে পারিত না। তিনি 
চিরকুমার হইলেও তাঁহার নৈতিক চরিত্রে কোন 
দিন পাপম্পর্শ করে নাই। ডায়েনা টেম্পল 
বিশ্মিত হুইয়া ব্লেকের গুপ্ত কথা পাঠ করিতে 
লাগিল) অবশেষে সে মুখ তুলিয়া অন্ফুট স্বরে 
বলিল, “তুমি রবার্ট ব্লেক, আমার আদেশ অগ্রাহ 
করিতে সাহস করিয়াছ ; কিন্তু তোমাকে আমার 
বশ্ততা ম্বীকার করিতেই হইবে। আজ আমি 
জানিতে পারিলাম--তোমার ঘরে কাবোর্ডের 
ভিতর একটি নর-কঙ্কীল লুকাইয়া রাখা হইয়াছে 
যাহার এই কক্ষ/ল তাহার মৃত্যু রহস্তজালে সমাচ্ছন্ন। 
হাম্টন গ্রাস তোমার অপরাধের কি প্রমাণ সংগ্রহ 
করিয়া রাখিয়াছে-তাহা দেখিতে হইবে ।৮ 

মিস্‌ ডেথ অতঃপর সেই কেতাবখানি বন্ধ করিয়া 
চর্ম-নিম্মিত একখানি আল্গা মলাটের ভিতর পুরিয়া 
আলমারিতে আবদ্ধ করিল। যদ্দি কেহ আলমারির 
কাচের ভিতর দিয়া সেই মলাটখানির দিকে দৃষ্টিপাত 
করিত--তাহা হইলে সে কৃতান্তের দপ্তরের পরিবর্তে 
দেখিত তাহা “মহাকবি সেক্সাগীয়ারের গ্রন্থাবলী ।” 

মিস্‌ ডেথ সেই কক্ষের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! 
দীপ নির্ববাপিত করিল ॥ এবং সেই কক্ষের বাহিরে 
আসিয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিল সে বারান্দা পার 
ছইয়৷ তাহার বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র 
তাহার প্রধানা পরিচারিকা সেলেপ্টী ওরফে মেরী 
লা-সালে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। 

মিস্‌ ডেথ তাহাকে বলিল, “আজ রাত্রে আমি 
বাড়ীতে খাইব না” . 

এই কথ শুনিয়া পরিচা'রিক! অব্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে 
ডায়না টেম্পলের মুখের দিকে চাহিল মাত্র, কোন 
কথ! বলিল না। সেলেগ্টী ডায়েনা টেম্পকে 
অন্তরের সহিত দ্বণ। কস্তি, কিন্তু গ্রাণভয়ে সে মৃখ 
ঝুঁজিয়৷ ডায়েনার সকল আদেশ পালন করিত। 
সে জানিত ডায়েন| প্যারিসের পুলিশে তাহার 
বিরুদ্ধে কোন কোন কথা লিখিলে তাহাকে কঠোর 
নির্বাসন-দও ভোগ করিতে হইবে। মেরী লা-সালে 
সেলেছী পাম ধারণ করিয়া মিস্‌ ডেথের পরিচর্যায় 
নিযুক্ত হইয়াছিল, প্যারিসের পুলিশ তাহা জানিত 
না; কিন্ত সে নরহত্যা করিয়! পলায়ন করিয়াছিল 


টাকের উপর টেকা ধু 


--ইহার অকাট্য গ্রীমাণ মিস্‌ ডেথের “কতান্তের 
দগ্তরে' সঞ্চিত ছিল। সেলেষ্টী যদি বুঝিতে 
পারিত--মিস্‌ ডেথ তাহার কোন অনিষ্ট করিতে 
পারিবে না-_-তাহ। হইলে সে তাহাকেও হত্যা 
করিতে কুম্ঠিত হইত না ! 

ডায়েন! টেম্পল আয়নাঁর দিকে চাঁহিয়! তাহার 
পরিচারিকার মুখভাবের পরিবর্তন দেখিতে পাইল; 
সে তাহার" মনের ভাব খুঝতে পারিয়া হাসিয়। 
বলিল, “সেলেষ্টী, তুমি বাঘের মত কট-মট করিয়া 
আমার মুখের দিকে না চাহিলেও ক্ষতি নাই। 
তুমি কিরূপ চুক্তিতে আমার কাঁষে লাগিয়াছ, তাহা৷ 
বোধ হয় এত শীঘ্র ভূলিয়া যাও নাই। তিন মাস 
পর্য্যন্ত তোমাকে আমার প্রিচধ্যায় নিষুক্ত থাকিতে 
হইবে, তাহার পর তোমার যেখানে ইচ্ছা যাইতে 
পারিবে; তোমার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকিবে । কিন্তু 
এই সময়ের মধ্যে যদি অস্বাতাবিক ভাবে আমার 
মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
পুলিশ-আফিসে একখানি পত্র যাইবে। পুলিশের 
কর্তৃপক্ষ সেই পত্রখানি পাঠে জানিতে পারিবে 
প্যারিসের রু ছ্য সেস্তিযারে অল্প দিন পূর্বেবে ষে ভীষণ 
নরহত্য। হইযাছিল, সেই নরহত্যার জন্ট কে-_” 

পরিচারিকা কাতর স্বরে বলিল, “মা'মসেলি, 
শী সকল কথা আর আপনি মুখে আনিবেন না, 
আমি প্র/ণপণে আপনার আদেশ পালন করিব; 
আমি কোন দিন বিশ্বাঘাতকতা কদ্বি না। 
আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হইবে না|” 

ভায়েনা টেম্পল বলিল, “আমার মৃত্যুর পর 
ভিন্ন তুমি মুক্তিলাত কবিতে পারিবে না, এ কথা 
স্মরণ রাখিও | সাবধান, কোনদিন তুমি আমাকে 
প্রতারিত করিবার চেষ্ট। করিও ন1।” 


তৃতীয় লহর 
লোমের যম 


চুরী কাচিক্ষুর প্রভৃতি অস্ত্রাদির €ন্য সেফীল্ড 
গ্রুসিধ। সেফীন্ডের “রদারফোর্ড ক্ষুর' সমগ্র সভ্য 
জগতে সমাদূত। এই ক্ষুরের স্ুবিস্তীর্ণ কারখানার 
স্বত্বাধিকারী মিঃ মার্টিন রদ(রফোর্ড সেফীন্ডের 
পেনিষ্টন রোডে অবস্থিত তাহার কারখানা সংলগ্ন 
আফিসে একাকী বলয় ছিলেন। তাহার সম্মুখেই 
সেই কক্ষের বাঁতানন-পথে তাহার দৃষ্টি বহু দূরে 


৩৭ 


প্রসারিত। কিন্তু সেফীজ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্ত আদৌ 
চিত্তাকর্ষক নহে; ইছার চারি দিকেই বিশ্রী 
আকারের কারখানাগুলি নিরানন্মময় ও বৈচিত্র্য- 
বিহীন; কারখানার গগন-ম্পশী, উর্ধমুখ চিমনী- 
গুলি হইতে ধূমরাশি নিঃসারিত হইয়া ধূনর আকাশে 
যেন দ্রব সীসার স্রোত প্রবাহিত করিতেছিল। 
অদূরে ভন নদী বিবর্ণ জলম্রোত বক্ষে লইয়া ধীর 
মন্থর গতিতে ধাবিত হইতেছিল। তাহার কিছু 
দুখে রেলের লাইন। মালবাহী ট্রেণগুলি মিনিটে 
মিনিটে ইঞ্জিনের শবে চতুদ্দিক গ্রতিধ্বশিত করিয়া 
রেলের বিভিন্ন লাইনের উপর দিয়া! যাতায়াত 
করিতেছিল, এবং বিভিন্ন কারখনার প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড হাপরের শব্দের সহিত সেই বিকট শব্বের 
সংমশ্রণে যে শব্দতরঙ্গ উখ্িত হইতেছিল--তাহা 
অত্যন্ত শ্রুতিকঠোর, যেন লোহার রোলারের 
নিষ্পেষণে কলা-লক্ষী বিকলাঙ্গ, তাহার সকল 
সৌন্দর্য বিধ্বস্ত! লৌহ এখানে নানা মৃত্তিতে 
আধিপত্য বিস্তার করিতেছে । মহাশবে কল 
চলিতেছে,-কোথাও লৌহরাশি গলিয়। তরল 
স্রেতে পরিণত হইতেছে, কোথাও অগ্রিবর্ণ প্রকাণ্ড 
লৌহপিণ্ডের উপর মহাঁশব্দে কলের হাতুড়া পড়ায় 
রাশি রাশি অগ্িশ্ুলিঙ্গ চতুর্দিকে ৰিকীর্ণ হইতেছে, 
সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ-বিদারক শব্দ, যেন শৃঙ্খলিত 
দানবের দল ছুশ্ছেছ্য বন্ধন হইতে মুক্তিলাতের অন্ত 
সবেগে দাপাদাপি করিতে ঝরিতে বিকট শবে 
আর্তন।দ করিতেছে! ৃ্‌ 

মর্টন রদারফে।্ড সেফীন্ডেই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন; অস্ত্রের কারখানায় তাহার অসামান্ত 
উপ্নতি হইয়াছিল। সেফীন্ডের কর্ম্মকার-মগুলীর 
মধ্যে তাহার মান সন্ত্রম ও প্রতিপত্তি অসাধারণ । 
সেফীন্ডের কর্মক্ষেত্রকে তিনি তীর্থের স্তায় পবিত্র 
মনে করিতেন; সেফীন্ঢ ত্যাগ করিয়া অন্ত কোথাও 
যাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইত না। 

লোকটি খর্বকায়, স্থূল, বয়স প্রায় চল্লিশ। 
ত্বাহার বয়স যখন ত্রিশ বৎসর, সেই সময় তাহার 
পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর দশ 
বসর মধ্যে তিনি ব্যবসায়ের প্রচুর উন্নতি 
করিয়াছিলেন। 

মিঃ রদারফোর্ডের মুখে কমনীয়তার অভাব . 
সত্বেও তিনি সুপুরুষ বলিয়াই পরিচিত ছিলেনঃ 
লোকটি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও পরিশ্রমী--ইহা! তাঁহার মুখ 
দেখিলেই বুঝিতে পানা যাইত। তাহার মাথার 
ঢুলগুলি কর্কশ, তাহা! তিনি আগাগোড়া খাটো 


১৪ দীনেন্্র-গ্রন্থাবলী 


করিয়া ছাটিয়া ফেছসিতেন; নব্য ছোকরাদের মত 
দশ আনা ছয় আনার পক্ষপাতী ছিলেন না। 
তাহার মুখে দাড়ি ছিল না, জমকাল গোঁফ জোড়াট। 
তাহার ওষের শোভা বর্ধন করিত । (01180717160 
118 00061 110, ) | 

তিনি যৌবনারস্ভের পর পিতার সাহচর্য্যে গ্রবৃত 
হইয়। কোন দিন পরিশ্রমের ত্রুটি করেন নাই; 
কঠোর পরিশ্রমে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। ইন্পাতের 
কারখানায় দিবারাত্রি কাষ করিয় তাহার প্ররুতিও 
ইস্পাতের মত কঠিন হুইয়াছিল। অলিম্পসের 
বিশ্বকর্মা ভল্কানই তাহার আরাধ্য 'দৈবতা। 


(116 £9৫ /99 ৬০010219965 91816 01 
00117010003, ) 

তাহার কারখানায় যে মকল অস্ত্রশ্দ প্রস্তুত 
হইত--তন্মধ্যে “র্দারফোর্ডক্ষুব' সমগ্র সভ্যজগতে 
এরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল যে, লৌকে তাহার 
কারখানার ক্ষুরগুলিকে “রদারফো্ড' নামে অভিহিত 
করিত। 

মান্ঠষের সৌভাগ্য চিরস্থায়ী হয় না; মার্টিন 
রদারফোর্ডের উন্নতি-আ্োতও যেন কিছু দিন হইতে 
প্রতিহত হইয়াছিল। ইহার একাধিক কাবণ 
ছিল। হইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর তাঁহার ব্যবসায়ের 
নানা পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল; তাহার উপর 
আমেরিক। ও জাশ্মানী অস্ত্রশিল্লে ইংলগ্ডের এরূপ 
প্রবল প্রতিত্বন্ী হইয়া উঠিল যে, রদারফোর্ড-ক্ষুরের 
বিশ্ববিশ্রুত নুনাম থাকিলেও আমেরিক1 ও জার্মানীর 
মুলত অথচ উৎরষ্ট ক্ষুরগুলি পৃথিবীর বাজার হুইতে 
রদারফোর্ডকে ধীরে ধীরে নির্বাসিত করিতে 
লাগিল। কিছু দিন পরে এনিরাপদ' ক্ষুরের 
( 9255 1৪20: ) প্রচলনে “সেকেলে গলাকাটা 
(01-6881510160 ০0 0)1090 ) ক্ষুর সভ্য 
সমাজের প্রায় সর্বত্রই অচল হইয়া উঠিল। তখন 
রদারফোর্ড তাহার কারখানায় নুতন নূতন কল 
বসাইয়। লক্ষ লক্ষ “নিরাপদ' ক্ষুর নির্মাণ করাইতে 
লাগিলেন; তাহ! রদারফোর্ডের সাবেক ক্ষুরের 
ম্যায় উত্রুষ্ট হইলেও বিদেশী কোম্পানীগুলির সহিত 
প্রতিতবন্দিতায় পূর্বের প্রসার অক্ষুপ্ন রাখিতে পাঁরিল 
না। রদারফোর্ডের ক্ষুরের ব্যবসায়কে কঠোর 
আঘাত সহ্‌ করিতে হইল। * 

মার্টিন রদারফোর্ড এই নকল কথ| চিন্তা করিতে 
করিতে ডেক্সের উপর হইতে এ€সেফীন্ড ডেলি- 
টেলিগ্রাফ' নামক দৈনিক .পত্রিকাখানি তুলিয়া 
লইলেন। তিনি তাহা খুলিয়া পাঠ করিতে উদ্ভত 


হইয়াছেন, সেই সময় ত্ীহার আফিসের একটি 
কেরাণী হঠাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। 

মার্টিন রদারফোর্ড তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 
বলিলেন, “খবর কি ওয়ালটার্স 1” 

কেরাণী বলিল, “আপনার বিশামের বোধ হয় 
ব্যাঘাত করিলাম, এজন্য আমি ছু'খিত; কিন্তূ 
দুইজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে 
আসিয়াছে, তাহাদের অনুরোধ এড়াইত্তে না পারায় 
আপনাকে সংবাদ দিতে আসিতে হইল। তাহাদের 
একজন তাহার নামের যে কার্ড দিয়াছে---তাহা 
পড়িয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; এ রকম 
দীতভাঙ্গা নাম আর কখন দেখি নাই কর্তা !” 

কেরাণী নামের কার্ডখানি রদারফোর্ডেব সম্মুখে 
রাখিল। মার্টিন রদাঁরফোর্ড দেখিলেন--নাঁমের 
কার্ড হইলেও তাহার আকার অত্যন্ত বৃহৎ, এবং 
আগন্তকের নামের চতুর্দিকে সোনার জলে ছাপা 

1-পাতাব বাহার! 

মার্টিন রদারষের্ড সোনার জলে ছাপা নামটি 
দেখিয়া ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "এই 
ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখ করিতে আসিয়াছে 
_কিন্তু নামটি যে আড়াই হাত লথ্বা! 
দাড়াও, নামটি পড়িবার চেষ্টা করি--ডাক্তার 
রামন বেলিসারিও-ডি-সোয়ারেজ সালভেডর/& 
টেগুপিগাঞ্পা॥ হন্ডুরাস।”_বাপ,! কি উতৎকট 
নাম; নামের জন্যও লোকটার সঙ্গে একবাঁন দেখা 
করা দরকার । 'ছু'জন আপিয়াছে বলিগে না ?-- 
বেশ, তাহাদিগকে এখানে পাঠাইয়া দাঁও। কিন্ত 
লোকটার নামের যতই যদি তাহার বচনের বহর 
হয়-_তাহা হইলে তাহাকে তাড়াতাডি ব্দায না 
করিলে প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইবে ।” 

ওয়াল্টার্স সেই কক্ষ ত্যাগ করিবার দুই তিন 
মিনিট পরে ভাক্তার রামন সাল্ভ্ডের তাহার 
অন্গুচর জাপোটেক সহ রদারফোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত 
হইল। মার্টিন রপ্দারফোর্ড সবিশ্ময়ে ডাক্তারের 
দীর্ঘ দেছের দিকে চাহির্মা রহিলেন। ভাক্তার 
রামনের পাশে তাহার অম্ুচর জাপোটেক যেন 
হাতীর পাশে মশা | 

ডাক্তার রাযন মাথার টুপি ছাতে লইয়া ঈবৎ 
হাসিয়া বলিল, “গুভ-মণিং মিঃ রদারফো্ড |! আমি 
পূর্বে পত্র লিখিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিবার 
সময় স্থির করি নাই ; তথাপি আমি হঠাৎ আপনার 
আফিসে আসিয়। আপনার সহিত সাক্ষাতের 
অনুমতি প্রার্থনা করিবামাত্র. আপনি আমার 


টাকের উপর টেক্কা 


প্রার্থনা! পূর্ণ করিলেন! আপমার এই সহ্ৃদয়তায় 
আমি অত্যন্ত আনন্দ লাত করিয়াছি ।” 

মিঃ রদারফোর্ড তীক্ষ দৃষ্টিতে আগন্তকদ্য়ের 
আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া! মৃদুন্বরে বলিলেন, 
পডাক্তার__ছা- ছাগ ডেভর, আপনি দয়! করিয়া 
বসুন।” 

ডাক্তার সালভেডর বলিল, “ধন্যবাদ ; কিন্ত 
আমার নাম রামন সালভেডরঃ ছাগ.ডেভর নয়; 
আর আমাব এই বস্কুটির নাম জাপোটেক। কিন্ত 
আপনাদের ইংরেজী ভাষায় উহার অভিজ্ঞতা নাই ) 
তবে কি কারণে উনি এই দূব দেশে আমার সঙ্গে 


আসিগ়াছেণ, তাহা আপনি শীগ্রই জানিতে 
পাঁরিবেন।” 
ডাক্তার রামন সাল্ভেডব রদারফোর্ডের 


ডেক্সের উপর একটি চর্্মনির্িত পেটিকা রাখিয়া 
ডেকোর অদুরস্থিত চেয়াবে বলিল, তাহার পর 
বুকের পকেট হইতে সোনাঁর ধর্সগার-কেস' বাঁহির 
করিয়া মিঃ রদাবফোর্ডের সম্মুখে ধরিল, এবং ৰিনীত 
ভাবে বলিল, “মিঃ রদারফো্, এই হনডুরেনিয়ান 
চুরুট যেকি চমৎ্কাব জিনিস, তাহা কি আপনি 
পরীক্ষা করিবেন না? আশ! করি, ইহা আপনার 
অগ্লীতিকর হইবে না। আমার নিজেব ক্ষেতে 
এই তামাকের আবাদ করিয়াছি। যাহাবা পাক! 
তামাকখোর--এই তামাক তাহাবা পছন্দ 
করিবেই ?” 

মিঃ র্দাবুফোর্ড ডাক্তারের শিষ্টাচারে প্রীত 
হইয়া একটি চুরট তুলিয়া লইলেনঃ কিন্তু তিনি 
ইয়র্ক সাযারের লোক, অত্যন্ত গন্ভীরপ্রকৃতি ও 
সন্দিপ্ধীচেতা। ডাক্তার রামন সাল্ভেডর কি 
উদ্দেশ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিযাছে, 
তাহ! ন! গুনিয়া তিনি খোলাখুলি ভাবে তাহার 
সহিত আলাপ কর! সঙ্গত মনে করিলেন না। 

ডাক্তার রামন সালভেডর তাহার মনের ভাব 
বুঝতে পারিয়! হাসিয়া বলিল, “আমি কি উদ্দোশ্টে 
আপনার সঙ্গে দেখ করিতে আসিয়াছি, তাহা 
বুঝিতে না পারিয়া আপনি একটু ধাঁধায় পড়িয়াছেন 
মিঃ রদারফোর্ড! কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন-- 
আমি কোন চুরুট-ব্যবসায়া4 দালাল বা ফেরীওয়াল। 
নহি; আমি বিশেষ তোঁন কারণে ছয় হাজার 
মাইল দূর হইতে কেব আপনারই সঙ্গে দেখা 
করিতে আসিয়াছি ।” 

রদারফোর্ড ছাতের চুরুটটি ধরাইতে ধরাইতে 
বলিলেন, “কেবল' আমারই সঙ্গে দেখা করিতে 


১৫ 


অতদূর হইতে আসিয়াছেন? আশ্চর্য্য বটে | কিন্ত 
হন্ডুরাসের কোন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ- 
পরিচয় আছে বলিয়া ত স্মরণ হয় লা। '“ঝদার- 
ফোর্ড ক্ষুর' যে সেই দুরদেশেও প্রচুর পরিমাণে 
রপ্তানী হুইয়াছে_-এ বিষয়ে আমাব সন্দেহ না 
থাকিলেও; সে দেশের কোন লোক কোন 
কারণে--” 

ডাক্তার রামন সাল্ভেডর তাঁহার কথায় বাধ! 
দিয়া বলিল, “মিঃ রদারফেো্ড! আপনি আমার 
ুষ্টতা মাঁজজনা করিবেন; কিন্কু আমার কথায় 
আপনি অসন্ত্ না হইলে আমি সাহস করিয়া 
বলিতে পারি-ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আমরা পরস্পরের 
প্রতিদ্বন্দী। এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে আমাদের 
উভয়েরই অন্নসংস্থানের স্থানের অভাব নাই 
তথাপি আমি কি উদ্দেশ্টে আপনাব সহিত সাক্ষাৎ" 
করিতে আসিলাম, তাহা! আপনাকে বুঝাইয়া 


দিতেছি। আপনি ধের্য্য ধরিয়া শ্রবণ করুনঃ 
আমি আপনার অধিক সময ন& করিব 
না ।” 


রদারফোর্ড চেয়াবে ঠেস্‌ দ্যা বসিয়া গল্ভীর 
স্বরে বলিলেন, "আমার সময় অত্যন্ত মুল্যবান 
ডাক্তার! আমি আপনাকে দশ মিনিটের অধিক 
সময় দিতে পারিব না” 

ডাক্তার রাষন সাঁজভেডব উৎসাহ ভরে বলিল, 
“উত্তম, দশ মিনিটেই আমার সকল কথা শেষ 
করিতে পারিব।; আর যদি ঠিক দশ মিনিটের 
মধ্যে আমার সকল কথা শেষ না হয়, তাহা হইলে 
আমার বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় আপনি 
পরে আরও দুই চারি মিনিট ব্যয করিতে সম্মত 
হইবেন, ইহা দুরাশা বলিয়া মনে হয় না। কিন্ত 
আমার বক্তব্য বিষষ আরম্ভ করিবার পূর্বে যদি 
আপনাকে বলি--অ'মার খর চর্ম-পেটিকার ভিতর 
এরূপ কোন সামগ্রী সংগুধ আছে, যাহার মুল্য 
নৃনপক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ পাউও---/ 80106010108 (159৫ 
18 ০910) ৪0 15580 5০170111101, 7১001008 ) 
তাহ! হইলে তৎক্ষণাৎ আপনার ধারণ! হইবে আমি 
বিথ্যাবাদী অথবা প্রতারক !--কেমন্, আপনার কি 
এইরূপ ধারণ। হইবে না ?” 

রদারফোর্ড গভীর স্বরে বলিলেন, “অন্য রকম 
ধারণাও হইতে পারে।” 

ডাক্তার রামন লাঁলভেডর বলিল, “অন্ত কি 
রকম ?* 

র্দারফোর্ড বলিলেন, “আপনি বিকৃতমস্তিফ, 


১৬ 


অর্থাৎ একটা বন্ধ পাগল আমার সঙ্গে দেখা করিতে 
আসিয়াছে।” 

ডাক্তার হাসিয়া বলিল, ণঠিক, আপনি বুদ্ধি- 
গানের মত কথাই বলিয়াছেন ; ও কথা পাগলের 
মুখেই শোভ৷ পায়! আমি জানি আপনি ইয়র্ক- 
সায়ারের লোক, যে কথা সহজে কেহ বিশ্বাস 
করিতে পারে না, সে কথায় আপনার বিশ্বাস 
উৎপাদন করা অত্যন্ত কঠিন; কিন্ত এ সকল কথা 
জানিয়াও আপনাকে মুক্ত কে বলিতেছি আমি 


যাহা বলিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ সত্য, এবং তাহা 


বিশ্দুমাত্র অতিরঞ্রিত নহে-_ইহা সপ্রমাণ করিতেও 
প্রস্তুত আছি।” 

যাটিন রদারফে্ তীক্ষদৃষ্টিতে একবার তাছার 
সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাহারা উন্মাদ 
কি গ্রতারক--ইহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া গম্ভীর 
শ্বরে বলিলেন, "আমরা ইয়র্ক সায়ারের লোক, 
আমরা অনেক লোকের কাছে সম্ভব ও অসম্ভব 
অনেক কথ| শুনিতে পাই ৰটে, কিন্ত বিনা-প্রমাণে 
কোন কথ বিশ্বাস করা আমাদের অসাধ্য যনে হয়|” 

ডাক্তার বলিল, “এ অতি সঙ্গত কথা । আপনি 
স্বচক্ষে দেখিয়া আমার কথা সত্যকি না পরীক্ষা 
করুন_-ইহাই আমার প্রার্থনা ।” 

ডাক্তার গম্ভীর ভাবে পকেট হইতে একগোছ! 
চাবি বাহির করিল, এবং একটি চাবি দিয়! সেই 
চর্্মপেটিক খুলিয়া ফেলিল। মাটিন রদারফোর্ড 
ডাক্তার রামন সালভেডরকে দশ মিন্টি মাত্র সময় 
মঞ্তুর করিয়াছিপেন) এই সকল কথায় সেই দশ 
মিনিট প্রায় অতীত হুইল, তথ।পি তিনি তাহাকে 
বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেন না; ব্যাপার কি 
জানিবার ভন্ত তাছার কৌতুহল হইল। তিনি 
আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে- সেই পেটিকার দিকে চাহিয়। 
রূছিলেন। 

ডাক্তার রামন সালভেডর পেটিকার ভিতর 
হইতে চীন! মাটীর একটি ভাঁড় বাহির করিল। 
ভ'ড়াটি ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ এবং লোহিত চিত্র-ভূষিত ; 
তাহার মুখ একখান গোলাকার ভিস্দ্বারা আবৃত £ 
ডিসখনি গীতবর্ণ গালা দ্বারা আবদ্ধ, গালার উপর 
মোহরাঙ্কিত। 

ডাক্তার রামন সালভ্ডের সেই ভাড়ে অঙ্কুলী 
স্থাপন করিয়া বলিল, “মহাশয়, আমার এই ভখড়ে 
যে নিস আছে। তাহার বিনিময়ে সেফীন্ডকে কিছু 
দিনের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ পাউওড বাহির কিয়! দিতে 
হহ্ষে | আপনি ব্যবপাদার মানুষ ছুরী, কচি, ক্ষুর 


দীনেন্্র-গ্রন্থাবলী 


প্রভৃতি নির্মাণের কারখানা করিয়া! আপনি মুনাম, 
অর্জন করিয়াছেন, বিশেষতঃ আপনার কারখানায় 
বে ্ষুর নিশ্িত হয়--তাহাকে ক্ষুরের রাজা, 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আপনার ক্ষুর সর্বোৎকৃষ্ট 
বলিয়া পৃথিবীর সকল দেশেই সমাদৃত । এই ক্ষুর 
বিক্রয় করিয়া আপনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী 
হইয়াছেন, এ কথা আপনি বোধ হয় অস্বীকার 
করিবেন না।” 

রদারফোর্ড ধূমপান করিতে করিভে ভাক্তারের 
বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। তিনি কিছুমাত্র 
কৌতুছল প্রকাশ করিলেন নাঃ তাহার মুখ হইতে 
আর একটি কথাও বাহির হইল না। 

ডাক্তার রামন সল্ভেডর তাহার স্ুগন্ভীর 
অবিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, প্মনে 
করুন, যদি কেহ এবূপ কোন নুতন কৌশল 
আবিষ্কার করে--যাহার সহায়ত। গ্রহণ করিলে 
সকল রকম ক্ষর,। এমন কি, নিরাপদ ক্ষুর 
(38190 18201) পর্যন্ত অকর্মণয অর্থাৎ অচল 
হইয়া যায়--তাহা হইলে কি আপনদের এই 
বিস্তীর্ণ কারবারের কোন ক্ষতি হইবে না? যদ্দি 
কাহারও দাড়ি গোফ কামাইবার জন্য কখন ক্ষুর 
ব্যাবহার করিবার প্রয়োজন না হয়--তাহা হইলেও 
কি আপনাদের সেফীন্ডের এই লকল প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড কামার-শাল! হইতে লক্ষ লক্ষ ক্ষুর নির্মিত 
হইতে থাকিবে ?” 

র্দারফে| গল্ভীর স্বরে বপিলেন, কঠিন সমস্য। 
বটে! কিন্তু আমাকে দুঃখের .সহিত শ্বীকার 
করিতে হইতেছে--আপনি কতকগুলা বাজে কথা 
বলিয়া আমার সময় নষ্ট করিতেছেন। সভ্য 
জগতের অধিকাংশ লোকেরই কামাইবার অভ্যাস 
আছে? যত দিন পর্য্যন্ত তাহার! সেই অভ্যাস ত্যাগ 
না করিবে--তত দিন তাহাদিগকে কোন না 
কোন প্রকার ক্ষুরের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হুইবে। 
আপনার বক্তৃতা শুনিয়া একজনও যে কামাইবার 
অভ্যাস ত্যাগ করিবে--তাহার সম্ভাবনা কোথায়? 
অন্ত লোকের কথ! ছাড়িয়া দিই--আপনার 
চিবুকের নীচে “হম্পিরিয়াল' দাড়ি (৪1 177761181 
068৫0) বিরাজ করিলেও আপনার গালের 
দাড়িগুলি ত আপনাকে কামাইতে হুইয়াছে। 
আপনি কি ক্ষুরের সাহায্য গ্রহণ করিতে কুষ্ঠিত 
হইয়াছেন?” 

ডাক্তার রামন সাল্ভেডর মৃদু হাসিয়া বলিল, 
“আমি গত আট মাস দাড়ি কামাইবার অন্য ক্ষুর 


টাকের উপর টেক্কা ১৭ 


ব্যবহার করি নাই, এবং দাড়ি কামাইবার জন্য 
ভবিষ্যতে আমাকে কোন ক্ষুর, এমন কি, আপনার 
বিশ্ববিখ্যাত 'রদারফোর্ড-ক্ষুর পর্য্যন্ত ব্যবহার 
করিতে হইবে না।--আমার এ কথা শুনিয়া 
আপনি বিন্িত হইতে পারেন, কিন্তু আমি সত্য 
কথাই বলিলাম।” 

মিঃ রদারফোর্ড সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ডাক্তার রামন 
সালভেডরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। 
ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি 
হইল না; প্ররূপ প্রলাপ বাক্যের প্রতিবাদ 
করিতেও তাহার ঘ্বণা হইল। 

ডাক্তার তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়! 
চেয়ারে সোজা হুইয়া বসিল, তাহার পর অত্যন্ত 
গম্ভীর হইয়া বলিল, “মিঃ রদারফোর্ড, আমার 
কথাগুলি আপনার শ্রতিমধুর না হইলেও, এমন কি, 
আমার সকল কথা আপনি বিশ্বাস করিতে না 
পাঁরিলেও, তাহা শুনিবার জন্য যথেষ্ট সময় নষ্ট 
করিলেন--এক্তম্ত আপনি আমার ধন্ঠবাদের পাত্র। 
আমার কথা শুনিয়া আমাকে বাচাল বলিয়। 
আপনার সন্দেহ ইইতে পারে; কিস্তু আপনাকে 
আমার মনের ভাব সুস্পট্টরূপে বুঝাইবার জন্য 
আঁমাকে কিছু বেশী কথ! বলিতে হইতেছে । আমি 
আমার মনের কথ! সরল ভাবেই প্রকাশ করিতেছি । 
আপনার নিকট একটি সারবান প্রস্তাব উত্থাপিত 
করিবার জন্তই ছয় হাজার মাইল দুরবর্তাঁ হন্ডুবাস 
হইতে এদেশে আসিয়াছি। আমি কথাগ্রসঙ্গে 
আপনার অনেকখানি সময় ন্ট করিয়াছি; কিন্ত 
অনেক বিষয়েই আমার সহিত আপনার মততেদ 
হইলেও বোধ হয় একটি বিষয়ে আপনি আমার 
সমর্থন করিবেন। ক্ষুরের ব্যবসায়ে আপনি 
খ্যাতি।9 প্রচুর অর্থ অঞ্জন করিলেও বোধ হয় 
স্বীকার করিবেন-_-সকলেই গৌঁফ দাড়ি কামাইতে 
অস্বচ্ছন্দ বৌধ .করে; না কামাইলে মুখ অত্যন্ত 
বিশ্রী দেখায়, মুখে কাদঘ্-কেশরের শোতা লইয়। 
জদ্রলোকের সন্মুথে যাইতে সঙ্কোচ হয়, তাই 
সকলে দায়ে পড়িয়া! ক্ষুরের আশ্রয় গ্রহণ করে। 
আপনার জণ্ৎবিখ্যাত র্দারফোর্ড-ক্ষুর হোক, 
আর নিরাপদ ক্ষুরই হোক--সকল ক্ষুরের ব্যবহারই 
সমান বিড়ঘনাজনক | ক্ষুরের ব্যবহারের প্রয়োজন 
থাকিলেও তাহা! বিরক্তিকর প্রয়োজন |” (৪ 
19011)6190296 106068910. ) 

রদারফোর্ড মৃদু ত্বরে বলিলেন। "আপনার ও 
কথা আমি শ্বীকাঁর করি।” 


ডাক্তার রামন সালভেডর হাসিয়া বলিলঃ 
প্উত্তম ) দেখিতেছি আপনি কতকটা পথে 
আসিয়াছেন, আমার যুক্তিপূর্ণ কথ৷ আপনি গ্রাহ্‌ 
করিতে অসম্মত নহেন। আমি অযৌক্তিক কোন 
কথা! আপনাকে বলিব না। আমার অকাট্য যুজি 
এ ভশড়ের ভিতর নিছিত আছে ।” 

রদারফোর্ড সবিম্মষে সেই "ভাড়ের দিকে 
চাহিয়! ঈষৎ বিদ্রপ তরে বলিলেন, “ভাঁডের ভিতর 
আপনার অকাট্য যুক্তি! মজাব কথা বটে) কিন্ত 
ওটি কি পদার্থ? আমি ত জানি যুক্তি যতই অকাটট*- 
হউক, তাহা নিরাকার, অন্ততঃ বায়বীয় পদার্থ 
বক্তার মুখবিবর হইতে তাহা বাক্যরূপে নিঃলারিত 
হয়, তাহা ভাড়ে বা অন্য কোন পাত্রে সঞ্চিত 
থাকে না!” 

ডাক্ত'র রামন সাল্ভেডর বলিল, "আমার ও 
আমাঁব সঙ্গী জাপোটেকের এই গুপু রহস্য সাধারণের 
অজ্ঞাত। আমার এই ভাড়ে কি অপূর্ব সামগ্রী 
সঞ্চিত আছে, এবং তাহাব উপকারিতা কি--তাহ! 
আপনাকে বলিবার জন্ঠই ত এই দূর দেশে 
আসিয়াছি |” 

জাঁপোটেক এতক্ষণ পরে দাত বাহির করিয়! 
হাসিয়া বলিল “হা কর্তা, আমরা টাকের উপর 
টেক! দিতে আপনাদের এই লোহা-লককড়ের দেশে 
আসিয়া অন্কা পাইবাঁর জোগাড করিয়া তুলিয়াছি !” 

ব্দাঁরফে|ড বলিলেন, প্টাকের উপর টেক্কা ! 
সে আবার কি?” 

ডাক্তার রামন সাঁলভেডর বলিল, “টাকের অর্থ 
মস্তকে কেশের অভাব; চুল উঠিয়া গেলে মাথায় 
টক পড়ে। অনেকের মুখে দাড়ি গৌফ গজায় 
না, তাহাদিগকে “মাকুন্দ' বলে, মাথার পরিবর্তে 
তাহাদের মুখে টাক ।--এই টাক জিনিসটি বিধিদতত 
দান) কিন্তু আমার এই ভাড়ের জিনিসের শক্তি 
এরূপ অযোঘ যে, তাহার নিকট টাকও পরাস্ত ! 
আপনি ইহার ত্রাণ লইয়া! দেখুন, কি চষৎকার 
খোঁসবো |” ট 

ডাক্তার তাহার ভাাড়ের ঢাকৃনী সরাইয়! ভাড়টি 
রদারফোর্ডের নাকের কাছে ধরিল। রদারফোর্ড 
তাঁড়ের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া মাখনের মত গীতাভ 
মলম দেখিতে পাইলেন; সম্ফোটা যুই ফুলের 
মত তাহার সৌরভ ! 

রদারফোর্ড ভাড়টি পরীক্ষা করিয়া ডেঙ্ের 
উপর রাখিলেন, তাহার পর ডাক্তার ঘ্বামন 
সালভেডরকে বলিলেন, “হা, গন্ধটি বেশ মনোয়ম 


দীনেন্্র-গ্রগ্থাবলী 


বটে, কিন্তু উহ] কি টাঁকের মহৌবধ-_টাকে মালিশ 
করিলে চক্ষুর নিমেষে পড়-পড় করিয়া চুল গজায় 
না কি?--বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছি ইণ্ডিয়ার অনেক 
কেশ-তৈলের এরূপ অমোঘ শক্তি আছে।” 

ডাক্তার মাথা নাড়িযা বলিল, “না, ঠিক তাহার 
উল্টা) ইহা টাকের দর্প চুর্ণ করিয়'ছে। টাকের 
আধিপত্য দুই চাঁরি জনের মাথায়, কিন্তু আমার এই 
মলমের আধিপত্য সর্ধন্র। সাধে কি বলিয়াছি ইহার 
মূল্য অনুন পঞ্চাশ লক্ষ পাউও1- আমার এই মলম 
মুখে মাখিবামাত্র দাড়ি বলুন, গোঁফ বলুন--মুখের 
বিলকুল লোম এক মিনিটের মধ্যে নির্মল হইবে, 
এবং মুখমণ্ডল ঘসা পয়সার মত মস্থণ শোডা ধারণ 
করিবে; দাড়ি গৌঁফের জঞ্জাল দূর করিবার জন্য 
জীবনে আর কখন ক্ষুর ব্যবহার কবিতে হইবে না। 
ক্ষৌরকর্মের যত কষ্টকর বঞ্াট চিরকালের মত দুর 
হইবে। (111 02119) 007 6551 81] 096 
00191650000 10011)01 01 91385110. ) অর্থাৎ 
ইহা! অব্যর্থ লোমনাশক মলম ) এই মলম কক্ষুরারি' 
নামে প্রসিদ্ধ। ত্বকের অন্ষ্টকর কোন দ্রব্য 
ইহাতে নাই; অথচ ইহা যখন তখন যেখানে 
সেখানে টাক স্থষ্টি কবিতে পারে ।” 

রদারফোর্ড বলিলেন, “ক্ষুবারি ?--হা, আপনার 
এই যলমের নামটি নুতন বটে, কিন্তু এ প্রকার 
লোমনাশক মলম চূর্ণ প্রভৃতি সামগ্রী এদেশে বিস্তর 
আছে; আপনি যে-কোন সংবাদপত্রে তাহাদের 
চটকদার বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইবেন। এই 
সেফীন্ডেরই কোন কোন “কেমিকেল ওয়ার্কণ্‌ হইতে 
তাহা প্রস্তত হইতেছে, লগুন প্রভৃতি বড় বড় 
সহরের ত কথাই নাই; কিন্ত এর সকল 'ক্ষুরাবি' 
আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে যত ক্ষুর বিক্রয় হইত, এখন 
তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বিক্রয় হইতেছে; 
নুতরাং আপনি ছয় হাজার মাইল দূর হইতে এই 
তাড় ঘাড়ে লইয়া এখানে আসিয়া যে সুবুদ্ধির 
পরিচয় দিয়াছেন--ইহ! কিনূপে স্বীকার করি ?-_ 
শ্রাপনার লন্ব৷ ল্ব/ কথা শুনিষ! আমি ভাবিয়াছিলাম 
-স্হয়ত আপনি আমাকে কোন অদ্ভুত রকমের 
নুতন জিনিস দেখাইতে আসিয়াছেন ; শেষে কি না 
লোমনাশক মলম! ছিঃ আমার ঘণ্টাখানেক 
সময়ই বৃথ! নষ্ট করিলেন |” ূ্‌ 

ডাক্তার রাযন সাঁলভেডর মিঃ রদারফে'র্ডের 
তাচ্ছীল্যপুর্ণ উক্তি শুনিয়া বিন্দুমাত্র দমিল না: সে 
অসঙ্কোচে বলিল, “কেবল আপনাদের দেশে কেন, 
পৃথিবীর অন্যান্ত দেশেও লোমনীশক নান! গ্রকার 


রাসায়নিক পদার্থ বিক্রয় হইতেছে--ইহা! আমার 
অজ্ঞাত, এইন্ধপ অন্ুমান করিয়া যদি আপনি 
আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন-_তাছা হইলে আমি 
আপনার সেই আনন্দে বাঁধা দিতে চাহি না। কিন্ত 
আপনি বোধ হয় জানেন না-_সেই সকল অপষ্ট 
পদার্থ প্রধানতঃ স্বীলোকেরাই ব্যবহার করে ; (816 
1105615 0360 0৮ ৮0161). ) সেগুলির 
ব্যবহারের ফল সন্তোষজনক নহে । ত্বকের অনিষ্টকর 
উপাদানের অভাব নাই। কোন ভদ্রপোক 
তাহাদের কার্য্যোপযোগিতায় নির্ভর করিতে পারেন 
নাঃ বিশেষতঃ, সেই সকল দ্রব্য ব্যবহারে হিতে 
বিপরীত হয়--অর্থাৎ কেশরাশি দুই চারিদিনের ভন্য 
অদৃশ্য হইলেও পুন্ধবার আরও নিবিড়তর ভাবে 
কেশোদগম হইয়া থাকে ; যাহার মুখে পাতলা দাড়ি 
ছিল, তাহার মুখ চাঁপ দাড়িতে ভরিয়৷ উঠে ! কিন্ত 
আমার এই “ক্ষুরারি' আদি ও অকৃত্তিম; প্রায় দুই 
সহ বৎসর পূর্ব্বেষে সকল উপাদানে এই মলম 
গ্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সকল উপাদান্ই 
ইহাতে বর্তমান; ইহা প্রস্তুত করিতে তিনশত 
বাষটি রকম দুর্লভ বৃক্ষের ত্বক, পুষ্প, বীজ ও মুল 
প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। ইহার 
প্রস্তুত প্রণালী কেবল একজন মাত্র অসাধারণ ব্যক্তির 
বিদিত ছিল?) তিনি জাপোটেক জাতির প্রধান 
গুরু। আমার এই বন্ধুটি ত!হার প্রধান চেল; 
এই চেলাকে তিনি ইহার প্রস্বত-প্রণালী শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। আমার এই বন্ধুর সাহায্যে আমার 
বহু দিনের আশ! পূর্ণ হইয়াছে--এইশর আপনি 
আমার মলমের শক্তি পরীক্ষা করুন।” 

ডাক্তার রামন সালভেডর সেই ভাড়েব ভিতর 
অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া কিঞ্চিৎ মলম তুলিয়া লইল, 
তাছার পর বঝ-হাতের কোঁটের আস্তিন গখুটাইয়া 
লোমাবৃত মণিবন্ধ উন্মুক্ত করিল। মিঃ রদারফো্ড 
দেখিলেন_-তাছা! কৃষ্বর্ণ দীর্ঘ লোমরাশি দ্বারা 
সমাচ্ছন্ন। ডাক্তার সেই লোমরাশির উপর দুই 
ইঞ্চি স্থান ব্যাপিয়া সেই মলম আঙ্গুল দিয়া ঘষিতে 
লাগিল। এক মিনিট ধর্ষণের পর সে পকেট হইতে 
রুমাল বাঁছির করিয়া তত্বারা সেই স্থানটি মুছিয়া 
ফেলিল। সেই অংশের লোমরাশি মূহূর্ভড মধ্যে 
অপসারিত হইল; লোমবঞ্জিত ত্বক শুভ ও মস্যণ। 
ষেন সেখানে কোন দিন লোমের অস্তিত্ব 
ছিল না! 

ডাক্তার রাঁমন সালভেডর মণিবন্ধের সেই স্থান 
মিঃ রদারফোর্ডের সম্মুখে উচু করিয়া 'ধরিয়। উৎসাহ 


টাকের উপর টেকা ১৯ 


তরে বলি, “আমা ॥ উক্তির অকাট্য প্রমাণ দেখিতে 
পাইলেন কি 1” ৃ 

রদারফে. স্তস্ভিতভাবে সেই দিকে চাহিয়। 
রহিলেন। মুহুর্তমধ্যে সেই মুদীর্ঘ- নিবিড় কৃষ। 
লোমর|শি কোথায় অপসারিত হইল? ইহার কাছে 
ক্ষুর কোথায় লাগে? স্থানটি ঠিক টাকের মতই মস্ণ, 
সেখানে কখন লোম ছিল, ইহা ঝুঝিবার উপায় রহিল 
না! 

ডাক্তার বামন সালভেভর মিঃ রদারফোর্ডের 
মুখের উপর সগর্ব দৃষ্টি ণিক্ষেপ করিয়া! বলিল, “মিঃ 
রদারফোর্ড, এই একটি প্রমাণেই আপনাকে সন্ত 
হইতে বলিতেছি না। আপনি আমার এই সঙ্গীর 
মুখের দিকে চাহিয়া দেখুন উহার মুখে দাড়ি গোঁফ 
নাই; প্রায় এক বৎসর পুর্বে উহার মুখে লম্বা গৌফ 
ছিল, কৃষ্ণ চামরের মত ঘন দাঁড়িতে উহার বুক 
ঢাঁকিয়া থাকিত; বিস্ক আমার এই ক্ষরারি' 
ব্যবহারের ফলে উহার সেই দাড়ি গোঁফ অবৃশ্য 
হইয়াছে। প্রায় এক বৎসর পূর্বে তব মলম উর 
মুখে ব্যবহৃত হইয়াছিল--ইহ! কি সহজে বিশ্বাস 
হয়? মনে হয় যেন পাঁচ মিনিট পূর্বে উনি কাঁমাইয়া 
উঠ্িয়াছেন।” 

রদারফের্ড কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয় 
বিচলিত ভাবে বলিলেন, “ছা, ইহা! একটু বিস্ময়ের 
বিষয় বটে; মলমটুকু লাগাইয়া দুইএক মিনিট 
ঘযিবামাত্র স্থানটা নির্লোম হইয়া গেল! তবে 
একটিমাত্র দৃষ্টান্তদ্ধারা কোন জিনিসের উপযোগিতার 
প্রকৃত পরিচয় পাওয়। যাঁয় কি না, সন্দেহের বিষ্য | 
পুনঃ পুনঃ পরাঁক্ষার পর--” 

ডাক্তার রামন সালভেডর মিঃ রদারফোঁর্ডের 
কথায় বাধা দিয়া সোৎসাহে বলিল, “মহাশয়, 
সরলভাবে আমার মনের কথা বলিতেছি শুনুন? 
তাহার পর আপনার যাহা বলিবাঁর থাকে বলিবেন। 
আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করিয়াছি, দয়া করিয়া 
আমার শেষ কথাগুলি শুনিয়া আপনি কর্তব্য স্থির 
করিবেন।--স্বীকার করিতেছি আমি ধনবান? কিন্ত 
নিজের অবস্থার কেহই সন্ত নছে। আমার অর্থের 
অভাব না থাকিলেও আমি আরও অধিক 
রশ্বধ্যশালী হইব--ইহাই আমার ইচ্ছা। যে 
' প্রাচীন জাপোটেক বংশ এই ক্ষুরারি মলমের 
প্রস্তত- প্রণাদী এবং ইহার উপাদানগুলির 2াম ও 
পরিমাণ অবগত ছিল-_সেই বংশে এখন তিনজন 
মাত্র লোক জীবিত আছে) আমার এই বন্ধুটি 
তাহাদের অন্ততম। পূর্বেই বলিয়াছি, আমার এই 


বন্ধু উহার গুরুর কৃপায় ইহা শিখিতে পারিয়াছেন। 
এ জন্ট উহাকে কি কৌশল অবলম্বন করিতে 
হইয়াছিল, তাহা শুনিলে আপনার বিম্ময়ের সীমা 
থাকিবে নাঃ কিন্তুসেই কাহিনী বলিয়৷ আপনার 
সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা নাই। এক সময় আমি 
উহাকে মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম 
বলিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ উনি মাকে ক্ষুরারি 
মলমের প্রস্তত-প্রণালী শিখাইয়াছিলেশ, এবং যে 
সকল ছুল'ভ উপাদানে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে-_তাহা 
আমি বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়াছিলাম। 

"এই ক্ষুরারি মলম এখন আমারই সম্পত্তি, 
আমি ইহা যথেচ্ছ! ব্যবহার করিতে পারি। ম্ুতরাং 
আমি আপনাকে পুর্বে যে সকল কথা বলিয়াছি, 
তাহা মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিবেন। 
আপনি ত জানেন দাড়ি গোঁফ কামাইবার জন্য 
প্রত্যেকের জীবনের কতখানি সময় নষ্ট হয়; কিন্তু 
আমার এই ক্ষুবারি মলম ব্যবহারে কেশের বিলোপ 
সাধন করিতে এক মিনিটের অধিক সময়ের 
প্রয়োজন হয় না, এবং একবার ব্যবহারের পর আর 
কখন ইছা ব্যবহার করিতে হয় না, কারণ সেই 
স্থানে আর কখন কেশোদগম হয় না। হ্হা 
একবার ব্যবহার করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পার যায়, 
নাপিত ডাকিতে হয় না; আর ধাঁহারা নিজেই 
দাড়ি গোঁফ কাঁমাইয়া থাকেন-রীহাদিগকে 
সাবান, ব্রুম, ক্ষুর, আয়না গ্রভূ'ত কিনিয়া অর্থের 
অপব্যয় করিতে হয় না। ক্ষ্র শানাইবার জন্ত 
শানওয়ালার তোয।ক| রাখিতে হয় না; কারণ ইহা 
ব্যবহারের পর কেহই ক্ষর কিনিবে না। ক্ষুরের 
ব্যবসায়ে সেফীন্ডের কামারের! আজ বিপুল সম্পদের 
অধিকারী ; কিন্তু আমার এই ক্ষুরারি মলম সমাজে 
প্রচারিত হইলে ক্ষ অচল হইবে, সঙ্গে সঙ্গে 
মেফীল্ডের কামারদের অন্ন উঠিবে। তাহাদের এই 
বিশাল শিল্প-বাণিজ্য বিধ্বস্ত হইবে। 

“আমার কথা শুনিয়া আপনি বোধ হয় বুঝিতে 
পারিলেন--কি জন্য আমি বছ অর্থব্যয় করিয়া ছয় 
হাজার মাইল দুর হইতে সেফীল্ডে আসিয়াছি। 
অমার এই মলমের মূল্য পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড 
বলিয়াছি, ইহা যে অসঙ্গত নহে--তাহাও আপনি 
বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন।” 

ডাক্তার রামন সালভেডরের মনের কথা শুনিয়! 
মার্টিন রদীরফোর্ড চিন্তিত ভাবে গাল চুলকাইতে 
লাগিলেন। ডাক্তারের কথাগুলি অসঙ্গত নহে-- 
ইছা বুঝিতে পারিলেও তাহা স্বীকার করিতে তাহার 
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প্রবৃত্তি হইল না। একটা অপরিচিত বিদেশী 
হঠাৎ তাহার সঙ্গে দেখা করিয়। ধোকা দিয়া 
তাহাদের লাভের কারবারটি নষ্ট করিয়! যাইবে-- 
ইহা তিনি কি করিয়া সহ করিবেন? কিন্তু 
ডাক্তার রামন স'লভেডরের মলমটি খ্ররূপ অনাধারণ 
শক্তিসম্পর হইলে তীহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি 
'অপরিহার্যয, এ বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ ছিল না। 
ডাক্তার রামন স্রালভেডরের যুক্তি অখগনীয় ) 
তাহার মলম ক্ষুরের প্রবল প্রতিদবন্দী, ইহার প্রত্যক্ষ 
, প্রমাণও তিনি দেখিতে পাইলেন। সেই প্রমাণ 
অগ্রাহ্‌ করিবার উপায় ছিল না। 

রদারফোর্ডকে নতমুখে চিন্তা করিতে দেখিয়া, 
ডাক্তার রামন তাহার মলমের তীড়টির মুখ বন্ধ 
করিয়। তাহ। চর্-পেটিকায় রাখিয়া বলিল, “মিঃ 
রদারফোর্ড, আপনি কি ভাবিতেছেন বলুন) এখনও 
আপনার মতামত জানিতে পারি নাই।” 

র্দারফোর্ড মুখ তুলিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন। 
প্ছম্‌! আপনার মলমের শক্তি অদ্ভুত বটে, উহার 
কারধ্যোপযৌগিতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি; 
কিন্তু উহার গ্রতিকুলেও অনেক কথা বলিবার 
আছে। আপনি বলিলেন-সউহ! একবার ব্যবহার 
করিলে চিরদিনের জন্ত সেখানে কেশোদগাম হইবে 
না, স্থায়ী ভাবে টাক পড়িয়া যাইবে; কিন্তু তাহা 
ষে সম্পূর্ণ সত্য--ইহা প্রমাণসাপেক্ষ। বিশেষুতঃ, 
প্রক্ধপ টাক সকলেরই বাঞ্চনীয় কি না এ বিষয়ে 
মতভেদ নাই, ইহাঁই বাকি কিয়া স্বীকার করি? 
মনে করুন কোন শিরোরোগগ্রস্ত। ভদ্রমহিলার, 
কি কোন বিকারের রোগীর মাথার চুল সাময়িক 
ভাবে অপসারিত করিবার প্রয়োজন হইলে, এঁ মলম 
তাহারা মাথায় ঘবিয়৷ চিরস্থায়ী টাক পড়াইতে 
সম্মত হইবে কি?” 

ডাক্তার রাষন সালভেডর বলিল, “হা, সে কথা 
সত্য; কিন্ত জগতে সেরূপ রোগী কত জন? 
বিশেষতঃ, এই মলম ব্যবহারের পর প্রয়োজন হইলে 
কেশহীন স্থানে কেশ উৎপাদনের উপায়ও আমার 
অজ্ঞাত নহে। যাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ তাহা পরীক্ষা 
দ্বারা সগ্রমাণ করা কঠিন নহে, এবং সেজন্য আমি 
সর্বক্ষণই প্রস্তুত আছি। মিথ্য। দ্বারা সত্যকে 
ঢাকিয়া রাখ! যায় নাঃ এবং প্রৰঞ্চলার সাহায্যে 
কোন ব্যবসায় জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে 
না। আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি আমি 
ধনবান, তথাপি বিনা-উদ্দেশ্তে আমি এই দূর দেশে 
আসি নাই। আমি জানিতে চাই সেফীন্ডে 


দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


আপনার যে সকল সমব্যবসায়ী আছেন--তাছার! 
আমার এই ক্ষুরারি মলমের উপযোগিতা সম্বন্ধে 
কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন, অর্থাৎ ভবিষ্যতে 
ইছ। তাহাদের স্বার্থ ্ট করিবে কি না এ বিষয়ে 
তাহাদের কিরূপ ধারণা, তাহাও জানা প্রয়োজন। 
আমি এই মলমের পেটেন্ট লইয়া সেফীন্ডে ইহার 
দোকান খুলিব, কি ইহা! সমগ্র সত্য জগতে প্রচারিত 
করিবার জন্য ইমুরোপের প্রধান প্রধান নগরে এজেপ্ট 
নিধুক্ত করিব--তাহা! এখনও স্থির করিতে পারি 
নাই। যর্দি আমার এই মলমের গ্রতিকূলে 
কাহারও কোন কথ! বলিবার থাকে, তাহা শুনিতে 
পাইলে আযি' তাহাদের সকল আপত্তি খণ্ডন 
কিতে প্রস্তুত আছি; কিন্ত আমি আপনার ৩ নেক 
সময় নষ্ট করিয়াছি, আঁর আপনার কাষের ক্ষতি 
করিব না। আপনি দয়া করিয়া আজ রাত্রে 
আমার হোটেলে আমিয়া আমার সহিত আহার 
করিলে আমি অত্যন্ত অন্ুগৃহীত হইব । মেই সমষ 
এ সম্বন্ধে অন্যান্ত কথার আলোচনা চলিতে পারে। 
আমি আপাততঃ গ্র্যাণ্ড হোটেলে বাস। লইযাঁছি।” 

রদারফোর্ড বলিলেন, “ধন্যবাদ ডাক্তার, আমি 
আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। সন্ধ্যা সাড়ে 
সাতটার সময় বোধ হয় আপনার অস্ুবিধা হইবে 
না! ?” 

ডাক্তার রামন স্যালভেডর বলিল, “বেশ, এ 
সময়েই আমি আপনার প্রতীক্ষা করিব।৮-_ডাক্তার 
উঠিষা টুপি হাতে লইয়া তাহার সঙ্গীকে বলিল, 
“এস হে জাপোটেক ! আমর! মিঃ রদারফোর্ডের 
অনেকখানি মূল্যবান সময় ন্ট করিলাম; কিন্তু আশ 
করি উনি সেজন্য অসন্থষ্ট হন নাই ।” 

ডাক্তার রামন মিঃ রদারফোর্ডের হাতে ছুই 
তিনটি বাঁঁকুনি দিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। 
মার্টিন রদারফোর্ড শ্ৃন্ঠ দৃষ্টিতে বাতায়ন-পথে 
বাছিরের পিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন তাহার 
কারখানার শ্রমজীবীরা শত শত প্যাকিংবাক্স রাশি 
রাশি ক্ষুর দ্বারা পূর্ণ করিতেছিল ; তাহ! দেখিয়! 
রদারাফার্ডের মনে হইল--আর অধিক দিন এভাবে 
কাষ চলিবে না, এই লাভজনক ব্যবসায় শীদ্রই 
অচল হইবে; তাহার পরিবর্থে ক্ষুরারি মলম দেশ" 
ব্যাপী হইবে [--এতদ্রিন পরে ইম্পাতের প্রতি 
তাহার প্রগাঢ় বিশ্বায় শিথিল হইল। 


টাকের উপর টেক্কা ২১ 


চতুর্থ লহর 


ছল্্যদলের মন্্রণ। 


সেকালে আমাদের পল্লী অঞ্চলে কেহ ম্যালেরিয়া 
জ্বরে ভূগিলে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইত, 
“এক বোতল ডি-্গুপ্ত খাও' ;--আমরা তখন 
বালক মাত্র, শব কথ! শু)শয়া মনে করিতাম “ডি' 
গুপ্ত" নামক কোন তদ্রলোককে পাঁচনে পরিণত 
করিয়া বোতলে পুরিয়া রাখা হইয়াছে; সেই 
পাঁচন পানে ম্যালেরিয়া জর পলায়ন করিবে। 
শেষে জানিলাম বোতলম্থিত সেই তরল জরদ্ 
পদার্থের আবিষ্কারকের নাম ভিঃ গুপ্ত ।-_একালেও 
বিপাতের অনেক লেক ইম্পাতকে “সেফীল্ড' বলে, 
এবং সেফীন্ড বলিলে ইম্পাত বুঝায়। বস্তুতঃ, 
ইম্পাতের কারখানা এবং ইনম্পাত-নির্রিত পণ্য 
দ্রব্যের জন্তই সেফীল্ড নগর যেন ইস্পাতের একটি 
প্রকাণ্ড হাঁপর! 

এই নগরের ইস্পাতের কারখানাগুলি যে 
কিরূপ বিরাট ব্যাপার, তাহা! আমর! সহজে কল্পনা 
করিতে পারি না। সেলীল্ডে ইস্প।ত-নির্দিত পণ্য 
দ্রব্য ও নানাবিধ কল-কজার যে সকল কারখানা 
আছে--তাহাদের সংখ্যা পাচ শতাধিক! এই 
সকল কারখানা যে কিরূপ বিশাল প্রতিষ্টান 
তাহ! আমাদের ধারণ করা কঠিন) পাঠক- 
পাঠিকাগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, সেফীলজ্ডের 
একটি মাত্র কার্ানায় বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ ছুনী 
কাচি ও ক্ষুর নির্িত হয়! ম্যাঞ্চে্টার যেমন 
তাতীৰ নগর, সেফন্ড সেইরূপ কামারের নগর ; 
ইম্পাতই এই নগরের বাস্তদেব্তা। 

সেফীন্ড ইয়র্ক-সায়ারের প্রধান নগর। 
কলিকাতা। অঞ্চলের অমাজ্জিত রুচির লোকগুলি 
পূর্বব-বঙের অধিবাসীগণকে যেরূপ অবজ্ঞার পাত্র 
মনে করে, এবং তাহাদের অনেকের চরণ স্পর্শ 
করিবার যোগ্য না হইলেও আপনাদিগকে শেষ্ট 
মনে করিয়া আত্মপ্রসারদ উপভোগ করে--লগ্ডনের 
অনেক লোক ইয়র্ক সায়ারের অধিবাসীগণকে ঠিক 
সেই তাবেই অবজ্ঞ! ও তাচ্ছীল্য করিয়া থাকে। 
ইয়র্ক সায়ারের লোকগুলি স্বপ্লতাষী ; তাহার! 
মনের ভাৰ গোপন করিতে ভালবাসে, সহজে 
চাধ্্য প্রকাশ করে না এবং গায়ে পড়িয়া 
লোকের সহিত আলাপ করে না। তাহাদের 
প্রকৃতি গম্ভীর ।* ভিন্ন জেলার লোকেরা মনে 


৩৩৮ 


করে-উহারা রসমাধূর্যো বঞ্চিত ও অত্যন্ত কঠোর- 
প্রকৃতি ;ঃ কিন্ত ইয়র্কসায়ার সম্বন্ধে ধাহাদের 
অভিজ্ঞতা আছে--তাহারা জানেন ইহার নীরস 
বহিঃপ্রকৃতির অন্তরালে কবিত্বের ও সরস উপন্যাসের 
উপাদানের অতাব নাই । বহু শতাব্দী পূর্বে খালিফ 
হরুণ-অল্-রশীদের রাজত্বকালে প্রাচ্য বোগদাদ 
নগরী যেমন আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহশ্র 
রজনীর লোমাঞ্চকর বহু র্হন্য-লীলায় পূর্ণ ছিল, 
বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে প্রতীচ্য সেফীন্ডে সেইরূপ 
উপন্য।স-সুলত বৈচিত্র্যের অভাব নাই । 

দ্বিতীয় জঙ্জের রাজত্বকালে ইংলগ্ডের সাহসী 
বার পুরুষেরা যে স্ুরভিত নশ্য ব্যবহীরে গর্ব 
অনুভব করিতেন, সেই নম সেফীন্ডেই প্রস্তুত 
হইত। সেই বীরত্বপূর্ণ অতীত ধু'গর ছুই শতাব্দী 
পরে-_বর্তমাঁন কালেও সমগ্র ইয়ুরোপে যে পরিমাণ 
নস্ত ব্যবহৃত হয়--তাহার শতকরা নব্বই ভাগ এক 
সেফীল্ডের নস্তের কারখানা সমূহেই গ্রস্তত হুইয়! 
থাকে! এতগিন্ম এখানে প্রতি বৎসর দশ লক্ষ 
চশমার কাঁচ ও বিশালাকার দুরবীক্ষণ সমূচ্রে 
(2190 011509169 ) কাচ নির্মিত হয়। এই 
সেফীন্ডের টাউ*-হলের অদূরে একদল বিচক্ষণ 
শিল্পীর বাস, তাহারা খোদাইকর্শে এরপ সুদক্ষ 
যে, ব্যাঙ্ক অফ ইংলগ্ডের নোট প্রস্তুতের জন্ত 
বিভিন্ন নল্সার যে সকল তাশ্রফসক ( ০০০1১৪:- 
019653 ) ব্যবসন্থত হয়, তাহা তাহারাই নির্মাণ 
করে। 

সেফীন্ডের প্রত্যেক অধিবাসী অহঙ্কার করিয়া 
বলিতে পারে -“জীবন ধারণ কিংবা আরাম কারণ" 
যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহা সেফীল্ডেই 
উৎপন্ন হয়, সেই সকল সামগ্রীর জন্য তাহাকে 
অন্ের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। তাহার পায়ের 
জুতা হইতে মাথার টুপি পর্যন্ত সকল পরিচ্ছদ 
সেফীল্ডে প্রস্তুত হয়। তাহার সখের সরঞ্জাম 
গ্রামফোন হইতে উনানের কয়লা সেফীন্ডেই উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । 

সেফীন্ডে বছবিধ পণ্য দ্রব্য প্রস্তত হয়, তন্মধ্যে 
“হেম্পে'র দড়ি উল্লেখযোগ্য । এই রজ্জু এক্নপপ 
সুদৃঢ় যে, তাহার সাহায্যে ছুই টন ওজনের ভারী 
মালও বহন করিতে পার! যায়। . এইজন্যই লণ্ডনের 
বিখ্যাত দন্যু সিভিলিটি স্মিথ সেফীল্ডে আসিয়া মিঃ 
টিমিন্স এই ছন্মমামে রজ্জু-ব্যবপায়ী বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছিল, এবং পুলিশের চক্ষুতে ধুলা দেওয়ার জন্ত 
সেফীন্ডের সাউথ রোডে একথানি দোকান 
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খুলিতেছিল। সেষে দুর্দান্ত নরহস্তা দন্যু-_ইহা! 
কেহই বিশ্বাস করিতে পারিত না) তাহার ছন্মবেশ 
ও আকার প্রকার দেখিলে সকলেরই ধারণ! হইত 
স্পসে মধ্যবিত্ত অবস্থার সাধারণ ব্যবসায়ী | 

ডাক্ত।র রামন সালভেডর যেদিন সেফীন্ডে 
উপস্থিত হইল--তাহার তিন দিন পূর্বে টিমিন্স 
রঙ্ভু-ব্যবসায়ের জন্ত একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়া- 
ছিল; সেই অট্রালিকাটি অত্যন্ত পুরাতন, জীর্ণ এবং 
কদাকার। এক সময় তাহ1 তজনালয় ছিল, কিন্ত 
"কি কারণে বল! যায় না-সেই ভঙজনালষে 
উপাসকবুন্দের সংখ্যা প্রমশঃ হাস হওয়ায় ধর্মপ্রাণ 
যাজক মহাশয় তাহা পরিত্যাগ করিযাছিলেন) 
তাহার পর সেই বাঁড়ীখানি এক এক সময় এক এক 
রকম কাষে ব্যবহৃত হইতেছিল। ভজনালয় 
কিছুদিন পরে কাঠের নানাপ্রকার আসবাব-পত্রের 
গুদাম হইল; কিছুদিন পরে গুদামটি খালি পড়য়া 
থাকিতে দেখিয়া! একজন “সিনেম1'-ব্যবসাধী সেখানে 
বায়ক্কোপের আড্ডা করিল; দর্শকগণের উৎসাহের 
অভাবে বায়স্কোপওয়াল৷ কিছু অর্থ দণ্ড দিয় 
পলায়ন করিলে, কতকগুলি আমোদপ্রিয় অলস 
যুবক সেখানে ক্লাব খুলিয়া বলিল; কিন্তু অর্থাভাবে 
বা মুরুব্বিদের ওদাসীন্যে সেই ক্লাবও সেখানে স্থাঘী 
হইল না। অবশেষে টিমিন্স সেই বাড়ী অল্প 
টাকায় ভাড়া লইল। বাহিরে দোকানের ভডং 
থাকিলেও ভিতরে তাহার সহযোগী দম্যদের 
জুটাইয়া গুপ্ত পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করিবার ন্থুবিধা 
ছিল। টিমিন্স রঙ্ছু-ব্যবঙ্ায়ী হইলেও রজ্ছ ক্রয়- 
বিক্রয়ে তাহার আগ্রহ বা উৎসাহ দেখ। 
যাইত না। 

ডাক্তার রামন সালতেডগ যে সময় মিঃ মার্টিন 
রর্দারফোর্ডের আফিসে তাহার সহিত দেখা করিতে 
গিয়াছিল, সেই সময় টিমিন্স সাউথ রোডের কিছু 
দূরে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া তাহার নৃতন বাসার দিকে 
আমিতেছিল। সে তাহার বাগার সম্মুখে আসিয়! 
দুইজন রাজমিদ্্রীকে দেখিতে পাইল-্তাহারা কুণি 
লইয়া! তাহার দোকানের দরজায় তাহার নাম- 
খোদিত একখানি "পিভুলফগক গীধিতেছিল। 
তাহাদের একজন পিতল-ফলকথানি দেওয়ালের 
গায়ে ধরিয়া রাখিল, আর একজন ইক্কুপ দিয়া তাহা 
আঁটিতে লাগিল। তাহারা টিমিন্সের দলতৃক্ত 
মিশ্বী-বেশধারী দন) চেস্ারা দেখিলেই বুঝিতে 
পারা যাইত তাহারা দুরন্ত গুণ্ডা । 

টিমিন্স তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কাশিয়া 


দীনেন্তরপ্্রন্থাবলী 


উঠিল) সেই শব্দ শুনিয়া তাহারা মাথা তুলিয়া 
টিমিন্সের মুখের দিকে চাছিল। 

টিমিন্স উৎসাহভরে বলিল, “গুড মণিং কন্‌কি ! 
তোমাদের কাধ দেখিয়৷ তারী খুপী হইয়াছি; খাঁদা 
মানান-সই করিয়া! গাধিয়াছ।” 

কন্‌কি দাত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, 
"আমার কাষ আপনার পছন্দ হইয়াছে শুনিয়া সুখী 
হইলাম কর্তী! কিন্তু এ সকল ত বাজে আডম্বর, 
আমাদের আসল কাঁধ কৰে আবস্ত হইবে, তাহা 
জাঁনিবার জন্ত ব্যস্ত হুইয়! উঠিয়াছি। আমাদের 
সঙ্গীর! হাত পা গুটাইয়! চুপ করিযা! বসিয়া থাকিতে 
রাজী নষ; কাষে লাগিবার জন্য তাহারা অধীর 
হইয়া উঠিয়াছে ।” 

টিমিন্স মৃদুস্বরে বলিল, “থাঁমে! কন্কি ! পথে? 
ধারে ঠাড়াইয়া ও কি কথা | ভিতরে চল, নূতন 
খবর শুনিতে পাইবে ।" 

“কন্কি'র আসল নাম ট্রিতেন্স; দশ্ুপতি 
স্যাড.ওষেলের দলের সে উজ্জল বত্ব, “ঘোড়দৌড়ের 
খেলায় সে অদ্বিতীয় প্রতারক ।--দলপতিব কথা 
শুনিয়া সে কাধ ফেলিয়া তাহার অনুসরণ করিল। 
তাহারা উভয়ে সেই অট্টালিকা প্রবেশ করিল 
অন্ত মিন্ত্রী দ্বারপ্রান্তে ফীঁড়াইয। ধুমপান করিতে 
লাগিল। 

সেই অট্রালিকাৰ বহিভাগ জী, তাহ।ব 
অত্যন্তরত1গও শ্রদৃশ্য নহে; সেখনে শৃঙ্খলা ও 
পারিপাট্যের সম্পূর্ণ অতাব। ভিতবে প্রকাণ্ড একটা 
হল-ঘর, তাহার মধ্যস্থলে একটি ভাঙ্গা বেদী 
-্ভজনাঁলয়ের অতীত সম্মতির নিজ্ভাঁব 
নিদর্শন। কড়িক1ঠ-সংলগ্ন দুইটি লোহার হুক, 
এক সময় তাহাতে বায়ঞ্চেপের পর্দা 
ঝুলিত। (0:07) 13101) 00 ০6191704-91)601 
1190 0006 ৫93080.06, ) সেই ফ্রক্ষের মেঝেতে 
কয়েকখানি ভাঙ্গা! চেয়ার, জীর্ণ টেবিল এবং দ্বার- 
বিহীন পুরতন আলমারি বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া 
ছিল। দেওয়ালের কিয়দংশ চিত্রাঙ্কিত ছিল-- 
দেওয়াল চুণকাম করায় ছবিগুলি ঢাকা পড়িয়াছিল। 
সেই হপ-ঘরের এক পাশে একটি কক্ষ। সেই 
কক্ষে একটি ডেকা, একটি পুরাতন সিন্দুক এবং 
দুইথানি আরাম-কেদারা রাখিয়া টিমিন্স সেই 
কক্ষটিকে তাহার অফিসে পরিণত করিয়াছিল। 

টিমিন্স সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়' কন্কিকে 
একখানি চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিল, এবং খুকেট 
হইতে সিগারেট বাহির করিয়া! তাছার হাতে দিল। 


টাঁফের উপর টেক্কা 


কন্‌কি তাহা মুখে গুজিয়৷ ধরাইয়৷ লইল, 
তাহার পর প্রশ্নসুচক দৃষ্টিতে টিমিন্সের মুখের দিকে 
চাঁহিলে, মে আর একখানি চেয়ারে বসিয় বলিল, 
“তুমি বোধ হয় জান আমাদের মহাশক্র গোয়েন্দা 
ব্রেক এখনও হ্য়্কপায়ার হইতে লগুনে ফিরিয়! 
যায় নাই। আমি সিভিলিটি স্মিথ__পুলিশকে ভয় 
করি পাঃ তাহাদের তোগাক্কাও রাখি না) কিন্ত 
আমাকেও এই গোয়েন্দাটার ভয়ে সতর্ক থাকিতে 
হইযাছে। ভাগ্যে গোডা বাধিয়া কায করিয়া- 


হিলাম! ছচ্মবেশে দড়াদড়ির কারবার আর্ত 
করিয়াছি--তাই তাহার চোখে ধলা দিতে 
পারিয়াছছি |” 


কন্কি মাথা ঝাকাইয়! বলিল, “সেই বুম্ুন্দি' 
শিকারী কুকুরের মত এখানে থাবা গাড়িয়া বসিয়া 
আছে--তাহা কি আমি জানিনা? তুমি তজান 
আমার চক্ষু ছুটিতে লঙ্জা নামক জিনিষটি না 
থাকিলেও দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় নাই!-_-সেই 
হতভাগা ইগলফকে গুলী করিয়া মারিয়াছে 
_ সেজন্য আমি দুঃখিত নহি ; বরং আমরা কতকটা 
নিশ্চিন্ত হইয়াছি। ইগলফ চিরদিনই আমাদের 
বিপদে ফ্নলিবার চেষ্টা করিত। সে হাতে হাতে 
তাহার ব্দমায়েসীর প্রতিফল পাইয়াছে ।” 

সিভিলিটি শ্মিথ নাঁক মুখ দিয়া একরাশি ধোয়। 
ছাঁড়িয়া বলিস, “ই1, ইগ.লফ অক্ক' পাইয়াছে ; যে 
মরিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা না বলাই 
তাল। তুমি ত জান ইগলফকে ম্মামি কিরূপ 
দ্বুণ। করিতাম।* তাহার মত বিশ্বাসঘাতক দুনিযায় 
ছুটি দেখি নাই; এ স্থার্থসিদ্ধির জন্য তাহার পবম 
বন্ধুকেও ধরাইয় দিতে ইতস্ততঃ করিত না। কিন্ত 
সে মরিয়াছে, আমি তাহার নিন্ম! করিব না1৮ 

কন্কি হাসিয়া বলিল, “হা, সে মরিয়াছে 
বলিয়াই আপনি তাহার এত প্রখংস! করিতেছেন! 
কিন্তু আপনি তাহাকে অত্যন্ত ঘ্বণা করিতেন 
বলিতেছেন, তবে আপনি তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া 
বিষয়-কর্ের সন্ধানে লীড.সে অ'সিলেন কেন ?-- 
তাহারই বুদ্ধির দোষে কোসার কিড, পুলিশের 
হাতে ধরা পড়িয়াছে। আপনি একদলের কর্তা 
হইয়! শত্রদের সঙ্গে কেন মিশিলেন, তাহা জানিরার 
জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে ।” 

(সিভিলিটি স্মিথ গম্ভীর ভাবে বলিল, “হা তাহা 
জানিবার জন্য তোমার কৌতুহল হওয়াই স্বাতাঁবিক ; 
কিন্ত আমি তোমাকে সে সকল কথ! বলিতে 
পারিব না1৮ 
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সিভিলিটি স্মিথ মিস ডেখের আদেশে তাহার 
শত্রুর সহিত একযোগে কায করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল--একথা তাহার অন্ুচরের নিকট প্রকাশ 
করা স্গত মনে করিল না। সে জানিত মিস্‌ 
ডেথের আদেশ অগ্রাহ করিলে হঝ্সটন-হত্যার 
আমূল বৃত্তান্ত স্কটল্যা্ইয়ার্ডে প্রেরিত হইবে, 
এবং সেই হত্যা-রহস্ত পুলিশের গোচর হইলে 
পুলিশ তাহাকে খজয়া বাহির করিয়া ফাসে 
ল্টকাইবার ব্যবস্থা করিবে। 

কন্‌কি বলিল, “আপনি সর্দার, আমর। 
তাবেদার। সর্দির কি মতলবে কখন কোন্‌ কাষ 
করেন, তাহা তাঁহার তীাব্দোরদের বলিতে বাধ্য 
নছেন; হয় ত ইহার কোন সঙ্গত কারণ ছিল। 
কিন্তু এখন আমাদের কথা এই যে, আমরা এই 
নরককৃণ্ডে আসিয়া প্রায় এক সপ্তাহ চুপচাপ, 
বসিয়া আছি ঃ কাষের অভাবে আমাদের হাত 
নিস্পিস করিতেছে ; অথচ কোন দ্বিকে হাত 
বাড়াইবার হুকুম পাইতেছি না! আপনি বলিয়া" 
ছিলেন-- আমরা এখানে আসিয়া জুটিলেই চারি 
দিক হইতে এত রকম কাষের চাপ পড়িবে যে, 
আহার নিদ্রার অবসর পাইব না; কিন্ত এখানে 
আসিয়া দেখিতেছি সব ফক্কিকার! নিষ্র্মা হইয়া 
বসিয়া থাকিয়া আমাদের হাঁটুতে বাত ধরিবার 
উপক্রম হইয়াছে! এ রকম সাধুগিরি আমাদের 
ধাতে বরদাস্ত হইবে না।” 

সিতিলটি ম্মিথ তাহার অশান্ত সহচরকে নিরস্ত 
করিবার জন্য নোটের থলি খুলিয়া পাঁচখানি 
ট্রেজারী-নোট লইয়া কন্‌্কির হাতে গুঁজিয়া দিল। 
তাহার পর মোলায়েম সুরে বলিল, "শীপ্রই তোমরা 
বড রকম ঠাও মারিতে পারিবে ; যে পর্যন্ত সেই 
£সুযোগ শা আসে-_সে পর্য্যন্ত এই টাকায় খরচ-পত্র 
চালাইও, আপাছতঃ ইহাতেই নিশ্চিস্ত হইতে 
পারিবে। আমি মর্টি লেনের প্রতীক্ষা করিতেছি 
-সে আজই বোধ হয় সেফীন্ডে আসিবে । সে 
আসিলে আমাদের কাধ কর্ম আরস্ত করিবার 
ব্যবস্থা হইবে। আমাদের দলের অন্ত সকলে 
কেমন আছে 1 ্ 

কন্কি বলিল, “একদম বেকার ; কায কর্শের 
অভাবে সকলেই ছটফট করিতেছে | কাল রাব্রে 
গোটে ও বৃষ্কিলে পুলিশের সঙ্গে আমাদের একটু 
হাতাহাতির উপক্রম হুইয়াছিল। সেফীন্ডের 
কয়েকটা বদমায়েস আমাদের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া 
আমাদের হাত হুইতে মদের বোতল কাড়িয়া 
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লইবার চেষ্টা করিয়াছিল ; তাহ। দেখিয়া আমাদের 
ম্যাকৃক্লস্কি আর রাগ সাম্লাইতে না পাবিয়া 
সেফীল্ডের গুগ্াদের সর্দারের মাথায় বিয়ারের 
একটা বোতল গুড়া করিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
মাথা ফাটিঘা রস গডাইতে লাগ্লি। তখন প্রায় 
কুড়িল গেঁয়ো গুণ্ডা আস্তিন গুটাইয়া রুখিয়া 
আসিল । অশ্রনেকের হাতেই দাও; তাহার! 
আমাদের সকলকে ঘিবিয়া ফেলিল। আমরাও 
কিল ঘুসি চালাইতে লাগিলাম, শেষে একদল পুলিশ 
*আসিয়৷ পড়িল দেখিষা আমর] তাড়াতাড়ি খিয় 
পড়িলাম ; কিন্তু দুই বেটাকে ঘাল না! করিয়া 
চম্পট দিই নাই।” 

সিভিলিটি ম্মিখ বলিল, খুব ভাল কা 
করিয়াছ; কিন্তু আব ও-ভাবে এখানে হাত 
দেখাইতে যাইও না) কাবণ শীঘ্রই অন্ত কাষে 
তোমাদের বীরত্ব প্রকাশের প্রযোজন হইবে। 
মর্টির সঙ্গে আমার গুপ্ত পবামর্শ শেষ হইলেই 
তোমাদের সকলকে এখানে ভাকাইয়া কাধে 
পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। যদি তোমরা বুদ্ধি 
খাটাইয়৷ চলিতে পাব, তাহা হইলে তোমাদের 
ইয়কসায়ারে আস! বিফল হইবে না; এখানে 
হাজার হাজার টাক! উপাজ্জন করিতে পারিবে। 
এ অবস্থায় দুই চারিদিন হাত গুটাইয়া বসিযা 
থাকিতে হইয়াছে বলিয়া অধীর হইও না। তোমরা 
দুইঞ্জনে একটু পরিশ্রম করিষা এই বাড়ীব জিনি্- 
পত্রগুলি গুছাইয়া খাখ। সব পরিফার পরিচ্ছন্ন 
করিতে হইবে; কারণ আজ রাক্রে এখানে 
একটি যুবতীর আসিবার সম্ভাবনা আছে ।” 

কন্‌কি বলিল, “যুবতী! আজ রাত্রে এখানে 
আসিবে? সার্দীর, আপনি এই বুড়া বয়সে নাবীর 


প্রেম-তরঙ্গে পড়িয়া নাকানি-চুবানি খাইতেছেন, 


না কি?--এ যে তারী মজার কথা !--“মামীর 
পীরিতে মাম! হ্যাকোচ-প্যাকোচ” !” 

সিভিলিটি স্মিথ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া 
বলিল। “মুখ বন্ধ কর, গাধা |-সে বড সোজা 
চীজ, নয়, বাপধন! মিস ডেথ কে, তাহা এখনও 
জানিতে পার নাই। সে মুর্তি দেখিলেই তোমার-_” 
সিভিলিটি শ্মিথ কথ! শেষ না করিয়া, দুই চক্ষু 
কপালে তুঙগিয়া আধ হাত জিভ বাহির 
করিল। 

কন্‌কি বলি, “আমার কি হুইবে বুঝিতে 
পারিজাম না।” 

সিভিলিটি ন্মিথ বলিল, “হাত-পা পেটের মধ্যে 


দীনেন্দরত্্রন্থাবলী 


ঢুকিবেত মনে হইবে তাহার সম্মুখে না আলিলেই . 
ভাল হইত ।* 
১, ঙ রঃ গু 

সেফীল্ডের গ্র্যাণ্ড হোটেলে নৈশ তোজন শেষ 
হইয়াছে ।-_-ডাক্তার রমন বেলিসারিও সাঁলভেডর 
চেয়ারে বচিয়া ধৃযপান কৰিতেছিল। তাহার 
পরিধানে আড়ম্বরপূর্ণ সান্ধ্য পরিচ্ছদ ; গলা 
একছডা মেডাঁলেব মালা । ভড়ং দেখিয়া তাহাকে 
অসাধারণ লোক বলিয়াই মনে হইতেছিল। তাহার 
পাশে মার্টিন রদারফোর্ড সান্ধ্য পরিচ্ছদে উপঝিষ্ট। 
অদুরবন্তী কক্ষ হইতে “অরচেষ্্রা'ব একতানিক 
বাছধবনি উ্িত হইতেছিল। ডাক্তার রামন 
সালভেডর চুরুট টানিতে টানিতে সেই বাছ্যের 
তালে তালে মাথা নাড়িতেছিল। সে হ্ঠাৎ 
চুরুটের একমুখ ধোয়া ছাভিযা! প্রফুল্লভাবে বলিল, 
“সেফীন্ড ত লোহা-লকডেন কাবখানায় পুর্ণ 
কিন্তু এখানকার সামাজিক জীবন যে এ রকম 
রসমাধুধ্যে ভরা-_ইহা পূর্ববে বুঝিতে পাবি গাই। 
আপনাদেব ব্যবহারে সবলতাব পবিচয় পাইযা আমি 
মুগ্ধ হইযাছি বন্ধু! অ"'ব আমি অনেক স্থানে 
অনেকবাব “অবচ্ষ্টরী শুনিয়াছি' কিন্তু এখানে যাহা 
শুপিতেছি, ইহা সেগুলিব তুলনা অনেক 
উৎকৃষ্ট ।” 

মার্টিন রদারফোর্ড সুবার গ্ল্যাসে চুমুক দিযা 
বলিলেন, পকিন্তু সেফীন্ডে আসিয়া অনেক লোককে 
হতাশ হইতেও দেখিয়াছি । ভাক্তীব, আপনি হয ত 
শুনিয়া বিশ্মিত হইবেন-যে নগবে দিবারাজ্ি 
বাম্পচালিত হাতুড়ীর আঘাতে কান ঝালাপালা 
হইতেছে, এবং হম্পাতের শত শত কলে সশব্দে 
কায চলিতেছে, সেই নগরেই সৌথীন নরনারীগণের 
আনন্দ বিধানের জন্য রাশি রাশি বাশী ও অর্গান 
প্রভৃতি বাছ্যযন্ত্রও নিশ্মিত হইতেছে ।” 

বামন সালভেডর বিশ্ফাবিত নেত্রে রদাবফোর্ডের 
মুখের দিকে চাহিয়া! ঝলিল। “সত্য না কি? আপন 
যে আমাকে অবাক করিয়া দিলেন।” (508 
83601)691) 1) ) 

মার্টিন রদারফোর্ড বলিলেন, “পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 
অর্গান সমূহের অনেকগুলিই এই নগরে নিশ্মিত হয়। 
সেফীল্ডের বাহিক আকার দেখিলে মনে হয় তাহার 
ভিতর প্রাণের স্পনদন নাই, কেবল লোহা ও 
ইস্পাতের কল-কাঁরখানাই ইছাব সর্বস্ব, কিন্তু সত্যই 
এখানে রসের অভাব নাই ।* 

ডাক্তার রামন লালতেডর বলিল, “আপনার 


টাকের উপর টেক 


“ কথা শুনিয়া বুঝিলাম এখানকার লোকগুলি বেশ 
রসিক, তাহাদের প্রাণে কবিত্ব আছে।” 

রদারফে| বলিলেন, “হা! তা আছে বৈ কি! 
কিন্তু দেখুন ডাক্তার, আজ মকাঁলে আপনি আঁমাকে 
টাকের উপর টেক্কাব যে নমুনা দেখাইয়াছিলেন, 
এখানকার সকল কবিত্ব অপেক্ষা তাহাই আমাকে 
অধিকতর মুগ্ধ করিয়াছি । আমি সারাদিন কেবল 
সেই কথাই ভাবিয়াছি ; কিন্তু আপনি কি উ্দেশ্ে 
আমাকে সেই কৌশলটি দেখাইয়াছিলেন--তাহা 
আমি বুঝিতে পারি নাই ।” 

রামন সালভেডর তাহার চুরুটেন ছাই বাড়িয়া 
ফেলিধা বলিলঃ “আপনি সরলভাবে আপনার যনের 
কথা বলিলেন; এ অবস্থায আমারও সবলভাবেই 
আপনাকে উত্তর দেওয়া কর্তব্য মনে কবিতেছি ।-- 
এক কথায় আমার উত্তর--টাকা। আমি জানি 
আমার নেই ক্ষরারি মলমের সাহায্যে আমি পক্ষ লক্ষ 
পাউও উপাঞ্জন করিতে পারিব। যদি আপনি 
আমার ঘরে আসেন তাহা হইলে আমি আপনাকে 
কয়েকখানি মজার ছবি দেখাইতে পারি। সেই 
সকল ছবি নাভাঁচাডা করিযাই জাহাজের উপব 
আমার দীর্ঘ দ্রিপগুলি মহানন্দে অতিবাহিত 
হইয়াছিল।” 

রদাবফে|ড গ্ল্যাসটি টেবিলেব উপর নামাইয়| 
পাখিয়া ডাক্তার রামনেব কামরায় যাইবার জন্য 
তাহার সঙ্গে গলিফ টে' উঠিলেন। 

রদারফো ডাক্তাব রামনকে বলিলেন, “আজ 
সকালে আপনি আমাকে যে সকল কথা 
খলিযাছিলেন, তাহ] যদ্দি নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে আপনি' অল্প দিনেই বনু 
অর্থ উপাজ্জন করিবেন-_-এ কথা দুটতার সহিত বল! 
যাইতে পাবে ।” 

ডাক্তার রামন সালতেডর বলিল, “কেন? তাহ 
ত সত্য বলিয়া স্প্রমাণ হইয়াছে; এ অবস্থায় 
আপনার সন্দেহের কি কারণ থাকিতে পারে ?” 

মিঃ রদারফোর্ড ডাক্তার রামনের স্ুসজ্ভিত 
কামরায় প্রবেশ করিয়া! বলিলেন, “হা, আপনার 
্ষুরারি মলমের কাধ্যকারিতা কতকট! সপ্রমাণ 
হইয়াছে বটে, কিন্ত আপনি তাহা যথেষ্ট পরিমাণে 
সরবরাহ করিতে পারিবেন কি? আপনার মলমটি 
প্রস্তুত করিবাঁর জন্ যে সকল উপাদানের প্রয়োজন, 
তাহা হন্ডুরাসে দুর্লভ না হইতে পারে-_কি্ত এ 
দেশে তাহা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা” 

রামন সালভেডর বলিল, “উছাতে যে সকল 


৮ 


উদ্ভিদের নির্যাস আছে--তাহাদের দুই একটি 
কেবল গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই জন্মে বটে, কিন্ধ যে 
পরিমাণ মলম আমার এই ভাড়ে আছে-_তাহারই 
মূল্য লক্ষ লক্ষ পাউও ! দাড়ি গেঁফ নির্মল করিতে 
হইলে এই মলম জীবনে একবার মাত্র ব্যবহার 
করিতে হয়, এবং তাহার পরিম।ণ কত অল্প, তাহাও 
আপনি দেখিয়াছেন ; সুতরাং অত্যন্ত গুলভ মূল্যের 
ক্ষুরের সহিত ইহার মুল্যের তুলনা করিলেও হইছা 
কত নুলত, তাহা আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন 
না?” 

রদারফোর্ড ডাঙ্ঞারের ুক্তির প্রতিবাদ করিতে 
পারিলেন না। ডাক্তার তাহার নিকট ক্ষুর অপেক্ষা 
মলমের শ্রেষ্ঠত! প্রতিপন্ন করিয়াছিল, এবং তাহার 
সকল আপত্তিই দক্ষতার সহিত খণ্ডন করিয়াছিল। 

র্দারফোর্ড ক্ষণকাল চিন্তা কবিয়' বলিলেন, 
"আপনি আমাকে আপনাব চিত্রপটগুলি দেখাইবার 
পূর্ব্বে আমার একটি গ্রীগ্নের উত্তর দিলে বাধিত 
হইব। আপনি বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না যে, 
পৃথিবীতে এব্ূপ লোকের অভাৰ নাই--্যাহারা 
একদিন দাঁড়ি গৌফ কামাইয়া চিবজীবনের আন্ত 
'ম[কুন্দে হইয়া থাক বাঞ্চণীয় মনে করে না) 
আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন--দাড়ি গোঁফ 
কাযাইবাব ঝৌক ছোকরাদের যত বেশী, বুড়োদের 
তত বেশী নয়; অনেক অজাতশক্র যুবক দাড়ি 
গোঁফ গজাইবার আশায় মুখে ক্ষুর ঘসে? দাড়ি 
গৌফ গজাইবার ইচ্ছা না থাকিলে তাছারা ওরূপ 
করিবে কেন? তাহারা কি আপনার মলম মুখে 
মাখিয়া চিরকাল “মাকুন্দে' হইয়া থাকিতে সম্মত 
হইবে? বিশেষতঃ, অনেক বৃদ্ধ প্রাচীন বয়সে দাড়ি 
গৌফ বাখিবারই পক্ষপাতী, পাকা দাড়ি শেঁফে 
বুড়োদের মুখ সুন্দর দেখায় ঃ কিন্তু আপনার মলম 
ব্যবহার করিলে তাহাদের আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা 
কোথায় ? 

ডাক্তার রামন সালভেডর হাসিয়া বলিল, ৪“কি 
আশ্ধ্য ! এইবার আমি যে আপত্তি খণ্ডন করিতে 
উদ্যত হুইয়াছিলাম, আপনি আমার ক্ষুারি মলমের 
প্রতিকূলে ঠিক সেই আপন্তিই উত্থাপিত করিয়াছেন | 
আপনাকে ত পুর্বেই বলিয়াছি ক্ষুরারি মলমের 
ক্রিয়া ন্ট করিয়া কেশ উৎপাদন করিতে পারে 
এরূপ দ্রব্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার ফল্গ 
তাড়াতাড়ি দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্ত 
তাহা মুখে মালে নিলেোম স্থানে পুন্ববার 
লোমোদগম হয়; ছেলের দল বা বুড়ার| ইচ্ছা 
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করিলে কিছুদিন পরে পুনর্বার দাঁড়ি গৌঁফ লাভ 
করিয়া ভীবন সফল করিতে পাঁরিবে। আমি 
আমার মলমটিকে সাধাবণের আদরণীয় করিবার 
জন্ত ব্যস্ত থাকায় উহার প্রতিষেধক প্রস্ততে 
মনৌযোগী হইবার অবসর পাই নাই; কিন্ত 
প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে তাহাও আমদানী 
করিতে পারিব। ক্ষুধায় খাছাদ্রব্য সরবরাহেরই 
প্রয়োজন, সে সময় জোলাপেব ওষধ গ্রস্ততে সময় 
ন্ট করা বাতৃলতার লক্ষণ !” 

ডাক্তার রামন সালভেডর তাহার ডেকের 
দেরাজ হইতে কয়েকখানি চিত্রপট বাহির করি্লি। 
সে ডেক্সের উপর একথানি পট প্রসারিত করিয়া 
বিস্বয়াভিভূত রদারফ্ণর্ডকে তাহা দেখাইতে 
লাগিল। ডাক্তার বলিল, ছবিগুলি তেমন 
দক্ষতার সহিত অস্কিত না হইলেও, চিত্রাঙ্কনের 
উদ্দেশ্য বুঝিতে আপনার কষ্ট হইবে না ।” 

সে প্রথমে যে ছবিখানি খুলিয়া দেখাইল, তাহা 
কোন আফিসের একটি বেরানীর ছবি) এই 
কেরানীটির প্রত্যহ মুখে ক্ষুর বুলাইবার অভ্যাস 
গপ্রবল। বেলা দশট। বাজিয়াছে। আফিসের সময় 
উত্তীর্ণপ্রয়। সে মুখে সাবান ঘসিয়া তাহাতে ক্ষর 
বুলাইতেছে ; একবার সে সম্মুখের আয়নার দিকে 
চাহিতেছে, আর একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া ব্যস্ত 
হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু তখনও এক দ্রিকেব গাল 
কামাইতে বাকি, সেই গাল সাবানের ফেনায় সাদা ! 
অতিরিক্ত ব্যস্ততায় হাত কীপিতেছে।--ছবির 
নীচে লেখা আছে “ক্ষুরের গোলাম! ক্ষুরের 
দৌরাত্ম্য হইতে পবিভ্রাণ লাভ করিবার জন্ট ক্ষরারি 
মলম ব্যবহার কর।” 

তাহার পর সে আর একখানি ছবি দেখাইল-- 
একজন লোক হাতের ক্ষর দূরে নিক্ষেপ করিযা 
মাথায় হাত দিয়া আক্ষেপ করিতেছে ; আর একজন 
লোক ক্ষুরারি মলমের তঁণড় হাতে লইয়! তাহাকে 
আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিতেছে--পক্ষর ধরিয়া 
কামাইতে গিয়! তোমার অমূল্য জীবনের বায়ান দিন 
বৃথা কারটিয়াছে! এখনও সাবধান হও; ক্ষুর 
ছাড়িয়া মুখে একবার মাল্র ক্ষুরারি মলম ব্যবহার 
কর, আর সময় নষ্ট হইবে না। এখন আক্ষেপ 
নিচ্ষল।” 

ক্ষুরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণার এইরূপ চিত্র 
আরও কয়েকখানি ছিল। রদারফোর্ড একে একে 
সকলগুলিই দেখিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন 


ডাক্তার রামন সালভেডর বিতিন্ন সংবাদপত্রে, 


দীনেন্দর-গ্রন্থাবলী 


মাসিকে, এই সকল সচিত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে 
দেশের সর্বত্র ক্ষুরারি মলমের বিক্রয় দ্র্তবেগে 
বাড়িয়া যাইবে, এবং তাহার রদারফোর্ড-ক্ষুর মরিচা 
ধরিয়া দোকানে দোকানে পড়িয়া থাঁকিবে) কেহই 
তাহা কিনিতে চাহিবে না । তীহার এই লাভজনক 
ব্যবসায়ের পরিণাম কি শোচনীয় ! 

ম/টিন রদারফোর্ড কিছুকাল নতমস্তকে চিন্তা 
করিলেন; ডাক্তার রামন সালভেডরের যুক্তি, 
তর্কপ্রণালী, ব্যবসায়-বুদ্ধি ও কর্মশক্তি অসাধারণ। 
কিন্তু তিনি যুক্তি তর্কে পরাভূত হইয়াও 
তাহাকে আমোল দিতে সম্মত হইলেন না। 
তিনি ইয়র্ক সায়ারের কামার, কুটবুদ্ধি ও অত্যন্ত 
সতর্ক। তিনি ডাক্তারের হস্তে আত্মসমর্পণ করা 
পরাজয়ের নিদর্শন মনে করিয়া মাথা নাড়িলেন এবং 
গন্ঠীরভাবে বলিলেন, ণ্ডাক্তার, আমি আপনার 
সকল কথ শুনিলাম বটে, কিন্তু এখনই আপনাকে 
আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাইতে পারিতেছি না। 
আমাকে ভাবিয়া-চিত্তিয়া কর্তব্য স্থির করিতে হইবে, 
কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ ; এজন্য আমি কিছু সময় 
চাই। আপনি ষদি এদেশে আপনার ক্ষরারি 
মলমের ব্যবসায় চালাইতে পারেন, তাহ! হইলে এই 
ব্যবসায়ে যে সাফল্য লাভ করিবেন--এ আশা 
আপনি অনায়াসেই করিতে পারেন। বাজাবে 
আপনার মালের কাটুতি বাড়িলে আমাদের 
কারবারটি ন্ট হইবার আশঙ্কা আছে; কেবল 
আমিই যে ক্ষতিগ্রস্ত হইব এবপ নহে, সেফীন্ডে 
আরও অনেকগুলি কোম্পাশীর ক্ষরের বৃহৎ কারখানা! 
আছে, তাহাদেরও ক্ষতি অপরিহাধ্য । এ অবস্থায় 
আমরা! সকলে যুক্তি পরামর্শ করিয়া আপনার সঙ্গে 
একটা চুক্তি করিলে উভয় পক্ষের স্যার্থ ই অক্ষ 
থাকিতে পারে ; তবে আমার মনে হয় আপাততঃ 
দুই একবৎরের জন্য চুক্তি করিয়া বাজ'রের অবস্থা 
দেখিলে কোন পক্ষেরই আক্ষেপের কারণ 
থাকিবে না।” 

ডাক্তার রামন সাঁলতেডর হাসিয়া বলিল, 
“আপনি চতুর ব্যবসাদারের মতই কথ৷ বলিয়াছেন! 
আমি দুই এক বৎসরের জন্য আপনাদের সহিত চুক্তি 
করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকি, ক্ষরারি মলম 
আমার তখড়েই আবদ্ধ হইয়া পচিতে থাক, আর 
আপনাদের গুদামে যত ক্ষুর সঞ্চিত আছে--এই 
অবসরে তাহা! বাজার ছাইয়া ফেলুক | কি চমৎকার 
কথাই বলিলেন!” . 

রদারফোর্ড বজিলেন। “ন। নী, কথাটা আমি 


টাফের উপর টেক্কা ২৭ 


আপনাকে এ উদ্দেশ্যে বলি নাই; আপনার এই 
'মলম পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই প্রচুর পরিমাণে 
চালান দিতে হইলে আপনার বিপুল মূলধনের 
প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করা ত সময়সাপেক্ষ 
এই অবসরে অস্থায়ী তাবে 'মলম" বিক্রয় বন্ধ 
র!খিবার চুক্তি করিলে আপনারও অর্থাগম হইবে, 
আমরাও কিছু কিছু মাল কাটাইতে পারিব। 
বাজারে আপনার মালের আমদাশী বন্ধ থাকিবে 
বটে, কিন্তু আপনার উপাঞ্জন বন্ধ থাকিবে না। 
আপনাকে টাকা দিতে হইবে--এই জন্য আমাদের 
ব্যবসায় বন্ধ রাখা চলিবে না। ইহা কি চাতুর্যযপূর্ণ 
প্রস্তাব? বে বিষয়টির গুরুত্ব হিসাবে আমার 
সমধ্যবসায়ীদের (177 00911620095 11) 06) 
€৪৫০) সহিত পরামর্শ করা প্রয়োজন ; ইহাতে 
আপনার বোধ হয় কোন আপত্তি হইবে না?” 

রামন সালভেডর বলিল, প্না, এ প্রস্তাবে 
আমার আপত্তির বিশেষ কারণ নাই; বরং 
তাহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া সকল কথা তাহাদিগকে 
ণুঝাইয়। দেওয়াই আমি সঙ্গত মনে করি। আমি 
সেফীন্ডে একটি আফিম খুলিবার ইচ্ছা করিয়াছি : 
এমন কি, ইতিমধ্যে একটি বাড়ীও আমি আফিসের 
জন্য মনোনীত করিয়াছি । এই বিষয়ের আলোচনার 
জন্য সকলকে লইয়া আপনি একটি মজলিস করিলে 
মন্দ হয় না।” 

রদারফো্ড অন্তমনক্ক ভাবে বলিলেন, “তা মন্ 
কি?”--তাহার মনে হইল সেই চতুর বিদেশীটার 
কাছে তিনি যে কল কণ! বলিয়। ফেলিয়াছেন, 
তত বেগ কথা না বলাই ভাল ছিল। যদিসে 
অবিলম্বে পৃথিবীর সর্বত্র ক্ষরারি মলম ছড়াইতে 
আর্ত করে, তাহা হইলে সেফীন্ডের ক্ষুরের 
ব্যবসায়ের দারুণ অবনতি অপরিহাধ্য। ইহার 
প্রতিবিধানের ব্যবস্থা কঞ্বার জন্ট তিনি বলিলেন, 
“আমার মনে হয়” 

সেই মুহূর্তে সেই কক্ষের রুদ্ধদ্বাদে কে করাঘাত 
করিল ; তাহ গুনিয়া রামন সালতেডর তাড়াতাড়ি 
উঠিয়া বলিল, “আপনি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন 
মহাশয়! কাহার কি বলিবার আছে শুশিয়। 
আলি ।” 

ডাক্তার রান সালডেডর দ্বার খুলিয়া দিলে 
একজন আরদাঁলী একখানি “ভিজিটিং-কার্ সহ 
রেকাব তাহার সম্মুখে ধরিয়া বলিল, “একজন 
ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। 
তিনি বলিলেন--তীহার জরুরি কথা আছে।” 


ডাক্তার রান কার্ডথানি হাতে লহরা বগিল, 
“শাঃ, এ যে ভারি মুক্কিলের কথা! দেখ আরদালী, 
তুমি সেই ভদ্রলোকটিকে পচ মিমিটি অপেক্ষা 
করিতে বল। পাঁচ মিন্টি পরে সে এখানে 
আসিতে পারে ।” 

আরদালীকে বিদায় করিয়া ডাক্তার রাঁমন মিঃ 
র্দারফোর্ডকে বলিল, "্যহাশয়, আপনার সহিত 
আলাপে হঠা্ বাঁধা পড়িল, আমার এই অনিচ্ছাকৃত 
ক্রুটিব জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার 
ল্‌গুনের দালাল আমার সঙ্গে দেখা করিতে 
আপিয়াছে। তাহার সঙ্গে আমার জরুরি পরামশ 
আছে, স্থুতরাং আপনার নিকট বিদায় লওয়! 
ভিন্ন” 

তাহার কথ! শেষ হইবার পূর্বেই রদারফোর্ড 
বলিলেন, “জরুরি কাঁধ, তাহার সঙ্গে আপনাকে 
ত দেখ! করিতেই হইবে । আমার অবশিষ্ট কথা 
আপততঃ বন্ধ রাখিলে ক্ষতি হইবে ন'। আপনার 
সঙ্গে আলাপ করিয়া! আমি প্রচুর আনন্দ উপভোগ 
করিলাম। আপনার স্বদেশ হৃণডুরস না দনডুরস 
কি বলিলেন, সেই দেশটি খুব মজার দেশ বলিয়াই 
মনে হইতেছে । আপনি আমার সঙ্গে “ডিনার 
করিলে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিব। 
ভোজনটা আপনাদের সেই দন্ডুরসের খানার মত 
জমকালে হইবে না, আমাদের ইয়র্কসায়ারী খানা 
নিতান্ত সাদাসিধ! ; এখানে দন্ডূ্সের রসের বড় 
অভাব ।” 

ডাক্তার রামন হাসিয়া বলিল, “দন্ডুরস নয়, 
হন্ডুরাস। যাহা হউক, আপনার প্রপ্তাৰে আমি 
সম্মানিত হইলাম। ইয়র্ক সায়ারের অতিথিৰাৎসল্য 
গ্রশংসনীয়, ইহ' স্বীকার করিতেই হইবে |” 

কন্মকার-ধুরঞর (81০1 25896 ) প্রস্থান 
করিলে রামন সালভেডর চেয়ারে বপিয়! চুক্ুট 
টানিতে লাগিল; কিন্তু তাহার মুখে যে ষ্ট্রান্মীর 
হাসি ফুটিয়া উঠিল, তাহা দেখিতে পাইলে 
র্দারফোড তৎক্ষণাৎ তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করিতেন। 

পাঁচ মিনিট পরে মিঃ টিমিন্স্‌ অর্থাৎ সিভিজিটি 
স্মিথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। ডাক্তার রামন 
সালভেডর সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়! বলিল, 
পমিঃ টিমিন্, তোমার খবর কি বল।” 

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, “মণ্টি, শীদ্র একট! 
হুইস্কীর বোতল আনাও, গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া 
গিয়াছে। ম্টি, তোমার ছল্মবেশটি চমৎকার 


২৮ 


হইয়াছে; তমি হনডুবাসের ভাক্তার রামন 
সালভেডর ? হা, £! এত বড় বানু কামারটাকে 
একদম্‌ বোক1 বানাইয়া! দিয়াছ, তোষাব ক্ষমতা 
আছে বটে!” 

যন্টি লেন আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইয়া বলিল, 
আমি ডন্‌ রামন বেলিসারিও-ডি পোয়ারেজ 
সালভেডর-_হন্ডুরাস হইতে বাণিজ্য করিতে 
আসিয়াছি, আমার ক্ষমতা নাই? আমার 
প্রতিভার পরিচয় পাইয়! সেফীন্ডের কামারগুলার 
আক্কেল গুডুম হইবে; আমাব অদ্ভুত আবিষ্কারে 
তাহাদের তাক লাগাইয়া দিয়াছি। আমার 
ছদ্মবেশে কোন খুঁত নাই ।-তুমি আমার পত্র 
পাইয়াছ ত1” , 

সিভিলিটি শ্মিথ বলিল, "পত্র না পাইলে কি 
এখানে আসিতাম।-_কিন্তু একি ব্যাপার বল ত। 
পৃথিবীব এত দেশ থাকিতে হনডুবাসের লোক 
সাজিলে কেন?” 

ম্টি লেন বলিল, "যৌবনক'লে একটা কুকর্শ 
করিযা দক্ষিণআমেরিকায় চম্পট দিয়াছিলাম ; 
সেখানে অনেক দিন কাটাইযা আসিয়াছি। 
ফ্রাঙ্কিকে সঙ্গে লইয়া এই কামার বেটাদের উপর 
একট! প্রকাণ্ড চাল চালিবার চেষ্টায় আছি । 
লোমনাশক একটি মলম আবিষ্কার করা গিয়াছে; 
এবার ক্ষুরের ব্যবসা মাটা কবিব। দাড়ি গোঁফ 
কামাইবার জগ্ঘ আব কেহ ক্ষুর কিনিবে নাঁ।” 

মর্টি লেন বৈদ্যুতিক ঘণ্টা! স্পর্শ করিবামান্র 
পাঁশের কক্ষের দ্বার খুলিযা! তাত্রবর্ণ বেঁটে জাপোটেক 
সেই কক্ষে গ্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটি 
সিগারেট । 

মর্টি লেন তাহাকে বলিল, “হুইস্কির বোতল- 
টোতল আছে কি ফ্রাস্কি ?” 

ফাঙ্কি বর্ণসম্কর, সে মেক্সিকোর অধিবাসী । 
মর্টি লেনের কথা শুনিয়া নে অভিনয়ের ভঙ্গিতে 
বলিল, “আম'কে ফ্রাঙ্কি বলিলে আমার মানহানি 
হইবে। আমি টি,কি টোল্টেক জাতির ধর্গুরুর 
প্রধান চেল! জাপো্টেক। টাকের উপর টেকা 
আমারই হাতযশের ফল। যর্টির সঙ্গে মিশিয়া 
আমি এই কামার বেটাদের ক্ষুরের ব্যবসা পয়মাল 


করিব ।” ] 

সিভিলিটি ন্রিথ মর্টি লেনকে বলিল, প্তমি 
যে কি চাল চালিতেছ, তাহা সদাপ্রভূই জানেন ঃ 
কিন্ত তোমার এ ছদ্মবেশ দেখিয়া! কাহারও সাধ্য 


নাই যে তোমাকে চিনিতে পারে! এমন কি, 


দীনেন্দ্র-্রস্থাবলী 


তুমি কাল অনায়াসে লীড সে গিয়া! রবার্ট ব্েকের 
চোখেও ধুলা দিয়া আলিতে পার।” 

মর্টি লেন বলিল, প্হয় ত তা পারি; কিন্তু 
তাহাকে ঠকাইতে পারিব কি না তাহা পরীক্ষা 
করিবার জন্ত আমার আগ্রহ নাই। তুমি বাসা 
ভাড়া করিয়াছ ত ?” 

সিভিভিটি বলিল, “ঠা, দোকান খুলিয়া 
বসিয়াছি ঃ দলের সকলকে ধ্নেখানে জুটাইবার 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। আজ রাত্রে শ্রীমতীও 
সেখানে যাইবে যে! 

মর্টি লেন বলিল, “হা, সে সংবাদ পাইয়াছি। 
সে না মরিলে আমাদের নিষ্কৃতি নাই; পেত্বীটা 
ঘাডে চাপিয়া আমাদিগকে জ্বালাতন করিযা 
তুলিযান্ে! সিভিলিটি, তাহাকে জব করিবার 
কোন উপায় স্থির করিতে পাবিলে না? তাহার 
কর্তৃত্ব আর ত সহাহযনা। আমি উপ'জ্জনের যে 
ফন্দী বাহির করিযাছি, কৌশলটা যদি ফাসিধা 
ন] যায়, তাহা হইলে পাঁচ লক্ষ পাউও হাতে 
তাঙঞিবে ) কিন্তু সেই সর্ধনাশীর চোখে ধুল! দিয়া 
তাঁহা £গেগ কবিবাব উপায় নাই। টাকাগুলা 
সমস্তই সে আমার নিকট হইতে আদায করিষা 
লইবে। আমি স্বীকার করি--ফন্দীট! প্রথমে 
তাহাবই মাথায় গজাইয়াছিল ; কিন্তু আমিই ত 
তাহা কাযে লাগাইযাছি। আমাব বুদ্ধিতে যাহা 
উপংজ্ধন হইবে--তাহা সমস্তই তাহারই হাতে 
তুলিয়া দিতে হইবে, কি কষ্ট!” 

ফরাঙ্কি তাহার কামর! হইতে ভুইস্কির একটা 
বোতল ও গ্ল্যাস লইয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। 
সে বোতলটা সিতিলিটির হাতে দিয়া বপিল, 
“আজ রাত্রে আড্ডাগুলাতে কি কাণ্ড আরম্ভ হষ 
তাহ! দেখিতে চলিলাম ; তোমর! এখন স্ফুর্তি কর।” 

ফ্রাঙ্কি সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে সিতিলিটি স্মিথ 
ম্টি গ্লেনের সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া নিমস্বরে বলিল, 
"মিস্‌ ডেথকে কি উপায়ে সাবাড করিব--দিবা 
রাত্রি তাহাই চিন্তা করিতেছি; কিন্তু এ পর্যস্ত 
"শামি কোন উপায় স্থির করিতে পারিলাম না। 
তৃমি যে কাধ লইয়া ব্যস্ত আছ--তাহার সঙ্গে 
আমার কোন সম্বন্ধ নাই, আমি তোমার সঙ্গে যৌগ 
দিতে উৎসুক নহি) কিন্তু একটা মেয়েমাসুষ যে 
তোমার ঘাড়ে চাপিয়া তোমার মত চতুর লোকের 
সর্ঝন্ব আত্মমাৎ করিবে, আর তমি নিরুপায় হইয়া 
তাহার সকল হুকুম তামিল করিবে--তোমার এই 
দুর্গতি আমার অসহ মর্ট। তনে আমার অবস্থাও 


টাকের উপর টেক্কা 


অত্যন্ত শোচনীয় ) সেই শয়তানী আমাকেও মূঠায় 
পুরিয়াছে। যদি তাহার মৃত্যু হয়, আর করোনার 
তাহা স্বাভাবিক মুত্যু নয় বলিয়! রায় প্রকাশ 
করে--( 006 ৮610106 811)10 0800121,0580), ) 
তাহা হইলে হল্সটনের ব্যাপার লইয়া স্বটল্যাও 
ইয়ার্ড আমাকে ফাসীকাঠে তুলিবা'র ব্যবস্থা করিয়া 
রাখিবে।” 

মি লেন বলিল, “তুমি বুঝি চরম কীত্তি করিয়! 
বসিয়া আছ ?” 

সিভিলিটি গ্রাসে হুইস্কি ঢাঁলিতে ঢালিতে 
বলিল, “হা, একদম্‌ সাবাড় ; কিন্তু প্রমাণের অভাবে 
, পুলিশ আমার ল্যাজে হাত দিতে পারে নাই। 
আমি জানিতে পারিয়াছি প্রনাণগুলা সমস্তই সেই 
মাগীর হাতে পড়িয়াছে। আমি তাহার অনিষ্ট 
চেষ্টা করিলেই সে আমাকে চকিতে তুলিবে। 
ফাসেব দড়ি গলায় লইতে আমার অ'গ্রহ নাই; 
মেয়েমান্ুষের গোলামী তার চেয়ে অনেক ভাল ।৮ 

ম্টি লেন বলিল, "আমাকেও সে মুগঠায় 
পুরিয়াছে; কিন্তু তাঁমি তাহার কবল হইতে মুক্ত 
লাভের একট! ফন্দী বাহির না করিয়া ক্ষান্ত হইব 
না| শুনিয়াছি--তিনমাসের বেশী সে বাচিবে না; 
সে নিজেই এ কথ! আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। 
গরীব ছুঃখী রোগীদের চিকিৎসার জন্ত যে সকল 
হাসপাতাল, অনাথ অনাথারদ্দের জন্য যে সকল 
আশ্রম আছে--সেগুলি যাহাতে তাল চলে, এজন 
সে না কি মরিবার আগে অনেক টাকা দিয়া 
যাইবে; সেই ট্রাক আমাদিগকেই সংগ্রহ করিয়া 
দিতে হইবে! এ কি সামান্ত জুলুষ? কিন্তু সে 
জানে তাহার দি ফুরাইয়। আসিয়াছে--এই জন্ট 
কোন দুর কাঁষ করিতে তাছার আপত্তি নাই; 
কাহাকেও সে ভয়ও করিতেছে না। যে মবিবার 
জন্ট প্রস্তুত, সে কাহাকে ভয় করিবে? আমি যদ 
জানিতাম ঠিক ছুই মাঁন পরে আমাকে শিঙ্গা ফুকিতে 
হইবে, তাহা হইলে আমি স্ফুত্তি করিয়াই সেই দুই 
মাস কাটা ইয়া দিতাম । অন্ত লোকের উপকারের 
জন্য লুঠের টাকা দান করিয়! লাভটা কি? মেয়ে- 
মানুষের বুদ্ধি কি না!” 

সিভিপিটি স্মিথ বলিল, পতুমি ত টাক! উপায়ের 
একট! ফন্দী করিয়াছ ) সে মাগী যে আমাকে নাকে 
দড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে।--আমি 
কাহার লিন্দুক ভাঙগিয়া হাসপাতালের জন্য টাকা 
সংগ্রহ করিব? আমার মনে এক বিন্দু সুখ 
নাই ভাই!» 


৩৯ 


৮৬ 


মন্টি লেন বলিল,“আমার মনেই কি সুখ আছে? 
অধীনতার শিকলে আমার হাত প1 বাধা। আমি 
লক্ষপতি কামার রদারফোর্ড বেটাকে বাগে পাইয়াছি, 
যে টোপ ফেলিয়াছি তাহা সে গিলিয়াছে। এখন 
তাহাকে খেলাইয়া৷ তুলিতে পারিলে একট! মোটা 
দাও মারিতে পারিব $ কিন্তু মিস ডেথ এ সকল কথ। 
জনে না। আযি মনে করিয়াছি তাহাকে বলিব-- 
র্দারফোর্ড অত্যন্ত চতুর লোক, তাহাকে ফাদে 
ফেলিবার চেষ্টা সফল হইবে না । টাকাগুলা আদায় 
করিয়া আমি লুকাইয়া ফেলিব, ও বেটিকে সে কথা 
জানিতে দিব না। মিস্‌ ডেথ চতুর বটে, কিন্তু সে 
ম্টি লেনের অপেক্ষা বেশী চতুর নয়।” 

হঠাৎ সেই কক্ষের একখানি পর্দার আডাপ 
হইতে কে বলিয়! উঠিল, “সত্য না কি মর্টি লেন? 
নিজের বুদ্ধির গ্রশংপ। যে তোমার মুখে ধরিতেছে 
ন!!” 

মি লেন গ্লাসে হুইস্কি ঢালিয়।৷ তাহা মুখে 
তুলিতেছিল ; এই কথ! শুনিবামাত্র তাহার হাতের 
্ল্যাসটা মেঝের উপর খসিয়া-পড়িয়া শত খণ্ডে চর্ণ 
হইল। লে সভয়ে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতে 
লোহিত পরিচ্ছদধারিণী মিম্‌ ডেথকে পুরুপার্দ।র 
নিকট দণ্ডায়মান দেখিল। তাহার মুখ অতি ভীষণ; 

ল্র নর-কপাল দীর্ঘ দন্তশ্রেণী উন্মুক্ত করিয়! তীব্র 

দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিল। নর- 
কপালের অক্ষিকোটরের ভিতর হইতে যেন আগুনের . 
ইন্কা বাহির হইতেছিল ! 

সিভিলিটি স্মিথ সভয়ে চেয়ার হইতে লাফাইয়া 
উঠিয়া আড্ষ্ট স্বরে বলিল, “কি সর্বনাশ! আপন 
কি প্রথম হইতে এ পর্দার আড়ালেই দীড়াইয়। 
ছিলেন?” 

ভায়েনা টেম্পল তাহার মুখ হইতে নর-কপালের 
মুখোস অপসারিত করিয়া অবজ্ঞাতরে বলিল, নরহ্স্তা 
ও বিশ্বাসঘাতক দন্ু/দের পরিচালিত করিতে হইলে . 
কখন কখন আড়ালে থাকিয়া তাহাদের গু পরামশ 
গুনিবার প্রয়োজন হয়। যটি, তুমি আশা করিয়াছ, 
যে টাকাগুলা তোমার হাতে আসিবে--আযাঁকে " 
প্রতারিত করিয়া তাহা নিজের ভোগে লাগাইবে? 
ূর্ব্বে একবার তোমাকে সাইমম ওয়াডোর শোচনীয় 
হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করিতে আদেশ 
করিয়াছিলাম £ আজ তোমাকে পুনর্ধবার সেই কথা 
স্মরণ করাইয়! দিতে হইল।” 
: য্টি লেন মিম্‌ ভায়েনার মুখের দিকে আতঙ্ব- 
বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া জিহব! দ্বারা শুফ ওঠ লেহন 


৩০ দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


করিতে লাগিল। মিস্‌ ডেথ তাহাকে যে কথা 
বলিল--তাহার মর তাহার মনে গাথা ছিল। সাইমন 
ওয়াডে রহম্যজনক ভাবে নিহত হইলে স্বটপ্যা্ড 
ইয়ার্ড যথাসাধা চেষ্টাতেও সেই হত্যা-রহস্য ভেদ 
করিতে পারে নাই ; মর্টি লেন কি কৌশলে তাহ'কে 
হতা! করিয়া! অনৃশ্য হইয়াছিল, তাহা অন্ত কেহ 
জানে না বলিয়াই তাহার ধারণা ছিল; কিন্তু পরে 
সে মিস্‌ ডেথের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল, 
তাহার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ মিস্‌ ডেথ সংগ্রহ 
করিয়া রাখিয়াছে ; তাহার নিষ্কৃতি লাভের উপায় 
নাই। 

মন্টি লেন আড়ষ্ট স্বরে বলিল, “আমি ত্ী কথা 
লইয়! উহার সঙ্গে একটু মজা করিতেছিলাম; আমি 
কি আপনাকে প্রভারিত করিতে পারি? আপনি 
ত জানেন--সে শক্তি আমার নাই।” 

মিস্‌ ডেথ অবিশ্বামলভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, 
“কিন্ত যদি ভাল চাঁও তাহা হইলে ও সকল কথা 
আর কখন মুখেও আনিও না। সিভিলিটি, কাল 
রাক্সির মধ্যে তোমার আড্ডাটি কাষের উপযুক্ত 
করিবার ব্যবস্থা করা চাই; আর তুমিও টি, 
শুনিয়া রাখ, রদারফোর্ডের সঙ্গে তোমার দেখা 
হইলে তিন জন লোককে সঙ্গে লইয়া আসিবার 
জন্য তাহাকে জিদ করিয়া ধরিবে। সেই তিন জন 
লোকের নাম তুমি পরে জানিতে পারিবে । লীডসে 
আমাদের বাস কর! ক্রমশঃ বিপচ্জনক হইয়া 
উঠিতেছে, ইহা! আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। 
লগুনের গোয়েন্দ। রবার্ট “রক সেখানে মাসির 
আজ লইয়াছে। মে আমাদের দলের সন্ধান 
পাইয়াছে, আমাদের কিছু কিছু অন্ুুবিধা ঘটাইতেও 
আরম্ত করিয়াছে ; এই জন্ত মামি সেফীন্ডে আসিয়া 
বাম করাই কর্তব্য মনে করিয়াছি। সেফীল্ছে 
থাকিয়াই আমি সকল কায পরিচালিত 
করিব ।” 

িভিলিটি স্মিথ চোখ মুখ লাল করিয়া বলিল, 
পআমরাকি চেষ্টা করিলে সেই হুতভাগ! 
গোয়েন্টাটাকে সাবাড় করিতে পারি না? তাহার 
মাথা লইতে আমার আপত্তি নাই। আপনি ত 
জানেন ও কাষে আমার হাতযশ আছে; কেব্গ 
আপনার কাছেই ধরা পড়িয়া বেকুব হইয়াছি। 
রেক তয়ক্কর লোক, তাহার কাছে কাহারও কোন 
কম চালাকি খাটে না !” 

মিস্‌ ডেখ বদিল, "তোমরা মুখে বড়াই করিলেও 
তাহার ভয়ে কাপিয়া মর। সে হেলে নয়। 


গোখ,রো £ তাহার লেজে হাত দিতে তোমাদের 
সাহস হইবে না। তোমরা যে কাষের যোগ্য নও, 
সেই কাষের ভার লইবার জন্য আগ্রহ প্রকা* করা 
নি্ষল। ব্লেককে সরাইবাব ব্যবস্থা আমিই 
করিয়াছি। মট্টি, তোযাকে যে কাষের ভার 
দিয়াছি--তাহ! অপেক্ষাকৃত সহজ । তুমি রদার- 
ফোর্ডের সংম্রব ত্যাগ করিও না। তুমি কিরূপ 
কথাবার্ডায় তাহাকে ভুলাইবে--তাহা তুমি স্থির 
করিবে; আমি তোমাকে পে সম্বন্ধে কোন 
উপদেশ দিতে ইচ্ছা! করি ন।। তবে সকল কায 
শীপ্র শেষ করিতে হইণে, সময নষ্ট করিলে 
চলিবে না।” 

মিস্‌ ডেথের কথা শুনিয়া! ম্টি লেন মুখে অস্ফুট 
শব্দ করিল; তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির 
হইল না। এই মুন্দরী, অসাধারণ শক্তিশালিণী 
চতুরা যুবতীকে গলা টিপিয়া হত্যা করা যদি 
তাহার সাধ্য হইত, তাহ। হইলে সেই সুযোগ সে 
নষ্ট করিত না। সে রদারফেকে প্রতারিত 
করিয়া বিপুল অর্থ হস্তগত করিবার জ্রন্ত যে কৌশল 
আবিষ্কার কবিয়াছিল, তাহা সফল হইবাব যথেষ্ট 
সম্ভাবনা ছিল। সেই অর্থরাশি সে অনায়াসে 
ভোগ করিতে পারিত; কিন্তু সেই আাশা তাহাকে 
ত্যাগ করিতে হইল। সে বৃদ্ধি খাটাইয়া যাহা 
উপাজ্জন কবিবে--তাহা! তাহাকে মিস্‌ ডেথের 
হাতে তুলিয়া! দিতে হইবে! মিস ডেথেব কবল 
হইতে তাহার পরিভ্রাণ নাই। ক্রোধে ক্ষোভে 
তাহার মনের ভিতর ঝটিকা বহিতে লাগিল; কিন্তু 
নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া 
সে নির্বাক রহিল। সে বুঝিন্ঠে পারিল কোন 
কাধ্যেই তাহার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নাই; মিস্‌ 
ডেথের অবাধ্য হওয়া তাহার অসাধ্য । মিস ডেথ 
ইচ্ছা! করিলে তাহাদের দলের সকলকে ফাসি কাঠে 
তুলিতে পারে (৮89 08091)16 0? 99170115 
0600 ৪1100 005 &৪1109 ) ইহা তাছাদের 
কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং সেষে কয়েক 
মাস জীবিত থাকিবে--সেই কাল পধ্যস্ত তাহার 
প্রত্যেক আদেশ অসহা হইলেও নত শিরে পালন 
করিতে হইবে -ইছা বুঝিয়৷ উভয়েই স্তন্ষভাবে 
বসিয়। রহিল। 

অবশেষে হঠাৎ মর্টি লেনের মাথায় একটা 
ফন্দী আলিল। সে বঙ্গিল, “রদারফোর্ড অত্যন্ত 
সনিষ্ধচেতা ও চতুর লোক, যদি সে আমার ফাদে 
প্রবেশ ন করে?” 


টাঁকের উপর টেক্কা 


মিস্‌ ডেখ বলিল, "তাহা হইলে তাছাকে ফাদে 
ফেলিবার অন্য ব্যবস্থ( করিতে হইবে) কিন্ত 
তোমার চেষ্টার ত্রুটি হইলে চলিবে না!” 


পঞ্চম লহর 
গুগাদের গুগ্ামী 


ভোঁজন-টেবিলে বসিয়া স্মিথ বলিল, “দেখিয়! 
শুনিয়া! আম'র ধারণা হইয়াছে সিভিলিটি শ্মিথ 
লীড.সবাসীদের কাধের উপর হইতে লামিয়াছে 
তাহাদিগকে হাপ ফেলিবার অবসর দিয়া সে 
সেফীন্টের ঘাড়ে চাপিয়াছে।” 

গ্রাস পেজ 'য়কলায়ার পোষ্ট' নামক দৈনিকের 
উপর চক্ষু বুলাতে বুলাইতে বলিল, কাগজের 
সংবাদগুলল দেখিযা সেই রকমই ত আমার মনে 
হইতেছে । মিঃ ব্রেক আপনার কি মনে হয় ?” 

গ্লাস পেজ যে দিন লীডসতে উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহার পর দিন প্রভাতে লীভ্‌সের 
কুইন্স হোটেলে আহার করিতে বসিয়া তাহাদের 
এই মকল কথার আলোচনা চলিতেছিল । 

মিঃ ব্লেক তখন একখানি পত্র পাঠ করিতে- 
ছিলেন, প্ল্যান পেজের কথ! শুনিয়া তিনি মুখ 
তুলিতেই গে তাহার হাতের স্থানীয় দৈনিকখানির 
এবস্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তাহা তাহার 
সম্মুখে ধরিল। 

মিঃ ব্রেঃ দৈনিকের সেই স্থানে দৃষ্টিপাত 
করিয়া দেখলেন, মোটা মোট। অক্ষরে লেখা 
ছিল-- 

পুলিশের সহিত গুণ্ডাদলের যুদ্ধ 

সেফীন্ডে গুগ্ডাদলের গুণ্ডামী ! 
গুণ্ডা ও পুজিশ আহভ। 


মিঃ ব্রেক বলিলেন; “হা, সেফীন্ডেই এখন 
গুগডাদের তাওব-লীল] চলতেছে । আমিও 
কিছুকাল পূর্বের সেফীন্ড হইতে ছুইখানি পত্র 
পাইয়াছি; পত্র দুইখানি কি উদ্দেশ্যে আমাকে 
লেখা হইয়াছে, তাহা ধুঝিতে পারি নাই ! ইহা 
পড়িয়া! তোমার কি মনে হয় বল।” 

তিনি ময়লা পাতল! কাগজে লেখা একখানি 
পত্র গ্র্যান পেজের ভাতে দিলেন) হস্তাক্ষর অত্যন্ত 
অপরিচ্ছন্ন। তাহা অসংখ্য বর্ণাশুদ্ধিতে পূর্ণ। সেই 


৩১৯ 


সকল বর্ণাশুদ্ধির লমুনাসহ ত'ছাঁর বঙ্গানুবাদ নিয়ে 
প্রকাশিত হইঙ্গ-_ 

পগ্্রীয়ো৷ মহা+য়, পাজী হতোচ্ছারা৷ গুণ্ডা 
সিবিলিটা তার দলের ঠ্যাংআড়েগুলোকে সংগে 
নিএ সেফীন্ডে এসে বিজাই অস্তেচার আর গুগামী 
করচে। পুলীশ তাদের দমোন করবে কি, তাদের 
ভয়ে গা ঢাকা দিচ্ছে; ভাবচে আগ্রি বাচলে 
বাপের নাম। আপনি সাউথ রোডের গো ইন্এ 
একবার জি যেতে পারেন তৰে তাদেব কিত্ির 
অনেক পেরমান পাবেন। আমরা নীরিছো গেরোস্থ 
মাঘ, আমাদের সহরে গুগ্ডার এই রকোম হৈ- 
হাংগামা আর তে। বরদাস্থ হয় না। তাদের হেকিএ 
দিতে পারেন তে। আমর! বেঁচে যাই। সকোল কথা 
সংখ্যাপে ন্ক্লাম ।--একজন গেরোস্থ ।” 

প্লাস পেঞ্জ চিঠিথানি ফেলিয়! রাখিয়া বলিল, 
“পব্রলেখকের অক্ষর পরিচয় আছে বটে! আত্মার 
মনে হয় ইগলফের দলের কোন গুণ্ডা অন্ান্ত 
গুণ্ডার সঙ্গে বিবাদ করিয়া! এই পত্র লিখিয়াছে, 
কিংবা সেফান্ডের কোন গুণ স্যাডওয়েলের দলের 
গুগাদের সঙ্গে বুদ্ধে পরাস্ত হইয়া এইভাবে 
তাহাদিগকে সেফীন্ড হইতে তাড়াইবার মতলব 
করিগাছে। এ কে'ন্‌ দলের কায তাহ! ঠিক বুঝিতে 
পারিতেছি না 1” 

মিঃ ব্রেক একটি সিগারেট ধবাইয়া বলিলেন, 
“তোমার শেষের অন্থুমানই সত্য মনে হইতেছে। 
লোকটা সেফীন্ডের বাঁসেন্ন। না হইলে কি “আবাদের 
সহরে' লিখিত? পত্রলেখক যে পত্রে নিজের নাম 
প্রকাশ করিতে সাহস করে না, সেই পত্রের কোন 
মূল্য আছে বলিয়া আম।র মনে হয় না) কিন্তু কাল 
রাত্রে গুপ্ডার! দা হাজামা! করিয়াছিল, এ সংবাদ 
সত্য। তত্তিম্, সিভিলিটি স্মিথ লগ্ডন হইতে এই 
অঞ্চপে আসিয়াছে--এ সংবাদও আমর জানি? 
সুতরাং এই পত্রের মুলে কোন সত্য নাই বলিয়া 
অভিযোগটা উড়াইধা দ্রিতে পারা যায় না ।” 

স্মিথ বলিল, “এ অবস্থায় সেফীন্ডে একবার 
ঘুবিয়া আলিতে দোষ কি কর্তা] সেফীল্ড ত 
লীভ,স হইতে অধিক দূর নয়। ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচার 
লীভসের সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁিয়! 
দেখিয়াছেন, কিন্তু ম্টি লেন ও সিভিলিটির সন্ধান 
পাওয়া যায় নাই।” 

মিঃ ব্রেক বলিছেন, “হা সেফীন্ডে একবার 
ঘুরিয়া আলিলে মন্দ হয় না। আমি যেদ্বিতীয় 
পত্রখানি পাইয়াছি, তাহাও প্লেফীন্ড হইতে 


৩২ 


আসিয়াছে । পত্রলেখক সেফীল্ডের একটি বৃহৎ 
কারখানার মালিক । যে সময় মহাযুদ্ধ চলিতেছিল, 
সেই সময় তিনি আমার নিকট কিধিখ উপকার 
পাইয়াছিলেনঃ সে কথা বোধ হয় এখনও তিনি 
ভূলিতে পারেন নাই । তোমরাও বোধ হয় তাহার 


ঝাম জান। তিনিবিখ্যাত রদারফোড ক্ষুর-নির্মাতা 
মিঃ মার্টিন রদ1রফোর্ড |” 
প্রযাস্‌ পেজ বলিল, “হাঃ এই কর্মকার মহাশয়ের 


নাম জানি-বৈ কি তাহার কারখানার ক্ষুর অতি 
'ৎকুষ্ট £ আমি -রদারফোর্ড-ক্ষর ভিন্ন অন্ত কোন 
ক্ষুব ব্যবহার করি না ।” 

মিঃ বেক বলিতে লাগিলেন, “মহাযুদ্ধ আরস্ত 
হইলে সেফীন্ডের অন্ান্ত কারখানার মাপিকেব মত 
রদারফোর্ডকেও তাহার কারখানা আংশিক ভাবে 
গোল'ঃ গুলী ও বন্দুকনিশ্দাণের ভার লইতে 
হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯১৭ সালে তাহার 
কারখানায় হঠাৎ একদিন বোমা ফাটিয়৷ বিস্তর 
জিনিসপত্র ন্ হয়) ইহার কাব্ণ সম্বন্ধে অনেক 
কুৎসিৎ জনরব (0৪1) 10100015 শুনিতে পাওযা 
গিয়াছিল। সে সময় এদেশে শক্রপক্ষের গুপ্তচব 
সর্বত্রই ুরিয়া বেড়াইতেছিল বলিয়া লোকের মনে 
আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। সাধারণেব ধারণা 
হইয়াছিল--তাহারা নানাভাবে দেশেব অনিষ্ট 
করিতেছিল। সেই বোম'-বিভ্রাটের * কারণ 
আবঙ্কারের জন্ত সরকার কর্তৃক অন্গুরু্ধ হইয়া! আমি 
রদারফোর্ডের কারখানা পরীক্ষা করিতে গিয়া- 
ছিলাম। আমি কি তাবে তদন্ত করিয়াছিলাম, সে 
সকল কথার আলোচনা নি্প্রয়োজন ; তবে এই 
মার বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার তদন্ত-ফলে 
রদারফোর্ডের উপকারই হইয়াছিল ঃ এজন্য তিনি 
আমার নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। আজ তাহার যে 
পত্র পাইয়াছি, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছিল সেই 
উপকার তিনি এখনও ভুলিতে পারেন নাই ।” 

মিঃ ব্রেক পকেট হুইতে রদারফোর্ডের পত্রখানি 
বাহির করিলেন, কারখানার চিত্রাস্কিত চিঠির 
কাগজে পত্রখাঁন "টাইপ করিয়া! লেখ; । পত্রখানি 
এইরূপ, 

পপ্রয় মিঃ রবার্ট ব্রেক, সংবাদপত্রে দেখিলাম 
আপনি সংগ্রতি হয়কক্সায়ারে আসিয়াছেন। 
আপনার সময় কিরূপ মূল্যবান, এবং কার্ধ কর্ম 
লইয়া আপনি কিরূপ ব্যস্ত থাকেন--তাহ! আমার 
সুবিদিত। কিন্তু আপনি 'লগুনে ফিরিবার পূর্বের 
আপনার সঙ্গে একবার দেখা করিবার জগ্ত আমার 


দীনেন্দ্রপ্গ্রন্থাবলী 


অত্যন্ত আগ্রহ ছইয়াছে। পুর্ববে একবার আপনার 
সংস্পর্শে আসিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, 
তাহা' আমি এখনও তৃলিতে পারি নাই; সুতরাং 
আপনার সহিত মিলনানন্দের জন্ত লোভ হওরা 
আমার পচ্ছে অস্বাভাবিক নছে। 

“কখন আপনার অবসর হইবে তাহা! আমাকে 
জীনাইলে তদমুসারে আমি শ্বযং আপনার কাছে 
গিয়৷ দেখ! করিতে পারি; আর যদি আপনার 
হাতে তেমন কোন জরুরি কাজ না থাকেঃ তাহ 
হইলে আপনি কি সেফীন্ডে আনিয়া দুই একদিনের 
জন্ঠ আ্বামার আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না? 
কোন বৈষয়িক ব্যাপার সন্ধে আমি আপনার 
উপদেশ গ্রহণের জন্য উৎসুক হইয়াছ ; আপনি 
আমাব অন্থুরোধ রক্ষা করিলে আমাদের উভযেরই 

্বার্থসিদ্ধি হইবে । 
আপনার একান্ত অনুগত 
মার্টিন রদারফোর্ড” 

মিঃ বেক পত্রখাণি প্র্যাস্‌ পেজের হাতে দিয়া 
বলিলেন, প্রদারষেশর্ড বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে 
আমার সহিত পবামর্শ করিতে উৎনসুক) তিনি 
আযাকে যথাযোগ্য পারিশ্রমিকেরও লোভ 
দেখাইয়াছেন! ওটুকু লোত না দেখাইলেও আমি 
তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা কবিতাম ।--বোধ হয নটা 
পনের মিনিটে সেফান্ডের ট্রেণ ছাট়িবে ।- তোমার 
কাের ব্যবস্থ। কিরূপ হইবে প্ল্যাস্‌?” 

গ্যাস পেজ বলিল, "আমার কাধ ত আঁপনাবই 
কাছে; সুতরাং আপনাকে ছাডিয! আমার এখানে 
একা বসিয়৷ থাক। নিবর্থক | এখানে যে অপবাধের 
স্রোত বহিয়৷ যাইতেছে-_-তাহাব একটি গুট 
কারণ আছে, এবং তাহা একটি কৌতুকাবহ গল্পের 
বিষয়। সেই গল্পটি গুছাইয়] লিখিতে না পারিলে 
আমার এখানে আসা বিফল হইবে । আমি 
আপনার সঙ্গে থাকিতে না পারিলে সেই গল্পটির 
উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিব না। এই জন্য 
আপনার সঙ্গে থাকাই প্্রীর্থনীয় মনে করি। 
বিশেষতঃ সেফীল্ড হইতেই শীঘ্র ঝড় উঠিবে-- 
এবিষয়ে আমি কতকট] নিঃসন্দেহ।” 

মিঃব্লেক বলিলেন, “তবে চল--এই ট্রেশেই 
যাই। ন্মিথফ আর অধিক সময় নাই, জিনিস- 
পত্রগুলি গুছাইয়া লও। সেখানে কাষে লাগিতে 
পারে এরকম কোন জিনিস ভুলিয়া ফেলিয়া 
যাইও না।” 

মিঃ ব্রেক সদলে সেফীন্ডে যাত্রা করিলেন। 


টাফের উপর টেকা 


বেল! এগারটার কয়েক মিনিট পরে তাঁহার! 
তিন্জনে ট্রেণ হইতে সেফীন্ড-্টেশনে নামিয়। 
পড়িলেন। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি 
পড়িতেছিল। ঠ্টেশনের অদূরেই “রয়াল ভিক্টোরিয়া 
হোটেল'। প্র্যাস পেজ সেই হোটেলেই বাসা 
লইবার প্রস্তাব করিল; বৃষ্টির মধ্যে দূরবর্তী অন্য 
কোন হোটেলে আশ্রয় লইতে তাহার ইচ্ছা 
হইল না। 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “বেশ, সেখানেই চল, 
আমার পক্ষে সকল হোটেলই সমান ।” 

তাহারা তিনজনেই &্শন হইতে বাহির হহয়া 
পড়িলেন। প্র্যাস পেজ পথের চারি দিকে ঢাহিতে 
চাহিতে চলিতেছিল ; চলিতে চলিতে সে হঠাৎ 
থমকিয়! দঁড়াইল। ষ্টেশনের দিক হইতে একখানি 
বৃহৎ ধূসরবর্ণ মোটর-কার দ্রুতবেগে তাহাদের পাঁশ 
দিয়া চলিয়া গেল। সেই কারের সৌফেয়ারের 
মুখের দিকে চাহিয়া প্র্যাস পেজের গতিরোধ 
ইইয়াছিল। প্র্যাস পেজ হঠাৎ মিঃ ব্রেকের কোটের 
আস্তিন আকর্ষণ করিলে তিনি সেই শকটের 
আরোহিণীর মুশের দিকে চাহিলেন ; কিন্তু শকট- 


খানি দেখিতে দেখিতে অদৃশ্ত হইল। একটি পরমা 


সুন্দপী যুবতী গাড়ীর ভিতর বসিয়। ছিল । 

প্র্যাস পেজ বলিল, “দেখুন মিঃ ব্রেক, আমি এ 
গাড়ীর সোফেয়ারটাকে চিনি। লোকটা পাকা 
চোর, উহার ভাক-নাম চালি চ্যাট !” 

গাডীখানি অদৃশ্য হইবার পূর্বেই মিঃ ব্লেক 
গাড়ীর নগ্বরটি দেখিয়া লইয়াছিলেন, তিনি 
তাড়াতাড়ি সার্টের শুন্র “কফে' সেই নম্বরটি পেন্সিল 
দিয় লিখিয়া রাখিলেন; তাহার পর বলিলেন, 
'চালি চাট ? ই, আমি শুনিয়াছি সে লগ্ুন হইতে 
উত্তরাঞ্চলে আসিয়াছে । চুরি করিয়া সে একবার 
জেল খাটিয়/ছিল। ইন্স্পেক্টর কুটুস বলিতেছিল 
_চালি চ্যাট চুরি ছাড়িয়া এখন স্মাধু হইয়াছে ) 
( ০ 193 9017090- ) কিন্তু আমি তাহার কথা 
বিশ্বাস করিতে পারি নাই।” 

স্মিথ বলিল, পকিস্ত এ সুলক্ষণ (1৮3 ৪ £০০৫ 
01761), ) কর্তা! ডাকাতের দল এখানে 
আসিয়াছে, ইহার প্রমাণ পাওয়া গেল।” 

হোটেলে বাসা লইয়া কিছুকাল বিশ্রামের পর 
মিঃ ব্রেক স্মিথ ও প্ল্যাস পেজকে সাউথ রোড়ের 
বিভিন্ন আড্ডায় গুণডাদের দাঙগ। দেখিতে পাঠাইলেন। 
তিনি বলিলেন, “বেনাম পত্রে যে সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে, 'তাহা! , সত) হইলে তোমরা গোটুইনে 


৩৩ 


গুগাদের দাক্ষ! দেখিতে পাইবে ; ছুই একটা গুণ 
ংবাদও সংগ্রহ করিতে পারিবে। আমি টিফিন 
শেষ করিয়া রদারফোর্ডের সঙ্গে দেখা করিতে 
যাইব । তাহার বৈষয়িক কথা শুনিবার জন্য 
আমার আগ্রহ হইয়াছে। তাহার পঞ্জ পড়িয়া 
তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারি নাই; কিন্ত 
আমার বিশ্বাস--তিনি আমার সঙ্গে যে বিষয়ের 
পরামর্শ করিবেন, তাহার সহিত আমার পেশার 
সম্বন্ধ আছে ।” 

স্মিথ বলিল, “আমরাও গুণ্ডার মত সাজ 
পোঁধাক করিয়া ছয়টার সময় গুণ্ডাদের কীত্তি দেখিতে 
যাইব। মিস্‌ ডেথ বোধ হয় মনে করিয়াছে-_ 
তাহার পত্র পাইয়া আমর! প্রাণভয়ে লীড.স হইতে 
পলায়ন করিয়াছি । সে গুগ্ডার্দের কাছে আমাদের 
লীড,স ত্যাগের সংবাদ শুনিয়া ভারী খুসী হইবে ।” 

কিন্তু কত শীঘ্র তাহার আশা পূর্ণ হইবে--তাহা 
মিঃ ব্রেক তখন ধারণা করিতে পারেন নাই। 

ঙ নু ক পা 

মার্টিন রদারফে)উ৬ তাঁহার খাসকামরায় ডেক্সের 
কাছে বসিয়া ছিলেন। তাহার ঠিক পশ্চাতেই 
সেই কক্ষের বৃহৎ জানাল! খোলা ছিল; 
তিনি সেই জানাল! দিয়া বাহিরের কর্মশাল! 
সমূহের দৃশ্য দেখিতেছিলেন। বৈদ্যুতিক শক্তিতে 
কারখানার নান দিকে নানা গ্রকার কল সবেগে 
পরিচালিত হইতেছিল; এই জন্য তাঁহার সেই 
বিস্তীর্ণ কারখানার বাঁডীটি যহাসমুদ্রগামী সুবুহৎ 
জলযানের মত অল্প অল্প কাপিতেছিল । (06100150 
51181)010 11100 1) 00691) 11101) নীচের কল 
কারখানা হইতে অবিশ্রান্ত ঘর্থর-ধ্বনি উখিত 
হইতেছিল। 

রারফোের মন তখন দুশ্চিন্তায় ভারান্তান্ত ; 
খিন্ত তাহা তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তত ছিলেন 
না। ডাক্তার রামল সালভ্ডার হও্রাস হইতে 
হঠাৎ সেফীন্ডে আসিয়। ক্ষুরারি মলমের ধাগ্সায় 
তাহার মনে চমক লাগাইয়! দেওয়াতে তাছার 
দুশ্চিন্তা হইলেও অন্ত কারণেও তাহার উতৎ্কঠার 
অভাব ছিল না। নানা কারণে সেফীন্-জাত 
পণ্যদ্রবোর ব্যবসায়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়া 
উঠ্রিয়াছিল। ম্যাঞ্স্টোরের তাতী্দের মত সেফীন্ডের 
কামারদের ব্যবসায়েও কিছু দিন হইতে ভাঙ্গন 
ধরিয়াছিল। যদিও সেফীন্ডের ইম্পাতনিশ্মিত 
শিল্প-দ্রব্যাদি পৃথিবীর সর্বত্র সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাদৃত 
হইত, কিন্তু কিছুদিন হইতে জার্মানী সুলভ মূল্যের 


৩৪ দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


ছুরী কাচি ক্ষুর প্রভৃতি এত অধিক পরিমাণে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করিতেছিল যে, 
তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় সেফীল্ডকে কোণ" 
ঠাসা” হইতে হইয়াছিল; তাহার উপর আমেবিকা 
হইতে লক্ষ লক্ষ “সেফটি বেজর' অর্থাৎ নিরাপদ 
স্ষুরের আমদানী হওয়ায় র্দাবফো্ড ও তাহার 
সমব্যবসায়ীদেষ কাবখানার ক্ষুর ক্রমশঃ অচল হইয়! 
উঠিতেছিল। 

এ অবস্থায় কি কর্তব্য, এই চিস্তাতেই রদার- 
'ফোর্ডের মন আলোডিত হইতেছিল। তিনি গাল 
চুলকাইতে চুলকাইতে ভাবিলেন__ডাক্তার রামন 
সালভেডর যাহা তীছ্ছাকে বলি গিয়াছে, তাহা 
সত্য হইলে পৃথিবীর ক্ষুরের ব্যবসায় বন্ধ হইয়া 
যাইবে | (079 18221 [21)090001515 ০01 09 
৮0114 010 10০ [790 00 01 100911863৭. ) 
ডাক্তার বামন সালভেডর তাহাকে যে সকল কথা 
বলিযাছিল--তাহা তিনি অবিশ্বাস করিবাব কারণ 
পান নাই; কিন্তু রদারফোর্ড হয়র্কসায়াববাসী, 
ইয়ক সায়ারেব অধিবাসীরা অত্যন্ত সতর্ক ও সদা- 
সন্দিদ্ধ। কেবল এই জন্যই রদারফোর্ড তখন 
পর্ধস্ত তাহাকে আযোল দিতে সম্মত হন নাই। 

তিনি পূর্ব-রাত্রে ডাক্তার রানের লহিত 
আলাপ করিয়া গ্র্যাণ্ড হোটেল হইতে বাড়ী 
ফিরিয়া বৃদ্ধ জোসে্ হডল্্টানের সহিত "সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন। ইডল্ষ্টোন বহুদশী কর্মকার । 
তিনি হেডেলষ্টোনের সহিত ডাক্তার রামনের 
প্রস্তাব সম্বন্ধ আলোচনা করিয়াছিলেন। 
হুডল,ষ্টোন তাহার সকল বথা শুনিয়া অবিশ্বাস 
ভরে মাথ! নাড়িয়াছিল ; কিন্তু রারফে্ড তাহাকে 
বলিলেন--ক্ষরারি মলমের কাধ্যকারিতা প্রত্যক্ষ 
কৰিলে তাহার প্রতিবাদ করিবার উপায় থাঁকিবে 
না। তাহার কথা শুনিয়া হভলঞ্টোন ক্ষুরারি 
মলমের উপযোগিতা পরীক্ষা করিতে সম্মত 
হইয়াছিল । 

রদারফোর্ডের প্রস্তাবে স্টিফেন রোডস নামক 
অন্ত একজন সুদক্ষ কন্মকারও ক্ষুরারি মূলমের 
শ্তি পবীক্ষ! করিতে সম্মত হইয়াছিল; স্থির 
হইয়াছিল-_সেই দিন সন্ধ্যার পর তাহার! তিনজনে 
ডাক্জার রামন সালভেডরের মলমের কার্য প্রণালী 
সন্দ্শন করিবেন। ডাক্তার রামনকে এই সংবাদ 
জ্ঞপন কর! হইলে, সে আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে 
সম্মতি জাপন করিয়াছিল। 

রদ।রফো্ যখন ডাক্তার রামনকে টেলিফোনে 


এ কথা জানাইয়াছিলেনঃ তখন ডাক্তার রামন 
অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল; তাহার ব্যস্ততার কারণ--সে 
তখন সেফীন্ডে আফিস খুলিবার জগ্চ একখানি বাড়ী 
ভাড়া! লইবার অভিপ্রায়ে বাড়ীওয়ালার সহি 
কথাবার্তা করিতেছিল।-_-ইছা! হইতেই রদারফোর্ড 
বুঝিতে পারিলেন, ডাক্তার রামন সাঁলভেডর কেবল 
বচনবাগীশ নহে; সে যাহ! বলিয়াছে, তাহা 
কার্যে পরিণত করাই তাহার অভিপ্রেত। সে 
তাহাদের ব্যবসায়ের অনিষ্ট সাধনে কৃতসঙ্কল্প ৷ 

সহসা দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিষা রদারফোর্ড 
মাথা তুলিয়া সম্মুখে চাহিলেন) তাহার একটি 
কেরানী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, মিঃ 
রবার্ট ব্লেক তাহাব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে 
আসিয়াছেন। 

রদারফের্ড এই সংবাদে আনন্দিত হহইযা 
উঠিয়া দীড়াইলেন। মিঃ ব্লকের শক্তি 
সামর্থযে তাহার গভীব বিশ্বাস ছিল। বিগত 
মহাযুদ্ধেব সময় ব্দারফোর্ডের কারখানায় বোমা 
ফাটিলে তাঁহাকে কর্তৃপক্ষের সন্দেহভাজন হইতে 
হুইযাছিল। এজন্য তিনি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়- 
ছিলেন, তাহার কারবার নষ্ট হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল? কিন্তু মিঃ ব্লেকেব তদন্ত-কৌশলে তিনি 
নিরপরাধ প্রতিপর হইয়াছিলেন, তীহার বিপদ 
কাটিয়৷ গিয়াছিল। এই জন্ত তিনি মিঃ ব্রেকেব 
নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। মিঃ ব্রেক তাহার যে 
উপকার কবিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল পরেও তিনি তাহা 
বিশ্বত হইতে পারেন নাই। 

র্দারফো দ্বারের বাহিরে "গিয়া সন্ত্রমভরে 
বলিলেন, “আম্ুন মিঃ বেক আমার বসিবার ঘরে 
আনুন। এভাবে হঠাৎ আপনার দেখা পাইব, 
ইহা আমি আশা করিতে পারি নাইঃ এ আনন্দ 
অপ্রত্যাশিতপুর্বব।৮ (1015 15 ৪0 06%9০66৫ 
01585010. ) 

মিঃ ব্রেক রদারফোর্ডের করমর্দন করিয়৷ হাসিয়া 
বলিলেন, "আমি আজ সকালে আপনার পত্র 
পাইয়াছিলাম। আজই সেফীন্ডে আসিব স্থির 
হিল; আপনার পত্র পাইয়া ভাবিপাম--,এখানে 
পৌছ্িয়াই আপনার সঙ্গে ধেখা! করিব |” 

র্দারফোর্ড সোৎসাহে বলিলেন,--“যিঃ প্রেকঃ 
আপনি খুব ভাল কুরিয়াছেন, আপনাকে দেখিয়! 
আমার কি আনন্দ হইতেছে--তাহ! ভাষায় গ্রকাশ 
করিবার শক্তি নাই। তা-_আপনি ঠিক টিফিনের 
সময়েই আলিয়াছেন, ইহাও আমার সৌভাগ্য 
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বলিতে হইবে। চলুন, গ্র্যাণ্ড হোটেলে যাই; 
সেখানে “টিফিন” করিতে করিতে আমর সকল 
কথার আলোচনা করিব। বহুকাল পরে আজ 
আপনার সঙ্গে” 

মিঃ ব্রেক বাধা দিয়া বলিলেন, “ধন্তবাদ, কিন্ত 
আমি ত 'টিফিন, শেষ করিয়াই আসিয়াছি। 
আপনি বোধ হয় গ্র্যাণ্ড ছোটেলেই আমার বাসার 
ব্যবস্থ: করিবার জন্র উৎসুক হইয়াছেন; কিন্ত 
আমার কি কোথাও স্থির হইয়া থাকিবার উপায় 
আছে? আমি কখন কোথায় যাই তাহার স্থিরতা 
নাই; হয়ত যে কোন মুহুর্তে আমাকে সেফীল্ 
ত্যাগ করিতে হইবে ।” 

মিঃ ব্রেকের কথা শুনিয়! রদ[রফোর্ডের প্রফুল্লতা 
অন্তহিত হইল) ভিনি নিরুতৎসাহ ও বিশর্ষ 
হুইলেন। তাহার পর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া 
ক্ষবস্বরে বলিলেন, “কিন্তু আমি সংবাদ-পত্রে 
আপনার সম্বন্ধে যাহ! পড়িয়াছিলাম, তাহা হইতে 
বুঝিয়াছিলাম-__ইয়র্ক সায়ারে যে সকল চুরি 
ডাকাতি আবস্ত হইয়াছে, তাহারই তদন্তের ভার 
লইয়া আপনি এখানে আলিয়াছেন।” 

মিঃ ব্রেক চেয়ারে বলিয়া পাইপে তামাক 
সাঞ্জিতে সাজিতে বলিলেন, "স্থানীয় সংবাদ-পত্রগুলি 
যে সকল চুরি-ডাকাতির আলোচনা করিয়ছে-_ 
তাহা তাহারা উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনে করিলেও 
তাহাদের মূলে যে অপকর্মের উতৎল প্রচ্ছন্ন 
রহিয়াছে, তাহার কাধ্যকারিত। এখনও আরস্ত 
হয় নাই। এযাহা হউক, আপনার পত্র পাঠ 
করিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, আপনি বৈষয়িক 
কাধ্য সম্বন্ধে আমার সহিত পরামর্শ করিতে 
উৎন্ুক হুইয়াছেন। যদ্দি আপনি আমাকে 
কোন তদন্তের ভার প্রদান করিণার সঙ্থল্প করিয়া 
থাকেন, তাহ হইলে আমি অবিলঘ্ে সেই ভার 
গ্রহণ করিতে পারিব--তাহার সস্তাবন! অল্প। 
কারণ, আমি যে তদন্ত-ভার গ্রহণ করিয়াছি তাহাই 
আমাকে প্রথমে শেষ করিতে হইবে; যে কায 
হাতে লহক়্াছি, তাহা শেষ করিবার পূর্বে নূতন 
কোন তার গ্রহণ করিবার সুবিধা হইবে না; 
, অথচ আপনার কাষটি জরুরি হইলে তাহ! অনির্দিষ্ট 
কালের জন্ত ফেলিয়া রাখাও সঙ্গত হইবে ন|। 
তবে আম যতক্ষণ এখানে আছি, ততক্ষণ 
আপনাকে যতটুকু সাহাধ্য করিতে পারি, তাঁহার 
তর্ণট হইবে না।” 

রদায়ফোড কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়। 


বলিলেন, “দেখুন মিঃ ব্রেক আমি যে বিষয়ে 
আপনার সহিত পরামর্শ করিতে উৎসুক- সেই 
বিষয়টির সহিত গোয়েন্টাগিরির কোন সম্বন্ধ 
আছে কি না, এবং আপনি তাহার তদন্তের যোগ্য 
বিষয় বলিয়া মনে করিবেন কি না--তাহা আমি 
ঠিক বুঝিতে পারিতেছি নাঃ তথাপি কথাটা 
আপনার নিকট প্রকাশ করাই , সঙ্গত মনে 
হইতেছে। কাল একটি অদ্ভুত-গ্রকূৃতি বিদেশী 
ভদ্রলোকের সঙ্জে হঠাৎ আমার পরিচয় হইয়াছিল; 
লোকটির নাম ডাক্তার রামন সালভেডর) তাহার 
এই নামের পশ্চাতে কতকগুলি শব্ধ সংযুক্ত ছিল ।-_ 
তাহার সেই আধ হাত লম্বা 'ীজুড় উচ্চারণ 
করিলে দাত ভাঙলিবার অ'শঙ্কা আছে, 
আমার তাহ: স্মরণও লাই ।-_-সেই ডাক্তা€টি 
আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে প্রস্তাব উখবাপিত 
করিয়াছিল, তাহা যেমন অদ্ভুত, সেইরূপ বিল্ময়কর | 

“ইয়র্ক সায়ারে আঞ্দ কাল আমাদের কাধ- 
করের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ? কিন্ত সেই লোকটি 
আমাকে যে সকল কথা বলিল, তাহা শুনিয়া বুঝিল'ম 
-সে যে মতলব লইয়া এখানে আসিয়াছে, যদি 
তাহা স্ুসিদ্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের 
কারখানা বন্ধ করিয়া বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলায়ন 
করিতে হুইবে। তাহার যুক্ত আমি একেবারে 
উড়াইয়া দিতে ন! পারিলেও-লোকট1 যে খুব 
চতুরও ফন্দীবাজ, ইহা! €বশ বুঝিতে পারিযাছি। 
আমর আশঙ্কা, সে চেষ্টা করিলে আমাদের অনি 
করিতে পারিবে ; এই জন্য তাহাকে বন্ধু ভাবে 
গ্রহণ করিতে পারি নাই, এবং তাহাকে কোন 
কৌশলে তাড়াইবার জন্যই আমার আগ্রহ 
হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে তাড়াইতে পারিলেই 
যে আমর তাহার কবল হুইতে নিক্লুতি লাভ করিৰ 
--ইহা কি করিয়া আশা করি? যদি তাহার 
বুজরুকি ধরিতে পারা যায়--তাহা হইলেই আমরা! 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিৰ।” 

রদারফে।্ডের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের 
কৌতুহল হইল ) ডাক্তার রামন সালভেডর পূর্বর-দিন 
র্দ(রফোর্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! যে সফল কথা 
বলিয়াছিল, তাহা তিনি রদারফোর্ডের নিকট 
সবিস্তার শুনিয়া লইলেন। শুনিতে শুনিতে তিনি 
রদারফোর্ডকে ছুই একটি সঙ প্রশ্ন করিলেন 
বটে, কিন্তু সকল কথা শুনিবার পূর্বে কোন মন্তব্য 
প্রকাশ করিলেন না। 

রদারফোর্ড সকল কথ! বলিয়! তীক্ষ দৃষ্টিতে মিঃ 
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ব্রেকেধ মুখেব দিকে চাছিলেন ; কিন্ত মিঃ ব্রেক 
কোন কথা 'ন' বলিয়। কি ভাবিতে ল'গিলেন। 
র্দারফোঞ্ড তাহাকে চিস্তামগ্র দেখিয়া বলিলেন 
“আমর! কিরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছি তাহা আপনি 
বুঝিতে পারিতেছেন মিঃ ব্রেক! আজ সন্ধ্যার পর 
আমি, হড্লষ্ঠোন ও ইীভ রোড্‌সকে লইয়া সেই 
ডাক্তারটার সঙ্গে দেখা করিব। সেখানে আমাদের 
কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিব, এবং ডাক্তারের ক্ষুপারি 
মলমেব কার্যযকারিত। পরীক্ষ1 করিয়া তাহার শক্তি 
সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইব। যদি তাহার পরীক্ষায় 
বুঝিতে পারি তাহার ক্ষুরারি মলম দ্বাবা এক মিনিটে 
অতি সহজে ক্ষুরের কার্য সম্পন্ন হইবে, এবং ক্ষুরের 
পরিবর্তে সর্ধন্র তাহারই আদর হইবে--তাহী হইলে 
তদ্বারা আমাদের ব্যবসায়ের বিষম ক্ষতি হইবে” 
£0 15 80106 60 1)10 0701 1001310995 17810) ) 

মিঃ ব্রেক পাইপে দুই টান দরিয়া বলিলেন, 
"গল্পটি অদ্ভুত, ইহা! স্বীকার করিতেই হইবে ; কিন্ত 
সেই ক্ষুরাবি মলম প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে ক্ষুরেব 
গ্রযোজনীয়তা সত্যই নষ্ট করিতে পারিবে কি না_ 
ইহা! পরীক্ষা! না করিয়া আমি আপনাকে কোন 
উপদেশ দেওয়া সঙ্গত মনে করি না । আপনি যাহা 
বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য হইলে, এই আবিষ্কারটি 
বর্তমান ধুগের যে একটি শ্রেষ্ট আবিষ্কার, ইহা 
অস্বীকার কবিবার উপায নাই ।-_হন্ডুবাসের সেই 
ডাক্তারটিব সহিত দেখা করিবার জন্ত আমারও 
আগ্রহ হইয়াছে । তাহার ক্ষরারি মলম আমি স্বয়ং 
পরীক্ষা করিব 

রুনারফোর্ড বলিলেন, “আজ সন্ধার সময় 
আমাদের ত তাহার সঙ্গে দেখা করিবার কথা আছে, 
সেই সময় আপনিও আমাদের দলে যোগদান করিলে 
ক্ষতি কি? আমরা সকলেই গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়া 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। সেখান হইতে 
আমাদিগকে বোধ হয় ডাক্তার রামন সালভেডারের 
নুতন আফিসে যাইতে হইবে। আমি তাহার 
নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলাম--তাহার ক্ষরারি 
মলমের শক্তি পরীক্ষা! করিবার জন্ত আমাদের দলের 
তিন চারি জন লেককে সঙ্গে লইয়া যাইব ।-_ 
ভাবিয়াছিলাম সে এই প্রস্তাবে আপত্তি করিবে 
কিন্ত সে সহজেই আমার প্রস্তাবে সম্মত হুইয়াছে।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, প্উত্তম, তাহাই হইবে 
আমি আপনাদের দলে যিশিয়া তাহ'র “টাকের 


উপর টেক্কা” দেওয়ার শক্তি পরীক্ষা করিয়া আসিব ।' 


মি বাক্রি সাড়ে সাতটার সময় গ্র্যাও হোটেলের 


দীনেন্্-্গ্রস্থাবলী 


বৈঠকখানায় উপস্থিত হইব ; কিন্তু বিশেষ কোনও 
কারণে আমি সেখানে নিজের লাম প্রকাশ করিতে 
অনিচ্ছুক । নাষটি গোপন করিতে হইলে আমাকে 
ছদ্মবেশ ধাবণ করিতে হইবে-_-এ কথার উল্লেখ 
বাহুলামাত্র। আপনি সে সময় আপনার বন্ধুগণের 
নিকট আমাকে ব্রাউন--প্রোফেসার সিটন ব্রাউন 
বলিয়া পরিচিত করিবেণ ; আর আমার ছস্মবেশ 
দেখিয়া আপশি তখন বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না। 
আমার এইরূপ সতর্কতার কাব্ণ আছে; ডাক্তাব 
বামন সালভেভর আমার পূর্ব-পরিচিত কোন ভদ্র 
লোক হইতেও পাবে। যদি তাহাই হয়--তাহা 
হইলে আম'র ছন্মতবশ ধারণ অপঙ্গত হইবে না” 

মিঃ ব্রেকের কথা শুনিয়।৷ বদাবফোর্ড কৌতুছল- 
তরে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন; ছয় হ'জার 
মাইল দুরবর্তা হন্ডুরাসের ডাক্তাব বামন সাদভেডর 
মিঃ ব্রেকের পরিচিত হইতেও পারে! কিন্ত 
একথাব মর্খ বুঝিতে না পারিলেও তিনি মিঃ 
ব্রেককে কোন প্রশ্ন না কবিয়া বলিলেন, “বেশ 
তাহাই হইবে । আপনাকে সেখানে ছন্মবেশে 
উপস্থিত হইতে দেখিক্। আমি বিশ্বয প্রকাঁশ কবিব 
না ; আমার সঙ্গীগণেব নিকট আপনাকে প্রোফেলাব 
পিটন ব্রাউন বলিয়াই পরিচিত করিব। আপনি 
যে এই ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে যোগদান করিতে 
সম্মত হইল্নে, ইহাতে আমি আনন্দিত হইলাম । 
আপনি এতাবে সময় নষ্ট করিতে সম্মত হইবেণ_ 
ইছ! পূর্ব্বে আশা! করিতে পারি নাই ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হা, আমার সময় সুল/বান 
বটে, কিন্তু ডাক্তার রামন সালতেডরের অদ্ভুত 
আবিষ্কারের কাহিনী শুনিয়! লোকটিকে দেখিবার 
ভন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে ; তক্তিম তাহার 
ক্ষরারি মলমের শক্তি পরীক্ষার জন্য কিছু সময় নষ্ট 
করিতেও আমার আপত্তি নাই ।” 

কয়েক "মিনিট পরে মিঃ ব্রেক রদারফোর্ডের 
নিকট বিদায় লইয়৷ তাহার হোটেলে ফিরিলেন, 
কিন্তু তাহার মন নানা নুতন চিন্তায় পূর্ণ হইল । 

ইতিমধ্যে স্মিথ ও প্ল্যাস পেজ ইন্মবেশে সজ্জিত 
হইয়! সাউথ রোডের সন্নিহিত একটি মদের আড্ডার 
সম্মুখে আসিল। তাহাদের পরিচ্ছদ জীর্ণ ও 
মলিন; মাথায় কাপড়ের টুপি। তাহাদিগকে 
দেখিলে ভবঘুরে বেকার বলিয়াই মনে হইত। 
গ্লাস পেজ নুলভ মূল্যের একটি অর্ধনগ্ধ চুরুট মুখে 
গুজিয়াছিল। সে মুখে রঙ্গ দিয়া গঁদ ও তুলির 
সাহাষ্যে মুখভাবের এরূপ পরিবর্ভন্ন করিয়াছিল যে, 


টাফের উপর টেক্কা 


তাহাকে দেখিয়৷ ভদ্রলোক বলিয়া সন্দেহ করিবার 
' উপায় ছিল না! 

গোট, ইন নামক আড্ডাটি গুগডাদের মাতলামি 
করিবার স্থান। ম্মিথ ও গ্ল্যাস পেজ সেই আড্ডার 
সম্মুখে গিয়। একদল গুগডাকে দেখিতে পাইল; সেই 
আড্ডার সম্মুখে পথের অপর প্রান্তে তাহারা আর 
একদল লোককে নানা বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে 
দেখিল--যেন কোন দ্দিকে তাহাদের ভ্রক্ষেপ ছিল 
না) সম্পূর্ণ নিম্পরোয়া ভাব। তাহারা পরম্পরকে 
চেনে না, এই ভাব প্রকাশ করিলেও, স্মিথ ও প্ল্যাস 
পেজ বুঝিতে পারিল তাহারা একই দলের লোক, 
এবং কোন বিশেষ মতলবেই সেখানে ঘুরিয়। 
বেড়াইতেছিল। (1087617)0 80046 0610 01 
9০ [১187 ) স্মিথ প্র্যাস পেজকে বলিল, “ইহারা 
দাঙ্জাবাজ গুণ্ডা, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ) বে 
উহ্থারা স্থানীয় লোক, কি লণ্ডনের আমদানী, 
তাহা” 

প্্যাস পেজ তাহাকে নীরৰ হইতে ইঙ্গিত করিয়া 
তাহার হাত ধরিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। 

গোট, ইনের সম্মুখে ছুইজন লোক ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছিল। অন্তান্ত লোকের দিকে তাহাদের 
দৃষ্টি ছিল ন|। কেহ তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছে, 
ইহাও তাহারা কাহাকেও বুঝিতে দিল নাঃ কিন্ত 
প্র্যাস পেজ বুঝিতে পারিল গুগডার দল তাহাদিগকে 
দেখিয়া ঈষৎ বিচলিত হুইয়াছে। অনেকে 
আড়চোখে তাহাদের দিকে চাহিতেছিল। 

সেই ছুই ব্যক্তির একজন দীর্ঘকায়। চেহারা 
কতকটা বানরেখ্ মত? ম্মিথ ও গ্ল্যাস পেজ পরে 
জানিতে পারিয়াছিল--তাহার নাম কনৃকি 
(ছ্িভেন্স)। তাহার সঙ্গীর চেহারা গুগার মত, 
কদাকার মুখ; মাথায় জীর্ণ ও বিবর্ণ টুপিঃ তাহা 
তাহার ঘাড়ের দিকে হেলিয়া ছিল। প্র্যাস পেজ 
তাহাদের দিকে শ্মিথের দৃষ্টি আক্ষষ্ট করিতেই তাহারা! 
গোট, ইনএ প্রবেশ করিল। 

ম্রিথ প্ল্যাস পেজের হাত ধরিয়। পাশের একটি 
দরজার দিকে অগ্রসর হুইয়। বলিল, "এখানে কয়েক 
মিনিট অপেক্ষা করিয়া দেখি। বোধ হয় শীঘ্রই 
দাদ৷ আরম্ভ ছইবে।” 

বস্ততঃ দাচ্জা আরস্ভ ছইতে বিলম্ব হইল না। 
পাঁচ মিনিটের মধ্যে একদল গুণ্ডা পথের অন্ত দিক 
হইতে মহ। উৎসবে সেই আড্ডার সম্মুখস্থ হারে 
ঝুঁকিয়া পড়িল। অন্ত্রশস্্গুলি মুহূর্ত মধ্যে 
তাহাদের পরিচ্ছদ্ের অস্তরাল হইতে বাহির 


৩৭ 


করিতে দেখ গেল। কাহারও হাতে বোতল, 
কাহারও হাতে ছোরা ব! ক্ষুর, কাহারও হাতে ছোট 
মোট। রুল 

মৃহ্র্তমধ্যে সেই স্থান তঙ্জন-গঙ্জনে প্রতিধ্বনিত 
হইয়া উঠিল। তাহার পর কাচের গ্ল্যাস সবেগে 
নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সেগুলি মাটিতে পড়িয়া 
ঝনৃ-ঝন্‌ শবে চূর্ণ হইতে লাগিল। কেহ কেহ তদ্বার! 
আহত হইয়া কাতর স্বরে আর্তনাদ করিল ; কাহারও 
কপাল, গাল, ভর কাটিয়া রক্তের ধারা বহিতে 
লাগিল। ক্রমশঃ আছ্ডার ভিতর যুদ্ধ আরস্ত হুইল, 
চেয়ার টেবিল উন্টাইয়া পড়ায় দুম-দাম্‌ শব্দ আবস্ত 
হইল, ঘরের আপবাব-পত্র চতুদ্দিকে সশবে বিক্ষিণ 
হইতে লাগিল। 

প্র্যান পেজ বলিল, “গুগ্ডার্দের যুদ্ধ আরস্ত 
হইয়াছে। স্থানীয় গুগ্ডারা গোট্ুইনে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছে; লগনের গুগ্ডারা তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিয়াছে। চল, আমরা আর একটু সরিয়া গিয়। 
দাঙ্গা দেখি ।” 

শ্মিথ পাশের একটি দ্বারে উপস্থিত হুইয়| এক 
হাতে ভ্বারটি খুলিয়া চৌকাঠের উপর দীড়াইয়া 
রহিল। প্র্যা পেজ তাহার পশ্চাতে দীড়াইয়া 
ভিতরের দৃষ্ঠ দেখিতে লাগিল। ইনের ভিতর তখন 
সবেগে যুদ্ধ চলিতেছিল। ঘরের মেঝে রক্তে প্রাবিত, 
ভাঙ্গা বোতল ও গ্ল্যাসে সেই কক্ষ পরিপূর্ণ ) তাহার 
উপর কেহ হাত প1 ভাঙ্গিযা পড়িয়া ছিলঃ কাহারও 
মাথ! ফাটিয়া রক্তের শ্লোত বহিতেছিল। বীভৎস 
শত! 

প্র্যাস পেজ অস্ফুট স্করে বলিল, “জানোয়ার- 
গুলার আচরণ দেখিলে ত্বণা হয়। স্মিথ চল, 
পাহারাওয়ালাগুলা! এখানে আসিবার পুর্ববেই আমরা 
সরিয়া পড়ি। আমরা উহাদের দলে মিশি্ে--” 

প্র্যাস পেজের কথ! শেষ হইবার পূর্বেই পথের 
দিকে নারী-কঠের আর্তনাদ উখিত হইল। লঙ্গে 
সঙ্গে পুলিশের ভ্ই্ল-ধবনি চতুর্দিকে প্রতিধবনিত 
হইল। প্ল্যাস পেজ তৎক্ষণাৎ সরিয়] যাইতে উদ্যত 
হইল) কিন্তু মুছুর্তমধ্যে ইয়র্কসায়ারবাসী একটি 
বিশালদেহ মাতাল গুণ তাহার হাতের বোতঙগটা 
মাথার উপর তুলিয়া প্ল্যান পেঙ্গকে আক্রমণ করিল। 

প্র্যাস পেন্স চক্ষুর নিমেষে ঘুষি তুলিয়া সেই 
জোয়ানটার চুয়ালে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিল) 
সঙ্গে সঙ্গে গুগ্ডাটার হাতের বোতল উর্ধে নিক্ষি্ 
হইল, এবং সে ছুই ছাতে মুখ ঢাকিয়! চিত হইয়া 
পড়িয়া গেল। বোতঙটা দর্জায় চৌকাঠে পড়িয়া 


খজ 


৩৮ 


শত খণ্ডে চূর্ণ হইল। প্র্যাস পেজ পুনর্ববার ঘুসি 
তুলিয়া ধরাশায়ী গুণ্ডার দেছের উপর ঝুঁকিয়া 
পড়িল। তাহা! দেখিয়া আরও তিনজন হয়র্ক- 
সায়ারধাসী গু! গ্ল্যাস পেজকে শক্র মনে করিয়! 
তাহার উপর লাফাইয়! পড়িল। তখন স্মিথ প্রযাস 
পেজকে সাহায্য করিব।র ক্ুম্ত তাহাদিগকে পশ্চাৎ 
হইতে আক্রমণ করিল। প্ল্যাস পেজও আত্মরক্ষার 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের 
উভয়েরই বুকের পকেটে টোটাভরা পিস্তল ছিল? 
কিন্ত অন্ত কাহারও হাতে পিস্তল ন! থাকায় তাহারা 
গুলী চালাইতে সাহল করিল না। পিস্তল ছুটি 
তাহাদের পকেটেই রহিয়া গেল। তাহাদের যুদ্ধে 
কিল ঘুসিই অবিশ্বান্ত ভাবে চলিতে লাগিল। কিন্তু 
সে সময় চতুদ্দিকে যে তাবে দাঙ্গা চলিতেছিল, 
তাহাতে আত্মরক্ষার চেষ্টা ব্যতীত কাহারও কোন 
দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর হইল না, অবশেষে 
নীল পরিচ্ছদধারী পুলিশ-প্রহরীদল ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হইল। 

প্র্যাম পেজ স্মিথকে গলির ভিতর আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে ইঙ্গিত করিল। স্মিথ ছুই হাতে ঘুসি 
চালাইতে চালাইতে সেই দিকে চলিল? সে তখন 
অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া হাপাইতেছিল। 

শ্রিথ সরিয়া গিয়া হাতের দিকে চাহিল। 
তাহার উভয় হস্ত হইতে রক্তের শ্রোত বছিতেছিল ; 
আঙ্গুলের গ্রস্থিগুলি বিদীণ হইয়াছিল। সে অস্ফুট 
স্বরে বলিল, “গুণ্ডাগুল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে ; এখন 
পুলিশের সঙ্গে উহাদের যুদ্ধ না বাধে। আমাদের 
অভিজ্ঞতা কি শোচনীয়!” 

প্রযাস পেজ তাহার পাশে আসিয়৷ বলিল, “কিন্ত 
একটি বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেছ হইলাম। মিঃ 
ব্রেক যে বেনাম! চিঠি পাইয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা 
ধাপপাবাজি নহে। দম্যুপতি শ্যাড.ওয়েলের দল বাঁক 
বাধিয়া এখানে উপস্থিত ; (8:65 1১616 10 [811 
£07০৪) সুতরাং (সিভিলিটি শ্মিথ এ অঞ্চলে নাই 
এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় না। আজ “হভ,নিং 
অয়ারলেশে' (2560106 1151559 ) দুই কলম 
ভরিয়া! এই দাঙ্গার বিবরণ লিখিতে পারিব--ইছাই 
আমার লাভ ।” 

রাত্রি প্রায় তিনটা! বাজিল। পগ্ল্যাস পেজ 
তখনও মদের আড্ডা হইতে ভীবণ কোলাহল, 
গ্যাস ও বৌতল ভাঙ্গিবার শব এবং টেবিল চেয়ারের 
ছড়ামূড়ি শুনিয়া হাসিয়া বলিল, “এ অভিনয় আর 
অধিক কাল চলিবে না।” 


দীনেন্দ্র-গ্রন্থাবলী 


ষ্ঠ লহর 


সচল অবস্থ। 


ম্টি লেন তাহার আফিসের চেয়ারে বসিয়া 
মুখ দিয়া একরাশি ধোয়! বাহির করিয়া বলিল, 
“মাকড়সার জাল পাতিয় বসিয়াছি, কীট-পতঙ্গগুল! 
উড়িয়া অংসিয়া এই জালে পড়িবেই |” 

সিভিলিটি শ্মিথ ডেকোর পাশ বসিয়া ম্টি 
লেনের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর মাথা 
নাড়িয়া বলিল, “তুমি খাসা আছ মণ্টি! তোমার 
দুশ্চিন্ত'র কারণ নাই! স্যাড ওয়েলের দলকে ঠা 
রাখিবার জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না) 
কিন্তু তাহার! শীন্র কোন দ্বিকে হাত বাঁডাইতে ন॥ 
পারিলে আমাকেই আগে ছিডিয়। খাইবে।” 

ডায়েনা টেম্পল সেই কক্ষে এক প্রান্ত হইতে 
অবজ্ঞাভরে বলিয়া! উঠিল, তাহার! ঠিক কাযই 
করিবে। তুমি যদি তোমার অস্থচরগুলাকে শাসনে 
রাখিতে না পার, তাহা হইলে তাহাদের হাতে 
তোমার দুর্গতি ও লাঞথনা হওয়াই উচিত। ম্মবণ 
রাখিও, যদি মুহুর্তের জন্য তোমার পদত্খলন হয, তাহা 
হইলে তোমাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে । 
ম্টির সাহস আছে, তাহার ফন্দী ফিকিরও 
গ্রশংসনীয ; তোমার মত দশ বারটা একত্র হইলেও 
তাহার সমকক্ষ হইতে পরেনা। তবে তাহার 
প্রধান দোষ--সে অত্যন্ত কপট, সুযোগ পাইলেই 
বিশ্বাসঘাতকতা! করিতে পারে।” 

ম্টি লেন সক্রোধে বলিল, “কি বলিলে? 
আমি কপট, আমি বিশ্বাসাতক 1? আমাকে 
এভাবে তিরস্কার করিবার কোন অধিকার তোমার 
নাই। যদি তুমি স্ত্রীলোক ন! হইতে, তাহ হইলে 
আমি কি কাণ্ড করিতাম, তাহা!” 

ডাঁয়েন! টেম্পল তাহাকে তীব্র স্বরে ধমক দিয়া 
বলিল, “আত্মবিস্থত হইও না মর্টি! তুমি যে 
কথ! বলিতেছিলে তাহার মর্ম এই যে, যদি আমি 
তোমাকে বেতের আগায় না রাখিতাম (1 ] ৫1৫ 
106 1014 0১5 ৮/1)10-1591)0 ০0৮61 ১০০ ) 
তাহা হইলে তুমি সাইমন ওয়েডকে যে ভাবে হত্যা 
করিয়াছিলে-সেই ভাবে আঁমাকেও হত্যা 
করিতে |” 

ডায়েন! টেম্পলের কথ শুনিয়া মর্ট লেন তয়ে 
নেত্রাহত কুকুরের মত ফর্যাচ করিয়। উঠিল, তাহার 
পর মাথা নাঁড়িয়া বলিল, “ও রনকল পুরাতন কথা 


টাকের উপর টেক্কা ৩৯ 


তুলিয়া লাভ কি? আমি খুন-জখমের দিক দিয়াও 
যাইতে চাহি নাই। আমি ত তোমার হুকুম 
তামিল কণ্রবার জন্ত চেষ্টা-যত্বের ক্রটি করিতেছি 
না। সকল কায বেশ নিব্বিত্বেই চলিতেছে। 
রদারফোর্ড আজ রাত্রে হড্লষ্টোন ও রোছ্‌সকে 
সঙ্গে লইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে | যদি 
আমার বুজ.রুকিতে কাম।র বেটার ঠকিয়া না যায়, 
তাহা হইলে আমার নামই মিথ্যা |” 

ডায়েন! টেম্পল একটি সিগারেট মুখে গুঁজিয়। 
তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল, তাহার পর সেই 
কক্ষের মধ্যস্থলে আসিয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত 
করিল। সেই কক্ষ পূর্বেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
হওয়ায় তাহার শ্রী ফিরিয়াছিল; আবর্জনারাশি 
অপসারিত করিয়া আসবাব-পত্রগুলি শৃঙ্খলার সহিত 
যথাস্থানে সন্িবিষ্ট কর। হুইয়াছিল। সেই কক্ষের 
দেওয়ালে কয়েকখানি রঙ্গীন ছবি ঝুঁন্তেছিল, 
তাহ! ক্ষুরারি মলমের সচিত্র বিজ্ঞাপন। আমাদের 
দেশের কেশ-তৈল ও এসেন্স বিক্রেতাদের সাধ্য কি 
ণে সেরূপ সচিক্র বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া দেশের 
লোকের মন তুলাইবে? সেরূপ কৌশলপূর্ণ “পোষ্টার 
বাহির করিবে--এদেশে তেমন চিত্রকর কোথায়? 

ডায়েনা টেম্পণ দৃঢস্বরে বলিল। “যদি রূপার 
মত মিষ্ট কথায় কায না হয়-_-তাহা হইলে আমর! 
ইস্পাতের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ইম্পাতেরই ব্যবহার 
করিব ।--যে তিনজন কামারকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ, 
তাহারা সকলেই লক্ষপতি। তাহারা তাহাদের 
সঞ্চিত অর্থরাশ্রি বুকের রক্ত অপেক্ষা! প্রিয়তর মনে 
করে। তাহারা যে সহজে সেই টাকার মায়! 
বিসর্জন করিবে--এরূপ আশা করা মুঢত। মাত্র ।” 

ম্টি লেন গম্ভীর স্বরে বলিল, “সে তার আমার 
উপর দিয়া তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার। আমি 
যে কৌশল খাটাইয়াছি, সে কৌশল অব্যর্থ) 
কাহারও সাধ নাই যে তাহার মর্শমন্ডেদ করিবে। 
আমার ক্ষমতার কথ! ভাবিয়া আমি নিজেই অবাক 
হইয়া যাই! বুঝিতে পারি। এমন ফন্দী আর কখন 
আমার মাথায় গঞ্জায় নাই। ভাগ্যে ফ্রাক্িটা 
জাপোটেক নাম গ্রছণ করিয়। ছল্মবেশে আমাকে 
সাহায্য করিতেছে; কে তাহার কথ! অবিশ্বাস 
করিতে পারিবে না। ওয়ানীর চিঠিপত্রগুলি 
আমার সন্বল্পসিদ্ধির অন্থকুল হুইবে। সিিলিটি 
ভয়েই মরিতেছেঃ কিন্তু তাহার সহীয়তা আমি 
সম্পূর্ণ অনাবন্াক মনে করি।” 

সিভিলিটি শ্লিথ ক্ুন্বস্বরে বলিল, “অত বড়াই 


করিও না দোস্ত! তুমি আক্রান্ত পুরুষ--একথ 
কি জোর করিয়া বলিতে পার? তুমি তাহাদিগকে 
এখানে আনিয়! তোমার মঙমের কারচুপি দেখাইবার 
মতলব করিয়াছ ; আশা করিয়াছ তাহারা তোমার 
চালাকিতে ভূঙ্লিয়া তাহাদের যথাসর্বস্ব তোমার 
পায়ের কাছে ঢালিয়৷ দ্িবে। কিন্তু যদি তাহারা 
তোমার প্রস্তাবে রাজী না হয়, তখন তুমি কি 
উপায়ে তাহাদিগকে মুঠায় পুরিবে ?1--তখন যে 
আমার সাহায্য না লইলে তোমার সকল ফন্দী- 
ফিকির ভ্যান্তাইয়া ঘাইবে। তোমার বৃদ্ধি ও 
কৌশল অপেক্ষা আমার বাহুবলে অনেক বেশী ফল 
পাওয়া যাইবে ।” 

সেই সময় টেলিফোনের ঘণ্ট। ঝন্-ঝন্‌ শবে 
বাজিয়। উঠিল; তাহা শুনিয়া সিভিলিটি স্মিথ 
রিসিভারট তুলিয়া লইল, এবং সাড়া দিয়! বলিল, 
"হা, হাঃ আমি সিভিলিটি কথা কছিতেছি ; তোমার 
কি বলিবার আছে বলিতে পার ক্রিউ !” 

সিভিলিটি শ্মিথ রিসিভারট। প্রায় ছুই মিনিট 
কানের কাছে ধরিয়া রাখিয়া অবশেষে মিদ্‌ ডেথের 
মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “ব্রেক আমাদের সন্ধানে 
আসিতেছে! ট্রেড ওয়েল সংবাদ দিয়াছে--ক্রেক 
আজ সকালে লীড,.স হইতে রওনা হইয়াছে । ক্রিউ 
বলিতেছে ট্রেড.ওয়েলের এই সংবাদ সত্য, ইহা সে 
সন্ধান 5'ইয়া জানিতে পারিয়াছে। ব্লেক সেফীন্ড- 
ষ্টেশনে নামিয়া ভিক্টোরিয়া হোটেলে বাস! 
লইয়াছে। একঘণ্টা পূর্বে সে রদারফোর্ডের কুীতে 
প্রবেশ করিয়াছিল; সেখানে সে অনেকক্ষণ 
ছিল। তুমি রদারফোর্ডের অণ্ফিসের বে 
কেরানীটাকে সোনার পয়জার মারিয়া গোলাম 
করিয়াছ, সেই কেরানী রদারফোর্ডের সহিত ব্রেকের 
গুপ্ত পরামর্শ শুনিয়াছে। ব্রেক রদারফোর্ডের 
কুটী হইতে চলিয়! যাইবার পর ক্রিউ সেই ঘুষখোর 
কেরানীটার সঙ্গে গোপনে দেখা করিয়াছিল। সে 
তাহার কাছে জানিতে পারিয়াছে--ব্লেক আজ 
রাত্রে রদারফোর্ডের সঙ্গে আসিবে । হা, ছল্মবেশে 
আসিবে; তখন তাহার নাম হুইবে- প্রফেসার 
ব্রাউন। রদীরফোর্ড ব্লেককে প্রোফেপার ব্রাউন 
বলিয়া পরিচিত করিবে । ব্লেকের মতলব কি, 
তাহা বুঝিতে পারিয়াছ যিস্‌?” 

সিভিলিটি স্মিথের কথ। শুনিয়া ম্টি জেন 
লালা ব্যাস্রের যত গর্জন করিঙ্গ। মিঃ ব্লেক 
তাহাদের নৈশ পরামরশ-সভায় উপস্থিত থাকিলে 
তাহাদের সকল ফন্দী ফাসিয়৷ যাইবে--ইহা তাহারা 
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সকলেই বুঝিতে পারিল। তাহারা জানিত 
ব্লেককে প্রতারিত কর! তাছাদের অসাধ্য । 

মিস্‌ ডেখ সিভিলিটিকে বলিল, পক্রিউকে 
বলিয়া দাও--সে সকল কাজ ছাড়িয়া! রেকের 
গতিবিধি লক্ষ্য করিবে, এবং ব্লেক ও তাহাব 
কারপরদাজ স্মিথ কোথায় যায়, কি করে--তাছাঁর 
সন্ধান লইয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাহা! আমাদিগকে 
জানাইবে।” 
, সিভিলিটি স্মিথ টেলিফোনে ক্রিউকে ষিস্‌ 
ডেখেব আদেশ জ্ঞাপন করিল। ক্রিউ দন্যুপতি 
শ্যাডওযেলেব দলের সর্দার-গোয়েন্দা। সে 
গোষেন্নাব উপব গোষেন্দাগিবি করিবার ভার 
পাইল। ৃ 

মট্টি লেন সক্রোধে বলিল, "গোয়েন্দা ব্রেক 
গোল্লায় যাক! সে কি উপাযে আমাদেব সন্দেহ 
করিল? ডাক্তাব বামন সালভেডরকে সন্দেহ 
করিবার কোন কাবণ নাই। কোঁন বিষয়েই ত 
আমাদেব ত্রুটি হয় নাই। ক্রিউ রদারফোর্ডেব 
যে কেরানীটাকে বশীভূত কবিযাছে, সে দেনাব 
দায়ে বিব্রত; ফাজেই পঞ্চাশ গিনির লোভে সে 
আমাদের পক্ষে গোষযেন্নাগিরি কবিতে সম্মত 
হুইয়াছে। রদাবফোর্ড ব্লেককে ডাক্তার রামন 
সালভেডরের আবিষ্কৃত ক্ষরারি মলমের অদ্ভুত শক্তির 
কথা বলিলে, ব্রেক ছল্পবেশে ব্দারফে।র্ডেব দলে 
মিশিষা সকল কথা শুনিতে উত্নুক হইয়াছে। 
তয়ের কথা বটে! কিন্তু ব্রেক আমাকে সন্দেহ 
করিবার কি কাবণ পাইয়াছে ?” 

মিস্‌ ডেথ বলিল, তুমি যে বক্তৃতায় রদার- 
*ফোর্ডেকে তুলাইতে পাবিয়াছ ভাবিয়া মনে মনে 
নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিলেঃ। তোমার সেই 
ব্তৃত নিক্ষল হুইয়াছে। রদারফোর্ড ব্রেকের 
সাহাধ্য-প্রা্থা ।” 

ম্টি লেন সবিশ্ময়ে বলিল,_-পনিক্ষল হইয়াছে ! 
আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি, সেফীন্ডের 
লাখপত কামারগুল! আমার ক্ষুরাবি মলমের 
প্রস্ততপ্রণালী শিখিয়া লইবার জন্ত পাঁচ লক্ষ পাউও 
ব্যয় করিতে কুষ্ঠিত হইবে না।” 

সিভিলিটি ন্রিথ অবিশ্বাস ভরে হাসিয়া বলিল, 
“জাল ডাক্তারের জাকের বথা শুনিলে মিস্‌! 
উহার সকল কথাতেই এ রকম জাক। যাহার 
যেমন ম্বভাব | কিন্ত বাজে বুজরুকিতে কি 
সকলকে ভূলাইতে পার! যায়? ও কথা থাক্‌। 
রবার্ট ব্লেক কি মতলব করিয়াছে, তাহা বুঝিতে 


পারিয়াছ কি? এখন তুমি কি করিবে? তোমার 
ফন্দীতে আর কোন কাষ হইবে না মণ্টি! সে পথ 
ছাঁড়িয়া অন্য পথে চল। উহাদের চারিজনকেই 
কোন কৌশলে এখানে লইযা এস) উহাদের 
জানাও--তোমাঁর মলমের গুণের পরীক্ষা এখানেই 
হইবে। তোমার হোটেলে তাহাদিগকে কায়দ! 
কবিতে পারিব না। এখানে আমার অনুচরের! 
চারি দিকে পাহারা থাঁকিবে। উহাবা এখানে 
আসিলে উহ্াদ্দিগকে মুহূর্ত মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিবে। 
তাহার পর উহা্দিগকে বস্তাবন্দী কবিয়। একদম্‌ 
সাবাড় !” 

মিস্‌ডেথ বলিল, “সিভিলিটি, তুমি নিতান্ত 
নির্ববোধের মত কথ! বলিলে ! তোমাব এই প্রস্তাব 
অত্যন্ত অসার; আমি তোমার এই গুগ্ামীব 
সমর্থন করে না। রবার্ট ব্রেক সাধাৰণ গোষেন্দা 
নহে, তাহার কাছে তোমাদেব কোন চাঁলাকী 
খাটিবে না। সে বুঝিযাছে বদাবফে কে তোমরা 
কৌশলে প্রতাবিত করিবার সম্থল্প কবিযাছ। 
তুমি কি আশা! কর সে পুলিশকে সতর্ক না কবিষা 
নিশ্চিন্ত মনে তোমার ফার্দে আসিযা পড়িবে? 
না, স্মিথকে না জানাইযা এখানে সে গোপনে 
আসিবে? 

“সে রদাবফোর্ডেব সহিত ছদ্মবেশে আলিতে 
চ।হ্যাছে ; ইছাতেই কি বুঝিতে পারিতেছ না 
সকল দিকে দৃষ্টি রাখিযা এবং একট! বিভ্রাটের 
আশঙ্কায় সতর্ক হুইয়াই সে এখানে আসিবাঁর 
সঙ্কল্প কবিযাছে? আমরা রদাবক্ষোর্ডেব কুঠীতে 
গুপ্তচর রাখিবার ব্যবস্থা কবিষা খুব ভাল কায 
কবিয়াছি। যদি তাহাব সেই কেরানীটাকে ঘুব দিয়া 
বশীভূত ন! করিতাম, তাহা হইলে আমাদের সকল 
ফন্দী ফাসিয়। যাইত ৮ (006 ড111016 ৪০1)6170 
01019600196 010 1) 

সিতিলাট ন্রিথ বলিল, “হা, আমার বুদ্ধি কিছু 
মোটা) সেই বুদ্ধিতে যে কায সহজ মনে হয়, 
তাহাই আমি করিয়া ফেলি। আমি তাহাদের 
চারি জনকেই গোপনে সরাইয়া ফেলিতে চাই। 
লক্ষপতি কামারগুলাকে গুম করিয়া রাখিয়া 
তাহাদের যুক্তিপণ আদায করিব) রবার্ট ব্লেকের 
গোয়েন্দাগিরি করিবার সখ যিটাইব।--ইহাই 
আমার সন্বল্প। সেই গোয়েন্দাটা আমার মহাশক্র, 
এবার বাগে পাইলে আমি তাহাকে তাহার 
গোস্তাকির প্রতিফল দিব। আি অনেক দিন 
হইতে তাহাকে জব করিবার সুযোগ খুঁজিতে- 
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ছিলাম। এত দিন পরে সেই সুযোগ মিলিয়াছে, 
ইহার সদ্যবহার আমাকে করিতেই হইবে ।” 

মিস্‌ ডেথ বলিল, “কিন্ত আমি নরহত্যার 
সমর্থন করি না। তুমি কাহ'কেও খুন করিতে 
পারিবে না। ব্লেকের জন্ঠ যে ব্যবস্থা করিতে হয়, 
আমিই তাহা করিব। খুন জখম না করিয়াও 
তাছাকে জঙ্ধ করিবার অণ্ঠ উপায় আছে ; তাহাতে 
বেশী কাষ হইবে ।” 

মি লেন তাহার হাতের ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া বলিল, “না, আর আমাদের তর্ক বিতর্ক 
করিবার সময় নাই। এখন আমর! কি করিব? 
তাহাদিগকে গ্র্যাণ্ড হোটেল হইতে ভুলাইয়া 
এখানে আনব, নাঃ বর্তব্য স্থির করিবার জন্ 
আরও কিছু সময় লইব?” 

মিন ডেথ বলিল, “সে ভার আমিই গ্রহণ 
করিলাম $ ব্রেক প্রোফেলার ক্রাউন--এই ছদ্মনামে 
ব্দারফোর্ডের দলে মিশিযা আমিবে বলিলে না ?” 

সিভিলিটি শ্মিথ বলিল, “হা, এইবূপই সংবাদ 
পাইয়াছি।” 

মিন্‌ ডেথ বলিল, “আগেই সংবাদটা পাওয়া 
গেল-_ইহাতে আমাদের কাষের সুবিধা হইবে। 
ব্লেক রদারফোডের দলে মিশিয়া আসিতেছে--এ 
₹বাদে আমি খুসী হইয়াছি। সে বুঝিতে না 
পারিলেও, তাহীরুই সাহায্যে আমবা পঞ্চাশ 
হাজার পাউগ্ডের বাঁজি জিতিব।” 

মর্টি লেন বলিল, “আমি তোঁম।র মতলব 
বুঝিতে পারিলখম না ! ব্রেকের সঙ্গে দেখা করিবার 
জন্য আমার বিন্দুমাত্র আগ্ুহ নাই। আমি 
হল্পবেশে যে কাধে হাত দিয়াছি, তাহ! সফল হইতে 
পারে; কিন্তু ধূর্ত রেকের চোখে ধুলা! দেওযা 
অসাধ্য হইবে |” 

মিস্‌ ডেথ উঠিয়া বলিল, প্প্রত্যুষে পাচটার 
সময় ট্রেডওয়েল, ক্রিউ, ওয়ালী এঁবং বিশপকে 
এখানে মন্ত্রণার জগ্ত আহ্বান করিবে । আমি 
ব্লেকের ভার গ্রহণ করিব। আমি তাহাকে দুইবার 
সতর্ক করিয়াছি; কিন্তু সে আমাকে অগ্রাহ 
করিয়াছে। এইবার তাহার ধৃষ্টতার প্রতিফল 
দিতে হইবে ।” 

সে তাহার চিন্চিলা কোটের বোতাম আঁটিয়! 
হাত-ব্যাগটা তুলিয়া লইল। লিভিলিটি স্মিথ ও 
ম্টি লেন তাহার তেজঃপুর্ণ মহিমামগ্ডত মুত্তির 
দিফে চাহিয়া, রহি্ল। সেইরূপ লাবণ্যবতী 
তেজোগর্ববময়ী বলিষ্ঠা যুবতী আর কয়েক সপ্তাহ 


পরেই প্রাণত্যাগ করিবে-_ইহা বিশ্বাস করিতে 
তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না। সমগ্র দন্ত্ু-সমাজকে 
সে অঙ্গুলি-সধশলনে পরিচালিত করিতেছিল, প্রবল 
পরাক্রাস্ত দুঃসাহসী দম্যুদল তাহাকে যমের মত 
ভয় করিত--তাহার কোমলতাপূর্ণ মাধুরয্যমপ্ডিত 
মত্তি দেখিয়া কেহই ইহা বিশ্বীস করিতে পারিত 
না। তাহার কুন্ুম-কোমল হৃদয়ে বদরের শক্তি 
ও দৃঢ়তা সংগুধ রহিয়াছে--ইহা৷ কাহারও ধারণা 
করিবার শক্তি ছিল না । ॥ 

মিস্‌ ডেথ বণিল, “প্রত্যুষে পাঁচটার সময় আমি 
এখানে ফিরিয়া আলিব। মণ্টি, তোমার বন্ধ 
জাপোটেক সে সময় নেশায় বেছু'স না হইয়া 
প্রকৃতিস্থ থাকে-সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে। যদি 
কোন বাধা বিদ্বু না ঘটে, তাহা হইলে কাল আমরা 
পাশ হাজার পাউও সঙ্গে লইয়া সেফীল্ড পরিত্যাগ 
করিতে পারিব-এ সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পাঁর।” 

মিম ডেথ প্রস্থান করিলে সিভিলিটি স্মিথ 
ক্রোধে গঞ্জন করিয়৷ বলিলঃ “মন্টি। তুমি কি মলে 
কর আমরা জীবন বিপন্ন করিয়া যে টাক উপার্জন 
কবিব, সেই টাকাগুল! আমাদের কাষে না লাগিয়া 
ইয়্কপায়ারের অনাথ আতুরদের ভোগে 
লাগিবে? কি অন্তায় !-_ইচ্ছা হইতেছে দুই হাতে 
মাগীর টু'টি ধরিয়া একটি টেপনেই উহাকে সাবাড় 
কবি ।--এ অত্যাচার আর সহ হয় না ।” 

মর্টি লেন প্রশাস্তভাবে বলিল, “যেদিন তুমি এ 
কাঁধ্যটি করিবে, তাহার দুই দিন প্ইে জেলখানার 
জল্লাদ তোমার গলায় ফাঁস বাঁধিয়া তোমাকে 
ফাসিকাঠে ঝুলাইয়া দিবে; কাজেই টাকা গুলা হাতে 
পাইলেও তাহা ভোগ করিবার সুযোগ পাইবে না। 
অথচ জল্লাদ বেট! এই কাধের জন্য দয়ালু সরকারের 
নিকট দশ গিনি বকশিস্‌ পাইবে !” 

রা গঃ গা ক 

মিঃ ব্রেক দ্বার-প্রাস্তে পদশব্দ শুনিয়া! মুখ 
তুলিয়া! চাহিতেই দুই মুণ্তি ব্যগ্রভাবে তাহার সম্মুখে 
উপস্থিত হইল। তাহাদের কেশ-বেশ বিশৃঙ্খল 
দেহ অবসন্ন, দেহের কোন কোন অংশ ক্ষতবিক্ষত, 
রক্ঞাক্ত। 

মিঃ ব্লকের সহকারী স্মিথ প্ল্যাস পেজকে সঙ্গে 
লইয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখীন হইল । 

স্মিথ হাপাইতে হাপাইতে বলিল, “কর্তা, হল- 
ঘরে যে দরোয়ান বেটা পাহারায় আছে--তাছার 
হাত ছাড়াইয়া এখানে আসিতে কি কম কষ্ট 


৪২ দীনেন্্র-গ্রন্থাবলী 


পাইয়াছি? আমাদের অবস্থ। দেখিয়া, দাজাবাজ 
গুপ্তা মনে করিয়া সে আমাদিগকে ধাক্কা দিয়া 
বারান্দায় বাহির করিয়া দিয়াছিল আর কি ! শেষে 
তাছাকে সকল কথ বুঝাইয়া বলিয়া তাহার হাতে 
দশ শিলিংএর নোট গু'জিয়া দিলে সে ঠাণ্ড হইল” 

মিঃ ব্রেক হালিয়া! বলিলেন, “চেহারা দেখিয়া 
সে তোমাদের ভদ্রলোক মনে করিতে পারে নাই-_- 
এ জন্য তাহাকে অপরাধী করা যায় না। তোমার 
একটি চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছে, কপালও ফাটিয়া 
গিয়াছে; ইহা বোধ হয় গোটু ইন দর্শনের 
পুরস্কার ?” 

স্মিথ তাহার টুপিটা! টেবিলের উপর নিক্ষেপ 
করিয়! সবেগে মাথা ঝাঁকাইল। তাহাকে নিরুত্তর 
দেখিয়! প্রযাস পেজ বলিলঃ “ই সেখানে যুদ্ধ 
হইয়াছিল; কিন্তু তাহ! সঙ্কিপ্ত হইলেও তীব্র 
যেন একট! প্রচণ্ড “টর্ণেডো" বহিষা গেল | আমি 
সে দাঙগাব বিবরণটি পীচ শো কথায় এমন চমৎকার 
করিয়া লিখিয়া আমাদের কাগজে পাঠাইব যে, 
তাহা পাঠ করিয়া পঞ্চাশ হাজার পাঠকের মুণ্ড এক 
সঙ্গে দ্রলিষ! ছুলিঞা সেই বর্ণনার তারিপ করিবে । 
মিঃ ব্লেক, আপনাব অনুমান সত্য, ভাকাতগুলা ইয়ক- 
সায়ারেই আসিয়া জুটিযাছে। সেফীন্ডে প্রতি 
রাত্রেই এই রকম দাঙ্গা চলিলে আইনের গুঁতায় 
তাহা বন্ধ করিতে হইবে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কিন্তু দন্থ্যদের বড় বড় 
সর্দীর--মর্টি লেন, বিশপ, ওয়ালী প্রভৃতি কোথাষ 
নুকাইয়া আছে--তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! 
প্রথমোক্ত দু'জন দাঙ্গা-হাক্জামায় যোগ দিতে 
ভালবাসে না, তাহার! অদৃষ্ঠ থাকিয়া কলকাঠী 
নাড়ে। তৃতীয় ভদ্রলোকটি দাঙ্গাবাজ না হইলেও 
জালিয়ারাজ ; এ দেশে জাল জুয়াচুরীতে সিদ্ধহত্ত 
এ রকম দু'জন মহাপুরুষ আছে কিনা সন্দেহের 
বিষয়! তাহার যে হাত কলম চালাইতিই সুদক্ষ, 
ঘুস চালাইয়া সে সেই হাতের গৌরব নষ্ট করিতে 
রাজী নয়।” 

প্লাস বলিল, “তবে কি আপনার বিশ্বাস-- 
তাহারা সেফীন্ডেই লুকাইয়া আছে ?*. 

মিঃ ক্লেক বলিলেন, “এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেছ। 
কুটুলও আমাকে টেলিগ্রাম করিয়া এ কথা 
জানাইয়াছে। স্য্ভ্ওয়েলের দলের একজন গুগুচর 
এ সংবাদ দিয়াছে, সুতরাং তাছা৷ সম্পূর্ণ নির্ভরযেঃগ্য। 
সেই গুধচচরট। ইন্স্পেক্টরের অনুগৃহীত, মধ্যে মধ্যে 
কিছু বকৃশিস্‌ পায় ।” 


প্লাস পেজ বলিল, “তবে এখন আপনি কি 
করিবেন স্থির করিয়াছেন? আমরা ত কোন 
নৃতন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 
গুণ্ডারাজ কন্কির সন্ধান পাইতেও পারি? কিন্ত 
পুলিশ তাহাকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করিতে পারিয়াছে 
কি নাঃ তাহা! জানিতে পারি নাই।” 

মিঃ ব্রেক চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া! বলিলেনঃ 
"আজ আমি এক অদ্ভুত গল্প শুনিয়া আমিযাছি) 
কিন্তু সেই ঘটনাটি অত্যাশ্চ্যা ও কৌতকাব 
ইন্ত্রজাল,। অথবা! বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা 
বিস্ময়কর আবিষ্ধার সমুহের অন্যতম (০০০ ০ 
5৪ 10980 1610781181016 11591610105 ০01 01১6 
৪£০,) তাহা সম্ভবতঃ আজ রাত্রে বুঝিতে পারা! 
যাইবে। প্র্যাস, লে বড়ই বিচিত্র কাহিনী! 
আমার বিশ্বা। তাহ! তোমাদের রেডিও'তে 
প্রকাশিত হইলে চতুর্দিকে মহা কোলাহল উিত 
হইবে ; লক্ষ লক্ষ কাগজ দেখিতে দেখিতে উড়িয়া 
যাইবে । তোমার এখানে আসা সার্থক হইবে ।” 

পর্যান পেজ কৌতুহল ভরে বলিল, “এমন কি 
অদ্ভুত কাওড মিঃ রেক ? 

যিঃ ব্রেক বলিলেন, প্তবে শোন।”--তিনি 
সেই দ্বিন মার্টিন রদারফোর্ডের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া ভাক্তার রামন সালভেডবের আবিষ্কৃত 
ক্ষুরারি মলমের অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে যে সকল কথা 
শুনিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই প্রস পেজ ও স্মিথের 
গোচর করিলেন। 

সেই সকল কথ শুনিয়া! প্র্যাপ্র পেজ বলিল, 
“অদ্ভুত ব্যপার বটে |--ডাক্তার সালভেডরেব 
আবিষ্কৃত সেই মলমের যদি সতাই এইরূপ বিশিষ্টতা 
থাকে _-তাহা হইলে সেই বিদেশী ডাক্তারটা অল্ল 
দিনেই লক্ষ লক্ষ পাউগ্ড উপ।ঞ্জন করিবে। এই 
যলম মনুষ্য জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। 
আমার মনেঞ্ছ্য় এরূপ উপকারী দ্রব্য বহুদিন পূর্ব্বেই 
আবিষ্কৃত হওয়া উচিত ছিল।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “ই, সালভেডরের উক্তি 
অন্ুসা.র এই সামগ্রী না কি ছুই হাজার বৎসর 
পূর্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল! কিন্ত সে কথ! এখন 
থাক; তুমি আমার একটু কায করিতে পারিবে? 
আমি ষে সেফীলন্ডে আসিয়াছি--এ সংবা্ঘ মিস্‌ 
ডেথ জানিতে পারিয়াছে এবং পূর্বেই তাহার 
অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি $ মিস্‌ ডেথের অনুচর- 
বর্গেরও তাছ। অজ্ঞাত নহে। বাহিরের কোন লোক 
এই হোটেলের অফিন্ঘরে আলিয়া আফিসের 


টাকের উপর টেকা ৪৩ 


কেরানীকেও আমার সম্বন্ধে অনেক কথ! জিজ্ঞাসা 
'করিয়াছিল। এই সংবাদে আমার দুশ্চিন্তার কোন 
কারণ না থাকিলেও, আমি বুঝিতে পারিয়াছি কেহ 
কেহ আমার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে।৮ 

শ্মিথ নিম্তক ভাবে মিঃ ব্লেকের কথা 
শুনিতেছিল) সে এতক্ষণ পরে বলিল, “এ সকল 
বড় ভাল লক্ষণ নয় কর্তা! আপনাকে একটু 
সতর্ক থাকিতে হইবে । আপনি আঙ্জ বান্রে কি 
করিবেন স্থির করিয়াছেন ?” 

মিঃ ব্লেক মৃছু হাসিয়া বলিলেন, “প্রোফেসার 
লিটন ব্রাউন ডাক্তার রামন সালভেডরের ক্ষুরারি 
মলম পরীক্ষা করিবেন) তবে ত'হা পরীক্ষা 
করিয়। সেই মলমেব পক্ষপাতী হইবেন কি না তাহ। 
এখন নিঃসন্দেহে বল! অসস্ভব। কিন্তু আমি 
তোমাদের উভয়েবই কার্ধ্যপ্রণালী স্থির করিয়া 
দিতেছি ।--একদল মহাপরাক্রান্ত অপরাধীর বিরুদ্ধে 
আমাদিগকে যুদ্ধের জন্ত প্রস্তত হইতে হইবে) 
প্রকৃত পক্ষে তাহারাই আমাদের বিরুদ্ধে রণসজ্জা 
করিয়াছে । আমি ষে ড।ক্তার রামন সালভেডরের 
অদ্ভুত আবিফাঁরের কথা শুনিয়াছি সে হয় ত 
প্রকৃতই খা মানুষ ) (008 170০ 2 091:69০01 
1908906 196£801). ) কিন্তু আমার বিশ্বাস সে 
যে অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করাইয়া রদারফোর্ড ও 
তাহার সমব্যবসয়ী লোৌকগুলিকে হতবুদ্ধি করিবার 
সম্কল্প করিয়াছে, তাহা কোন রকম ইন্দ্রজাল বা 
যাদুবিদ্তা। আমি জানি মর্টি লেন এইকপ যাঁদু- 
বিদ্যার পরিচয় দিতে ভালবাসে, সুতরাং এই রামন 
সালভেডর লোকটি খাটি কি মেকি, তাহ! পরীক্ষা 
করিতে হইবে । 

"কিন্ত আমাদের প্রধান অন্ুবিধা এই যে, 
লিভিলিটি স্মিথ ও তাহার দলভুক্ত দন্যুদের সহিত 
মিন্‌ডেথের কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহার কোন 
প্রমাণ এখন পধ্যস্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি 
নাই। আমর! জানিতে পারিয়াছি, সে কোন 
কৌশলে য্টি লেনকে বশীভূত করিয়াছে। মার্টি 
লেন, স্বেচ্ছায় হউক আর বাধ্য হুইয়াই হউক, 
ঘাহার আম্ুগত্য স্বীকার করিয়াছে । কিন্তূকি 
উদ্দেত্তে তাহারা এই ভাবে মিলিত হইয়াছে এবং 
' তাহারা কিরূপ যোগাড়যন্ত্র ও আয়োজন করিয়াছে 
তাছা জানিতে না পারায় আমাদের কোন দিকেই 
অগ্রসর হইবার উপায় নাই। প্ল্যাস। তোমার বুদ্ধি- 
বিবেচনার উপর আমি নির্ভর করিতে পারিঃ 
আমাকে তোমার লাহায্য গ্রহণ করিতে হইলে 


অনেক গুপ্ত রহশ্যই তৃমি জানিতে পারিবে; কিন্ত 
আমার বিশ্বাস আমার সম্মতি না লইয়৷ সেই সকল 
ংবাদ তুমি তোমাদের কাঁগজ “ডেলি রেডিও'তে 
প্রকাশ করিবে না।” 

পল্যাস পেজ বলিল, “ঠা মিঃ ব্লেক, আমি আপনার 
প্রস্তাবে সম্মত আছি। যদিও আমদের কাগজের 
স্বার্থে দৃষ্টি রাখা আমার প্রথম কর্তব্য, তথাপি 
আপনার কাষ নষ্ট করিয়া! এবং আপনার ন্তস্ত 
বিশ্বাসের অপপ্রয়োগ করিয়া সে কাধ শামি 
করিব না--আমার এই শঙ্গীকারে আপনি নির্ভর, 
করিতে পারেন। আপনি আমাকে যে কাধ্যের 
ভার দিবেন, তাহাই আমি সানন্দে গ্রহণ করিব; 
অধিক কি, আপনি আমাকে কোন ভার না দিলেও 
আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাইতাম না, কারণ আমি 
জানি আপনার সঙ্গে থাকিলে এক সময় আমার 
আশা পূর্ণ হইবে।” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এখানে থাকিয়া আমর! 
পরম্পরের উপকার করিতে পারিব; আজ রাত্রে 
আমি তোমাকে একটু নৃতন রকম কাধ্যের ভার দিব, 
এই কাঁষ তোমাকে একাকী করিতে হইবে, তুষি 
কাহারও সাহায্য পাইবে না; কিন্তু ইহার 
কারণ তুমি পরে ঝুঝিতে পারিবে । এই ভাবে 
শ্মিথকেও অন্য একটি কাষের ভার লইতে হইবে। 
বিভিন্ন দিক দিয়া এইরূপ চেষ্টা করিলে আমরা 
আমাদের গ্রৃতিদ্বন্দী দন্ত্যুদলকে অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই- 

সেহ মুহূর্তে টেলিফোন ঝণ-ঝণ, শবে বাজিয়া 

ল। এজন্য মিঃ ব্রেকের মুখের কথা আর শেষ 
হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ, রিসিভাঁর তুলিয়া লইয়া 
পাড়া দিতেই সেফীন্-পুলিশের ইন্সপেক্টর নিউষ্ফের 
কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। মিঃ ব্রেক সেই দিল 
পূর্বাহে মিঃ রদারফোর্ডের কুগীতে গিয়া তাছার 
সহিত আলাপ করিবার পূর্বের ইন্‌ম্পেটর নিউট্টফের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাহারা ভবিষ্যৎ 
কর্তব্য সম্বন্ধে কোন কোন প্রসঙ্গের আলোচনা 
করিয়াছিলেন। 

ইন্স্পেক্টর নিউষ্টফ বলিলেন, “হাল্লো, আপনি 
কি মিঃ রবার্ট ব্রেক !” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হা! আমি ব্রেক-কথ! 
বলিতেছি। কোন নূত্তন সংবাদ আছে কি 
ইন্সপেক্টর?” 

উত্তর হইল, “বিস্তর ! আজ অপরাহ্থে আর ছুই 
দল গুপ্ডার যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এক দলের একটা 


গুণ ছোরার আঘাতে মার] পড়িয়াছে। আমরা আধ 
ডঙ্গন গুগ্ডাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি । তাহাদের কেহ 
কেহ দন্থু-সর্দির স্যাড. ওয়েলের দলতুক্ত বলিয়াই 
আমার ধারণা হইয়াছে । আপনি এদিকে আসলে 
আমাদের পরামর্শ করিবার স্থবিধা হইবে ) বিশেষতঃ 
আপনি বোধ হয় দুই একট! দলকে সনাক্ত করিতে 
পারিবেন। উহারা ধর! পড়িলেও অত্যন্ত ওদ্ধত্য 
প্রকাশ করিতেছে ; কেহই নিজের নাম বলিতে সম্মত 
নছে। সকলেই বোবা সাজিয়াছে।” 

মিঃ ব্েক বলিলেন, “হুম | তা বেশ, আমি আধ 
ঘণ্টার মধ্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করিতেছি । 

মিঃ ব্রেক রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া ন্মিথ ও 
প্রযাস পেজকে বলিলেন, “দস্যরা আর নিশ্চল ভাবে 
বসিয়া নাই ; এখন তাহাদের সচল অবস্থা । আজ 
রাত্রে তোমাদিগকে কি করিতে হইবে, তাহা 
বলিতেছি ; আমার সকল কথ! সতর্ক ভাবে শুনিয়! 
রাখ। তোমাদের সঙ্গে আর আমার দেখা হইবার 
সম্ভাবনা নাই, কারণ শীত্রই আমাঁকে বাহিরে যাইতে 
হইবে ।” 

মিঃ ব্রেক সজ্ষেপে উভয়কে যে উপদেশ দিলেন 
তাহা শুনিয়া আনন্দে ও উৎসাহে শ্মিথের চক্ষু ছুটি 
উজ্জ্রপ হইল। তাহাদিগকে যে কৌশল ও ধূর্ততা 
প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার গুরুত্ব বুঝিয়া শ্মিথ 
অত্যন্ত আনন্দিত হইল) কারণ সেইরূপ কার্্যই সে 
ভালবাসিত। মিঃ ব্রেক অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর 
না করিয়া সকল দিক বিবেচনার পর যে প্রণালী 
স্থির করিলেন, তাহা তাহার বুদ্ধিমত্ত। ও দৃরদৃষ্টিরই 
নিদর্শন । 

ম্মিথ সোৎসাহে বলিল, “আপনার উপদেশ 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব, তাহার পর হার 
জিত ! ফলাফল আপনি জানিতেই পারিবেন। এত 
দিন পরে কাষের মত একটা কাধ পাওয়া গেল !; 


সপ্তম লহর 
বুজ রুকি 


পাঠক-পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন- বিখ্যাত 
দস্যু মণ্টি লেন ডাক্তার ডন্‌ রামন বেলিসারিও-ডি- 
সোয়ারেজ সাঁলভেডর এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া 
সেফীন্ডের ধনাঢ্য কর্মমকারগুলিকে প্রতারিত 
করিবার সন্বল্প করিয়াছিল। সে যাহাকে জাপোঁটেক 


দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


নামে পরিচিত করিয়াছিল--্সে আর একটি চতুর 
দন্যু; তাহার নাম ভাগো ফ্রাঙ্ক । রহস্যময়ী মিস্‌ 
ডেথের আদেশে দন্ুযুদল নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহের 
চেষ্টা করিতেছিল । নুন, প্রতারণা, জালিয়াতী 
প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানেরই তাহাদের ক্রটি ছিল না। 

সন্ধা সাতটা! অতীত হইলে ডাক্তার রামন 
সালভ্ডের মন্ত্রণা-সভায় উপস্থিত হইবার জন্ত গ্রাস্তত 
ইইল। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার অগ্নিপরীক্ষা 
আরম্ভ হইবে-_ইহা! জানিয়াও সে বিন্দুমাত্র ভীত 
বা বিচলিত হইল না। মিস্‌ডেখকে লে আস্তরিক 
দ্বণ! করিলেও তাহার অবাধ্য হওয়া মণ্টি লেনেব 
অসাধ্য । মিঃ ব্রেক সেই মন্ত্রণাঁসভায় ছদ্মবেশে 
উপস্থিত হইবেন শুনিগ্না সে উৎকনিত হইলেও, মিস্‌ 
ডেথ মিঃ ব্রেককে সায়েস্তা করিতে পারিবে বুঝিয়া 
আশ্বস্ত হইল। 

বস্ততঃ মিস্‌ ডেথের মস্তিষবের পরিচালনা-শক্তি 
অসাধারণ, এবং নাবী হইলেও সে নেপোলিয়নের 
মত শাসন-দক্ষতার ( ০%6০061০ 21311109 ০01 ৪ 
16219 তব ৪701909) অধিকাবিণী হইযাছিল। 
মিঃ ব্রেক তাহার সকল সঙ্থল্প ব্যর্থ করিয়া! তাহাকে 
বিপন্ন করিতে পারেন--এই আশঙ্কা সে বিন্দুমাত্র 
বিচলিত হুইল না। সে প্রত্যুষে পাচটাব লময় 
মর্টি লেনের আড্ডা উপস্থিত হুইয়া দন্ুযু-সভায় 
তাহার গুধ সন্কল্প প্রকাশ করিল। তাহার কার্ধ্য- 
প্রথালীর বিবরণ শুনিয়া মিতিলিটি স্মিথ পর্য্য্ত 
তাহার চাতুধ্যের প্রশংসা করিতে বাধ্য হইল। 

সিভিলিটি স্মিথের *শমুচরেরা সেফীল্ছের 
গুগডাদের সহিত দাঙ্গা করিয়া 'বিপন্ন হওয়ায় 
সিভিলিটি অত্যন্ত উৎকন্তিত হইয়াছিল। তাহার 
দলের চারিজন দশ্থ্য পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছিল, 
এৰং তাহার প্রধান অন্থচর কন্কি ধরা পড়িবার 
ভয়ে অনৃশ্ঠ হইয়াছিল। ক্রিউ তাহাকে 
জানাইয়াছিল-_-পুলিশের 'খব পাকড়' শেষ না 
হইলে 'কন্কি'র সাড়া পাওয়া যাইবে না। পুলিশ 
কন্কিকে গোপনে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা 
তাহারা জানিতে পারে নাই। 

মি প্রত্যুষে পাঁচটার সময় হোটেলে বসি"! 
মিস্‌ ডেথের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেই সময় 
দ্বারে করাঘাত হইলে সে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। 
মিন ডেথ তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। 
মিস্‌ ডেখ সেই কক্ষের অদূরে কয়েকটি কক্ষ ভাড়া 
লইয়াছিল। হোটেলওয়াল! জানিত সে আমেরিকা" 
বাসিনী ধনাঢ্য বিধবা, কিছুদিন সে সেফীন্ডে বাস 


টাকের উপর টেকা 


করিবার জন্তই সেই হোটেলে ঘরভাড়া লইয়াছিল। 
--মর্টি লেন ডাক্তার রামন সাল.ভডরের ছন্মবেশে 
পূর্ব হইতেই সেই হোটেলে বাস করিতেছিল। 

মিস্‌ ডেথ তাহাকে বলিল, “সব প্রস্তুত ?” 

মন্টি লেন বলিল, *হা, আমি র্দারফোর্ডের নাঁম 
করিয়া! প্রোফেমাব সিটন ব্রাউন অর্থাৎ রবার্ট 
রেককে টেলিফোনে পরামর্শ-সভায় আহ্বান 
করিয়াছি । তাহাকে বলিয়াছি হোটেলে আসিয়া 
সে &৪নং কামরায় প্রবেশ করিবে। কিন্ত 
রদারফোর্ড ও তাহার সঙ্গীদের আসিতে আবও 
আধ ঘণ্ট। বিলম্ব হইবে; সুতরাং রবার্ট ব্রেককে 
কায়দায় ফেলিবার জন্য যথেষ্ট ন্ুযোগ পাইব।” 

মিস্‌ ডেথ বলিল, “চমৎকার !--তোমাদের অন্য 
বদ্ধ বিশপ কোথায ?” 

পাশেই একটি শয়ন-কক্ষ ছিল, মণ্টি লেন সেই 
কক্ষের দিকে অন্গুলি প্রসারিত করিয়া চক্ষু টিপিল; 
তাহার পর বলিল, “দ্দরজ। বন্ধ করিয়। সে মুখে রঙ্গ 
ও তুলি খুলাইতেছে। ছচ্মবেশ ধরিতে তাহার মত 
ওস্তাদ এদেশে অল্পই আছে ।” 

মিম্‌ ডেথ বলিল, “সেই জন্যই ত এই দুরূহ 
কার্যে তাহার সাহায্য লইয়াছি। আমি যখন 
(রককে ধব্যা ফাদে ফেলিব_-তখন তুমি নিকটেই 
থাঁকিও মর্টি! চাণি চ্যাট রাত্রি পৌনে আটটার 
সময 'কার' লইয়! উপস্থিত হইবে |” 

চলি চ্যাট মিস্‌ডেথের বিশস্ত অনুচর। সে 
পাকা চোর; কিন্তু তখন সে চুরি ছাড়িয়া মিস্‌ 
ডেথের সোফেয়ারী করিতেছিল। তত্ভিন্নঃ তাহার 
উপর আবও অনেক কার্যেব ভাব ছিল। 

ম্টি লেন চুমকুড়ি ছাড়িযা বলিল, তোঁফ| | 
আজ যেন একটু কাঁষ কর্ণের সাড়। পাওযা 
যাইতেছে ।” 

সে শয়ন কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বার 
খুলিয়! ফেলিতেই দেখিতে পাইল একটি দীর্ঘকুতি 
পরুকুকেশ প্রবীণ ব্যক্তি আয়নার সম্মুখে দীড়াইয়। 
নাকের ভগার শিংবাধানো চশমা আটিতেছিল। 
তাহার পরিধানে সান্ধ্য পরিচ্ছদ । তাহাকে 
দখলে প্রবীণ “প্রোফেসর বলিয়াই সকলের 


[রণ] হইত 
গগহ আোকটিই বিসপ নামে পরিচিত; কিন্ত 


মিস্‌ ডেথ ভিন্ন অন্ত কেহ তাহার প্রকৃত নাম জানিত 
না। তাহার অনেকগুলি উপনাম ছিল। সে 
এক সময় রঙ্গালয়ের শ্রেষ্ট অভিনেতা ছিল) অভিনয়ে 
সে অর্থ ও বশ উভয়ই উপাজ্জন করিতে পারিত ) 


৪৯ 


৪৫ 


কিন্তু চৌধধ্যবৃত্তিই অর্থো পাজ্জনের শ্রেষ্ট উপায় বলয়! 
তাহার ধারণা হইয়াছিল । ছদ্মবেশে সে অনেকের 
সর্বস্বাস্ত করিয়াছিল। পুলিশ কোন দিন তাহাকে 
ধরিতে ন! পারিলেও “কৃতাস্তের দপ্তরের' বেড়াজাল 
সে এড়াইতে পাবে নাই, এজন্ত তাহাকে মিস্‌ 
ডেথের কবলে পড়িতে হইয়াছিল) অগত্যা সে 
ভূতের বোঝা বছিতে বাধ্য হইয়াছিল। 

বিসপ বলিল, “আমেরিকানদের কথস্বরের 
অনুকরণ করিতে আমার একটু অসুবিধা হয়, কি 
বিশ্রী তাহাদেব কথার টান! সেই গোয়েন্দা বেটা * 
ঠিক সময়ে এদিকে আসিবে ত?”-_মৃহূর্তমধ্যে 
তাহার স্বাভাবিক কষ্ঠম্বরের অদ্ভুত পরিবর্তন হইল । 

ম্টি বলিল, “কয়েক মিনিটের মধ্যেই মে এখানে 
আসিয়া জুটিবে। তাহাকে কায়দা করিবার 
মাল-মসলা গুল৷ ঠিক আছে ত ?” 

বিপপ বনিল, “সেজন্য তোমাকে ভাখিতে 
হইবে না) তৃমি শুধু তফাতে দীড়াইয়া মজা 
দেখিও ।” ০ 

মর্টি বলিল, ণতোমাকে এখানে থাকিয়াই 
গোষেন্দা বেটাকে বেশযমাল করিতে হইবে। 
আমাদের সর্দারণী কিন্ত তাহাকে ছুই একটা কথা 
বলিয়। লইবে ) কাজেই, তাহাকে ঘুম পাড়াইব!র 
আগে মিনিট দুই চারি সঙ্ঞান অবস্থায় রাখিতে 
হইবে ।” 

বিসপ কদধ্য মুখভঙ্গি কবিয়া মৃদুম্বরে বলিল, 
“কোন্টাকে আমি বেশী ঘ্বণা করি তাঠিক বলিতে 
পারি না। কিন্তু মিস্‌ ডেথের ইচ্ছাই আগে পূর্ণ 
করিতে হইবে, কারণ সে আমাদের সকলকেই এক 
হাটে কিনিয়! অন্ত হাটে বেচিতে পারে।” 

সেই সময় মর্টির কামরার দ্বারে করাঘাত 
হওয়ায় ষ্টি তাড়াতাড়ি বিপপের সাজ-ঘর ত্যাগ 
করিয়! নিজের কামরায় প্রবেশ করিল। সেই 
কক্ষে সে মিন ডেথ বা জাপোটেককে দেখিতে 
পাইল না) সে একখানি চেয়ারে বসিয়া দ্বারের 
দিকে চাহিয়া রহিল। মুহূর্তপরে পুনর্ববার দ্বারে 
করাঘাত হইল, তাছা শুনিয়। ম্টি বিলি, “কে? 


ভিতরে এস।” 
হোটেলের একটি আরদালী একজপ আগন্ধকের 


সঙ্গে সেই বক্ষে প্রবেশ করিল। সে ডাক্তার 
রামন সালতেডরকে অভিবাদন করিয়া বলিল, 
“প্রোফেসর সিটন ব্রাউন মিঃ র্দারফোর্ডের সঙ্গে 
দেখা করিতে আসিয়াছেন।” 

আরদ।লী উত্তরের অন্ত অপেক্ষা না করিয়াই 


৪৬ 


সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। সে অদৃশ্য হইলে মর্টি 
লেন উঠিয়া দীড়াইল। তাহার বুকের ভিতর যেন 
লবেগে হাতুড়ি পড়িতে লাগিল। সে মনের ভাব 
গোপন করিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে আগন্তকের মুখের দিকে 
চাহিল। যদি সে পূর্বে সংবাদ না! পাইত--তাছা 
হইলে এই পক্ককেশধারী বৃদ্ধই যে ছন্মবেশী রবার্ট 
ব্লেক--ইহ! সে কোন প্রকারেই বুঝিতে পারিত 
না। মিঃ ব্লেকের ছল্সবেশে কোন খুঁত ছিল না; 
তধে যদি কেহ তাহাব চশমার ভিতর দিয়া চক্ষুর 
তীকষৃষ্টি পরীক্ষা! কবিবার নুযোগ পাইত, তাহ 
হটুলে সে বুঝিতে পারিত--তাহার চক্ষুর তীক্ষ 
দৃষ্টি ও সতেজ ভাব সেই পৰ্ধকেশ বৃদ্ধের বযসের 
তুলনায় যেন একটু অস্বাভাবিক । 

ছদ্মবেশী মিঃ ব্লেকও বামন সাঁলভেডব-বেশধারী 
য্টি লেনের মুখের দিকে চাহ্যা “সেয়ানে সেয়ানে 
কোলাকুলি'র তঙ্দিতে কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট স্ববে বলিলেন, 
"আমার বিশ্বাস ছিল মিঃ ব্দাবফো্ডকে এখানেই 
দেখিতে পাইব। আমি টেলিফোনে যে সংবাদ 
পাইয়া'ছলাম--তাহাতে তীহার সঙ্গে আমাব দেখ! 
করিবাব সময পরিবর্তিত করিয়া সন্ধা সাতটায় 
সময় নিদ্দি্ট হইযাছিল 3) কিন্তু তিনি কোথাধ? 
রর করি, আমি এখানে অনধিকাব প্রবেশ কবি 

।” 

ম্টি লেন ব্যগ্রভাবৰে ৰলিল, “অনধিকার 
প্রবেশ ! না না-মিঃ কি বলে, প্রর়েসাব | আপনি 
পূর্বব-নির্দেশাম্ুযায়ী ঠিক কামরাতেই আসিয়াছেন। 
অপশি বসিবেন না?মিং রদারফোর্ড দুই 
এক মিনিটের মধ্যেই এখানে আসিবেন। 
আপনি-- 

ম্টি লেনের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সেই 
কক্ষের এক প্রান্তের দ্বারের পরদ!| ঠেলিয়! মিস্‌ 
ডেথ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার 
হাতের মুঠার ভিতব একটি ক্ষুদ্র পিশুল ঝকৃ-ঝক্‌ 
করিতেছিল। তাহার সর্বাজ গাট লোহিত 
পরিচ্ছদে মণ্ডিত এবং তাহার মুখষগুল বিকটাকার 
নর-কপালের মুখোসে আচ্ছাদিত | 

মিস্‌ ডেথ মিঃ ব্লেকের ললাট লক্ষা করিয়া 
তাহার হাতের পিস্তল উদ্ভত করিল, এবং দৃঢ়স্বরে 
বলিল, “তোমা$ ছুই হাত মাথার উপর উচু কর মিঃ 
রবার্ট ব্রেক ! আমি স্বীকার করি তোমার ছয্সবেশে 
কোন খু'ত নাই? কিস্তু তথাপি তুমি আমার 
চক্ষুকে প্রতারিত করিতে পার নাই ।” 

মিঃ ব্রেক সম্পূর্ণ অগঞ্চল স্বরে বলিলেন, “অতি 


দীনেন্্ুপ্ন্থাবলী 


বিকটাকাব ছদ্মবেশে সঙ্গিত হইলেও এ কদর্য 
মুখোস দ্বারা তুমিও আমাকে আতম্বিত করিতে 
পার নাই স্বন্দরি !” 

ডায়েনা প্টেম্পল পিস্তলটি আরও এক ইঞ্চি 
উর্ধে তৃলিয়া ধবিয়! তীব্র স্বরে বলিল, “কিন্ত আমাব 
সন্কল্লে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। যদি তুমি 
চীৎকার কর, কিস্বা! আত্মরক্ষার জন্য বিদ্দুমাজ চেষ্টা 
কর--তাহ' হইলে আমাৰ এই পিস্তলের গুলী 
নিঃশকে তোমার মন্তিফে প্রবেশ করিবে। 
ইমুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ ভিটেকৃটিভেব পরিণাম অত্যন্ত 
শোচনীয় হইবে ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, "নাবীর এই অভিনয় 
চমৎকার নাট্যকলা-কৌশলে পূর্ণ-এ কথা আমি 
স্বীকার করিতে বাধ্য ।” 

ডায়েন! টেম্পলের চক্ষু ক্রোধে জলিয়৷ উঠিল; 
কিন্তু সে মিঃ ব্লেককে গুলী না কবিয়। ঝা হাতেব 
আন্ুল মট্কাইল! সেই মুহুর্তে জাপোটেক 
টেবিলের তল' হইতে গুড়ি মাবিষা বাছিব হুইয়! 
একখান লম্ব' ও পুরু ফ্লানেলের থান মিঃ ব্রেকেব 
মাথার উপব ছুঁড়িয়া ফেলিল; তাহার পব ছুই 
হাতে দৃঢরূপে তাহার গলা জড়াইযা ধবিল। মিঃ 
ব্রেকেব যাথা ও মুখ ঢাকা পড়িল। 

এই আক্রমণ এরূপ আকশ্মিক যে, মিঃ ব্রেক 
সতর্ক হইবার অবপর পাইলেন না। তিনি 
মুক্তিলাভেব চেষ্টায় উঠিয়া দীড়াইবামাত্র তাহার 
উভয বাহুমূলে যেন শত্যুত্ত সুচী (15৭.1:0 
1960169) বিদ্ধ হইল | তাঁহার আব হাত তুলিবার 
শক্তি হইল না। 

তথাপি মিঃ ব্রেক মুক্তিলাতেব চেষ্টা করিলেন; 
তীহার পাক পরচুল! মাথার এক পাশে সবিষ। 
গল এবং তাহার রুষ্ণবর্ণ চুলগুলি তাহার আড়াল 
হইতে বাহির হুইযা! পড়িল। 

মণ্টি লেন সোৎ্সাছে বলিল, “এবার তোমাকে 
হাতে পাইয়াছি ব্রেক! আর তোঁমাব নিস্তার 
নাই।” 

মিস্‌ ডেথ ব'লল, “শীস্র কায শেষ কর? উহ্থাকে 
আর অধিকক্ষণ মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে 

না।” 

মণ্টি লেন বলিল, “আর একবার পি5.কিরির 
খোঁচা চালাও ।” 

মর্টি লেনের অন্ুচর 'জাপোটেক' অর্থাৎ 
ডাকো ফ্রাঙ্ক পিচ.কিরির হুচী-মুখ সঙ্োরে লীচের 
দিকে ঠেলিয়! দিল। মিঃ ব্রেকের সর্বাঙ্গ একবার 


টাকের উপর টেক্কা ৪৭ 


কাপিয়া উঠিল, তাহার পর মুহুর্তনধ্যে তাহার দেহ 
অসাড় হইল। 

মিস্‌ ডেথ তাহার অচেতন দেহের দিকে 
অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জাপোটেককে 
বলিল, "জাপোটেক, শীঙ্ এই গোয়েন্দাকে বাধিয়া 
ফেল। এখন ঘণ্টা-ছুই উহ্ার চেতনা লাভের 
স্ভাবন! নাই। রবার্ট ব্লেকের মত বিখ্যাত 
গোয়েন্দা একট! সামান্ত ফাদে ধরা পড়িল ? উহার 
পক্ষে কি লঙ্জার কথা !” 

অন্য কক্ষের দ্বারপ্রান্ত হইতে বিসপ বলিল, 
প্যাহারা বেশী সতর্ক, তাহারাই অতি সহজে বিপদে 
পড়ে। ফ্রাঙ্কি, তাড়াতাঁডি গোয়েন্দাটার মুখ 
বাধিষ] ফেল। উহাকে এঁ বেতের বাক পুরিয়! রাখ । 
সিতিলিটি আসিলে উহাকে তাহার হাতে 
স'পিয়া দিতে পারিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইব।” 

সেই কক্ষের এক কোণে একটি প্রকাণ্ড বেতের 
বাক্স ছিল; তাহা প্রা পাচ ফিট দীর্ঘ এবং 
সেই অন্থুপাতে উচ্চ। বিসপ ষে সময় রঙ্গালয়ে 
অজিনয় করিত, সেই সময় সেই বাকের ভিতর 
তাহার জিনিস-পত্র লইয়! বিভিন্ন নগরে অভিণয় 
দেখাইতে যাইত। সেই বাকোব ভিতর একজন 
লোককে অনায়াসে আবদ্ধ করিষা রাখিতে পারা 
যাইত । 

যিস্‌ ডেথের ষড়যন্ত্র পাঁচ মিনিটেব মধ্যে সফল 
হইল। বিখ্যাত ডিটেক্টিভ মিঃ ব্লেক হাত পা 
ও মুখ বাধ! অবস্থ।য় বেতের বাক্সের ভিতর আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন; ,তাহাকে অনৃশ্য হইতে হইল। 
মিম ডেথ আদেশ করিল-_-চালি ট্যাট ও ট্রেড ওয়েল 
আধ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে উপস্থিত হইযা সেই 
বেতের বাক সিভিলিটির নিট লইয়! যাইবে। 
হোটেলের কর্শচারী বা! পরিচারকবর্গ সেই বাক 
দেখিয়া সন্দেহ করিতে পারিত না; কারণ 
ভ্রণকারীরা দেশ বিদেশে ভ্রমণের সময় এ্রন্নপ বাকা 
ব্যবহার করে। 

চালি চ্যাট সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিস্‌ 
*ডেধুদুক অতিবাদন করিল; তাহার পর খুসী 
হইয়া বলিল, “কর্রী, আপনার ফিকির অব্যর্থ ঃ 
যেন মন্ত্রবলে সকঙ্গ কার্য শেষ হয়! প্রথমে আমার 
একটু ভয় হইয়াছিল। অত-বড় বিশ্ববিখ্যাত 
গোয়েন্দার বিরুদ্ধাচরণ করিতে ভয় না হয় কাহার? 
কিন্ত আর কোণ আশঙ্কার কারণ নাই। মিঃ 
শ্লনেককে যখন আমরা কায়দায় পাইয়াছি, তখন 
আমাদের বাকি কায জলের মত সহজ হইবে ।” 


মিস্‌ ডেখ বলিল, “হাঃ সেইরূপই আশা কবি। 
ব্লেফকে কয়েদ করায় আমাদের শক্তি বহুগুণে 
বর্ধিত হুইল; আমর! অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। 
রদারফোর্ড অত্যন্ত সন্দিষ্ধচেতা; মি তাহার 
নিকট ষে প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহা সত্য বলিয়৷ 
সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে নাই, এই জন্য সে 
ব্লেককে মর্টিব কাধ্যপ্রপালী লক্ষ্য করিতে অন্রোধ 
করিয়াছিল। এসকল কথা আমরা বদারফোর্ডের 
কর্মচারী ওয়।ল্টার্সের নিকট জানিতে পারিয়াছি ; 
ওয়াল্টাস” তাহাদের পু পরামর্শ শুনিয়া তাহা 
আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু টাঁকা 
খাইয়া! হতভাগাট। তাহার অন্নদাতা মনিবের 
সর্বনাশ করিতে কুন্ঠিত হয় নাই! সে চোরেরও 
অধম, বিশ্বাসঘাতক । 

ম্টি লেন বলিল, “হা, সে পঞ্চাশ গিনির 
লোভে এই কুকর্ম করিয়াছে; তাহাকে টাকাগুণা 
দিয়া আমর! কাষ গুছাইয়া লইয়াছি। ক্রিউ 
আমাদিগকে পরাষর্শ না দিলে আমরা তাহাকে 
বশীভূত করিতে সাহস করিতাম না। ক্রিউ জানিত 
ওয়াল্টাস'কে ক্রয করা কঠিন হইবে ন1।” 

মিস ডেথ বলিল, “ই ফন্দী ক্রিউর মাথায় 
গজায় নাই, আমিই তাহাকে এই পন্থা অবলম্বনের 
পরাধর্শ দিয়াছিলাম। মণ্টি, তুমি রদারফোর্ডকে 
প্রতারিত করিবাব জন্য ষে কৌশলেব আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলে, প্লেককে এ ভাবে আটক করিতে না 
পারিলে তোমাৰ সেই কৌশল নিক্ষল হুইত। 
রদারফে!র্ ব্লেকের উপর কিরূপ নির্ভর করে, 
তাহাকে কতদূর বিশ্বাস করে--তাহা! কি তুমি 
বুঝিতে পার নাই? রদারফোর্ড আজ রাত্রে 
প্লেককে এখানে আসিতে অন্থরোধ করায় ব্লেক 
প্রোফেসার সিটন ব্রাউনের ছস্মবেশে এখানে 
আসিতে সম্মত হইয়াছিল। রদারফোর্ড হভ.লষ্ট্রোন 
ওরোডস নামক সমব্যবসায়ী কামার ছুটোকে 
ছল্সবেশী ব্লেকের পরিচয় দিয়া থাঁকিবে ; কিন্তু ব্লেক 
কিরূপ ছল্মবেশে এখানে আসিবে, তাহা তাহার! 
জানে না। রদারফো্ডও ছল্সবেশধারী (েককে 
চিনিতে পারিবে-স্তাহার সম্ভাবনা নাই। ছন্মষেশ 
ধরিলে ব্লেককে কেহই চিনিতে পারে না । 

"আমাদের বন্ধু বিসপ অতি উৎকৃষ্ট অভিনেতা ) 
এইবার সে দুইজনের ভূমিকা! গ্রহণ করিয়া আমাদের 
সকলকে তাহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয়ে বিশ্রিত 
করিবে ; সে ব্লেকের ও প্রোফেসর জআ্রাউনের স্থান 
অধিকার করিবে ।” 


৪৮ 


বিসপ খুসী হইয়া! মাথা! নাড়িয়া বগল, প্থুব 
গ্রলোভনের বিষয় বটে; আরও আনন্দেব বিষষ 
এই যে, আমি যখন সেই বিশ্ববিখ্যাত ডিটেক্টিভের 
চু্মকা গ্রহণ করিয়া অভিনয করিতে থাকিব, তখন 
সেই টিকৃটিকিপ্রবর একটি বেতেব বাকের ভিতর 
কতকগুলি ছেঁড়া ন্যাক্ড়াফ মণ্ডিত হইয়া জড়- 
পিগের হ্ঠায় বিবাজ করিতে থাকিবে । নিষতির 
কি অদ্ভুত পবিহাস ! মট্টি, আমাকে কি ভাবে 
বক্তৃতা করিতে হুইবে, বলিষ! দাও, সে সময় ত 
তালিম দেওয়ার স্থযোগ পাইবে না।” 

মিস্‌ ডেথ তাহাব হাতেব ঘড়িটাব দিকে চাহিয়া 
দেখিল--সাতটা বাজিয়া গিযাছে। সে মন্টিকে 
বলিল, প্মট্টি, এখন কি করিতে হইবে, তাহা ত 
তোমার জানা আছে। যদি তাহারা তেমাব টোপ 
নল! গেলে, তাহা হইলে তাহাদিগকে পিভিলিটিব 
হস্তে সমর্পণ কবিবে ; কিন্তু গ্রথমে রূপার মত মিষ্ট 
কথ প্রযোগ করিতে ভূিও না ।” 

মুহ্র্ভ পরে জাপোটেক একট! পিতলের তালা 
আনিয়! পূর্বোক্ত বাক্সের ডালা বন্ধ করিল। তাহ। 
দেখিয়া মিস্‌ ডেথ নিশ্চিন্ত মনে সেই কক্ষ ত্যাগ 
করিজ। 


মিস্‌ ডেথ প্রস্থান কবিলে বিসপ বলিল, “উঃ, 
কি অদ্ভুত খেলোয়াড় মেযে মানুষ! সকল দিকেই 
মাগীর দৃষ্টি আছে) আম'দিগকে যেন চরকি-কলে 
তুলিয়া ঘুবাইযা মারিতেছে !” 

ম্টি লেন মুখ ভাব কবিষা বলিল, “হা, 
আমাদিগকে ফাসিব ভয় দেখাইয়া গোলামেব মত 
নাকে দড়ি দিয়া খাটাইয়া লইতেছে |! বেটা 
মাথায় কি যে অদ্ভুত খেযাল ঢুকিযাছে-_গরু মারিয়া 
ভুতা দান কবিবে! বাজ্যের যেখানে যত 
হাসপাতাল, অনাখাশ্রম প্রভৃতি দাতব্য ভাগ্ার 
আছে--চারি দিক হইতে টাকা লুঠ করিয়া 
তাহাতেই দান কবিবে! পরী বেটা আমাদের ঘাড়ে 
না চাপিলে এই টাকাগুলি উপাঞ্জন করিয়া আমবাই 
অনায়াস ভোগ কবিতে পারিতাম ; কিন্তু এখন 
উহার দয়ার নির্ভর কর] ভিন্ন আমাদের কোন উপায় 
নাই। ছুর্ভাগ্য আমাদের, মেযে লৌকেব গোলামী 
কবিতে হইতেছে 1” 


৬০ রঙ ্ রী 


রাত্রি ঠিক সাড়ে সাতটাব সময় মার্টিন 
রদদারফো' একটি খর্াকৃতি লোক সঙ্গে চইন! 
গা হোটেলে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে 


দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


দেখিবামাজ্র ঘটি লেন বিসপকে কি ইঙ্গিত করিয়] 
অন্ত কক্ষে প্রবেশ করিল। 


বিন্প টেবিলের কাছে একাকী বসিয়৷ ছিল, ' 


মন্টি লেনের ইিত বুঝিতে পাবিয়! সে উঠিয়া! হ্থারের 
দিকে অগ্রসর হইল। রদারফোর্ড সেই মূহুর্তে 
সহচব সহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তীহাকে 
দেখিয়া বিসপ মিঃ ব্লেকেব কঠম্বরের অনুকরণ 
কবিয়া বলিল, “নমস্কার মিঃ রদারফোর্ড | মনে 
হইতেছে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই আমি এখানে 
আসিয়া পড়িয়াছি।” 

রদারফোর্ড তীক্ষু দৃষ্টিতে বিসপেব আপাদমস্তক 
নিবীক্ষণ কবিষা হাসিযা বলিলেন, “কি আশ্চর্য্য ! 
মিঃ ব্রেক, আপনিই কি আমার সঙ্গে কথা 
কহিতেছেন? আপনার কথস্বর না শুনিলে কেবল 
চেহারা দেখিযা আমি আপনাকে চিনিতে পাব্তাম 
না। কি অদ্ভুত পরিবর্তন !” 


বিসপ হাসিযা বলিল, “আমি ত আপনাকে 
বলিষাছিলাম। এখানে আসিযা আপনি আমাব 
আকরুতিব কিঞ্চিৎ পবিবর্ুন দেখিতে পাঁইবেন।” 

রদাবফে!র্ বিসপকে ছচ্মবেশী ব্রেক মনে কবিষ" 
বলিল, “প্রোফেলার, আপনার সহিত মিঃ যোসেফ 
হডলঞ্টোলের পরিচয় করিয়] দিই ) সেফীল্তে ষাহাবা 
সকলগ্রকার অস্ত্রাদি নিশ্বাণেব জন্য খ্যাতি লাত 
কবিয়াছেন, ইনি তাহাদেব অন্ঠতম। আপনি 
ছল্মবেশে এখানে আসিলেও উহার নিকট আপনার 
গ্রকৃত পরিচয গোপন কবা আমি সঙ্গত মনে করি 
নীই ; আপনি কে, তাহা উনি, পূর্বেই জানিতে 
পারিয়াছেন। আমবা যে বিষয় সম্বন্ধে এখানে যুক্তি 
পবামর্শ করিতে আসিয়াছি, সেই বিষয়ে আপনাব 
অভিমত অবগত হওয়া যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
এবং আপনার পরামর্শে আমরা উপরূত হইব--ইছা 
উনি আমার নিকট স্বীকার করিয়াছেন।” 

বিসথ হড্‌লষ্টৌোনেব করদর্দিন করিযা বলিল, 
“আমাকে এখানে ছদ্মবেশে আসিতে হুইযাঁছে এবং 
প্রোফেসারের ছচ্মনাম গ্রহণ করিতে হইয়াছে, 
ইহাতে আপনি বিল্মিত হইবেন না। আপনি 
আমাব এই ছলনা মার্জনা করিবেন। আমি 
সেফীন্ডে আসিয়াছি--এই সংবাদ নানা কারণে 
গোপন রাখা বঞ্নীয় মনে করি ।” 

ইডলঞ্টোন যাথ! বাঁকাইয়া বলিল, “আপনি 
সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন মিঃ জেস্পঅর্থাৎ 
প্রোফেসার | আপনাদের অনুমতি হইছে কিঞ্চিৎ 
পানীয় আনাইতে পারি।” 


টাকের উপর টেকা ৪৯ 


মুূর্তযধ্যে ভীঁক্তার রামন সালতেডর অর্থাৎ 
মিলন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্মান ভরে 
আগন্তকগণকে অভিবাদন করিল। রদারফোর্ড 
তাহার সহিত হড লষ্টোন ও প্রোফেণার ব্রাউনের 
পরিচয় করিয়া দিলেন। তাহারা! সকলে উঠিযা 
পানাহারের কক্ষের দিকে অগ্রসর হুইয়াছেন--সেই 
সময় একটি খর্বদেহ শীর্ণকায় ব্যক্তি দ্রতবেগে সেই 
কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার মাথ!-ভরা টাক, 
কেশহীন মাথাটি চকচক করিতেছিল; দাড়ি 
গৌঁফহীন গোল মুখ মস্থণ। 

নবাগত লোকটি কুষ্তিত ভাবে বলিল; 
্রদারফোর্ড, আমার এখানে আমিতে বিলম্ব 
হইয়াছে--এ কন্ত আমি দু'খিত। একটি লোক 
আমার সঙ্গে দেখ করিতে আসিয়াছিল; সে কি 
উঠিতে চায়? তাহার কথা আব শেষ হয় না! 
বহু কষ্টে তাহাকে বিদায় করিয়া তাড়াতাড়ি 
আমিতেছি।” 

রদারকোর্ড নবাগত লোকটিকে অন্ত সকলের 
সহিত পরিচিত করিলেন, বলিলেন, “উহারই নাম 
মিঃ ট্টিফেন রোডস ; ইনি ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আমার 
প্রবল প্রতিদবন্দী হইলেও, এমন অস্তবঙ্গ বন্ধু আমার 
অল্পই আছে ।” 

মর্টি বলিল, “ধাহাদের আসিবার কথা ছিল-_ 
তাহার। সকলেই ত আসিয়াছেনঃ তাহা হইলে 
“ককৃটেল' আনাইবার ব্যবস্থা কবি?” 

হডলষ্টোন বলিল, “আমি কিন্ধ এক গ্ন্যাস 
বাঝ[ল মালচাই। ড'ক্তার সাঁলভ্ডের, আপনাদের 
ধর সকল 'ইযাস্কি' পানি আমার মুখে বোচে না। 
“ককৃটটশ' ফকৃটেল' আমার অপছন্দ ।” 

মর্টি হালিয়। বলিল, “ফরাসীরা বলে, 
“আপ রুচি খানা” (6৮61৮ 1091) €0 1919 (855) 
তা, যিনি যে পানীয়ের পক্ষপাতী--তাহাই 
আনাইতেছি।” 5 

মদ আসিল। সকলেই এক এক পাক্র মুখে 
তুলিয়া! গল! ভিজ্কাইয়া! লইল ; তাহার পর মণ্টি লেন 
হঠাৎ উঠিয়া বলিল, “আমার কম্ুর মাফ, করিবেন, 
আমাকে মুহুর্তের জন্য কক্ষান্তরে যাইতে হইতেছে) 
টেলিফোনে ম্যানেজারকে দুই একটি কথা বলিয়। 
আসি।” 

ডাক্তার রামন সালতভেডর অর্থাৎ চতুরচুড়ামণি 
মর্টি লেন সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে রদারফোর্ড 
বিসপের দিকে বাঁকিয় পড়িয়া তাহার কানে 
কানে বঙ্গিগেন, “মিঃ ব্লেকঃ ডাক্তার রামনকে 


দেখিলেন ত, উহ্বার সম্বন্ধে আপনার কিরূপ ধারণা 
হইয়াছে 1” 

বিসপ গল্ভীর ভাবে বলিল, “লোকটি দর্শনধারী 
বটে, মনে হয় লোকের মনের উপর প্রভাব 
বিস্তারের শক্তি আছে; তবে উহার মলমের শক্তি 
পরীক্ষা! করিয়৷ তাহার ফলফল লক্ষ্য করিবার 
পূর্ববে-এবং উহার কি বলিবার ্াছে তাহা না 
গুনিযা, কেবল মাচুষটিকে দেখিয়াই ত তাহার 
সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করা চলে না। এখন 
আপনাকে আমার এই উপদেশ যে, সকল দিকে দৃষ্টি 
বাখিয়! সতর্ক ভাঁবে অগ্রসর হইবেন।* 

রোভ.স সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "যি 
খোলাখুলি ভাবে মনের কথা বলিলে দোষ ন। 
হয়--তাহা হইলে আমি জোরের সঙ্গেই বলিতেছি, 
ও সকল কথা আমি সত্য বলিষ বিশ্বাস করি না। 
যদি ডাক্তারের উক্তি সত্য বলিয়। প্রতিপন্ন হয় এবং 
তাহার কাষের ভিতর কোন রকম চালাকি না 


থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে আমাদের 


ক্ষুরেব ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ অমাবন্যার রান্রির মত 
অন্ধকারাচ্ছন্্ন।” 

ম্টি লেন সেই সময় মজলিসে ফিরিয়া আগিয়া 
বাদ দিল_-তাহার গাভী হোটেলের গাড়ী- 
বারান্দায় আসিরা প্রতীক্ষা করিতেছে |. 

রদারফোর্ড প্রশ্নস্চক দৃষ্টিতে তাহার মুখের 
দিকে চাছিলেন। 

মন্টি লেন বলিল, "আমি যে বাসা ভাড়। 
লইয়াছি, তাহা তেমন বড় নহে, আর সেখানে আমার 
দীর্ঘকাল বাস করিব!রও ইচ্ছা নাই। আমাকে 
দুই শত একর জমি লইয়া একটি কারখানা খুলিতে 
হইবে। তথাপি আপনারা দয়া করিয়। আমার 
বাসায় চলুন; সেই স্থানেই আপনাদের চক্ষু কর্ণের 
বিবাদভগ্তন হইবে ।” 

রদাএফে্ড তাহার সঙ্গীদের লইয়৷ ডাক্তার 
রামনবেশী মর্টি লেনের অনুসরণ করিলেন। 
হোটেলের গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া তাহার! তাহার 
বৃহৎ মোটরগাড়ীতে উঠিরা বসিলে, গাড়ীখাঁনি 
হাই-স্্ীটের ভিতর দিয়! চলিতে লাগিল সেফীন্ডে 
উপস্থিত হইয়া সেই নগর সম্বন্ধে তাহার কিরূপ 
ধারণা হইয়াছিল মর্টি সরস ভাবায় তাহাই 
তাহার সঙ্গীগণকে শুনাইতে লাগিল। তাহার 
গল্প বলিবার শক্তি অসধারণ। বিসপ 
তাহার বাগ্সিতায় যেন কতই মুগ্ধ হইয়াছে--এই 
ভাঁবে বলিল, “ডাক্তার সালতেডর, আপনার লরধ 


€৬ 


কথাগুলি শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে আপনার 
স্ব'য় কবিত্তে পূর্ণ, আপনি ্বভাবতঃই কবি; কিন্ত 
, আপনার ক্ষুরারি মলমেব মধ্যে যদি কিছু কাব্যরস 
থাকে, তবে তাহা টাকের উপর টেক্কা দেওয়ার 
শক্তিকে ভাসাইয় দিয়া আমাদের চিত্তকে বসার 
করিতে পারিবে--এ আশা! ছুরাশা বলিয়াই আমার 
মনে হইতেছে । 

রদাবফোর্ড হাসিয়া বলিলেন, “আপনি খাটি 
সত্য কথাই বলিয়াছেন প্রোফেলার |” 

' এ কথা শুনিয়া বিমপ খুসী হইয়া মনে মনে 
হাসিতে লাগিল। সে স্থির কবিয়াছিল-- 
রদারফোর্ড ও তাহার সঙ্গীগণের বিশ্বামভাজন 
হইবাঁব জন্য সে নিরপেক্ষ ভাবেই সকল কথার 
আলোচন! কবিবে) সে যে ম্টি লেনের দলের লোক, 
এ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান না পাষ--এই ভাবে 
মন্তব্য প্রকাশ করিবে ; তাহা হইলে আসল কাধের 
সমগন তাহীব কথা কেহই অগ্রাহ্‌ করিতে পারিবে না। 
তাছার কথ! মূল্যবান বলিয়াই বিবেচিত হইবে। 
(1018 ৮0:৫0 81,010 ০0917 ৫016 ৮7০101). ) 
মিস্‌ ডেথ মিঃ ব্লেককে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত 
করিরা কুটবুদ্ধি বিঘপকে তাহার প্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত 
করিয়া অসাধারণ বুদ্ধির ও চাতুষ্যেব পৰিচয় 
দিয়াছিল। 

ম্টি লেন তাহার বাঁপাষ আলিযা পাশেব একটি 
দরজায় ধাক! দিতেই পিভিলিটি শ্বিথ স্বার খুলিযা 
তাহাকে সম্মানমতিবাদন কবিল। মর্ট লেন 
দলে সেই কক্ষের ছাবে ঠাড়াইয়! নিভিলিটি শ্মিথকে 
রদারফোর্ড প্রভৃতির নিকট পবিচিত করিবার জন্ঠ 
বলিল, “ইনি আমার লগ্ডনেব এজেন্ট মিঃ টিমিন্স। 
মহাশয়ের ভিতরে চলুন । আমি এখন পর্য্যন্ত আমার 
বাসার আসবাব-পত্র গুছাইয়া বাসাটা ঠিক 
বাসোপযোগী করিতে পাবি নাই, এ অবস্থায় 
আপনার্দিগকে এখানে আনিয়া বোধ হয় অত্যন্ত 
অন্ুবিধায় ফেলিলাম, আপনাদের অভ্যর্থনার যথেষ্ট 
ক্রাট হইবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনারা আমার 
 সকঙগ ত্রুটি মাঙ্জনা কবিবেন। আমার আফিসের 
সরল আসবাব আপনাদের এই নগরেই, প্রস্তত 
ইইয়াছে, এবং আমাব আদেশে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 
আফিসটি ব্যবহারোপযোগী করিবার অন্ত সঙ্জিত 
ঈইয়াছে; সুতবাং নান প্রকার ক্রটি লক্ষিত 
ছইবে।” 

রদারফোর্ড সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আসবাব- 
পরেগুলি দেখিয়া! বিশ্মিত হইলেন। সেগুলি যেরূপ 


দিমেন্দর-গ্রস্থাবলী 


মূল্যবান সেইরূপ ন্বরুচিসঙ্গত ; মেঝেটি উৎক পুন 
গালিচায় মণ্ডিত। সেই কক্ষের এক কোণে ঞকটি 
পরমাস্ুন্দরী তরুণী "টাইপিষ্ট, অত্যন্ত মনোযোগ 
সহকারে একখানি চিঠি "টাইপ" করিতেছিল। 

ম্টি বলিল, ণআপনার! সকলে দয়া করিয়া 
বন্থন ! আমার স্বদেশজাত চুরুটগুলি অতি উৎকষ্ট। 
আপনারা তাহা ব্যবহার করিয়া দেখুন, আশা 
করি, ধূমপানে পরিতৃপ্ত হুইবেন।৮--সে 
পর্যাটিনম্মগ্ডিত কারুখচিত স্দৃগ্ত একটি চুরুটের 
বাকা আনিয়া! তাহার অতিথিগণেব সন্মুখস্থ টেবিলের 
উপর রাখিয়া দিল। 

মিঃ রদ।রফোর্ড ও তাহার সঙ্গীদ্য় আরামদায়ক 
আরাম-কেদারায় বসিষা এক একটি চুরুট ধবাইয়া 
লইলেন। মর্টি লেন সিভিঙলিটি স্মিথকে বলিল, 
"জাপোটেক কি এখনও আসে নাই ?” 

সিভিলিটি বলিল; "ই! কর্তা, মে আসিযাছে। 
মালের বাঝসটাও আঙিযা পৌছিয়াছে; সব ঠিক 
আছে, আপনার উতৎ্কগ্ঠার কারণ নাই ।” 

ম্টি লেন খুসী হুইযা বলিল, “বেশ, বেশ,” 
মিঃ ব্রেক বাঁকবন্দী হইয়া সিভিলিটি ম্মিথের হাতে 
পড়িযাছেন বুবিষ তাহার চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হুইল 
আশঙ্কার আগ কোন কারণ নাই। অতঃপর 
কার্্যোদ্ধ র কবা৷ সহজ হইবে, এই বিশ্বাসে সে উৎফুল্ল 
হইল। সে জানিত তাহার বাসার বাহিরে ছয়জন 
দুর্দান্ত গুণ্ডা তাহার ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায় ও« পাতিয়| 
বগিয়। শু1ছে ; যদি মর্টিব চাতুরী নিক্ষল হয--তাছ। 
হইলে তাহার! ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে । 

কয়েক মিনিট পরে টাইপিষ্টেব হাতের কায 
শেষ হইল? তাহা দেখিষা মন্টি তাহাকে বলিল, 
“মিস্‌ ডি--আজ রাক্পে আর তোমার কোন কায 
নাই। আজ সারা দিন তোমাকে কঠিন পরিশ্রম 
করিতে হইয়াছে, এক মৃহূর্ড তোমার হাতের 
অবসর ছিল না। তুমি চিঠিব ফাইল আমাকে 
দিষা চলিষা যাও, আমি চিঠিগুলি স্বাক্ষরিত 
করিয়া নিজেই তাহা ডাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা 
কবিব।” 

টাইপিষ্ট বেশিনী মিস ডেথ চিঠিপত্রগুলি 
নিঃশবে গুহাইয়া-্লইয়! মর্টির ডেক্সের উপর রাখিয়া 
আসিল; তাছার পর সে ম্টিকে বিদায়গ্ছচক 
অভিবাদন করিয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষ ত্যাগ 


করিল। 
মর্টি মুহুর্তের অন্ত আড়চোখে বিসপের মুখের 
দিকে চাহিল। তাহার পরসে 'সেই কক্ষের 


টাকের উপর টেকা 


এক কোণে সংরক্ষিত লোহার লিম্দুকের নিকট 
উপস্থিত হইয়া সিম্গুকটি খুলিয়া ফেলিল এবং 
তাহার ভিতর হইতে মাটির একটি ভাাড় বাহির 
করিয়া! অদুরবর্তী সিভিলিটি শ্মিথকে নিয়ন্বরে কি 
আদেশ করিল। তাহার বথা শুনিয়া সিভিলিটি 
সদর দরজার বাহিরে প্রস্থান করিল। মট্টি লেন 
কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিল; কিন্তু তাার 
ভাবভঙ্জি দেখিয়া ও অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়! বিসপ 
চঞ্চল হুইয়! উঠিল। 

অতঃপর মণ্টি লেন গম্ভীর স্বপে বলিল, “ভদ্র 
মহোঁদয়গণ, এইবার আমি আমার ক্ষুরারি মলমের 
অদ্ভুত গুণের প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত 
হইয়াছি। আপনারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া 
একবাক্যে স্বীকার করিবেন--ক্ষৌরকার্ষ্যের জন্য 
আর কাহারও ক্ষুর ব্যবহার করিবার প্রয়োজন 
হইবে না, ক্ষুর সম্পূর্ণরূপে অচল হইবে ? সুতরাং 
ক্ষুর-নির্দাণ বন্ধ করিতে হইবে। আমার এই 
উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য আমি মিঃ 
টিমিন্সকে আদেশ করিয়াছি--সে পথ হইতে ষে 
কোন দুইজন সাধারণ পথিককে এখানে ডাকিয়া 
আনিবে, তবে পেই পথিকন্বয়ের মুখে অল্প দাড়ি 
থাকা চাই, অর্থাৎ নাপিতের সাহায্য গ্রহণের 
জন্য উত্সুক-এরূপ দুইজন লোককে এখানে 
লইয়া আল্সিতে হইবে । আপনাদের কেহ ইচ্ছা 
করিলে তাহার সঙ্গে যাইতে পারেন, তাহা হইলে 
সেকিরূপ লোক লইয়া আসে, তাহা! পথে গিয়া 
দেখিতে পাইবেন।” 

মর্টি লেদর কথা শুনিয়া রদারফে | বিসপের 
মুখের দিকে চহিলেন ; এ অবস্থায় কি কর্তব্য তাহা 
মিঃ ব্লেকই স্থির করিবেন__ইহাই তাহার উদ্দেশ্ঠ | 
মন্টি লেন পুঃরর্বই বুঝিয়াছিল ঝদারফোৌর্ড এবিষয়ে 
মিঃ ব্লেকেরই পরামর্শপ্রার্থী হইবেন।--তাহার 
অনুমান মিথ্যা হয় নাই। 

বিসপ রদারফোর্ডের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ উঠিয়! 
বলিল, “বেশ, আমিই বাহিরে যাইতেছি । ক্ষুরারি 
মপরমের ইতিহাস জানিবার জন্ত আমার আ'গ্রহ নাই, 
শ্ফংবা ইহার এজ্রজালিক শক্তি সম্বন্ধে কোন গল্প 
শুনিবার জন্যও আমার কৌতুহুপ হয় নাই $ আমি 
স্বচক্ষে ইহার ব্যবহার-ফল দেখিবার জন্য উতৎ্মুক।” 

বিসপের কথা শুনিয়া “মিঃ ব্লেকে'র যুক্তির 
সারবস্তীয় হুডলষ্টোনের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। 
তহার মনে হুইল «মিঃ ব্লেক' ঠিক তাহাদের মনের 
মত কথাই বঙ্িয়াছেন। সে মিঃ রদারফোর্ডের 


৫১ 


কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়! মুদুস্বরে বলিল, 
“তোফা! মিঃ ব্লেক চতুর লোক, আসল কাধে 
তাহার ভুল হইবার যো নাই, তাহার চোখে ধুলা 
দেওয়াও অসাধ্য ।” 

বিসপ অদৃশ্য হইলে ম্টি লেন তাহার অতিথি- 
গণকে ক্ষুরারি মলমের আবিষ্কার*সংক্রান্ত সকল 
বিবরণ সঙ্ঞক্ষেপে জ্ঞাপন করিল। সে£ সকল বিবরণ 
সে এরূপ গম্ভীর ভাবে ও আন্তরিকতার ,সহিত 
বলিতে লা'গল যে, তাহার কথ! অবিশ্বাস করিতে 
কাহারও গ্রবৃত্তি হইল না। সকলেরই ধার 
হইল-লোকটি মেকি নহে, খাটি। অবশেষে 
মটি লেন দেওয়ালের ছবিগুলি দেখাইয়া--তাহার 
মলমের সচিত্র বিজ্ঞাপনগুলি জনসাধারণের কিক্নূপ 
চিত্তাকর্ষক হইবে এবং সেই সকল বিজ্ঞাপনের 
সাহায্যে মলমের কাটুতি কিরূপ বাড়িবে ও সঙ্গে 
সঙ্গে ক্ষুরের আদর কি পরিমাণে হাস হইবে, তাহ 
পরিস্ফুটরূপে বুঝাইয়! দিল। 

বস্তৃতঃ, তাহার ঘুক্তি-তর্ক ও বাগ্মিতা অমোঘ 
বলিয়াই সকলের ধারণা হইল। তাহার বুঝাইবার 
শক্তিও অসাধারণ। সে যুজি-তর্ক দ্বারা বুঝাইয়া 
দিল--ক্ষুরারি মলম বর্ভমাঁন যুগেরই উপযোগী পদার্থ ॥ 
তাহা একবার মাত্র ব্যবহার করিলে আর ক্ষুরের 
সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে না ; লোকের সময় *& 
হইবে না, বিস্তর পয়সাও বাচিবে। ক্ষৌরকর্শ 
বন্ধ হইলে কে আর সথ করিয়! ক্ষুর কিনিবে? 
সভ্য জগতে যদি কেহ ক্ষুর না কেনে, তাহা হইলে 
ক্ষুবের কাটুতি বন্ধ হইবে; সুতরাং তখন ক্ষুর 
প্রস্তুত করিবারও প্রয়োজন হইবে লা; এই জন্ত যে 
সকল কারখানায় ক্ষুর প্রস্তত হয়--কাষের অভাবে 
তাহা বন্ধ করিতেই হইবে। এই বক্তৃতা শেষ 
করিয়া মণ্টি লেন ডেক্সের উপর হইতে একখানি 
পত্র তুলিয়া লইল। সেই পত্রখানি জার্মানীর 
কোন “নিরাপদ ক্ষুরে'র কারখানার মালিক বর্তৃক 
লিখিত। পত্রের মাথায় সেই কারখানার নাম, 
ঠিকানাঃ ছাপার অঙ্গরে সন্নিবিষ্ট ; তাহা! জাল চিঠি 
বলিয়! সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না। 

ম্টি লেন সেই পত্রখানি রদারফোর্ডের হাতে 
দিয়া বলিল, “আমার এজেণ্ট মিঃ টিমিন্প সংপ্রতি 
বালিন হইতে এই পত্র লইয়া এদেশে ফিরিয়া, 
আসিয়াছে । আপনি এই পত্রথানির লেখকের 
নাম দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন--পত্রলেখক 
তীহার রাসেনহীম-ক্ষুরের কারখানা সমূহের বে 
প্রতিনিধি-সমিতির সভাপতি, সেই সমিতির 


শিখ 


৫২ 


তস্বাবধানে পরিচালিত কারখানা সমূহে প্রতিবধ্সর 
দুই কোটি “নিরাপদ ক্ষুরের ফলা (8201 1015063) 
প্রস্তুত হইয়! থাকে। এই সভাপতি মহাশয় 
জার্মানীতে ক্ষুরার মলমের প্রচার রহিত করিবাব 
এন ক্ষতিপুরণস্বরূপ আমাকে পচ লক্ষ মার্ক প্রদান 
করিতে সম্মত হইযাছেন অর্থাৎ তাহারা পাচ লক্ষ 
মার্ক মুল্যের ক্ষুরাবি মলম কিনিয়া লইবেন। আমি 
সে দেশে এ মলম বিক্রষ করিব না; নুতরাং 
তাহাদের ক্ষুরের ব্যবসাঁয় অক্ষুপ্ন থাকিবে । আমি 
'বাধীনভাবে চেষ্টা করিলে উহা অপেক্ষা অনেক 
অধিক মূল্যের মলম সমগ্র জার্মান সআাজ্যে বিক্রয় 
করিতে পাবি; এ অবস্থায় টাকার পরিমাণ নিতান্ত 
অল্প বলিয়া আমি হা'রু রাসেনহীমের প্রস্তাবে সম্মত 
হই নাই ।” 

জে! হড.লষ্টোন নাকে চশমা আঁটিয়া পত্রখাঁনি 
পাঠ করিল, তাহাব পর গম্ভীর স্ববে বলিল, “হার 
রাসেনহীম এ অদ্ভুত সামগ্রীর বিনিময়ে ডাক্ঞাব 
মালতেডবকে এতগুলি টাকা দিতে *ম্মত হইলে, 
স্বীকার করিতে হইবে, তিনি ইহার কার্য্যোপযোগিতা 
সন্ধে নিঃসন্দেহে হইযাছেন। আমাব বিশ্বাস, 
তাঁহারা ক্ষুর গ্রস্ত বন্ধ রাখিযা এ মলমেব ব্যবসাষ 
আরস্ভ করিবেন। তখন সেফীল্ডের ক্ষুরের ব্যবসায়ও 
বন্ধ হুইয়। যাইবে ।” 

ম্টি লেন তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিষা 
বলিল, “যি; হড,লষ্টোন। আপনি কোধ হয় স্বীকার 
করিবেন, কোন নুতন অনুষ্ঠানে যাহারা প্রথমে 
ইন্তক্ষেপণ করে, তাহারাই লাভবান হইয়া থাকে। 
কিং জিলেট নিরাপদ ক্ষুরের ফলা ভআবিষকার করিযা 
লক্ষ লক্ষ টাক! উপাঞ্জন করিবার পর অন্তান্ 
কোম্পানী বুঝিতে পারিল--সাবেক 'ফ্যাসনে'র 
সেই 'গলা-কাট। ক্ষুরের' যুগ চলিয়া গিয়াছে। 
(11১5 ৫8 ০1 010 19310101790 ০0-61):08 
৮৪৪ 0৬6৫, ) ক্ষুরারি মলমের প্রথম প্রচারকগণও 
লক্ষ লক্ষ টাক! অনায়াসে উপার্জন করিতে 
পারিবেন” আমি পৃথিবীর অধিকাংশ সত্য দেশেই 
ইহার প্রস্তত-প্রণালী পেটেন্ট করিয়া লইয়াছি। 
বিশেষতঃ, আমি ক্ষুরারি মঙ্গম প্রচারিত না করিলেও 
ক্ষতিগ্রস্ত হইব না; কারণ যাহারা! কামাইবার বুরুষ 
ও সাবান প্রস্তুত করে, ভাহী'রাই মলমের প্রচার বন্ধ 
রাখিবার জন্ত আমাকে ক্ষতিপূরণস্থ্ূপ প্রচুর অর্থ 
প্রদান করিতে সম্মত আছে। আমি-””” 
মি লেনের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পিত্িপিটি 
মেই কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার পশ্চাতে 


দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


বিসপ এবং দুইজন কদাকার অসভ্য চাষা। 
তাহাদের “বিয়ার'-সিক্ত মুখে দাড়ির বণ্টকারণ্য | 
মি লেন বুঝিতে পারিল--ছুই সপ্তাহ বা তাহারও 
অধিক কাল তাহারা দাড়ি কামাইবার উপযুক্ত অর্থ 
সংগ্রহ করিতে ন! পারায় নাপিতের দোকানে যায় 
নাই। তাহারা ছুই হাতে দাড়ি চুলকাইতে 
চূলকাইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। 

ম্টি লেন বলিল; “এই বার আপনািগকে 
ক্ষুরারি মলমের অব্যর্থ শক্তির পবিচয় দিতে পারিৰ।” 
-সে সেই দুইজন -পথিককে লক্ষ্য করিয়া গল্ভীর 
স্বরে বলিল, “বন্ধুগণ্, তোমরা প্রত্যেকে বিনা- 
পরিশ্রমে দশ শিলিং উপাজ্জন কগিতে, বাজী 


আছ?” 

পথিকছয়ের একজন বলিল, “হা কর্তা, আমরা 
থুব রাজী। এই ভদ্রলোক বলিলেন--উনি 
আমাদের দাঁড়ি কিনিয়া লইবেন এতদিন পর্যন্ত 


আমরা নাপিতকে পয়স| দিয! মুখেব জঞ্জাল সাফ 
করিয়াছি; এইবাব দাড়ি বিক্রয়ের সুযোগ হইল। 
এবার নাপিতের রুজি মারা যাইবে দেখিতেছি | 
কি মজ1 1” 

মন্টি লেন বিল, “কেবল নাপিতেব? যাহাবা 
ক্ষুবেব কাবখানা করিযা লাখপতি হুইযাছে, 
তাহাদেরও কারখান! বন্ধ হইবে না ?” 

সিতিলিটি শ্মিথ বিসপেব মুখের দিকে চাহিয়া 
বপিল, "এই প্রোফেসার পথে দীড়াইখা, এই 
দুইজন ভদ্র লৌককে দিয়া মলমের গুণ পবীক্ষার 
জন্য কুড়ি পচিশ জন পথিকদের ভিতর হইতে 
উহ্বাদ্িগকে ডাঁকিযা আনিলেন, উহীাদিগকে 
কি জন্ত এখানে আনা হইয়ছে, তাহা বুঝাইয়া 
দেওয়! হইয়াছে ।” 

মন্টি লেন মাটার ভাড়টি খুলতে খুলিতে 
বলিল "উত্তম হইয়াছে । শোন বন্ধুগণ, তোমাদের 
দাঁড় ফেলিয়া মুখ পরিফার করিতে কোন কষ্ট 
হইবে না। তোমরা এতকাল ত ক্ষুর (দয়! দাড়ি 
কামাইয়া আসিয়া ; কিন্ত আজ ক্ষুরের পরিবর্তে 
এই মলম ব্যবহার করিয়া দেখ--কামাইয়া এ রকম 
আরাম জীবনে কখন পাও নাই। (186 700” 
16176313176 918৬6 9০৮০ 6৮] 1180 11 
308: 110) কেবল কি তাহাই 1--এই মলম ' 
বাবহারের পর আর কথন তোমাদের কামাইবার 
দরকার হইবে না।” 

একজন চাষ! বলিল, “তার মানে 1-্আর কি 
কখন দাড়ি গাইবে না?” 


টাফের উপর টেক্কা 


মর্টি লেন বলিল, "একদম্‌! এই মলম টাকের 
উপর টেক্কা দিয়াছে ।” 

দ্বিতীয় চাষ! ব্যগ্রভাবে বলিল, পতৰে আর 
বিলম্ব করিয়া ফল কি? উহা লাগাইতে আরন্ 
করুন।” (616 017 ৮1216.) 

মন্টি লেন একখানা রুমাল বাহির করিল।-_ 
তাহার কার্যযপ্রণালী নিরীক্ষণ করিবার জন্ত 
রদারফোর্ড ও তাঁহার সঙ্গী দুইজন সেই দিকে 
ঝুঁকিয়া-পড়িয়া মাথা বাঁড়াইলেন। মর্টি লেন 
ভাড়ের ভিতর হইতে খালিক মলম তুলিয়া লইয়া 
সেই রুমালের এক দিকে পাতলা করিয়া মাখাইয়া 
লইল ) তাহার পর সে দাঁড়ি কামাইব্বার উমেদার 
দুইটির একজনকে বলিল, “মাথা তুলিয়া সোজা 
হইয়া দাড়াও । ক্ষুর দিয়া কামাইবার কষ্ট বুঝিতে 
পারিবে নাঃ এমন আরাম পাইবে যে, মনে 
হইবে ঘুম আসিতেছে ।* 

আগন্তক সোজা হইয়া দীড়াইয়া মাথ। উচু 
করিল ; তখন মন্টি ধীরে ধীরে কুমালখানি দিয়া 
তাহার গাল ও চিবুক এভাবে ঢাকিযা দিল যে, 
তাহার মুখের যে অংশে দাঁড়ি ছিল--তাহা সমস্তই 
ঢাক পড়িল। তাহার পর সে ধীরে ধীরে 
রুমালখানির উপর আঙ্গুল ঘসিতে লাগিল। 'প্রায় 
এক মিনিটকাল এই প্রকার প্রক্রিয়ার পর 
মন্টি দাড়ির উপর হইতে রুমালখানি টানিয়া লইল 
এবং চাষাটার হাতে একখানি তোয়ালে দিয়া 
তদ্বারা মুখ মুছিয়া ফেলিতে বলিল। 

বৃদ্ধ জো হুড .লষ্টোন চাষাটার মুখের দিকে 
চাহিয়া গভীর বিস্ময়ে ছুই চক্ষু কপালে তুলিয়া 
মুখব্যাদান করিল। সে চাষাটার মুখের সেই 
কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় দাঁড়ির চিহ্মাত্র দেখিতে পাইল 
না। ক্ষুর দিয়া সতর্কভাবে কামাইলে দাড়িগুলি যে 
তাবে অদৃশ্য হয়, সেই ক্ষুরারি মলম ব্যবহারে 
তাহার মুখের অবস্থা ঠিক, সেইরূপ হইগ। তাহার 
মুখ বালকের মুখের মত কেশহীন ও মস্থণ হুইল। 
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চাষাটা গালে হাঁত বুলাইয়া সবিস্ময়ে বলিল, 
*তোফা ! মলম লাগাইতেই বিল্কুল্‌ দাড়ি সাবাড় ! 
,এ যে তারী মজার মলম ! ভুতোর ক্ষুর, ক্ষুর দিয়া 
এতক্ষণে আধখানা গালও কামানো হইত না? 
আর যদি কোন আনাড়ি নাপিত ক্ষুর ধরিতঃ 
তাহা হইলে গাল কাটিয়া রক্ত ঝরিত।--এক 
নিমেষে একমুথ দাড়ি উড়িয়া গেল!” 

মর্টি লেন উতসাহছভরে বলিল “হা, 
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নিমেষেই তোমার দাঁড়ি বিল্কুল্‌ সাবাড়। কেবল 
কি তাহাই ? এই মলমের গুণ চিরস্থায়ী। তোমার 
মুখে এজন্মে আর দাড়ি গজাইবে না; যতদিন 
বীচিবে, কখন মুখে ক্ষুর ছোয়াইতে হইবে না ।” 

রদারফোর্ড ক্ষুরারি মলমের অদ্ভুত শক্তির 
পরিচয় পাইয়া স্তস্ভিত ভাবে বসিয়া ছিলেন। ভাক্তার 
রামন সালতেডরের কথা শুনিয়া তিনি প্রোফেসার 
সিটন ব্রাউনের বেশধারী বিসপকে বলিলেন, 
“প্রোফেলারঃ আপনি ত ক্ষুরারি মলম ব্যবহারের 
ফল প্রত্যক্ষ করিলেন) ইহ? দেখিয়৷ শুনিয়া 
আপনার কিরূপ ধারণ! হইয়াছে বলুন।৮ 

ভাঙ্গার রামন সালতেডরের ক্ষরারি মলমের 
অদ্ভূত শক্তি সম্বন্ধে মিঃ রদারফোর্ডের সকল সন্দেহ 
অন্তহিত হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন প্রোফেসার 
ব্রাউনের বেশধারী “মিঃ ব্রেক পথ হইতে ছুইজন 
লোককে স্বেচ্ছান্পারে বাছিয়া লইয়। আসিলেন, 
তাহাদের সকলের সম্মুখে তাহার্দেরই একজনের 
মুখে মলম লাগাইয়া মুখ নিল্ণেম করা হইল 3 এই 
কাধ্যে কোন রকম চালাকি বা প্রতারণা ছিল ন! ? 
সুতরাং ভাক্তার রামন সালভেডর তাহাদিগকে 
বুজরুকির সাহায্যে ভুলাইয়াছে বা তাহাদের 
চোখেধূল! দরিয়া মিথ্যাকে স্ত্য বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিয়াছে-_ এপ সন্দেহ আর তাহার মনে স্থান 
পাইল না। এই পরীক্ষার পর প্রোফেসার কি 
মন্তব্য প্রকাশ করেন--তাহাই শুনিবার জন্য তাহার 
আগ্রহ প্রবল হইয়।ছিল। 

প্রোফেসারবেশী বিসপ উগিয়ান্াড়াহয়। 
উত্তেজিত স্বরে বলিল, “অসাধারণ! অস্ভুত ! 
ডাক্তার পালভেডর, আপনি যখন আপনার ক্ষুরারি 
মলমের অপূর্ব শক্তির কথ! বলিয়! আমাদিগকে 
বিশ্মিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সে সময় 
আমার সন্দেহ হইয়াছিল, আপনার কথাগুলি 
অতিরপ্রিত; কোন গুঢ় কারণে আপনি প্রবঞ্চনা 
দ্বারা আমাদিগকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। 
_-সত্য কথা বলিতে কি, আপনার কথায় আমি 
আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই; কিন্ত 
এখন আপনার এই মলমের অদ্ভুত শক্তি পরীক্ষা 
করিয়া আমার পুর্বব-সন্দেহের জন্য লক্ফিত হুইয়াছি 
-ইহা আমি অসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি। 
আপনি আপনার মলমের যে বিস্ময়কর শক্তির 
অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন, 
তাহা কোনপ্রকার চাতুষ্যের ফল, এরূপ সন্দেহের 
কারণ নাই ; তথাপি আমি স্বয়ং বৈজ্ঞানিক বলিয়া 
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এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তেই সন্তুষ্ট বা সম্পূর্ণবূ্প 
নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি না। কোন বৈজ্ঞানিক 
একটি মাত্র পরীক্ষার ফল প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা 
অব্যর্থ বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিতে সম্মত হইবেন না। 
একটি দৃষ্টান্ত সফল হইলেও অন্যটি নিক্ষপ হইতে 
পারে। এ অবস্থায়_-” 

মর্টি লেন তাহার কথায় বাধা দিয় বলিল, 
পা প্রোফেসার! আপনি দূরদর্শী বৈজ্ঞানিকের 
মতই কথা বলিয়াছেন; আপনার যুক্তি অসঙ্গত 
নছে। আপনি আর এক জনকে ধরিয়া আমার 
মলমের কার্যকারিতা পরীক্ষা করিতে পারেন; 
কেবল আর একজনই বা বলি কেন, পরীক্ষার 
জন্ঠ যতগুলি লোক আনিতে ইচ্ছা হয় ততগুলিই 
আনিতে পারেন।” 

দ্বিতীয় চাঝ! বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া 
তাহার সঙ্গীর মুখের দিকে নিলিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া 
ছিল। মন্টি লেন তাহাকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
হইবার জন্য ইঙ্গিত করিল। সে মর্টি লেনের 
সম্মুখে গিয়া! বলিল, “কর্তা, আপনি বলিলেন 
না-ই মলম মুখে মাখাইয়া দাড়িগুলি সাবাড 
করিলে এ জন্মে মুখে আর দাড়ি গজাইবে ণা-- 
আর কখন নাপিতের কাছে যাইতে হুইবে না?” 

ম্টি লেন বলিল, “হা* আমি ঠিক কথাই 
বলিয়াছি। তোমার গালে আর কখন ক্ষ 
ছোঁয়াইতে হইবে না। নাপিতের সন্জানেও আর 
তোমাকে ঘুরিয়া বেডাইতে হইবে না। তোমার 
মুখে এ জীবশে আর দড়ি গজাইবে না ।” 

চাষা বলিলঃ “তবে তাড়'তাড়ি আমারও মুখে 
ত্র মলম লেপিয়৷ এই দাড়িগুলার দফা! রফ! করুন। 
আর যদ্দি কখন নাপিতকে পয়সা! দিতে না হয়, 
তাহা হইলে আমাদের অনেক পয়সা বাচিয়া 
যাইবে। কাম'ইবার জন্ত নাপিতকে ত বছরে 
কম পয়স৷ দিতে হয় না।” 

তাহার কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া! উঠিল। 
মন্টি লেন সেই হাপিতে যোগ ন৷ দিয়া গম্ভীর ভাবে 
বলিল, “হা, আমাদের এই বন্ধুটি সত্য কথাই 
বলিয়াছে। ইহারা দু'জনেই বুঝিতে পারিয়াছে-_ 
ক্ষুরারি মলম বাবহার করিলে যত দিন বাচিবে-- 
নাপিতকে আর পয়সা দিতে হইবে না) উহারা 
অনেক অর্থ বাচাইতে পারিবে । সে বড় অল্প 
সাশ্রয় নহে! কামাইবার ঝঞ্চাট নাই, অধিকন্ত 
অর্থ ও সময় উভয়ই ঝাচিয়। যাইবে ।” 

ম্টি লেন দ্বিতীয় চাষার মুখেও পূর্ব্বব মগজম 
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মাখাইয়া মূহূর্তমধ্যে তাহার মুখ নির্বোম করিয়া 
দিল; তাহার পর তাহাকে জিজ্ঞাস করিল, 
প্দাড়ি ফেলিতে তোমার মুখে লাগিয়াছে কি!” 

চাষ বলিল, “না কর্তা! ভারী সোয়াস্তি 
বোধ হইতেছিল। ক্ষুর দিয়! দাড়ি চীচিতে এক 
একদিন মনে হইত নাপিত বেটা! আধখান! গালই 
বুঝি ঝুড়িয়া দিল ! কতদিন কামাইতে বিয়া গাল 
দিয়া রক্ত ঝরিয়াছে! তারপর কোথায় সাবান, 
কোথায় বুরুষ, কোথায় ক্ষুর-ফ্যাসাদের একশেষ ! 
আর এই মল:মে মুখ এক মিনিটে বঝর্ুঝরে। তোফা 
জিনিস! আর নাপিতের খোসামোদ করিতে 
হইবে না ।» 

মন্টি হাসিয়া বলিল, “আবার কিছু লাভও 
হইল ত?”_সে পকেট হইতে দশ শিলিংএর 
ছুইখানি নোট বাহির করিয়া এক একখানি 
তাছার্দিগকে উপহার প্রদান করিল। তাহাব! খুসী 
হইযা মন্টি লেনকে অভিবাদন করিয়া সেই কক্ষ 
ত্যাগ করিল। 

মন্টি লেন বিসপকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 
“আপনার আপত্তির আর কোন কারণ আছে 
প্রোফেসাব ?--আপনি সন্ষ্ট হইয়াছেন ত ?” 

বিসপ গম্ভীর স্ববে বলিল, “সন্তুষ্ট কি? 
আপনার মলমের অমোঘ শক্তির পরিচয় পাইয়' 
আমি স্তস্ভিত হইয়াছি ; আমার চক্ষু কর্ণের বিবাদ- 
ভঞ্জন হ্ইয়াছে। তবে আপনি বলিলেন-_-এই 
মলম ব্যবহারের ফল চিরস্থায়ী--আপনার এ কথাঁও 
সত্য কি?” 

ম্টি লেন বলিল, “হা, সম্পূর্ণ সত্য ; আমার 
কথা আপনি নিভরযোগ্য বলিয়! বিশ্বাম করিতে 
পারেন। আমি আপনার্দিগকে আমার বন্ধু 
জাপোটেকের কথ! পূর্বে বলিয়াছি। সে বহুিন 
পূর্ব্বে এই মলম ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার পর 
একাল পর্যন্ত তাহার মুখে দাড়ি গৌঁফ গজায় 
নাই ঃ তাহার মুখ স্ত্রীলোকের মুখের মত নির্লোম। 
সে যত দিন বাচিবে, তত দিন তাহাকে দাড়ি: 
গৌফের অত্যাচার সহ করিতে হইবে না। আব 
আমিও ঠিক এক বৎসর পূর্বের এই মলম মুখে 
ব্যবহার করিয়াছিলাম ; তাহার পর হইতে আমার 
মুখের এই অবস্থা । আমার গালের দিকে চাহিলে 
মনে হইবে--এইমান্র কামাইয়া উঠিলাম |! আমার 
দুই গাল কেমন মন্ণ পরীক্ষা! করিয়। দেখুন ।”-_সে 
গালে আঙ্গুল ঘষিতে লাগিল। : 

রদারফোর্ডের মুখমণ্ডল উত্তেজনায় লাল হইয়া 


টার উপর টেকা 


উঠিল ঃ তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল। কিন্তু তিনি 
সংযত স্বরে বলিলেন, “ডাক্তার সালভেডর, আপনার 
এই মলমের প্রস্তত-গ্রণালী শিখাইবার জন্ত আপনি 
কত টাকার দাবী করেন?” 

ম্টি লেন গম্ভীর স্বরে বলিল, “পঞ্চাশ লক্ষ 
পাউও্ড; তা" ছাড়া আপনাদের কোম্পানীর একটা 
অংশও আমাকে দিতে হইবে ।” 

রদারফোর্ড তাঁহার সমব্যবসাযী বুদ্ধ জো! 
হড,লষ্টোনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “এ 
সম্বন্ধে আপনার মত কি ?” 

হড লষ্টোন বলিল, “এই মলমে যদি আমবা 
আশানুরূপ ফল পাই, তাহা হইলে উহার দাবী 
অঙসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না? কিন্তু অনিশ্চিত আশায় 
হঠাৎ এতগুলি টাঁকা বাহির করিষা দেওয়া আমি 
সঙ্গত যনে করি না।” 

মর্টি লেন বলিল, প্হা॥ আমিও বুঝিতে 
পারিয়াছি আপনাদের মনের ধাঁধা কাটিতে সময 
লাগিবে; এজন্য আমি কি করিব-_তাহা 
আপনাদিগকে বলিতেছি শুন্থন। জর্দণনের সে 
দেশে ক্ষরারি মলম বিক্রয়ের অধিকার ক্রয়ের জন্য 
আমাকে পাচ লক্ষ মার্ক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে ঃ 
তাহাদের সেই পত্র আপনাদ্িগকে দেখাইয়াছি। 
এই অধিকাৰ কেবল জন্মানীতেই আবদ্ধ থাকিলেও 
আমি তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়াছি) 
কারণ ইহাতে আমার ক্ষতিই হইবে । বিশেষতঃ 
আমি চতুর জর্শমনদেখ অঙ্গীকারে বিশ্বাস করি না। 
এইজন্য আমার প্রস্তাব_আমি আপনাদের 
তিনজনের নিকট ষাট হাজার পাউও মাত্র গ্রহণ 
করিয়া আপনাদিগকে তিন মাসের জন্ব এদেশে 
আমার ক্ষুরীরি মলম একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে 
বিক্রয়ের অনিকার প্রদান করিব। এই তিন 
মাসের মধ্যে আপনারা ইছ! যে কোন বৈজ্ঞানিকের 
লেবরেটারীতে পাঠাইয়া যে ভাবে টুচ্ছা ইহার 
দোষ গুণ পরীক্ষা করাইতে পারিবেন। যদি 
পরীক্ষার ফল আশাগ্ররূপ সন্তোষজনক না হয়__ 
আমি জানি সে আশঙ্ক। আদৌ নাই--তাহা! হইলে 
আগ্লিনারা ইহার সহিত সকল মম্বন্ধ ত্যাগ করিতে 
পারিবেন। আর যদি ইহার পরীক্ষা-ফলে আপনারা 
আশ্বস্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে ইহার প্রস্তত- 
প্রণালী শিখাইবার জন্য আমি কত টাঁক লইব-- 
সে বিষয়ের আলোচন! সেই তিন মাস পরেও করা 
যাইতে পারে” 


মর্টি লেনের, কথা শুনিয়। জো হডলাষ্টোন 
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প্রথমে রদারফোর্ডের তাহার পর ষ্িভেন রোড.সের 
মুখের দিকে চাহিয়া অশ্ফুট স্বরে বলিলঃ “কেবল 
তিন মাস! ইহার দোষ গুণ বিচারের জন্ত এতগুলি 
টাকা বাহির করিয়া দেওয়াও কি সঙ্গত হইবে? 
ষাট হাজার পাউও ! টাকা ত কম নয়--তবে---” 

কিন্ত রদারফো বৃদ্ধ হড.লষ্টোনকে কথা৷ শেষ 
করিতে না দিয়। তাড়াতাড়ি পকেট হইতে চেক- 
বছি বাহির করিলেন এবং তাহা ছুই হাতে 
নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন, “্য্দি 
আমার কথা বলেন, তাহা হইলে এখনই আমি 
অকুন্তিত চিত্তে বলিতেছি--এই মলমের কর্ষ্যোপ- 
যোৌগিতায় আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আমাদের 
বন্ধু প্রোফেসার ব্রাউন যদি ইহার ভবিষ্যৎ সাফল্যের 
নিশ্চযতা সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা 
হইলে ডাক্তাব সালভেডরের প্রস্তাবিত তিন্‌ মাসের 

& 

চুক্তির আমার অংশের কুড়ি হাজার পাউণ্ডের চেক 
দিতে গ্রস্ত আছি। হড.লষ্টোন, আপনি কি 
করিবেন শুনি? ঘেফীলন্ডে কেবল আমাদেরই 
তিনজনের ক্ষুরের কারখানা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ) 
সুতরাং ডাক্তার সালভেডরের এই অদ্ভুত আবিষ্কারে 
আমরাই সর্ববাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইব। যদ্দি 
আমরা কিছু টাক! দিয়া তিন যাসের সময় লইতে 
পারি তাহা হইলে সম্ভবতঃ সেই সময়ের মধ্যেই 
আমাদের কায কর্মের নৃতন ব্যবস্থা করিতে পারিব; 
অগ্য প্রকার অস্ত্র শস্্র নিম্মীণের পন্থাও অবলম্বন করা 
আমাদের অসাধ্য হইবে না।” 

হড লষ্টোন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, “হা, 
আপনার কথাগুলি নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। 
আমরা প্রত্যেকে যদি কুড়ি হাজার পাউও দিই, 
তাহা হইলে তাহা দেওয়া আমাদের পক্ষে তেমন 
বেশী কষ্টকর হইবে না বটে, কি যদি---” 

ম্টি লেন তাহার কথায় বাধ! দিয়া বলিল, 
“আমি বুঝিতে পারিতেছি, নিজেদের মধ্যে গোপনে 
প্রামর্শ করিয়াই আপনার্দের এই সকল ঘরোয়! 
ব্যাপারের মীমাংসা করা উচিত। সে সকল কথা 
আমার অগোচরে হওয়াই প্রার্থনীয়; আর আমারও 
তেমন তাড়াতাড়ি নাই। আপনার! পরামর্শ করুন, 
গামি বাহিরে গিয়া একটু কাষ সারিয়া আলি। 
য্দি আপনার! আমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন, 
তাহা হইলে আমি প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র দিয়া 
আপনাদ্দিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। মিঃ 
টিমিন্নকে সঙ্গে লইয়া এখন আমি বাহিরে 
চলিপ্যুম।” 
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মন্টি গেন তাহার মলমের ভ'াড়টি তৃলিয়। লইয়া 
সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া! রাখিল, তাহার পর টুপি 
মাথায় দিয়া বাহিরে চলিল। সেই কক্ষের বাহিরে 
একটি দৌড়ঘর (৪ 10176 70077) ছিল পূর্ব্বে 
সেখানে স্থূল বসিত। সেই কক্ষের দ্বার বন্ধ ছিল। 

ম্টি জেন সেই দ্বার খুলিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ 
করিল। সেখানে সিতিলিটি স্মিথকে দেখিয়া মর্টি 
উত্সাহ ভরে বলিল, ণ“কাম ফতে ফিভিলিটি! 
কামারগুলা টোপ গিলিয়াছে; বিসপ সেই 
-কাতলাগুনাকে খেলাইয়৷ ডাঙ্গায় তুলিতে পারিবে, 
এ বিষয়ে তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পার। 
টাকাগুলি তাহাদের নিকট ঠিক আদায় হইবে ।৮ 

পিভিলিটি স্মিথ বলিল, প্উত্তম কথা ; এদিকে 
আসল ব্লেকের অবস্থা কিরূপ, তাহ দেখিষ! আসি 
চল। কন্কি ও মিস্‌ ডেথ তাহাদের পাহীবায় 
আছে।” 

তাহার! সেই কক্ষের পার্বতী আর একটি কক্ষে 
প্রবেশ করিল। সেই কক্ষের মধ্যস্থলে সংরক্ষিত 
একখানি বৃহৎ গোল টেবিলের ধারে ছয়জন 
ভীবণাকৃতি গুণ্ডা বসিয়া মগ্যপান করিতে করিতে 
 নিয়স্বরে কি পরামর্শ করিতেছিল। তাহাদের 
সম্মুখে তিনটি আধখালি হুইস্কির বোতল। 
সিতিলিটিকে সেই কক্ষে প্রবেশ কবিতে দেখিয়া 
তাহার] পবামর্শ বন্ধ কবিয়া৷ তাহার মুখের দিকে 
চাহিল। * 

একজন চাঁপা গলায় বলিল, “কর্তা, কন্‌কি 
আপনার খোজ কবিতেছিলঃ কখন আমাদের 
তামাসা সুরু হইবে, তাহাই সে জানিতে চায় ।” 

সিভিলিটি শ্মিথ সরোষে বলিল, “সে তাহ 
জানিতে চায় ! সেই পাজী আজ গরহাজির থাকিষ৷ 
আমাদের কি কম কষ্ট দিয়াছে ?” 

সিভিলিটি অগ্ত একটি দ্বার খুলিয়া আর একটি 
কক্ষে প্রবেশ করিল। যখন এই অট্রালিক' 
ভজনালয়রূপে ব্যবহৃত হইত, তখন তাহার রক্ষীর 
এই কক্ষে বাস করিত। এই কক্ষটি গুণ্াদের 
লুকাইয়া থাকিবার উপযুক্ত স্থান) কারণ তাহার 
বিভিন্ন দিকে যে সকল দ্বার ছিল--বিপদের আশঙ্ক। 
ঘটিলে সেই সকল দ্বার দিয়া তাহারা নান! দিকে 
পলায়নের সুযোগ পাইত | 

সিভিলিটি সেই কক্ষে কন্কিকে একখানি 
চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিয়! নীরস স্বরে বলিল, “কি হে 
বাপু কন্‌কি! তোমার খবর কি? মিস্‌ ডেথ 
কোথায়?” 


দীনেন্্রস্থাবলী 


কন্‌কি মাথা তুলিয়া বলিল, ”তিনি নিকটেই 
আছেন। তাহার জন্ত তোমার এত মাথাব্যথ। 
কেন? এখন আমার একটা কথার জবাব দাও। 
সুম্মন্দি ব্লেককে সেই বেতের বাক হইতে কখন 
বাহির করা হইবে? তাহার মাথার খুলি এক 
দাণ্ডায় ভাঙ্গিবার জন্য আমার হাত নিস্-পিস 
করিতেছে । আমি ক্ষুর দিয়া তাহাব নাক আর 
দুই কান কাটিয়া লইয়া বোতলের মধ্যে আরোকের 
ভিতর 'ডুবাইয়া রাখিব ; অনেক দিন টাট.কা 
থাকিবে। যত বন্ধুলোক আমার সঙ্গে দেখা 
করিতে আসিবে--সেই কাট| নাক কান 
তাহাদিগকে দেখাইব ; সকলেই আমার হাত-যশেব 
তাবিফ করিবে । সুম্মন্দিকে সাবাড় করিতে না 
পারিলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইবে না ।” 

মিস্‌ ডেথ দ্বার-প্রাস্ত হইতে তীব্র স্ববে বিল, 
“মুখ বন্ধ করিয়া বসিয। থাক গাধা !” 

দ্বারেব দিকে চাহিযা মিস ডেথকে দেখিষা 
কন্কি স্তস্ভিতভাবে বসিয়। রহিল । সেকোন দিন 
মিস্‌ ডেথেব অনাবৃত মুখ দেখিতে পায় নাই, সে 
দিনও তাহার মুখোসাবৃত মুখই দেখিতে পাইল) 
তাহাব সর্বাঙ্গ লোহিত পবিচ্ছদে যণ্ডিত। কনৃকি 
স্তবভাবে তাহাব মুখের দিকে চাহিয়া বহিল। সে 
মিস্‌ ডেথেব শক্তিৰ পরিচয় পায় নাই, এবং সেই 
নরমুণ্ডের 'াত-খামুটির' ভিতব কিরূপ মুণ্তি বিরাঁজিত, 
তাহাও বুঝিতে পারিল নাঃ কেবল তাহাব মণে 
হইতে লাগিল,-:এই সেই নারী, যে ইংলগ্ডেব 
সর্বপ্রধান দম্যু-সমাঁজকে অমোঘ শক্তিতে নিয়ান্ত্রীত 
করিতেছে, এবং ভীষণপ্রকৃতি দুর্দান্ত দল্যুগ! 
প্রতিদ্বান্দতা ও বিনোধ ভুলিয়া নিরীহ মেষেব স্তায় 
তাহার প্রত্যেক আদেশে পরিচালিত হইতেছে ! 
সিভিলিটি স্মিথ ও ম্টি লেন একযোগে তাহার দাসত্ব 
করিতে বাধ্য হইয়াছে 1” 

মিস্‌ ডেথ মুখোসের অক্ষি-কোটরের ভিতর 
হইতে তীক্ষ দৃষ্টিতে মণ্টি লেনের মুখের দিকে চাহিয়া 
বলিল, এমনটি, তোমার তর্কশক্তিই জয়লাভ . 
করিয়াছে ; আমি ডিক্টাফোনের সাহায্যে তোমাদের . 
উভয় পক্ষেরই তর্ক-বিতর্ক শুনিয়াছি। তুম 
তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পর 
তাহাদের যে গঞ পরামর্শ হইয়াছে--তাহাও আমার 
কর্ণগগোচর হুইয়াছে। অনেক যুক্তি-পরামর্শের পর 
তাহারা তিন জনেই তোমার প্রস্তাবে সম্মত 
হইয়াছে; আর তোমাকে গরজজ দেখাইতে হইবে 
না। -বিসপ তাহাদিগকে খাসা" খেলাইয়! ডাঙ্গায় 
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তুলিয়াছে? টাকাগ্ডণা আর হাতছ!ডা হইবার 
আশঙ্কা নাই ।” 

ম্টি লেন অপ্রসন্নভাবে বলিল, “রূপ হইবে, 
তাহা জানিতাম।”--সে দীর্ধঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়। 
মনে মনে বলিল, “এতগুলি টাকা, সবই এই 
শয়তানীর হাতে পড়িবে |” 

তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়৷ মিস্‌ ডেথ 
ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “কিন্ত উপায় নাই মণ্টি ! তাহা 
দরিদ্র শ্রমজীবীদের দেহের রক্ত; তাহাদেরই অনাথ 
আতুর আত্মীয় ও আত্মীয়াগণের কল্যাণের জন্য; 
তাহা ব্যয় করিতে হইবে। তোমার আমার 
তাহাতে অধিকার নাই।” 

ম্টি লেন বলিল, “কিন্তু সেই কুকুর ব্রেকটা যদি 
সেখানে থাকিত, তাহ] হইলে আমাদের সকল চেষ্টা 
বিফল হইত; সে ছুই মিনিটের মধ্যে আমাদের 
কারসাজি ধরিয়া ফেলিত। সেই শয়তানটা ঠিক 
সময়ে ধর! পড়িয়াছিল। তাহার চেতন! হইয়াছে, 
না _এখনও সে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে ?” 

সৈভিলিটি ম্মিথ বেতের বাক্সের নিকট সরিয় 
গিযা বলিল, “এখনই তাহা জানিতে পারিব ।৮-- 
সে সেই বাক্সের পিতলের ভারি তালা৷ খুলিয়া! 
ফেলিল। তাহার পর বাকের ডালা তুলিয়া 
চাঁদরখানি সরাইয়া লইল। সেই চাদরের নীচে 
একটি রক্দরবদ্ধ ১ংজ্ঞাহীন দেহ অসাড়ভাবে পড়িয়া 
ছিল।” 

সেই নিশ্চল আড়ষ্ট দেহের দিকে বিস্মিত দুষ্ট 
নিক্ষেপ কংরঘ। সিভিলিটি বলিল, “আরে। গোয়েন্দা 
বেটা অক্কা পাইয়াছে না কি? না, না, উহ্থার নাক 
কান না কাটিয়া উহাকে মরিতে দেওয়া! হইবে না। 
উহাকে লইয়া খানিক মজা করিবার আগেই-_ 
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ও মরিবে? কনৃকিঃ এসঃ উহাকে ধরাধরি করিয়া 
বাহির করি। এতক্ষণে ত উহার জ্ঞান হওয়া 
উচিত ছিল।” 

তাহারা সেই বাক্সের ভিতর হইতে রজ্জুবদ্ধ 
শাং্ঞাহীন ডিটেকৃটিতকে বাহির করিয়া মেজের উপর 
ফেলিল। মর্টি লেন জাল প্রোফোর সিটন 
ব্রাউনের পাকা ঝুট! গৌঁফ-জোড়াট। খুলিয়া লইল। 
তাহার পর হা1সয়া বলিল, “গোয়েন্দাটা খাসা 
প্রোফেসার সাজিয়াছিল হঠাৎ চিনিবার উপায় 
ছিল না; কিন্ত এখন আর উহার এর ছন্মবেশ 
রাখিবার কি দরকার ?” 

ম্টি লেন বল্সিল। পকন্‌কি, উহার মাথায় এক 


জগ ঠাণ্ডা জল ঢালিয়! দাও, তাহ হইলে গোয়েন্দা 
বেটার হুঁস হইবে। তাহার পর উহ্নার কি বলিবার 
আছে শুন! যাইবে ।” 

সিভিলিটি স্মিথ সরোষে বলিল, “্মর্টি, 
সুম্মুন্দিকে আমার হাতে ছাড়িয়! দিয়! তুমি সেই 
কামার বেটার্দের কাছে মলম বেচিতে যাও) 
তাড়াতাড়ি তাহাদের কাছে চেক আদায় না 
করিলে বোধ হয় ত সব ফস্কাইয়া যাইবে। 
এদিকে যাহা করিতে হয় আমি করিব) তুমি 
নিজের চরকায় তেল দাও ।” 

মর্টি লেন রাগ করিয়া! বলিলঃ “আমি মাথ। 
খাটাইয়া৷ যাহা করিয়াছি--লাীর জোরে তাঁহ' 
করা তোমার ত দুরের কথা_তোমার বাপেরও 
অসাধ্য। আমি কি বলি নাই--আমার কাষে 
তোমার দলের গুগ্ডাদের সাহাধ্য লইতে হইবে না? 
আমি কামার বেটার্দের কাছে চেক আদায় করিয়। 
একবার তাহা তাঙ্গাইতে পারিলে হয়। গুগ্ডামী 
করিয়া কি এত বড় যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারা 
যায়?” 

গিভিলিটি স্মিথ মাথা নাঁড়িয়! বিড়-বিড করিয়া 
কি বলিল, তাহার পর সংজ্ঞাহীন ভিটেক্টিভের 
কাধে পায়ের ধাক। দিল। 

মিস্‌ ডেথ বলিল, “খানিক ব্রাণ্ডি উহার গলার 
ভিতর ঢালিয়া। দাও; উহার জ্ঞান হইলে আমি 
উহাকে কয়েকটা! কথ জিজ্ঞাসা করিব ।” 

সিভিলিটি শ্মিথ মিস ডেথের আদেশ পালন 
করিল; সে ডিটেক্টিভের মুখ খুলিয়া তাহার 
গলার ভিতর অল্প অল্প ব্রা্ডি ঢালিয়া! দিতে লাগিল। 
ছুই তিন মিনিট অসাড় দেহে কোন সাড়া পাওয়! 
গেল না 3 তাহার পর হঠাৎ তাহার চোখের পাত। 
কাপিয়। উঠিল £ অবশেষে তিনি চক্ষু খুলিয়। চাঁরি 
দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। 

তিনি কোথায় আপিয়াছেন_-তাহা বুঝিতে 
পারিলেন না। প্রথমে কোন কথা স্মরণ হইল 
না; তাহার পর মনে পড়িল তিনি প্রোফেলার 
সিটন ত্রাউনের ছদ্মবেশে গ্র্যাণ্ড হোটেলে উপস্থিত 
হইলে ডাক্তার সালভেডরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল। কয়েক মিনিট পরে নর কপালের 
মুখোনধাঁরিণী লোহিত পরিচ্ছধাবৃতা এক নাশী 
তাহার সন্মুখে আবিভূর্ত হইলে, কি ভাবে তাহাকে 
আক্রান্ত হইতে হইয়া ছিল--তাহী ধীরে ধীরে 
তাহার মনে পড়িল। 

তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়' উঠিয়া বসিলেন 
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তাহাকে বলিতে দেখিয়। সিভিলিটি ন্রিথ তাহার 
সম্মুখে আসিয়া বলিল, “কি হে গোয়েন্দা ব্লেক ! 
আজ তুমি আমাদের দলে আলিয়া পড়িয়াছ। 
আমরা অনেক দিন হইতে তোমাকে মুঠায় পুরিবার 
চেষ্টায় ছিলাম ; এতদিন পরে তুমি নিজেই আসিয়া 
ফাদে ধরা দিয়াই! খুব ভাল কায করিয়াছ। 
তোমার নাকটি ও কান-ছুটি কাটিয়া লইয়া শিশির 
ভিতর আরোকে ভিজাইয়া৷ রাখিব ; তাহা! দেখিলে 
আর কোন গোয়েন্দা আমাদের কাছে ভিড়িবে না 1” 

প্রোফেসারের ছদ্মবেশধারী বলিল, “তোমার 
আবদার অতি চমৎকার গুগাজি! কিন্তু 
তোমাদের দলের সকলকে ত আমি চিনিতে 
পারিতেছি না! এ অনাবশ্যক বিকটাকার মুখোস 
মুখে আঁটিয়া যে মহিলাটি ও-ধারে দীড়াইয়। আছে 
--এ বুঝি তোমাদের দন্যুদলের সর্দীরণী মিস্‌ 
ডেথ ? আর এ পুরুষটি কি কন্কি? কিন্তু আমি 
জানিতাম--কন্কি কেবল একজনই আছে। 
তোমাদের দলের সকল দ্ত্যুর চেহারাই এক ছাচে 
টালাঃ একবার দেখিলে আব দ্বিতীয়বার মুখ 
তুলিয়া চাহিতে ইচ্ছা হয না। তোমাদের চেহারা 
সঙ্গে সামগ্রন্ত রাখিবার জগ্তই কি তোমাদের 
সার্দীরণীর মুখে এ বিদ্‌ৎুটে মুখোস ?” 

সিভিলিটি শ্মিথ বলিল, “মুখ সাম্লাইয়৷ কথা 
বলদোত্ত | বেশী রসিকতা করিলে তোমার জিভ 
আর কান ছুটি ক্ষর দিয়া কাটিয়া লইব।” 

কয়েদী মিস্‌ ডেথকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 
“মাদাম, কি চমত্কার সঙ্গীগুলিকেই তুমি তোমার 
চারি পাশে জুটাইয়। লইযাছ !-_বলিহারি তোমার 
রুচ।” 

মিস্‌ ডেখ অবজ্ঞাভরে বলিল, “তোমার মত 
নির্লজ্ছ গোয়েন্দার ধূইতার উপযুক্ত প্রতিফল দিতে 
হইলে এই রকম সঙ্গীদেরই প্রয়োজন মিঃ ব্লেক! 
আমি তোমাকে দুইবার সতর্ক করিয়াছি । দুইবার 
জানাইয়াছি--আমার সন্বল্প ব্যর্থ করিবার চেষ্টা 
করিলে তোমার জীবন বিপন্ন হইবে? কিন্ত তুমি 
তাহ! গ্রাহথ কর নাই।” 

কয়েদী বলিল, “মাদাম, আমার বিশ্বাস, তোমার 
চ্ষুর একটু দোষ ঘটিয়াছে। অথবা তুমি মানুষ 
চিঠতেই তুল করিয়াছ--নতুবা তুমি আমাকে মিঃ 
রেক বলিষ। সম্বোধন করিবে কেন ?” 

িভলিটি ম্মিথ বলিল, “এখনও ধাঞ্স। দিয়! 
আমাদিগকে তুলাইবার চেষ্টা! ও ফিকির আর 
খাটিতেছে না। তুমি বলিবে--তুমি প্রোফেসার 


দীনেন্-্রস্থালী 


সিটন ব্রাউন; কিস্ত তোমাকে কি আমর! চিনি না 
গোয়েন্দা ব্রেক ! তুমি আমাদের হাতে ধর' পড়িয়া 
গিয়াছ ; আর তোমার রক্ষা নাই।” 

কয়েদী বলিল, “বেশ, আমাকে ব্রেক মনে 
করিয়া যদি সখী হও, তাহাতে আমার আপত্তি 
নাই; কিন্তু আমার ছন্মবেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে 
বুঝিতে পাবিৰে আমি ব্রেক নহি” 

মিস্‌ ডেথ তীক্ষ দৃষ্টিতে কয়েদীর মুখের দিকে 
চাহিয়! বলিল, “তুমি ব্রেক নও? তবে তুম কে? 

কয়েদী বলিল, “আমার নাম প্র্যাস পেজ; 
আমি লণ্ডনের সুবিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা “রেডিও'র 
রিপোর্টার ।” 

পল্যাস পেজের কথা শুনিয়া! মিন্‌ ডেথের মস্তকে 
যেন বজ্রাঘাত হইল। সে চমকিয়া উঠিষা অতি 
কষ্টে সামলাইয়! লইল। 


অষ্টম লহর 


টেক্কার উপর তুরুপ 


সিভিলিটি স্মিথ সবিম্ময়ে চীৎ্কাব কবিষা 
বন্গিল, “এ কি সর্বনাশ ! আমীদেব যে বোক' 
ব/নাইয| দিয়াছে] এ ত গোয়েন্দা ব্রেক নয; 
সে তবে কি কৌশলে কোথাষ পলাইল ?” 

প্র্যাস পেজ বলিল--“ক্ষমতা৷ থাকে, তাহাকে 
খুঁজিয়া বাহির কর সার্দীর! আমি ত আব 
গোয়েন্দা পলেক নই ।” 

মিস্‌ ডেখও ভাবিতে লাগিল-__গোয়েন্দা ব্রেক 
ধরা পড়িয়াও কি কৌশলে কোথায় সরিয়! পড়িল? 
তাহার ধারণ] হইল-_-বেতের বাকাটা! গ্র্যাণ্ড হোটেল 
হইতে এই আড্ডায় আনিবার সময় ব্রেক প্র্যাস 
পেজকে দেখিয়া, তাহাকে বাক্সে পুরিয়া-রাখিয়া শ্বয়ং 
অন্তর্ধান করিয়াছে ; কিন্তু রজ্জুবদ্ধ বন্দী ব্লেকের পক্ষে 
তাহা কতদুর সন্ভবপর, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।' 
তাহার মন তয়ে ও দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল। সে 
সক্রোধে প্ল্যাস পেজের মুখের দিকে চাহিতেই, 
প্ল্যান পেজে তাহাকে লক্ষ্য করিয়। বলিল, “মাদাম 
তোমাকে নিরাশ হইতে দেখিয়া আমার ভারী দুঃখ 
হইতেছে 3 কিন্তু উপায় নাই । মিঃ ব্লেকের হাতে 
জরুরি কাধ থাকায় তিনি আমাকে তোমাদের কাছে 
রাখিয়া! সেই কাঁধে গিয়াছেন !” 

সিভিলিটি ন্মিথ ধমক দিয়া বলিল “ওরে 


টাকের উপর টেকা 


| 
খবরের কাগজের ভূত! তোর রসিকত৷ রাখিয়া 
দে। তোকে কি শাস্তি দিই, তা এখনই দেখিতে 
পাইবি। কন্‌কি, ব্লেকের বদলে এই শয়তানেরই 
নাক কান কাটিয়া! লও। বাহির কর তোমার ক্ষুর ।” 
কন্‌কি পকেট হইতে তীক্ষধার ক্ষুর বাহির 
করিয়া তাহা বাগাইয়া ধরিল, প্র্যাস পেজকে বলিল, 
“ওরে সুমুন্দি! সোজা হুইয়। বসিয়া মুখ তোল; 
আগে তে।র নাক সাবাড করি--তারপর কান 
ছুটো।” 
মিস্‌ ডেথ দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া কন্‌কিকে 
বলি, “সরিয়া যা বর্বর ! এই শয়তানের শাস্তি 
এখন মুলতবি রাখিলেও ক্ষতি নাই; আমরা 


কাষের অন্য ব্যবস্থা করিব মনে করিতোছ।' 


রবার্ট ব্রেক যদি আমাদের কবল হইতে সত্যই 
মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কোন্‌ 
দিক হইতে কি ছ্াবে আমাদিগকে আক্রমণ 
করিবে, তাহা বুঝিয়৷ উঠা কঠিন। ফিভিলিটি, 
তুমি ম্টিকে সতর্ক করিয়া এস__যেন সে-_. 

সেই মুহুর্তে ম্টি লেন লবেগে সেই কক্ষে 
গ্রবেশ করিল ঃ তাহার মুখ হাস্যময়। চক্ষু উজ্জল; 
আনন্দে ও উত্তেগ্রনায় যে বিহ্বল হৃহয়া 
উঠিযাছিল। 

মন্টি লেন উৎসাহ ভরে একখানি চেক যাথার 
উপর খুরাইয়] বলিলঃ “কায ফতে |! আজ কামার 
বেটাদের কাছে ত্রিশ হাঙ্গার পাউণ্ডের চেক পাওয়া 
[গিযাছে £ বাকি টাকার চেক তাহারা কাল দিতে 
চাহিয়াছে। হা, কাল হডলষ্টোন তাছার 
উকিলের সঙ্গে "পরামর্শ করিয়া! বাকি টাকাগুলির 
চেক দ্দিবে বলিয়াছে। আমি তাহাদিগকে লইয়া 
এখনই গ্র্যাণ্ড হোটেলে--” 

তাহার কথা শেষ হইবাঁর পূর্বেই ঠিভিলিটি 
স্মিথ তাহাকে দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল দেখাইল। 
তাহা দেখিয়া মটি লেন বলিল» * “কেন, কি 
হইয়াছে? কোন নুতন ফ্যাসাদ বাধিয়াছে নাকি? 
আমি এত টাকার চেক আনিলাম। আর তুমি 
মিস্‌ ডেথ তৎক্ষণাৎ ম্টি লেনের সম্মুখে হাত 
বাড়াইয়া বলিল, “চেকখানা শীপ্র আমার হাতে 
দাও মি !-আমরা গ্র্যাও হোটেলে যাহাকে 
ধরিয়া প্যাকবন্দী করিয়াছিলাম, সে লোক রবাট 
ব্লেক নয়, সে অন্য লোক । ব্রেক কোথায় পলায়ন 
করিয়াছে, তাহা জানি নাঃ কিন্তু তাহাকে এই 
রাত্রেই খুঁজিয়া বাহির করিয়া আটক করিতে 
হইবে। এ চেক তাঙ্গাইবার পূর্বের তাহাকে 


৫৯) 


ছাঁড়িয়া দেওয়া চলিবে না। তাঁহাকে ধরিতে না 
পাঁরিলে কাল আমরা চেকের টাঁক! পাইব না) 
তাহার পরামর্শে ব্যাঙ্ক টাক! দেওয়া বঞ্চ করিবে ।” 

মিস্‌ ডেথের কথা শুনিয়া মর্টি লেন অবিশ্বাস 
ভরে হা! করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়! রছিল। 
মিঃ ব্রেককে অজ্ঞান করিয়া তাহার হাত পা! 
বাধিয়া বাক্সে পুরিয়! রাখ হইয়াছিল; তাহার উপর 
বাকটি তাল! চাবি দিয়া বন্ধ+_সেই বাঁক হইতে 
ব্রেক পলায়ন করিয়াছেনঃ এ কথা সে কি করিয়া 
বিশ্বাস করিবে ? সে হতবুদ্ধি হইয়া প্ল্যাস পেজের * 
মুখের দিকে চাহিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল, “এ যদি 
ব্রেক ন! হয়, তবে এ বেট! কে?” 

সিভিলিটি শ্মিথ বলিল, “ও লগ্ুনের একখান 
দৈনিক কাঁগজের রিপোর্টার-সেই গোয়েন্দাটার 
বন্ধু। তুমি এক কায কর মণ্টি! কাঁমারগুলাকে 
হোটেলে ফেরত লইয়! যাও) আমি আমার দলের 
লৌকগুলাকে ব্রেকের সন্ধানে পাঠাইব। ব্যাঙ্ক 
হইতে টাকাগুলি তুলিয়া না লওয়া পয্যন্ত ব্রেককে 
আটক করিয়। রাখাই চাই। কন্‌কি, এই 
রিপোর্টারটাকে লইয়া কি কর! যায়?” 

কন্‌কি প্লাস পেজের মাথার উপর ক্ষর তুলিয়া 
কঠোর স্বরে বলিল, “আমি উহাকে সাবাড় 
করিতেছি; তুমি উহার জন্ত চিন্তা করিও না।' 

মর্টি লেন বলিল, “কিন্ত আমি যে কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না! ব্রেক সিটন ব্রাউনের ছদ্মবেশে 
আগিয়াছিল, আমাদের বন্ধু ক্রিউ এই সংবাদ 
জানাইয়াছিল। তা ছাড়া” 

মিস্‌ ডেথ তীব্র স্বরে বলিলঃ “ও সকল বিষয় 
লইয়া তোমার মাথ! ঘামাইবাণ দরকার নাই মটি ! 
কথাটা এখন চাপিয়া যাও। কাল সকালে ব্যাঙ্ক 
খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চেকখানি তাঙ্গাইয়া 
লইব। তুমি তাড়াতাডি রদারফোর্ড ও তাহার 
সঙ্গীদের কাছে যাও £ তোমাকে এখন দেখিতে না 
পাইলে তাহাদের সন্দেহ হইতে পারে। আজ 
রাত্রে আমরা অন্তান্ত বিষয়ের পরামর্শ শেব করিব। 
ম্টি, চেকখানা আমার কাছে রাখিয়া যাওঃ 
তোমার কাছে উহা! না রাখাই ভাপ ।” 

মর্টি লেন হুঙ্কার দিয়! মুখ ফিরাইল। নে নান। 
রকম ফন্দী ফিকির খাটাইয়া ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের 
চেক হস্তগত করিয়াছে। টাকাগুগি ব্যাঙ্ক 
হইতে আনিতে পাঁরিলেই তাহার কাধ্যসিদ্ধি ঃ 
কিন্তু মিস্‌ ডেখ তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে 
উদ্ভত হইয়াছে! তাহার অন্তরাত্ম। মুহূর্তের জন্য 


৬৩ 


বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; কিন্ত মিস্‌ ডেথ তাহার 
মনের ভাব বৰঝিতে পাপিয়া যখন পুনর্বার 
তীব্রন্বরে বলিল, “ভাবিতেছ কি? চেকখান৷ 
শীত্বর আমাকে দাও 1৮--তখন সে বিমর্ষ মুখে 
চেকথানি তাহার হাতে দিল। 

সেই সময তাহার কাতর মুখের দিকে চাহিযা, 
তাহার মনের ভাব বুঝিতে প1রিয়া, সিভিলিটি 
স্মিথের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। মিস্‌ ডেথের 
যথেচ্ছাচারে তাহার রক্ত গরম হইল? কিন্তু তাহারা 
উভয়েই নিরুপায়। 

প্র্যাস পেজ বিদ্ূপ তরে বলিল, প্হায হায় মণি! 
আ্ীলোকের হাতে তোমার কি লাঞ্চনা! চোরের 
ধন বাট্পাড়ে খায়-এ কথা মিথ্যা নয। আজ 
রাত্রে যাহ! দেখিলাম, যাহা শুনিল/ম, তাহা! জীবনে 
ভূলিব না। “রেডিও'তে দস্যুদল-নায়িকা সম্বন্ধে 
এমন চমৎকার গল্প বাহির হুইবে যে, লক্ষ লক্ষ 
পাঠক--” 

তাহার কথ শুনিয়। শ্মিথ ডেথ ভ্রুদ্ধ স্বরে বলিল, 
প্ী আশ! ত্যাগ কর মিঃ পেজ! তুমি সুলেখক 
হইতে পার, কিন্তু আমাদের গুপ্ত বহস্ত ও তোমার 
অভিজ্ঞতার কাহিনী “রেভিও'তে প্রকাশ কবিবান 
সুযোগ পাইবে না; তবে যদি তোমার প্রেতাত্মা 
পরলোক হইতে কিছু লিখিয়! পাঠাইতে পাবে, 
তবেই তাহা কাগজে প্রকাশিত হুইবার সম্ভাবনা 
আছে। ইহছুলোকে থাকিয়া আর তোমার 
রিপোর্টীরগিবি কর! চলিবে না ।” 

সিভিলিটি শ্মিথ গঙ্জন করিষা বলিল, ণকনৃকি, 
আর কেন? এই হতভাগা! রিপোর্টারের গলায় ক্ষুর 
বসাইয়া৷ উহাকে জবাই কর। আমি উহার মৃত 
দেহের সদগতি করিব; তাহার পর গোয়েন্দ ব্লেকও 
উহ্বার অনুসরণ করিবে ।” 

কন্কির হাতের ক্ষু্ প্ল্যাস পেজের গলার 
কাছে নামিয়া আমিল 3 তাহা দেখিয়া মিস্‌ ডেথ 
অস্ফুট শব্ধ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। 
সে দম্যুদলের অধিনেত্রী হইলেও এরূপ হত্যাকাণ্ড- 
দর্শনে অভ্যন্তা ছিল না; নরহত্যায় তাহার 
আন্তরিক ঘ্বণ। ছিল। 

মৃহ্র্ড পরে গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত হুইল, 
“তোমরা তিন জনেই মাথার উপর হাত তুলিয়া 
দীড়াও-_-আদেশ অগ্রাহ করিলে তোমাদের গুলী 
করিয়া মারিব |” 

এই কথ শুনিয়। মিস্‌ ডেখ, সিভিলিটি শ্মিথ ও 
মন্টি প্র্যাস পেজের দিকে চাহিয়৷ দেখিল-্তাহার 


দীনেনদ-গ্রস্থাবলী 


বন্ধন অদৃশ্য হ্ইয়াছে--সে মুক্তিলাত করিয়া 
তাহাদের যস্তকে পিস্তল উদ্যত করিয়াছে! 
অধিকতর বিস্ময়ের বিষয়, কন্কিব হাতের পিস্তলও 
তাহাদের মস্তক লক্ষ্য করিয়! উদ্যত হইয়াছে । 

মিস্‌ ডেথ সক্রোধে বলিল, “কন্কি ! বিশ্বাস- 
ঘাতক! এ তোমার কিরূপ ব্যবহার? পিস্তল 
ফেলিয়া দাও ।” 

মিঃ ব্লেক পক্চুলা ও দাড়ি গোঁফ দূরে নিক্ষেপ 
করিয়া বিদ্রপভরে বলিলেন, “আমি কন্কি নহি, 
কন্কি সেফিল্ডের হাজতে আবদ্ধ আছে। আমি 
তোমার যম-__রবার্ট ব্রেক !” 

মিস্‌ ডেথ আড়ষ্ট স্বরে বলিল, গোয়েন্দা ব্রেক 
কন্‌কির ছদ্মবেশে! এ কি স্বপ্ন, না সত্য ?” 

কিঃ ব্রেক বজ্রনিধ্ধোষে বলিলেন, “কঠোর সত্য 
শীপ্র দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া দ়াও-_দস্থ্য 
নাবী! তোমার সকল ষডযন্ত্র নিক্ষল হইয়াছে ।” 

সিভিলিটি স্মিথ দ্বাবের দিকে অগ্রসর হুইযা 
স্ভয়ে বলিল, কি সর্বনাশ! ও কন্‌কি নয়, ও 
পবার্ট ব্রেক !-_এখন সাম্লাও মাদাম!” 

মিঃ ব্রেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, পলাযনেব 
চেষ্টা করিয়া কি মরিয়াছ। ছুই হাত মাথার 
উপর তুলিয়। স্থির হইয়া দীড়াও |” 

মন্ট লেন মিঃ ব্রেকের হাঁতের পিস্তলেব দিকে 
চাহিয়! রাগে ফুলিতে লাগিল। তাহার পর বিকৃত 
স্বরে বলিল, “ব্রেক, তুমি কি আশা বরিযাছ_- 
আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিবে? নাঃ এখানে 
তোমার কোন ফিকির খার্টিবে, না। সিংহের 
গুহায় প্রবেশ করিয়া” 

সে কথা শেষ ন! করিয়াই অধরোষ্ট সঙ্কচিত 
করিয়া শিব দিল। মুহূর্তমধ্যে পার্শস্থ কক্ষ হইতে 
তীত্র ভুইঈ্র্ধনি হইল। সেই কক্ষেযে সকল 
গুপ্তা মগ্ধপান করিতেছিল-স্তাহারা দলবদ্ধ হুইয়! 
মিস্‌ ডেথ ওতাহার অন্ুচরদ্বয়কে সাহায্য করিতে 
আমিল। 

তাহাদিগকে সবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়া! মিঃ ব্রেক কর্কশ স্বরে বলিলেন, “যে প্রথমে 
এখানে আসিবে, তাহাকেই মরিতে হইবে |” 

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, নির্ভয়ে দাণ্ডা চালাও 
তাই সকল: এই গোয়েন্দা ও তাহার সঙ্গীটার 
মাথা গুড়া কর।” 

ছয়জন গুণ! লাঠী ঘাড়ে লইয়া দ্বারের নিকট 
স্তব্ধ ভাবে ফড়াইয়া রহিল। জোড়া পিস্তল উদ্যত 
দেখিয়া সেই কক্ষে অগ্রসর হইতে কাহারও সাহস 


টাফের উপর টেক্কা ৬১ 


হইল নাঃ কিন্ত মুহূর্ত পরে একখানি তীক্ষধার 
ছোরা মিঃ ব্লেকের চক্ষু লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষিপ্ত 
হইল। মিঃ ব্লেক ততক্ষণাৎ মাথা সরাইয়া লইয়া 
গুলী করিলেন। তাহার পিস্তলের গর্জনের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার সম্মুথস্থ গুণ দ্বারপ্রান্তে লুটাইয়! 
' পড়িল। 

গুগ্ডাদের দিকেই মিঃ ব্রেকের দৃষ্টি ছিলঃ সেই 
স্বযোগে সিভিলিটি শ্মিথ সীসার একট! কাগঞজ-াঁপা 
তুলিয়! লইয়া সেই কক্ষের কাঁচের কেরোসিন ল্যাম্পে 
নিক্ষেপ করিল) ল্যাম্পট। চূর্ণ হইয়া মেঝের উপর 
পড়িল এবং তাহার জলন্ত পলিতা বিক্ষিপ্ত তৈলরাশি 
স্পর্শ করিবামাত্র কেরোসিন তেল জলিয়া উঠিল! 

সেই মুহূর্তে সেই অট্রালিকার বাহিরে পুলিশের 
আট দশটা হুইস্ল হইতে তীব্রধবনি উিত হইল । 
সেই শব্ধ শুনিয়া ভীত গুগ্ডার দল ছত্রভঙ্গ হইয়া 
নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িল। 

মিঃ ব্রেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "এ জানালার 
দিকে চল প্র্যাসত আর আমাদের চিন্তা ন'ই। 
স্মিথকে থানাঁয় সংবাদ দিতে বলিয়াছিলাম ; সংবাদ 
পাইয়া পুলিশ এই বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।” 

তাহার পর তিনি চারি দিকে চহিয়] সবিশ্ময়ে 
বলিলেন, পস্বীলোকটা কোন্‌ দিকে পলাইল ?-_ 
মিস ডেথ ?” 

প্র্যান পেঞ্জ বলিল, “সে ত দরজার দিকে যায় 
নাই 1-_আমরা তাহাকে রক্ষ! না করিলে ক্ষিপুপ্রায় 
গুগ্ডাগুল। তাহাকে হত্য| করিবে; এখন আর 
তাহার! উহার প্রতুত্ব গ্রাহ করিবে না।” 

কেরোফিমের তেল জ্বলিয়! সেই কক্ষের গালিচায় 
আগুন ধরিয়াছিল; সেই আগুনের ধূমে কক্ষটি 
অন্ধকারাচ্ছর হইল। সেই সময় দুই জন গুণ 
সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিঃ ব্লেককে আক্রমণ 
করিতে উদ্যত হছইল। মিঃ ব্রেক তাহার পিস্তলের 
কু'দার আঘাতে দুইজনকেই ধরাশায়ী করিলেন। 
আর একজন গুণ্ডা প্র্যাম পেজকে আক্রমণ করিলে 
প্লাস পেজ তাঁহার নাকের ডগায় প্রচণ্বেগে 
এক ঘুসি মারিলঃ সেই ঘুলি খাইয়া গুগ্ডাট! 
বলিয়া পড়িল। কেরোধিন তেলের আগুন 
মেঝের গালিচায় ধরিয়। তাঁহার সকল অংশ 
' অগ্নিময় করিয়া তুলিল; কুগুলীকৃত ধুমরাশিতে 
সকলের দৃষ্টি অবরুদ্ধ ছইল। “ 

প্লাস পেক্জ সেই নিবিড় ধূমরাশির মধ্যে মিঃ 
ক্লেককে দেখিতে না পাইয়া বলিল॥ “মিঃ ব্রেক, 
আপনি কোথায়?” 


৪৩ | 


মিঃ ব্রেক নিরুত্তর। তাহার সাড়া না পাইয়! 
প্রান পেজ ছ্বারের দিকে অগ্রসর হুইয়! দেখিলা--নীল 
পরিচ্ছদধারী পুলিশ-গ্রহরীরা দলে দলে সেই কক্ষে 
প্রবেশ করিতেছে । তাহাদের অবস্থা দেখিয়াই 
প্র্যাস পেক্জ বুবিতে পারিল, তাহার! সেই কক্ষের 
বাহিরে ছত্রতঙ্গ গুগ্ডাদের সহিত বুদ্ধ করিতেছিল। 

প্ল্যাস পেজের মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাহাকে 
মাদক দ্রব্যের সাছায্যে অজ্ঞান করা হইয়াছিল; সে 
তখনও তাহার গ্রভাব সম্পূর্ণনূপে অতিক্রম করিতে 
প'রে নাই, তাহার উপর পরিশ্রমও যথেষ্ট হইয়াছিল + 
সে অত্যন্ত অবসন্ন হুইয়! পড়িল। সে সেই কক্ষের 
টেবিল ধরিয়! বিশ্রাম করিতে লাগিল; সেই সময় 
সে পদপ্রান্তে প্রজলিত গালিচার উপর লাল রেশমী 
পরিচ্ছদের একটু টুকরা দেখিতে পাইল। সে 
মেঝের উপর ঝুঁকিয়া সেই বস্ত্খণ্ড ধরিয়া আকর্ষণ 
করিতেই দেখিল--তাহার এক অংশ একটি 
চতুষ্ষোণ দ্বারের কপাটে চাপা পড়িয়াছিল। 

প্র্যা পেজ সবিনম্ময়ে বলিল, “মেঝের এই 
দরজার নীচে নুড়ঙ্গ-পথ আছে না কি? 
ব্যাপার কি?” 

পন্যাস পেজ বসিয়া! পড়িয়া সেই চতুফোণ দ্বারে" 
পিতলের একটি আংটা দেখিতে পাইল। সে সেই 
আংট। ধরিয়া আকর্ষণ করিবামাত্র দ্বার উন্মুক্ত হইল; 
তখন সে গুপ্ত পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির 
করিয়া! তাহার সাহায্যে নীচের গহ্বরে একখানি 
কাঠের সিঁড়ি দেখিল। সে বুঝিতে পারিল--মিস্‌ 
ডেথ সেই সিড়ি দিয়' তাড়াতাড়ি নামিয়া যাইবার 
সময় তাহার পরিহিত পরিচ্ছেদ সেই ছারে বাধিয়া 
যাওয়ায় তাহারই কিয়দংশ ছি'ড়িয়া গিয়াছিল। 

প্্যাস পেজ সেই সিঁড়ির সাহায্যে গহ্বর-মধ্যে 
নামিবার উপক্রম করিতেই ম্মিথ পার্স্থ কক্ষ 
হইতে সেই কক্ষে প্রধেশ করিয়া! বলিল, “প্র্যাস, 
তুমি এখানে কি করিতেছ ?” 

সে মাথা তুলিয়। শ্মিথকে দেখিতে পাইল। 
স্মিথেগ পরিচ্ছদ ছিন্ন, গলার কলার এক পাশে 
ঝুলিতেছিল; এবং তাহার মুখে আঘাত-চিহন 
থাকিলেও চক্ষুতে আনন্দ ও উৎসাহ পরিস্ফুট। 

স্মিথ বলিল, “কর্তা, সিভিলিটি স্মিথকে ও 
বিসপকে গ্রেপ্তার করিয়৷ বীধিয়া ফেলিয়াছেন ।. 
তাহার! এখন পুলিশের হেফাজাতে। তিনি মর্টি 
লেন ও সেই সার্!রণীটাকে খু'জিয়া! বেড়াইতেছেন।” 

প্ল্যান পেজ বলিল, “কিন্ত যথাসাধ্য চেষ্ট। 
করিজেও তিনি আর তাহাদের সন্ধান পাইবেন না। 


৬২ দীনেন্দ্র-গ্রস্থারলী 


তাহারা বোঁধ হয় এই ন্ুড়ঙ্গ-পথে পলায়ন 
করিয়াছে। মিস্‌ ভেথের পরিচ্ছদের কিয়দংখ 
ছি'ড়িয়া এখানে পড়িয়া আছে ।” 

শ্মিথ বলিল, “তবে চল আমর! এ স্ুড়ঙ্গের 
ভিতর নামিয়। পড়ি; হয় ত নুড়ঙ্গের ভিতর 
তাছাদের সন্ধান পাইব। এখানে আমাদের আর 
কোন কাষ নাই, পুলিশ এই বাড়ীর ভার 
লইয়াছে।” 

প্রাস পেজ সোৎসাহে বলিল, “পরিশ্রমে আমার 
'ঝাথ। ঘুরিতেছিল, সর্বা্গ অবসন্ন হইয়াছিল; 
তোমার কথ! শুণিয়৷ আমি যেন নুতন বল পাইলাম। 
চল, সুডঙ্গ-পথে নামিয়া যাই-দেখি ইহার শেষ 
কোথায়? কিন্তু এখানে এ রকম সুড়ঙ্গ কেন?” 

শ্মিথ বলিল, “ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; 
বোধ হয় উহারই ভিতর দিয়! এই বাড়ীর ড্রেণ। 
ঘরগুলি ধুইয়া সেকালে এ ড্র দিয়া জল বাহির 
' করিয়া দেওয়া! হইত। প্রাচীনকালে যে চৌবাচ্চার 
জলে এই গীর্জায় দীক্ষা দেওয়া হইত, সেই জল 
'বাহির করিবারও বোধ হয় ইহাই একমাত্র পথ 
ছিল।” 

তাহারা উভয়ে সিড়ি দিয়া নুড়ল্গে প্রবেশ 
করিল। কিছুকাল পরে সুশীতল মুক্ত বাযূর একট। 
ঝাপটা আসিয়া! তাহাদের চোখে মুখে লাগিল। 
তাহারা বিজলি-বাতি উর্ধে তুলিয়া গ্রায় কুড়ি ফিট 
উচ্চে এক্টটি গোলাকার বৃহৎ গবাক্ষ দেখিতে 
পাইল। সেই গবাক্ষ দিয় আকাশেব তারা দেখ! 
যাইতেছিল। সেই গবাক্ষের নীচেই আর 
একখানি সিঁড়ির মাথ|। ধিঁড়িখানি মুড়ঙ্গের 
সেই দ্দিকের দেওয়ালে লাগাইয়।৷ রাখা হইয়াছিল । 

শ্মিথ বলিল, “তাহারা এই সিড়ি দিয়! উঠিগা 
ঘী গবাক্ষের ভিতর দিয়া অন্ত দিকে চলিয়। 
গিয়াছে ।-্এখন কি করিবে ?” 

প্ল্যান পেজ বলিল, “"চপ--সি'ড়িতে উঠিরা 
দেখি--গবাক্ষের বাহিরে কি আছে; এ পথে 
কোথায় যাওয়া যায়--তখিতে হইবে । পথ খোল! 
আছে; ব্যস্ততাবশতঃ তাহারা উহা! বন্ধ করিয়! 
যাইতে ভূলিয়! গিয়াছে ।* 

স্মিথ ও প্র্যাস পেজ বিঞ্জলি-বাতির আলোকে 
সেই সি'ড়ি দিয়া উঠিগনা গবাক্ষে প্রবেশ করিল। 
গবাক্ষের বাহিরে পদার্পণ করিয়! তাহারা সম্মুখে 
একটি পথ দেখিতে পাইল। সেই পথটি সাউথ 
রোডের সমান্তরাল ভাবে প্রশারিত। সেই 
পথে দড়াইয়! তাহারা দন্থাদলের ম্মাড্ডার গোলমাল 


শুনিতে পাইল। দন্যরা ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া. 
সেই পল্লীর অধিবাসীগণ সেখানে সষবেত হইপ়া 
গণ্ডগোল আরম্ত করিয়াছিল। 

গ্্যাম পেজ বলিল, “মিস্‌ ডেথ ও মি লেন 
এই পথে পলায়ন করিয়াছে) আমরা তাহাদের 
সন্ধান পাইব না। মিঃ ব্রেক এখনও হয় ত এ 
দিকেই আছেন; চল, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির 
করি। কাল প্লকালে “রেডিওতে অনেক অদ্ভুত 
ও লোমাঞ্চককর সংবাদ লিখিতে পারিব! এত 
কষ্ট পাইলেও আমার এখানে আলা সার্থক 
হইয়াছে ।” 


বম লহর 
ক্ষুরারি মলমের রহত্যতেদ 


মাটন রদারফোর্ড উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, 
"উঃ, বেটা কি শয়তান! আমাদের তিনজনেরই 
চোখে ধুলা দিয়াছিল--বেট! বদ্মায়েস! আমাদের 
সর্বনাশ করিয়াছিল আর কি?”-_উত্তেঞনাভরে 
কর্ম্মকার-পুঙ্গবের বিশাল দেহ চেয়ারের উপর ঘন খন 
আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহার চোখ মুখ 
লাল হইন্না উঠিল। 

মিঃ ব্লেক তাহার ভাব-তঙ্গে দেখিয়া না হালিয়া 
থ|কিতে পারিলেন না, মৃছুশ্বরে বলিলেন, “মিঃ 
রদারফোর্। আপনি বৃথা আক্ষেপ করিতেছেন) 
আপনার দোষ কি? আমি জানি মর্ট লেন 
বদ্‌্মায়েসের ধাড়ী, এই সকল অপকর্থে তাহার 
অনাধারণ দক্ষতা !” 

দনুযুদল পুলিশের হাতে ধর! পড়িবার পরদিন 
প্রভাতে “রয়াল ভিক্টোরিয়া" হোটেলে মিঃ ব্লেকের 
কামরায় বস্য়ি মিঃ রদারফোর্ডের সহিত তাঁহার 
এই লকল কথার আলোচল! চণিতেছিল। পুর্বব- 
রাত্রে মিঃ ব্রেকের নিদ্রা না হইলেও তাহার চোখে 
মুখে রান্তির কোন চিহ্ন লক্গিত হইল নাঃ সে দিন, 
তিনি অত্যন্ত প্রফুল্ল । কিন্তু দুশ্চিন্তায় রদারফোর্ড 
সার! রাজি ঘুমাইতে পারেন নাই? প্রভাতেই তিনি 
মিঃ ব্লেকের সহিত দেখ। করিতে আসিয়াছিলেন। 
দস্থারলের সহিত পুলিশের পূর্বব-রাত্রির যুদ্ধের কথ৷ 
লইয়! সেফীন্ডের আবালবৃদ্ধবনিতা আন্দোলন 
আলোচনা আরস্ত করিয়াছিল। 

মিঃ রদারফের্ড ক্ষণকাল নিস্তবৰ থাকিয়া 


টাকের উপর টেকা 


বলিলেন, “দেখুন মিঃ ব্লেক, সেই শয়তানট! কি 
কৌশলে আখা্দগকে প্রতারিত করিল-__তাহা 
বুঝিতে পারিতেছি ন'! বোধ হয় মে আমাদিগকে 
সম্মোহিত করিয়াছিল; তাহার অদ্ভুত সম্মোছন- 
শক্তিতে আমর! অভিভূত হুইয়াছিলাম। আমি 
আপনার নিকট চিব্কৃতজ্ঞ মিঃ ব্রেক ! যদি আপনি 
এ বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার না করিতেন, তাহা! 
হইলে আমার নির্বধদ্ধিতার কথ| লইয়া সমগ্র ইংলগ্ডে 
হালিব গরুরা উঠিত|৮ ( ] ৮0010 120 19667) 
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মিঃ ব্রেক বলিলেন, “কিন্ত এখনও আমি সকল 
রহস্য ভেদ করিতে পারি নাই; তবে ব্যাঙ্ক হইতে 
তাহাদের চেকের টাকা লওয়া যে বন্ধ করিতে 
পারিয়াছি--ইহাই আপনাদের পরম সৌভাগ্যের 
বিময়। আপনাদিগকে প্রতারিত করিয়াও উহার 
লাভবান হইতে পারিল ন1।” 

বদারফোর্ড বলিলেন, “ক্ষুরারি মলম মুখে 
ঘসিবামাত্র মুখের দাড়ি গৌফ নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয। 
গেল, কেশপুর্ণ স্থান নিপপোম হইল--এ কি রহস্য 
বুঝিতে পারিলাম না !” 

স্মিথ বলিল, “ই! কর্তা, আমিও তাহ! বুঝিতে 
পারি নাই; এ কি ভেল্‌কি, দৃষ্টিবিভ্রম ? না--ইহাব 
অন্য কোন কারণ আছে?” 

প্র্যযাস পেজ বলিল, “মামি আরও অনেক 
কথ। বুঝিতে পারি নাই ।--যিস্‌ডেথ কে? কোথা 
হইতে এখানে আমদানী হইল? উহার মতলব কি?” 

মিঃ ব্রেক বূলগগেন, "তোমাদের সকলের সকল 
প্রশ্নের এক সঙ্গে উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য ; 
আমি যাছা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি। তাহা 
একে একে বলিতেছি শোন।-মিন্‌ ডেধ কে-- 
তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। তাহার জীবনের 
ইতিহাস রম্বশ্াবৃত ; তবে সে দশ্থ্যদলের অধিনেত্রী 
এবং যে কৌশলেই হউক, সে এ দেশের প্রধান 
প্রধান দস্থ্াগণকে পদানত করিয়া ইচ্ছান্ুসারে 
পরিচালিত করিতেছে । তাহারই আদেশে মণ্টি 
লেন, সিভিলিটি স্মিথ, ইগ.পফ প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান দম্থু এই অঞ্চলে আসিয়। নানাভাবে উপদ্রব 
আরম্ভ করিয়াছিল। মিঃ রদারফে!রের নিকট 
রামন সালভেডরের অদ্ভুত কাহিশী শুনিয়া আমার 
সন্দেহ, হইয়াছিল, কোন চতুর দম্ু ছস্মবেশে 


তাহির প্রতারিত করিয়া কিছু টাকা আদার 


বরিষ্গণধ্যবস্থা করিয়াছে। এই অন্যই আমি 
ণি গ্রোফেসাধ ব্রাউন নাম ধারণ করিয়া বামন 


৬৩ 


সালভেডরের সহিত সাক্ষাতের সঙ্কর করিয়াছিলাম। 
আমি বুঝিয়াছিলাম--রামন সালভেডর খাঁটি লোক 
হইলে তাহার সহিত আমার সাক্ষাতের ফল মন্দ না 
হইতে পরে, কিন্তু সে ছদ্মবেশী দন্থা হইলে আমাকে 
চিনিতে পারিয়া সতর্ক হইবে; তখন দন্যুদদলকে 
গ্রেধধার করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। সুতরাং 
ছন্মবেশেই আমার সঙ্কল্প-সিদ্ধির সম্ভাধন৷ ছিল । 
তাহার পর আমি থানায় গিয়! সংবার্ধ পাইলাম 
কন্‌কি ধবা পড়িয়াছে। আমি ইনৃস্পেক্টরকে 
বলিলাম তাহার গ্রেপ্তারের সংবাদ যেন প্রকাশিত" 
না হয়, এবং অন্ঠান্ঠ দস্যুরা তাহার সন্ধান না পায়। 
কন্কিকে জের! করিয়া মিস্‌ ডেথ সম্বন্ধে কোন কোন 
কথা জানিতে পারিয়'ছিলাম, এবং তখনই স্থির 
করিয়াছিলাম কন্কির ছন্মবেশে দস্থযদলের সহিত 
যে"গদান করিয়া তাহাদের গুপ্ত অভিসন্ধি জানিয়া 
লইব। 

"এই সময় আমি মিঃ রদারফোর্ডের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম, এ সংবাদ মিস্‌ ডেথ 
জানিতে পারিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারি নাই; 
এতগ্ডিন্ন আমি যে প্রোফেসার ত্রাউনের ছল্মবেশে 
গ্র্যাণ্ড হোটেলে যাইব, সে কোন্‌ উপায়ে এ সংবাদ 
জানিতে পারিয়।ছিল, তাহাও আমার অজ্ঞাত ছিল। 
যদ্দি তাহ! জানিতে পারিতাম তাহা হইলে আমাকে 
ভবিষ্যতের জন্য অন্ঠরূপ ব্যবস্থা করিতে হইত। 
অন্ততঃ, প্লাস পেজকে তাহা হইলে ও-ভাবে বিপনন 
হইতে হইত না। আমার ব্যবস্থার দোষেই উহাকে 
ঘণ্টা-দুই অত্যন্ত যন্ত্রণ] পাইতে হইয়াছে ।” 

গ্র্যাস পেজ তাহার কথা শুনিয়া বলিল, "আমি 
বিপন্ন হইয়াছিলাম ভাবিয়া! আপনি দুঃখিত হইবেন 
নামিঃব্লেক! আমি প্রায় ছুই ঘণ্ট! অজ্ঞান হইয়া 
পড়িয়া ছিলাম; সে সময় আমার যন্ত্রণা-বোধের 
শক্তি ছিল ন1।” 

স্মিথ বলিল “কর্ত' আমাকে মিঃ বদারফোর্ডের 
উপর নজর রাখিতে বলিষাছিলেন ; দেই সময় 
তোমার ছদ্মবেশ দেখিয়া আমি একটু ধাঁধায় 
পড়িয়াছিলাম ) (1 983 ৪ 01 70022154 ) কিন্তু 
বিসপকে ৬প্রাফেসার-সাজিতে দেখিয়া আমি কিছুই 
বুঝিতে পারি নাই, সে সময় প্রোফেসার-বেশধারী 
বিনপকে আমি চিনিতেও' পারি নাই। আমি ত 
হানিতাম কর্তাই প্রোফেলারের ছম্মবেশ ধার্ণ 
করিবেন? তিনিই শেষে সাজিলেন কন্কি | কোথায় 
প্রোফেনার ব্রাউন, আর কোথায় দন্যু কনৃকি !” 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, হা। কৌশলটা ভালই 


৬৪ 


হইয়াছিল। রদারফের্ড জানির্ভেন আমি ছদ্মবেশে 
তাহাদের মজলিসে উপস্থিত হইব) এইজন্য আমার 
পরিবর্তে ছস্মবেশী বিসপকে দেখিয়! তিনি বিস্মিত 
ইন পাই। কিন্তু আমি কন্‌কির ছল্পাবেশ না ধরিয়া 
প্রোফেসার ব্রাউনের ছল্পবেশ ধারণ করিলে প্র্যাস 
পেজের পরিবর্ভে আমাকেই ধরিয়া তাহারা বাঝে 
পুরিত ; বিসপ, রদারফো্ড প্রভৃতিকে প্রতারিত 
করিবার জন্ত আমার পরিবর্তে প্রোফেপার ক্রাউন 
সুজিয়া, ম্টি লেনের বুজ রুকির সমর্থন করিত।- 
তাহার সেই ষড়যন্ত্র সফল হইয়াছিল। 

প্মর্টি লেন এমন কিঃ মিস্‌ ডেখও বিশ্বাস 
করিয়াছিল আমাকে তাহারা মুঠায় পুরিয়াছে। 
তাহারা ষখন বেতের বাক্স খুলিয়া প্ল্যাসকে বাহির 
করিবার পর শুনিতে পাইল-_-আমার পরিবর্তে আর 
একটি লোককে তাহার! সেই বাক্সের ভিতর আবদ্ধ 
করিয়াছে--তখন তাহাদের মাথায় যেন বজ্ঞাথাত 
হইয়াছিল ! তাহাদের মুখের ভাৰ দেখিয়া! আমার 
ছান্ত সংবরণ কর! কঠিন হইয়াছিল।” 

প্যান পেজ বলিল, “কিন্ত আপনি পিস্তল তৃলিয। 
তাহাদিগকে গুপী করিবার ভয় দেখাইলে যখন 
তাহারা বুঝিতে পারিল আপনি কন্‌কি নহেন রবার্ট 
ব্রেক, ঝুট! দাড়ি গোঁফ খুলিয়া-ফেলিয় আপনি 
নিজের পরিচয় দ্বিলেন, তখন তাহাদের মুষ্ছার 
উপক্রম হ্ইয়াছিল।--আপনি ক্ষুরখাদা আঁমার 
গলার কাছে বাগাইয়া ধরিলে আমি জীবনের আশ। 
ত্যাগ করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি আমার গলা 
ন! কাটিয়৷ আমার হাত-পায়ের সঙ্গে গলার বাধনটা 
কাটিয়। দিলেন; তখন বুঝিতে পারিলাম-_-আপনি 
কন্কি নহেন, আমাদেরই কোন লোক! আমি 
তৎক্ষণাৎ আপনার নিকট হইতে আর একট! পিস্তল 
পাইয়া আপনার পক্ষ অবলম্বন করিলাম। হাকল 
ঘটনা যেন স্বপ্লেব মত খটিয়' গেল! যাহা হউক, 
আপনার কৌশলে দশ্থাদের ষড়যন্ত্র বিফল হইয়াছে। 
তাহাদের অনেকেই পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া 
হাজতে গিয়াছে-_ইহাই পরম লাভ ।৮ 

মিঃ ব্লেক বলিলেন, হাঃ সিভিলিটি শ্মিথ, 
বিসপ, ভাগে ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি আট দশজন দুর্দান্ত 
দস) ধর! পড়িয়াছেঃ কিন্তু ইহাতে আমি সন্ত 
হইতে পারি নাই। মিস্‌ ডেথ ও মণ্টি লেন 
উভয়েই আমাদের চোখে ধুপা দিয়া পলায়ন 
করিয়াছে । তাহাদিগকে গ্রে্ধার করিতে না 
পারায় আমাদের জয় অসম্পূর্ণ রহিয়! গিয়াছে ।” 

রদারফো্ড বলিলেন “কিন্তু সেজন্য আমাদের 


দীনেন্্ গ্রন্থাবলী 


আক্ষেপ নাই। আপনি আমাদের যাট হাজার 
পাউণ্ড রক্ষা করিয়াছেন; টাঁকাগুলি জলে 
পড়িয়াছিল আর কি। আপনার সাহায/ ভিন্ন 
সেগুলি আমর! রাখিতে পারিতাম না। আপনার 
এই খণ আমর! কখন পরিশোধ করিতে পারিৰ 
না।” 

মিঃ বেক হাসিয়া বলিলেন, “আপনাদের 
সৌভাগ্যক্রমেই এই বিপুল অর্থ বৃথ! নষ্ট হয় নাই-_ 
আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে ।” 

রদারফে!ভ বলিলেন, “বোধ হয় আপনার 
ধারণ। হইয়াছে আমি অত্যন্ত নির্বোধ; কিন্ত 
ক্ষুরারি মলমের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া আমি 
বিস্মিত ন! হইয়া থাকিতে পারি নাই। পরীক্ষা 
হারা তাহারা মলমেব কার্য্যোপযোগিতা সপ্রষাণ 
করিয়াছিল ; তাহার মধ্যে কৌন রকম চাতুরী ছিল 
ন।--একথ1 আমি দুঢতার সঙ্গে বলিতে পারি। 
মণ্টি লেন তাহার বাহুমূলে মলম ঘসিয়া মুহূর্ত পরে 
রুমাল দিয়া সেই স্থান মুছিবামাত্র সেই স্থানের 
নিবিড় লোমরাশি অৃশ্য হইয়াছিল। তাহার পর 
দুইজন পথিককে পথ হুইতে ধরিয়া আনিয়া 
তাহাদের দাড়িতে মলম ঘধিলে কণ্টকিত 
দাঁড়িগুলিও মৃহূর্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল, আমরা 
ইহা সচক্ষে দেখিয়াছি; এই খার্যেও প্রতারণ।র 
আভাস পাই নাই।» 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “মর্টি লেন তাহাব “অদ্ভুত 
মলমের সাহায্যে যে কাঙ্জ করিয়াছিল, ক্ষুরারি 
মলমের অভাবেও আমি সেই কাষ ঠিনি সেই ভাবেই 
করিতে পারি। উহাতে বিম্ময়ের কোন কারণ 


' নাই” 


রদারফ্োর্ড বলিলেন, “কিন্ত আপনি অতিশয় 
অবিশ্বান্ত কথা বলিতেছেন! কি উপায়ে আপনি 
এই কায করিবেন?” 

মিঃ ব্লেক* বলিলেন, "আপনার! দুই এক মিনিট 
অপ্ক্ষ!। করুন, আমি এখনই তাহা দেখাইতেছি।» 
--তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া! তাঁহার প্রগাধন-বৃক্ষে 
( 1935176 10019 ) প্রবেশ করিলেন। দুই. 
তিনমিনিট পরে তিনি টিনের একটি কৌটা! লইয়। 
বন্ধুগণের সম্মুখে ফিরিয়৷ আসিলেন। 

মিঃ ব্রেক পূর্বববৎ তাহার চেয়ারে বলিয়। 
সার্টের আত্তিন সরাইয়া বাহুমূল উন্মুক্ত করিলেন। 
সসেই স্থান কৃষ্কবর্ণ ঘন লোমরাজিতে সমাচ্ছন্ন 
ছিল। . 

মিঃ লেক বলিলেন, "আমার এই কৌটায় যে 
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জিনিল আছে তাছা--মনে করুন--ডাক্তার রামন 
সালভেডরের সেই ভ'খড়ের ক্ষুরারি মলম!” 

তিনি পকেট হইতে রুমাল বাহির্‌ করিয়া সেই 
রুমালের এক অংশে একটু মলম অর্থাৎ কৌটার 
চট্টচটে জিনিস আঙ্গুল দিয়া মাথাইলেন, তাহার 
পর রুমালখানি মুহূর্তকাল সেই লোমরাশির উপর 
চাঁপিয়া ধরিয়া তাহ! সজোরে টানিয়া লইলেন।--. 
সকলেই বিক্ষারিত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া 
রহিলেন। 

তাহারা দেখিঙ্লেন-লোমশ বাহুমূলের ছুই 
ইঞ্চি স্থান লোমহীন হইয়াছে । 

রদারফে্ড স্তম্ভিত ভাবে 'বলিলেন, “কি 


আশ্র্ধ্য! লোমগুলি সমস্তই রুমালে বাধিয়! 
উঠিযা গেল! ক্ষরারি মলম বাবছারেও ত ঠিক 
ধ্ররূপ হইয়!ছিল।” | 


স্মিথ বলিল--“বর্তা, কর্তা! এ যে বড়ই 
আশ্চর্য্য ব্যাপার! আপনি ইহা করিলেন কিরূপে 1 

মিঃ বরে হাসিয়া বলিলেন, “মন্টি লেন যে 
উপায়ে ঁ কায করিয়াছিল--আমিও ঠিক সেই 
উপায়েই করিলাম। লোমগুলি মলম ব্যবহারে 
অদৃশ্য হয় নাই, মিঃ রদারফো্ডের ক্ষুরের সাহাযই 
নিম্বল হইয়াছে। মর্টি লেনকেও প্রথমে ক্ষুর 
ব্যবহার করিতে হইয়াছিল ।” 

বদারফে!ড বলিলেন, “ক্ষুর ব্যবহার করিতে 
হইয়াছিল? আপনার কথ বুঝিতে পারিলাম না ।” 

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আমি এ কুঠুরীতে গিয়া 
আমার কামাইব্ঠর ক্ষুব দিয়া দুই ইঞ্চি স্থাণনর 
লোম কামাইয়া ফেলিলাম,_-তাহার পর সেখানে 
অল্প পরিমাণে নারিকেলের মাখন ঘষিয়া লইলাম। 
(00) £90060 ৪ 11010 0০0০0৪-06(01 
07 079 90০ ) স্থান্দটি চটচটে হইলে টাচিয়া- 
ফেল! লোমগুলি কাগজ হইতে তৃলিয়! লইয়া খাড়া 
করিয়া সেই স্থানে বলাইয়া দিলাম । আ্জীরিকেলের 
মাখন আঠাল বলিয়! তাহার সাহার্যে ছল্সমবেশ 
ধারণের কত মুবিধ৷ তাহা! ত তুমি জান স্মিথ! 
লোৌমগুলি সেই আঠায় বাধিয়া অস্থায়ী ভাবে সেই 
স্থানে আট্কাইয়া রহিল। তাহার পর এখানে 
আলিয়। কি ভাবে সেই স্থান নিলো ম করিলাম; 
তাহ! দেখিতে পাইয়াছ।” 

রদারফে।র্ড বলিলেন, প্শয়তানট! এত সহজে 
আমাদিগকে বোক! বানাইয়াছিল! কিন্তু সেই 
অপরিচিত চাষ! ছুটোকে পথ হইতে ধরিয়া আনিয়া 
কিরূপে &ঁ কৌশল*্খাটাইল ?” 


. গ্রতারণ! ! 


মিঃ ব্রেক বলিলেন, “তাহারা মর্টি লেনেরই 
দলের লোক ! তাহাদেরও দাড়ি কামাইয়া৷ ঠিক 
এ উপায়েই মুখে পুনর্ববার সেই দাড়ি আটিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল। বিসপ পূর্বেই তাহাদিগকে এ ভাবে 
সঙ্জিত করিয়! পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে পাঠ।ইয়াছিল। 
আপনি মনে করিয়াছিলেন আমিই প্রোফেসার 
ব্রাউনের ছদ্মবেশে আপনাদের সমর্থন করিতেছিলাম ? 
এইগন্ত ছক্পবেশী বিসপকে ও চ।ষ| ছুইটিকে 
আপনারা সন্দেহ করিতে পারেন নাই ।” 

মিঃ রারফে|র্ড বলিলেন, “উঃ। কি ভীষণ 
এক ভাড় মুরভিত নারিকেলের 
মাখন দেখাইয়া সে আমাদের ষাট হাঁজার পাউগ্ড 
রে দিয়া আত্মা করিয়াছিল আর 
ক” 

সেই মুহূর্তে একজন আরদালী একখানি প্র 
আনিয়া মিঃ ব্রেকের হাতে দিল। নীলবর্ণ লেফাপা- 
খানি দেখিয়াই মিঃ ব্রেক মুহূর্তের জন্য চমকিয়া 
উঠিলেন। লেফাপার উপর ব্রাড.ফোর্ড ডাকথরের 
মোছর। পূর্বব রাত্রে ১১টা ১৫ মিনিটের সময় 
চিঠিতে সেই মোহর পড়িয়াছিল। 

মিঃ ব্রেক লেফাপা খুলিয়া! যে পত্র বাহির 
করিলেন, তাহার মাথায় লাল কা'লীতে ভ'বণদর্শন 
নর-কপালের চিত্র অস্থিত ছিল। 

মিঃ ব্রেক পত্রখানি পাঠ করিলেন-_ 

প্প্রয় মিঃ ব্রেক, তুমি পু্র্বার জয়লাভ 
করিয়াছ ; কিন্তু ইহাতে তোমার কোন গৌরব 
নাই। তুমি আমার স্থল ব্যর্থ করিয়া সহ সহ 
গৃহহীন নিরক্প অক্ষম অনাথ ও আতুরের সুচিকিৎ্সার 
সুযোগ নট করিয়াছ; তাহাদিগকে মুখের গ্রাসে 
বঞ্চিত করিয়াছ। আমি স্থার্থসদ্ধির আশায় কৃপণ 
ধনী ও হ্ঠাৎ নবাবদের অর্থদণ্ড করি নাই। 
তাহাদের সঞ্চিত অর্থের সঘ্যবহার করিতে উদ্যত 
হইয়াছিলাম। 

“হা, তুমি আমাকে নিরাশ করিয়াছ। আমি 
দন্যু-বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইলেও আর্তের ও দরিদ্রের 
দুঃখ বিমোচনই আমার উদ্দেশ্ট থাকায় আমার বিবেক 
অক্ষুপ্ন ছিল; কিন্তু তোমার ব্যবহারে আমি দয" 
মায়', বিবেক, সহাম্ৃভৃতি, আশ" ভয়, সমস্তই ত্যাগ 
করিয়৷ প্রতিহিংসাঁ-পরায়ণা রাক্ষপীতে পরিণত 
হইলাম। এন্ন্ত তুমিই দায়ী। প্রতিহিংসা ও 
স্বণ[ই আমার এখন একমাত্র সম্বল। স্মরণ রাঁখিও 
তোমাকে তোমার এই অনধিকারচ্চার ও 
অবিষৃধাকারিতার ফল ভোগ করিতে হইবে। 


৬৬ দীনেন্্র-গ্রস্থাবলী 


আমি মৃত্যু ভয়ে পলায়ন করি নাই, কারণ আমি  যিঃ ব্রেক দীর্ঘনিষ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 
মৃত্যুই অন্ুমরণ করিয়া তাহাকে জয় করিবার জন্য “এই অ্রান্তমৃতি ছুর্দ্মনীয়া নারীর সহিত পুনর্ধার 
উৎ্নুক / তোমাকে যথাযোগ্য শান্তি দেওয়াই আমার সংঘর্ষণ অপরিহধ্য! জানি না, আবার 
যাহাব উদ্দেশ্ত, আমিই সেই মিস্‌ ডেখ।”  কবেসে আত্মপ্রকাশ কবিবে।” 





| ক্ষন্মেক্*্ানিি নির্র্ণট্ত্ড ০ন্লানাঞ্ওন্কন্র 
_-্ঞপল্ভ্চাতল-_ 


ডা; নীহার গুণ্ডের গ্রন্থাবলী 
করেঙ্গেইয়া-মরেঙ্গ, ন্রতৃমুখী নালা, নতৃহারা। 


মরণের মুখোমুখা, কালো! ভ্রমন প্রভৃতি । 
মূল্য সাড়ে তিন টাকা 


হেমেন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী 


&ণ খানি কিশোরদের উপযুক্ত 
(রামাঞ্চকর হস্যোপন্যাস 
মূল্য তিন টাকা 


রক্তনদীর ধারা 


কলিকাতার এসিফ্যাণট পুলিশ কমিশনার শ্রীপঞ্চানন (ঘাষাল- 
লিখিত বান্তব ভ্যাহিনীমূলক ভিটকটিভ উপন্যাস 
মূল্য সাড়ে তিন টাক! 











স্বস্চন্মভী - সাহ্ছিভ্য - ন্যাল্লল্ল 
কলিকাতা -_-১২ 





ন্বল্চচ্মভী - স্নাহ্ছিভ্য - স্মন্িল্ল 





আন্মগ্ড হুন্সেক্ খানি ও্াজীন 


_্মহুত্ত্য-উগ্পন্যাস্ন- 
রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ্ | 
যুবরাজ "* /7০ 
শোঁণিত মোৌপান "". | 
শয়তান ও ৩ 
সেবিন ॥ 
মহতের প্রতিশোধ ** ০ 
রহস্যময়ী '** | 
মা্কিণী দেবীলৌধুরাণী ॥ 


একটি অপ্পবিস্তর হত্যাকাণ্ড ৩. 


কলিকাতা-_১২ 


